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ভূমিকা 


সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ. ই. লোৌনন যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে 
গেছেন, এ সংকলনে তার সবখানি তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। তাঁর যে সব 
প্রবন্ধ ও বক্ততাঁদতে কেবল স্কুল ও শিক্ষাদীক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে, 
কেবল তাই-ই সান্নাবন্ট হয়েছে এতে। 

সংকলনের একাংশ হল অক্টোবর সমাজতান্তিক মহাবিপ্রবের পূর্বে 
লিখিত ভ. ই. লেনিনের প্রবন্ধাঁদ নিয়ে। 

সোভিয়েত স্কুল গড়ে ওঠার প্রথম বছরাঁট ছিল গোটা জনাঁশক্ষা ব্যবস্থার 
বৈপ্লাবক পুনগণন, সাবেকী স্কুলের ঘাট 'বিচ্যাতির বরুদ্ধে তীর সংগ্রামের 
বছর। সোভিয়ে৩ রাজের প্রথম বছরেই স্কুলের ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি 
ঘটে তার মূল্যায়নের জন্য অক্টোবর সমাজতান্ক মহাঁবপ্লবের প্রাক্কালে 
রাশিয়ার স্কলগ্ীলর অবস্থা কী ছিল তার অন্তত সংক্ষিপ্ত একটা সমীক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন। 

অক্টোবর বিপ্লবের কিছ আগে, ১৯১৩ সালে, চতুর্থ রাল্দ্রীয় দুমায় 
বলশোভক প্রাতানাধদের ভাষণের খসড়া রচনা প্রসঙ্গে জার রাশয়ায় 
জনাঁশক্ষার শোচনীয় অবস্থার বর্ণনায় ভ. ই. লেনিন লিখেছিলেন : জনসংখ্যার 
২২ শতাংশ 'বদ্যালয়ে যাবার বয়সের কিন্তু ৪.৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় _. 
সেটা হল মান্র এক-পণ্মাংশের সামান্য বোশ!! তার অর্থ রাশিয়ায় শিশঃ 
আর যৌবনোল্মুখ কিশোরদের প্রায় চার-পণ্চমাংশ জনাঁশক্ষা থেকে বাত !! 
(বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৪১ দুল্টব্য) সরকারী পাঁরসংখ্যানের 'ভী্ততে এই 
িশেব তুলে ধরে ভ. ই. লোনিন সিদ্ধান্ত টানেন: “এত বর্বর এবং যেখানে 


5. 


জনগণের প্রধান অংশ শিক্ষা, আলোক আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন মান্রায় 
লশ্ঠিত এমন দেশ আর নেই -_ এমন দেশ ইউরোপে আর থাকে 'ন, 
রাশিয়া ব্যাতন্রম 1... রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্িক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা উঠাত পুরুষের 
চার-পণ্চমাংশের ভাগ্যে নিরক্ষরতা অবধারত করে 'দয়েছে।' (বর্তমান 
সংকলনের পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য) 

রাশিয়ায় স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠোছল সামাঁজক আঁধকারভেদ, রাশিয়ার 
আধিবাসী অন্যান্য অসংখ্য জাতির পটড়ন, এবং স্ত্রী-পুরুষের অসাম্যর 
নীতিতে । 

প্রতিটি সামাজিক সম্প্রদায়ের ছিল তাদের জন্য 'না্দন্ট ধরনের স্কুল : 
যেমন, আঁভজাতদের জন্য ছিল সামারক মধ্যাবদ্যালয় (ক্যাডেট কোর), 
রাজ সেবা (পেইজ) কোর, সম্ভ্রান্ত কুমারীদের ইনীস্টাটউট: 
যাজকদের জন্য ছিল আধ্যাত্মিক সেমিনার, আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তন 
ইত্যাঁদ। 

িমনাসিয়াম, মাধ্যমক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কার্যকর ও বাবসায়ক প্রাতিষ্ঠান 
বাহ্যত আঁধকারভেদ-ভান্তক শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান বলে গণ্য করা হত 
না, কিন্তু কার্যত সেগুলোতে পড়ত বোশর ভাগই আঁভজাত ও 
বুর্জোয়াদের ছেলেমেয়েরা । কৃষক, কারুজীবী ও শ্রামকদের তুষ্ট থাকতে 
হত শগর্জার ২-শ্রেণী অবাধ প্যারশ স্কুল এবং ৩-৪ বছর পাঠের প্রার্থামক 
বিদ্যালয়ে । 

রাশিয়ায় বিশাল প্রতান্ত প্রদেশে যেখানে বাস করত অ-রুশ জাতিসত্তা 
সেখানে আদপেই প্রায় স্কুল ছিল না। এইসব বাশাঁকর, ইয়াকুৎ, তুর্কমেন, 
উজবেক, 'কিরাগজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে সাক্ষরতা ছিল বড়োজোর ১ -২ 
শতাংশ, কোনো কোনো জাতিসত্তার ক্ষেত্রে এমনাক শতাংশেরও দশামক 
ভাগ। 

জার সরকার নারীশিক্ষা আটকে রাখত কৃন্রমভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও 
টেকাঁনকাল উচ্চ শিক্ষায়তনে মেয়েদের ভার্ত করা "চলত না। ১৮৯৭ সালের 
সারা রুশ আদমসুমারিতে দেখা যায় মেয়েদের সাক্ষরতা পুরুষদের প্রায় তিন 
গুণ কম। প্রাচ্যের জাতগুলির মধ্যে সাক্ষর নারা প্রায় ছিলই না। 

সাবেক জ্কুলের শিক্ষাদণক্ষার চাঁরত্রায়ন করে ভ. ই. লোৌনন কামিীনস্ট 
ঘূব লীগের ওয় কংগ্রেসে বলেন: এই সব স্কুলে শ্রামকচাষীদের 
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তরুণ পুরুষদের যতটা না মানুষ ক'রে তোলা হত, তার চেয়ে বেশি তাদের 
তালিম দেওয়া হত বুর্জোয়ার স্বার্থে । এমনভাবে তাদের গড়ে তোলা হত 
যাতে তারা বুর্জোয়ার যূতসই চাকর হতে পারে, তার শান্ত ও আলস্যের 
ব্যাঘাত না ঘাঁটয়ে মুনাফা তুলতে পারে তার জন্য।' (বর্তমান সংকলনের 
পৃঃ ৯৯--১০০ দুষ্টব্য) 

শুজ্ক অনুম্ঠানকতা, প্রধানত যাল্লিক মুখস্থৃবিদ্যার ওপর জোর, ছান্রদের 
ছাঁচে ঢালা -- এই ছিল তখনকার "শিক্ষাদান ও লালন-পালন পদ্ধাতর 
প্রধান কথা । 

তবে সাবেকী স্কুলের শুধু এই ব্ুটিগুলি দেখে তার সদর্থক দিকটা 
উপেক্ষা করলে ভুল হবে। ভ. ই. লোনন 'িখোঁছলেন: 'বলা হয় যে, 
সাবেক স্কুল ছিল ঠেসে মাথা বোঝাই করার, না বুঝে রপ্ত করার, মুখস্ছ 
করার স্কুল। সে কথা ঠিক, তবে পুরনো স্কুলের কোনটা খারাপ আর 
কোনটা আমাদের কাছে উপকারী তার তফাৎ করতে পারা চাই, কমিউাঁনজমের 
পক্ষে যা আবশাক সেটা তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারা চাই।' (বর্তমান 
সংকলনের পৃঃ ১০০ দ্রষ্টব্য) 

এ কথায় লোনন সাবেকী স্কুল প্রসঙ্গে দ্বান্দিকভাবে এগুবার নিদেশ 
দেন, সাবেক স্কুলের আভজ্ঞতার প্রাতি সাক মনোভাব গ্রহণ করতে শেখান, 
কেননা, প্রাক-বিপ্রব রাশিয়ার ভালো স্কুলগুলির সদর্থক দক ছিল তাদের 
পাঠবর্ষের একটা পঁরিপাটী বাবস্থা, স্কুল জীবনের সুবিন্যাস, শিক্ষার্থীদের 
শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবাতততার তালিম, ইত্যাদ। প্রাক-বিপ্রব রাশিয়ায় স্কুলের 
ব্যাপারে সংগ্রাম চলোছিল দুটি প্রবণতার মধ্যে: একাঁদকে ছিল জারতন্দ্বের 
নীতি-প্রকাশক প্রাতীক্রিয়াশীল প্রবণতা - রাজতন্ত্র, ধর্ম ও বড়োরুশনী 
শোভিনিজমের প্রচার; অন্যদিকে ছিল প্রগাঁতশনল প্রবণতা : - সমাজ ও 
শিক্ষণাবদ্যার প্রগাতিশীল আদর্শ প্রকাশ পেত যাতে, শিক্ষকসমাজের অগ্রণন 
অংশাঁট ছিল তার মুখপান্র। 

ভ. ই. লোৌনন একাধিক বার জোর 'দিয়ে বলেছেন যে, সংস্কাতি গড়ে 
তোলা সফল হতে পারে কেবল বৈপ্লাবক নৃতনত্বের সঙ্গে অতাঁতের শ্রেষ্ঠ 
এরীতহ্যের মিলনের ভীন্ততে। 

অক্টোবরোত্তর পর্বে ভ. ই. লোননের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাঁদ পাঠকদের পক্ষে 
খুবই আগ্রহোদ্দীপক হবে। 


জনশিক্ষার ক্ষেত্রে অক্টোবর সমাজতান্তিক মহাবিপ্লব হাজির করে মানব- 
ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই সাবশাল দাঁয়ত্ব: চূড়ান্তরূপে কমিউাঁনজম 
প্রীতষ্ঠায় সক্ষম এমন এক পুরুষ পর্যায় গড়ে তোলা । 

যুব কাঁমউনিস্ট লণগের তৃতীয় কংগ্রেসের বক্তৃতায় লোৌনন বলেন যে, 
'যুবজনের শিক্ষাদান, সংগঠন ও মান্ষ ক'রে তোলার কাজটাকে আমূল 
পুনর্গাঠত ক'রেই কেবল আমরা এইটে নিশ্চিত করতে পার যে, তরুণ 
পুরুষদের প্রচেষ্টার ফল হবে এমন সমাজের নির্মাণ যা সাবেক সমাজের 
মতো হবে না -_ অর্থাৎ কাঁমীনস্ট সমাজের নির্মাণ। (বর্তমান সংকলনের 
পৃঃ ৯৮ দ্ুষ্টব্য) 

স্কুল ব্যবস্থাকে, স্কুল কর্মের সারার্থ, সংগঠন ও পদ্ধাতকে আমূল 
ঢেলে সাজার এই সুবিশাল কর্তব্যটা চট করেই সম্পন্ন হতে পারে না, 
তার জন্য দরকার ছিল সময়। 

পাঁথবীতে প্রথম সমাজতান্তিক বিপ্লব সাধন করল যে দেশটা, সেখানকার 
গুর্তর শ্রেণী-সংগ্রাম, জাঁটল রাজনোতিক পাঁরাস্থিতি ও সুকণিন অর্থনৌতিক 
অবস্থার মধ্যেও শিক্ষা ও স্কুলের প্রশ্নে অনেক আয়াস ও মনোযোগ অর্পণের 
মতো সময় ও তৎপরতার অভাব লোননের হয় নি। 

লোননের উদ্যোগে ও তাঁর পাঁরচালনায় রচিত হয় স্কুল সম্পর্কে 
সোভয়েত রাজের প্রথমাঁদককার িক্রিগুলি, স্দানাঁদর্ট হয় তরুণ পুরুষদের 
মানুষ করে তোলার মূল কর্তব্যাঁদ। অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বছরগুলোয় 
জনাঁশক্ষার সবকটি সারা রূশ কংগ্রেসেই বক্তৃতা দেন তিনি! 

সংকলনে ভ. ই. লেনিনের এই সব বক্তৃতার সঙ্গে পাঁরচিত হতে পারবেন 
পাঠকেরা । 

স্কুলের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রথম একটি ব্যবস্থা হল রাম 
থেকে গির্জা, এবং গিজ্শা থেকে স্কুলকে পৃথক করার জন্য লোনন-স্বাক্ষারত 
জনকমিসার পাঁরষদের িন্রি (২১শে জানুয়ার ১৯১৮)। গিজার প্যারিশ 
স্কুল এবং আধ্যাঁত্মক সংস্ছাধীন অন্যান্য শিক্ষালয়কে পুনর্গঠিত করা হয় 
সাধারণ শিক্ষার এীহিক স্কুলে, একন্রে যেখানে পাঠ নেবে ছেলেমেয়েরা । 
নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সাক্ষরতা বস্তার অনেক সহজ হয়। 

প্রাথমিক ও মাধ্যামক স্কুলের সমস্ত পাঁরচালনা তুলে দেওয়া হয় শ্রামক- 
কৃষক প্রাতিনাধদের স্থানীয় সোভিয়েতের হাতে। 


৯০ 


সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসগ্ীল থেকেই জনসাধারণের মধ্যে 
ণরক্ষরতা লোপের জন্য গৃহীত হয় উদ্যোগী সব ব্যবস্থা । ভূতপূর্ব রুশ 
সাম্রাজ্যের আঁধকাংশ লোকই পড়তেও পারত না, িখতেও জানত না। 
১৮৯৭ সালের আদমসুমার অনুসারে, ৯ ও তদুধর্ব বয়সের আঁধবাসদের 
মধ্যে সাক্ষর ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ। 

১৯১৮ সাল থেকে গড়া শুরু হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্কুল। ১৯১৯ 
সালের ২৬শে ডসেম্বর জারণ হয় জনকাঁমসার পাঁরষদের একট 'ডাক্রু, যাতে 
রুশ সোভিয়েত ফেডারোটিভ সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্বের লেখা-পড়া না জানা 
৮--৫০ বছর বয়সের সমস্ত আঁধবাসীর পক্ষে সাক্ষরতা অর্জন বাধ্যতামূলক 
করা হয়। ১৯২০ সালের ১৯শে জুন জনশিক্ষা কমিসারয়েতের অধাঁনে 
গঠিত হয় শনরক্ষরতা দূরীকরণের সারা রুশ জরুরী কাঁমশন। 

১৯১৮ সালের ১৬ই অক্টোবর সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্ধানর্বাহী কাঁমাট 
থেকে পাশ হয়, রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্ত্রক প্রজাতন্দতের 
জন্য সমরূপ শ্রমাবদ্যালয়ের প্রস্তাব । একই সময়ে শিক্ষার রান্ট্রীয় কাঁমশন 
প্রকাশ করে 'সমর্‌প শ্রমাবদ্যালয়ের মূলনীতি, (সমরূপ শ্রমবিদ্যালয় 
প্রসঙ্গে ঘোষণা')। যে পণ্ডাতপনা এবং ছাঁচে ঢালা ও আনুষ্ঠানিকতা ছল 
সাবেক স্কুলের মজ্জাগত, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই চমতকার দলিলগ্ীল 
বিপুল বৈপ্রাবক ভূমিকা নেয়। প্রস্তাব ও “ঘোষণায় জারী হয় নতুন 
স্কুলের পাঁরপূর্ণ ইহলৌকিকতা ও সমরুপিতা, "বদ্যারথসর ব্যক্তসত্তার 
প্রতি শ্রদ্ধা, ছেলেমেয়েদের আত্মশাসনের ব্যাপক আঁধকার, গণতান্ত্রিকতা, 
বিদ্যার সাধারণ শিক্ষামূলক ও পাঁলটেকানকাল চারন্র। সমস্ত পর্যায়েই 
শিক্ষা হয় অবৈতনিক। প্রবার্তত হয় সোভিয়েত প্রজ্াতন্দের আঅধিবসণ 
সমস্ত জাতিসত্তার জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান। 

বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার আবাঁশ্যকতা দেখানো হয় তাতে। 

নিরক্ষরতা বিলোপ ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথামক শিক্ষা চালু 
করার জন্য সোভিয়েত রাজ যে সমস্ত ব্যবস্থা নেন, তাতে সোভিয়েত 

সোভিয়েত স্কুল গড়ে তোলায় শিক্ষকসমাজের বিপুল ভূমিকায় ভ. ই. 
লেনিন বিশেষ জোর দিয়েছেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের প্রথম 
কংগ্রেসের বক্তৃতায় তিনি বলেন: 


৬৯ 


শশক্ষকবাহনীকে নিতে হবে পুল শিক্ষামূলক কর্তব্য, সবাগ্রে 
তাদের হতে হবে সমাজতান্তক শিক্ষাদানের প্রধান বাহনী।' 

বিদ্যমান শিক্ষককমর্দের নতুন করে তালিম দেওয়া, অক্টোবর বিপ্লব ও 
সোভিয়েত স্কুলের কর্তব্য ও তাৎপর্য তাঁদের বোঝানো, তাঁদের রাজনোতিক 
আলোক-দান ও অধ্যাপনার নতুন পদ্ধাত শেখানোর প্রয়োজন হয়। প্রচুর 
পাঁরমাণে যেসব স্কুল খুলছিল, দরকার হয় তাদের জন্য এক নতুন 
শিক্ষকবাহনী তোর করে তোলা । 

সে সময় স্কুলের অরাজনোতিকতা নিয়ে একটা আভমতের ব্যাপক প্রচলন 
ছিল. বুর্জোয়া ও পেটি বুয়া শিক্ষণাঁবদরা তা প্রাণপণে শিক্ষকসমাজের 
ওপর চাপিয়ে দিতে চাইত। এ আভিমতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লোনিন 
১৯১৮ সালের অগস্টে শিক্ষা কংগ্রেসে বলেন: 

...কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র যতই বোঁশ সংস্কাতিসম্পন্ন, সেটা ততই বোঁশ 
কুশলী 'মথ্যাভাষণ করেছে যখন সেটা ঘোষণা করেছে যে, বিদ্যালয়গীল 
রাজনীতির উধের্ব থাকতে পারে এবং সমগ্রভাবে সমাজের সেবা করতে 
পারে। 

“প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যালয়গুঁলিকে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনের নিছক 
হাঁতিয়ারে পাঁরণত করা হয়োছল।' (বর্তমান সংকলনের পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য) তাঁর 
সমস্ত উঞ্ততেই ভ. ই. লেনিন রাজনগাঁতর সঙ্গে স্কুলের 'নাবড় সম্পর্ক 
দেখিয়েছেন । 

লোনন যা বলোছিলেন, শিক্ষকসমাজকে পুন্্াশাক্ষিত করে নেওয়ার 
কাজটা চলে অসংখ্য পাঠ্যন্রম, কংগ্রেস, সম্মেলন, শিক্ষক সভা ও চক্রের 
মধ্য দিয়ে। 

স্কুল সম্পর্কে, ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদের সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্ট ও 
সরকারের প্রযত্ব দেখে, নতুন স্কুলের পারপ্রোক্ষিতে উদ্দীপিত হয়ে বোশর 
ভাগ শিক্ষকই স্কুলের পুনগিনে প্রচুর কাজ করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে সজীব "অংশ গ্রহণ ছাড়াও তাঁরা 
বয়স্ক জনগণের মধ্যে রাজনোৌতক শিক্ষামূলক কাজে অনেক শীক্ত ও 
সৃজনোদ্যোগ ঢালেন: পাঠ মজাঁলশের আয়োজন করেন: তাঁরা, খবরের 
কাগজ পড়ে শোনাতেন সেখানে, রিপোর্ট ও বক্তৃতা দিতেন, কনসার্ট 
বসাতেন। 


৯৭ 


পণ্টাশের কছ্‌ বোশ বছরের মধ্যেই সোভিয়েত দেশে গড়ে উঠেছে 
বিশ্বের সবচেয়ে প্রগাতশশল ও গণতাঁন্নক একটি জনাশক্ষা-ব্যবস্থা । 

এ ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে প্রাক-স্কুল লালন প্রাতিষ্ঠান, সাধারণ 1শক্ষার 
স্কুল, স্কুল-বাহ্ভৃত বাল-প্রতিষ্ঞান, বৃত্তিশিক্ষার স্কুল ও শিক্ষায়তন, 
বিশেষ শিক্ষার মাধ্যামক ও উচ্চতন বিদ্যায়তন, এবং বয়স্কদের জন্য নানা 
ধরনের সাংস্কীতিক শিক্ষামূলক প্রতিজ্ঞান। 

জনশিক্ষার মূল ধাপটা হল সাধারণ শক্ষার স্কুল, ৭ বছর বয়স হতেই 
সমস্ত ছেলেমেয়ে ভার্ত হয় তাতে। 

কোনো না কোনো কারণে যারা মাধ্যমিক স্কুল শেষ করতে পারে নি, 
তাদের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে বয়স্কদের সাদ্ধ্য স্কুল, উৎপাদনের 
কাজ ছেড়ে না দিয়েই শ্রামক ও যৌথখামারীরা এখানে মাধ্যমক শিক্ষালাভ 
করতে পারে। 

১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর সোভিয়েত কামউনিস্ট পার্টির ২২শ 
কংগ্রেসে গৃহীত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে আছে: শিক্ষাদান ও 
মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে মূল কর্তব্য হল: 

'ক) বাধ্যতামূলক সার্বজনীন মাধ্যামক শিক্ষা কার্যকর করা... সার্বজনীন 
মাধ্যামক শিক্ষা 'নাশ৩ হবে সাধারণ ও পাঁলটেকনিকাল জ্ঞান বাদ 

শবজ্ঞানের মূল কথাগ্ীল সম্পর্কে পাকাপোক্ত জ্ঞান, কমিউীনস্ট 
শবশ্বদ্স্টির নীতিগুলির আয়ভ্তীকরণ, সমাজের চাঁহদা এবং শিক্ষার্থর 
সামর্থ্য ও আঁভপ্রায়ের দকে লক্ষ্য রেখে ীবজ্ঞান ও টেকনলাঁজর ব্রমবার্ধু 
মান অনুসারে শ্রমাভ্যাস ও পাঁলটেকনিকাল তালিম, সেই সঙ্গে সংস্থ উঠতি 
পুরুষদের নোতিক, নান্দনিক ও দৈহিক লালনের ব্যবস্থা করতে হবে 
মাধ্যামক শিক্ষায় (সোভিয়েত ইউানয়নের কামউীনস্ট পার্টির ২২শ 
কংগ্রেসের মালমসলা থেকে) 

সমগ্র জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থ থেকে, শ্রমিক শ্রেণীর নবীন 
পুরুষদের শিক্ষা-মানের ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজতান্নিক উৎপাদনের দাঁব 
থেকে আমাদের পার্ট সার্বজনীন মাধ্যমক শিক্ষার নীতি ঘোষণা করেছে। 

ণশাক্ষত, কামিউাঁনজমের প্রেরণায় লালিত নতুন সমাজের শনর্মাতাদের 
একাধিক পুরুষ বেরিয়ে এসেছে সোভিয়েত স্কুল থেকে । আমাদের 
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জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে তা, গোটা বিশ্বে তার প্রাতম্ঠা উদ্চু 
দরের । 

৪ কোটি ১০ লক্ষ বালক-বাপিকা পড়ত সোভিয়েত 
স্কুলে। 'বাঁভন্ন ধরনের স্কুল, কোর্স ও উচ্চশিক্ষায়তনে সাবালক নাবালক 
সব ধরনের শিক্ষার্র সংখ্যা ছিল ৮ কোটি, অর্থাং সোভয়েত ইউনিয়নের 
জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনাঁশক্ষার এমন প্রসার বিশ্বের আর 
কোনো দেশে নেই। 

প্রাথামক তথ্য অনুসারে, ১৯৭০ সালে সাধারণ শিক্ষার দিবা স্কুল 
শেষ করে প্রায় ১৯ লক্ষ কিশোর-কিশোরী । 

তার মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমক বিশেষ শিক্ষায়তনে ঢোকে স্কুলোত্তর্ণদের 
প্রায় অর্ধেক, বাঁকরা যোগ দেয় কলকারখানা ও আফসাঁদির কাজে। 
প্দীজবাদী দেশের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নে তরুণদের সামনে বেকারির 
ভয় নেই শুধু নয়, বরং নিজেদের আগ্রহ মতো কাজ বেছে নেবার কার্যত 
অবাধ এক সুযোগ পায় তারা। 

স্কুল ও শিক্ষকসমাজের জন্য আবরাম যত্র নেয় পার্টি ও সরকার। 
ভ. ই. লোনন লেখেন: “আমাদের এখানে জনাশক্ষকদের এমন উপ্চুতে 
তুলতে হবে যেখানে বুর্জোয়া সমাজে তারা কখনো ওঠে নি ও ওঠে না 
এবং উঠতে পারে না।' বেতমান সংকলনের প্‌ঃ ১৬০ দ্ুম্টবঃ) 

জনাঁশক্ষার পুরনো ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার বাধাবঘম জয় করা ও 
জনাশক্ষা প্রাতিজ্ঞানগ্ালর সম্মুখস্থ লক্ষ্যারজনের শ্রেষ্ঠ উপায় সন্ধানের 
কাজটা সোভয়েত শিক্ষণাঁবদ্যার সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্পাঁকত। 
লোৌননবাদের তত্ব। বিশ্বের ও স্বদেশের প্রগাঁতিশনীল 'শিক্ষণাঁবদ্যার অগ্রণী 
মুখপান্ররা যে আঁতি সম্দ্ধ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তাই নিয়েই সোভিয়েত 
শিক্ষণাঁবদ্যার যাত্রা। 

নতুন শক্ষণাবদ্যায় বিপুল অবদান যোগ করেছেন 'বাঁশস্ট সোভিয়েত 
শিক্ষণাবদ ন. ক. নুপস্কায়া, আ. স. মাকারেঙ্কো ও অন্যান্যেরা। 

কমিউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নামকরা নায়কা, ভ. ই. লৌননের 
স্ত্রী ও বিশ্বস্ত সহকার্মণী নাদেজদা কনস্তান্তনোভনা নুপস্কায়া অক্টোবর 
সমাজতান্প্িক মহাঁবপ্রবের প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত ইউীনিয়নের জনাঁশিক্ষা 
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কাঁমসারয়েতের কাজে সন্রিয় অংশ নেন, প্রাক-ীবদ্যালয় ও পাঁরবাঁরক 
শালন, এবং সোভয়েত স্কুলে সাধারণ ও পালটেকাঁনকাল 'শক্ষার সমস্যা 
নিয়ে খাচেন, সোভিয়েত রাজ্ট্রে বয়স্কদের রাজনোতিক জ্ঞান ও শক্ষাদানের 
কাজ পাঁরচালনা করেন অনেক বছর । ছেলেমেয়েদের কমিউনিস্ট আন্দোলন, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কিশোর পাইওনিয়রদের আন্দোলনে অনেক মন দেন 
1তাঁন। নাদেজদা কনন্তাঁস্তনোভনা ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসেন। তাদের সঙ্গে 
তাঁর বিস্তর পন্রালাপ চলত । দেশের প্রাতিটি কোণ থেকে ছেলেমেয়েদের চিি 
পেতেন নাদেজদা কনস্তান্তনোভনা, উত্তর 'দতেন ভাদের। সোভিয়েত 
শিক্ষণাঁবদ্যার স্বর্ণভান্ডারে তাঁর “পাইওনিয়রদের কাছে পন্নাবল' একাঁট 
অক্ষয় স্থান লাভ করেছে। 

কমিউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ 
এক পরাক্রান্ত বৈষাঁয়ক ঘাঁট গড়ে তুলেছেন ও গড়ে যাচ্ছেন; এতে স্কুলের 
ব্যাপারটাকে এমনভাবে নিখ*ত করে তোলা যাচ্ছে যাতে বৈজ্ঞানিক-টেকাঁনকাল 
বিপ্লব ও ঢালাও কামিউনিজম নর্মাণের সমস্ত চাঁহদা আমাদের সমগ্র 
জনিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পাঁরমাণে মেটে। 

ভ. ই. লোনন বলতেন যে, 'কামিউাঁনজমকে হতে হবে শ্রীমক জনগণের 
একটা 'নিজস্ব কাজের মতোই তাদের আয়ত্তাীধীন।, বেত্মান সংকলনের 
পৃঃ ১২৮ দ্রষ্টব্য) এ কর্তব্টার সাধন শুরু হয় স্কুল থেকেই । এই জন্যই 
দেশের লক্ষ লক্ষ িশোর-কিশোরীর কাছে কমিউানজম যাতে সত্য সত্যই 
তাদের 'নজস্ব কাজের মতো আয়ন্তাধীন হয়ে ওঠে, সেইভাবে তাদের তোর 
করে তোলার জন্য একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে স্কুলের । 


মধ্যাশক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যাশিক্ষালয় (১) 


(র;সকোয়ে বোগাতস্তুভো') (২) 


রাশিয়ায় পঞীজতন্তর সংক্রান্ত সমস্যার নারোদাঁনকদের (৩) প্রস্তাবিত 
সমাধান, ইদানীং যার আত লক্ষণীয় প্রবক্তা হয়েছে 'রুস্‌কোয়ে বোগাৎস্তুভো", 
সেটা জানা আছে দীর্ঘ কাল যাবত। নারোদাঁনকরা প:াঁজতন্দের আস্তত্ব 
অস্বীকার করেন না -- কেননা, এর বিকাশের কথা স্বীকার করতে তাঁরা 
বাধ্য হন __ কিন্তু, আমাদের প:জতন্ত্রটাকে তাঁরা রাশিয়ায় পণ্য অর্থনশীতির 
দীর্ঘকালণীন বিকাশের পাঁরণাঁতস্বরূপ স্বাভাবক এবং অবশ্যন্তাবন প্রক্রিয়া 
বলে গণ্য না'ক'রে গণ্য করেন আপাঁতিক ব'লে, যে-ব্যাপারটা দূঢ়মৃূল নয় __ 
জাঁতর সমগ্র রীতহাসিক জীবন দ্বারা 'নার্দম্ট পথ থেকে একটা বিচ্যুতি 
মান্র। নারোদাঁনকরা বলেন, শপতৃভূমির জন্যে অন্যান্য পথ আমাদের বেছে 
নিতে হবে" প্ঁজতান্তিক পথ ছেড়ে উৎপাদনের 'সাধারণ্যকরণ' ঘটাতে 
হবে, তাতে "সমগ্র 'সমাজের' বদ্যমান শাক্তগ্যালকে ব্যবহার করতে হবে, 
যে-সমাজ -_ তাঁরা বলেন পঠঁজতন্তের কোন ভান্ত নেই বলে ইতোমধ্যে 
দপ্রত্য়শ হতে আরন্ত করেছে। 

শিতৃভূমির জন্যে ভিন্ন পথ যাঁদ বেছে নেওয়া যেতে পারে, সমগ্র 
সমাজ যাঁদ তার প্রয়োজন বুঝতে আরপ্ত করে থাকে, তাহলে তো, স্পম্টতই, 
উৎপাদনের “সাধারণ্যকরণে' মস্ত কোন বাধা নেই, সে জন্যে কোন এীতিহাসিক 
প্রস্তীতিকালপর্যায়ের দরকার নেই। শুধু এই রকমের সাধারণনকরণের 
একটা পাঁরকল্পনা তোর করলেই হয়, আর তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে 
যথোপযুক্ত লোকেদের প্রত্যয় সাঁষ্ট করলেই হয়, _- তাহলেই শপতৃভূঁম' 
পঠাঁজতন্তের ভ্রান্ত পথ ছেড়ে সামাঁজকনকরণের সড়ক ধরবে। 
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যাতে এমন সমুজ্জল পরিপ্রেক্ষিতের পূর্বলক্ষণ থাকবে সে-পারকজ্পনা 
যে কী অসাধারণ আগ্রহজনক হবে তা সবাই বোঝে; এই জন্যেই, 'রুস্‌কোয়ে 
বেগাতস্তুভো'র একজন নিয়মিত লেখক মিঃ ইউঝাকভ এই রকমের 
পাঁরকল্পনা রচনার কাজ হাতে নিয়েছেন বলে তাঁর প্রীতি রাঁশয়ার 
জনসাধারণের খুবই কৃতজ্ঞ হওয়া উঁচিত। 'রুসকোয়ে বোগাংস্তুভো'র মে 
সংখ্যায় আমরা দেখলাম তাঁর প্রবন্ধ "শক্ষা-সংক্রান্ত স্বপ্নরাজ্য, তাতে 
অনীশরোনাম “সবজনবন আবাঁশ্যক মধ্যশিক্ষার পাঁরকল্পনা'। 

পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন -- উৎপাদনের “সাধারণ)শকরণের' সঙ্গে এর 
সম্পক্টা কী? খুবই সরাসাঁর সম্পর্ক -- কেননা, মিঃ ইউঝাকভের 
পাঁরকল্পনাটা খুবই বস্তুত । ইস্কুলে পড়ার বয়সের (৮ থেকে ২০ বছর 
এবং সর্বোচ্চ ২৫ বছর অবাধ) সমস্ত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে প্রত্যেকটা 
ভলোস্তে একটা করে মধ্যশিক্ষালয় স্থাপন করাই এঁ লেখকের পাঁরকল্পনা । 
এইসব মধ্যাশক্ষালয় হবে উৎপাদনশীল পাঁরমেল, যা খামারের 
কাজ করবে এবং 'বাভন্ন নতি-সংক্রান্ত দাঁয়ত্ব পালন করবে, তারা 
কেবল মধ্যশিক্ষালয়গলর জনসংখ্যার (ঁমঃ ইউঝাকভের মতে সেটা সমগ্র 
জনসংখ্যার এক-পণ্চমাংশ) ভরণপোষণ করবে তা নয়, তাতারিঞ্ সমগ্র 
1শশ; জনসংখ্যার ভরণপোষণোপায়ও যোগাবে । এ লেখক আদর্শ ভলোস্ত 
মধ্যাশক্ষালয় (কিংবা 'মধ্যশিক্ষালয় খামার", কিংবা 'কৃষি মধ্যশিক্ষালয়') 
সম্বন্ধে যে বিশদ হিসেব করেছেন তাতে দেখা যায়, সব মিলিয়ে সমগ্র 
স্থানীয় জনসংখ্যার কেবল অর্ধেকের বোশির ভরণপোষণ করবে মধ্যাশক্ষালয়। 
যাঁদ মনে রাখা হয় যে, এমন প্রত্যেকটা মধ্যশিক্ষালয়কে (রাঁশয়ার জন্যে 
পাঁরকলিপিত হয়েছে ২০,০০০ যমল, অর্থাৎ ২০,০০০ পং এবং ২০,০০০ 
স্ত্রী মধ্যশিক্ষালয়) যোগানো হবে জাম আর উৎপাদনের উপকরণ বেছরে 
ই শতাংশ পুনরুদ্ধারযোগ্য ৪ই শতাংশ সরকারী -গ্যারাণ্টযুক্ত জেমৃস্তুভো 
পাট্টা দিতে মনস্থ করা হয়েছে) -- তাহলে আমরা বুঝতে পারব 
'পাঁরকজ্পনা'টা সাঁত্যই কখ "বশাল'। জনসংখ্যার মোট অর্ধেকের জন্যে 
উৎপাদনের সামাঁজকীকরণ হয়ে গেল। মানে, এক-ঘায়ে ভিন্ন পথ বাছা 
হয়ে গেল পিতৃভূমির জন্যে! আর সেটা সাধিত হল “সরকার, জেমৃস্তুভো 
কিংবা জনগণের কোন খরচ ছাড়াই' (9/০1৯)। এটাকে প্রথম দৃম্টিতে 
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স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হতে পারে' 1ক্তু প্রকৃতপক্ষে এটা "সর্বজনীন প্রাথথীমক 
ক্ষার চেয়ে ঢের বৌশ সন্ভাবনীয়'। 'মঃ ইউঝাকভ হলফ করে, বলছেন, 
এজন্যে আঁর্থক ব্রয়াপ্রণালী যা দরকার সেটা শকছু অলীক কিংবা কাল্পাঁনক 
নয়' এবং সেটা সাধিত হচ্ছে, যা আমরা দেখোছি, বিনা খরচে, কোন খরচ 
ছাড়াই, শুধু জই নয়, এমনাক, শক্ষা-স-ংক্রান্ত চালু পাঁরকল্পনাগীলতে' 
কোন পাঁরবর্তন ছাড়াই!! মিঃ ইউঝাকভ বেশ ন্যাধ্য কথাই বলেছেন যে, 
“কোন পরাঁক্ষাতে গণশ্ডিবদ্ধ থাকতে না চেয়ে কেউ সাত্যকারের সর্জনশন 
শিক্ষা ঘটাতে চাইলে এই সবাঁকছু কম গুরুত্বসম্পন্ন নয় । তিনি বলেছেন, 
এ কথা সাঁত্য যে, আম ফলিত পাঁরকল্পনা রচনা করার লক্ষ্য গ্রহণ 
কার ?ন” কিন্তু প্রত্যেকটা মধ্যশিক্ষালয়ের পুরুষ এবং মেয়ে শিক্ষাথদের 
প্রস্তাবিত সংখ্যা, মধ্যশিক্ষালয়গুলিতে মোট জনসংখ্যার 'ভরণপোষণের জন্যে 
প্রয়োজনীয় লোকবলের হিসাব এবং 'শক্ষণ-সংক্রান্ত আর প্রশাসাঁনক 
কম্দের বিস্তৃত বিবরণ তিনি আমাদের দিয়েছেনও বটে, তান '[নর্দেশ 
করেছেন মধ্যশিক্ষালয়গীলর সদস্যদের জন্যে জনিসে-দেয় রেশন এবং 
শিক্ষক, ডাক্তার, টেকনাঁশয়ন আর কারিগরদের নগদে দেয় মাইনে এই 
দুইই। কীষ-সংক্রান্ত 'বাঁভন্ন কাজে প্রয়োজনীয় কর্মদনের সংখ্যা, প্রত্যেকটা 
মধ্যাশক্ষালয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় জাঁমর পাঁরমাণ এবং সেগুলিকে স্থাপন 
করাবার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের বিষয়ে এ লেখক বস্তুত হিসাব 
কষেছেন। একাঁদকে, সর্বজনীন মধ্যাশক্ষার আশীর্বাদ যাদের জোটে না 
সেইসব সংখ্যালঘু জাত এবং সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্যে এবং অন্যাদকে, 
কদাচারের দরুন মধ্যশিক্ষালয় থেকে বাহন্কত লোকেদের জন্যে তিনি ব্যবস্থা 
রেখেছেন। এ লেখকের 'হসাবাঁদ কোন একটা আদর্শ মধ্যাশক্ষালয়ের 
ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। আদৌ তা নয়। পুরো ২০,০০০ যমল মধ্যশিক্ষালয় 
স্থাপন করবার বিষয়টাই তান উত্থাপন করেছেন; এজন্যে প্রয়োজনীয় 
জাম ভাবে পেতে হবে এবং “সন্তোষজনক একদল শিক্ষক, প্রশাসাঁনক 
কম এবং ম্যানেজার' কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা তিনি নিশি 
করেছেন। 

এমন পরিকল্পনায় অবিচিলিত আগ্রহের বিষয়টা বোঝা যায় -- এই 
আগ্রহ কেবল তত্বগত নয় (শেষ পর্যম্ত সমস্ত সন্দেহবাদীর প্রত্যয় সৃষ্ট 
করা এবং এমন পরিকল্পনার সন্তাবনীয়তা যারা অস্বীকার করে তাদের 
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সবাইকে চূর্ণ করাই যে এমন মর্তনার্দঘ্টউভাবে রচিত এই উৎপাদনের 
সাধারণাটকরণ পাঁরকল্পনার উদ্দেশ্য সেটা স্পন্ট), এই আগ্রহ অকীত্রিমভাবে 
বাবহাঁরকণ বটে। সর্বজনীন আবাঁশ্যক মধ্াশিক্ষা সংগঠিত কপার এই 
প্রকল্পে সর্বোচ্চ সরকার কোন মনোযোগ না দিলে সেটা হবে উত্তুট -- 
বিশেষত যখন এই প্রস্তাবের রচয়িতা দ্ধর্থহীন দট্োক্ত করছেন যে, 
জানসটা করা যেতে পারে 'কোন খরচ ছাড়াই", আর এটা 'বাধার সম্মুখীন 
হবে কাজটার আর্ক এবং আর্ননাতক পারাস্থীতি থেকে ততটা নয় 
ধতটা কনা সাংস্কৃতিক পারাশ্থিতি থেকে, ধা অবাঁশ্য 'অনাতন্রম্য নয়'। 
এমন প্রকল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সধাশ্রন্ট শিক্ষা-মন্তকই কেবল নয়, 
স্বরাষ্ট্র-মন্ত্ক, অর্থমন্তক, কীষ-মন্ত্রক, এমনাক, [ানীচে দেখা যাবে, যুদ্ধ- 
মল্লকও সমানই সখীশ্লন্ট। পাঁরকাল্পত 'সংশোধক মধ্যাশক্ষালয়ে'র খুব 
সন্তবত যেতে হবে বচার-মন্তকে। এতে কোন সংশয় থাকতে পারে না 
যে, বাদবাকি মন্তকগুলিও আগ্রহান্বিত হবে এই প্রকল্পে, যা -- মিঃ 
ইউঝাকভের ভাষায় -- 'উপরে বিবৃত সমস্ত প্রয়োজনের অর্থাৎ, শিক্ষা এবং 
ভরণপোষণের) এবং, খুব সম্ভবত, আরও অনেক প্রয়োজনেরও উপযোগণী 
হাবে'। 

কাজেই, আত লক্ষণীয় এই প্রকল্পটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত 'বিচার- 
1ধশ্লেষণ আরস্ত করলে পাঠক নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন না। 

1মঃ ইউঝাকভের প্রধান চিন্তা হল এই: গরমের সময়ে একেবারে কোন 
পড়াশুনাই হয় না, গরমের সময়টা লাগানো হয় কৃষিকাজে। এতদ্যতাঁত, 
শক্ষার্থরা মধ্যাশক্ষালয় থেকে ক্লাতক হবার পরে তাদের সেখানে কাজ করতে 
রাখা হয় কিছুকাল; তারা শীতকালীন কাজ করে এবং কৃষিকাজের 
অনুপূরক 1শল্পক্ষেত্রের কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়, তারা প্রত্যেকাঁট 
মধ্যশিক্ষালয়কে তার নিজের শ্রম দিয়ে সমস্ত শিক্ষার্থী আর শ্রামকের, সমগ্র 
1শক্ষণ-সংক্রান্ত আর প্রশাসানক কার্মদলের ভরণপোষণ করতে এবং 'শিক্ষার 
বিষয়ে বয় নির্বাহ করতে সক্ষম করে। মিঃ ইউঝাকভ ঠিকই বলেছেন, এমন 
মধ্যাশক্ষালয়গাঁল হবে বড় বড় কাঁষ আর্টেল। প্রসঙ্গত, পাঁজতন্দ্ের 
ভাগ্যপারবর্তনগুলো এড়াবার জন্যে রাশিয়াকে যে-নতুন পথ বেছে নিতে 
হবে তার অঙ্গ 'হসেবে উৎপাদনের নারোদানক “সাধারণ্টীকরণের' 
প্রথম প্রথম ধাপ বলে মিঃ ইউঝাকভের পাঁরকজ্পনাটাকে ধরলে আমরা 
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যে সঠিকই হব তাতে এ শেষ কথাটা আর সামান্যতম সংশয়ও 
রাখল না। 

মিঃ ইউঝাক৬ যাক দোঁখয়েছেন: 'বঙমান সময়ে শিক্ষাথখরা 
মধ্যাশক্ষালয় থেকে ঘাতক হয় ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সে, কখনও কখনও 
দু-এক বছর দেরি হয়। আবাঁশ্যক শিক্ষা-ব্যবস্থায়... দোরটা হয়ে দাঁড়াবে 
আরও বোঁশ ব্যাপক । লোকে ঘাতক হবে বিলম্বে, আর ১৬ থেকে ২৫ 
বছরবয়সীদের নিয়ে হবে তিনটে উপরের শ্রেণী -- যাঁদ ২৫ বছর হয় 
বয়ঃসঈমা, সে বয়সে পেশছে তাদের পাঠ্যধারা শেষ না করেই ছেড়ে যেতে 
হবে। এইভাবে, পণম শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের আতিরিক্ত দলটার 
কথা মনে রাখলে বেশ 'নাশ্চত হয়েই মনে করা যায় মধ্যশিক্ষালয়ে প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী হবে... কাজ করবার বয়সের ।' এ লেখক আরও 
হিসেব কষেছেন যে, অনুপাতটা ক'মে এক-চতুর্থাংশ হলেও, মধ্যাশক্ষার 
আট শ্রেণীর সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক প্রাথীমক বিদ্যালয়ের দুটো শ্রেণী জুড়ে 
(নিরক্ষর আট-বছরবয়সীদের ভার্ত করা হবে) তখনও আমরা পাব খুব 
বহসংখ্যক শ্রামক, যারা আধা-শ্রমিকদের সহায়তায় গ্রীজ্মের কাজ 'নয়ে 
এংটে উঠতে পারবে । কিন্তু, মিঃ ইউঝাকভ ঠিকই বলেছেন, দশ-শ্রেণীর 
মধ্যশিক্ষালয় খামারে কিছু শতকালনীন শ্রামকদল অপাঁরিহ।ধভাবেই দরকার' । 
তাদের পাওয়া যাবে কোথায়? এ লেখক দুটো সমাধান প্রস্তাব করেছেন : 
১) মজুর দিয়ে শ্রামক লাগানো (তোদের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন 
কোন কোন লোককে লাভের 'ভাগ দেওয়া যেতে পারে')। মধ্যশিক্ষালয় 
খামার লাভজনক কারবার হওয়া দরকার এবং এমন মজুর খাটানোর পয়সা 
দিতে পারা চাই। কিন্তু এ লেখক মনে করেন আর একটা সমাধান অধিকতর 
গুরুত্বসম্পন্ন': ২) যারা মধ্যাশিক্ষালয়ের পাঠ্যন্রম শেষ করবে তারা নিচের 
শ্রেণীগ্ীলতে থাকবার সময়কার শিক্ষাগ্রহণ এবং ভরণপোষণ বাবত খরচ 
পুষিয়ে দেবার জন্যে কাজ করতে বাধ্য থাকবে । আরও বলেছেন মিঃ 
ইউঝাকভ, এটা তাদের “প্রত্যক্ষ কর্তব্য, -- একটা কর্তব্য, তা বটে, কর্তব্যটা 
শুধু তাদের যারা শিক্ষণ বাবত খরচ যোগতে পারে না। তাদেরই নিয়ে 
গড়া হবে প্রয়োজনীয় শীতকালীন শ্রাীমকদল এবং অনুপূরক গ্রীজ্মের 
শ্রমিকদল। 

পাঁরকাজ্পত যে-সংগঠন জনসংখ্যার এক-পণ্চমাংশের “সাধারণ্যকরণ' 
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ঘাঁটয়ে গড়বে কীষ আর্টেলগুলো তার প্রথম উপাদানাঁটি এমনই । িতৃভূমির 
জন্যে যে কেমন ধারা ভিন্ন পথ বেছে নেওয়া হবে সেটা আমরা ইতোমধ্যেই 
এর থেকে দেখতে সক্ষম হাচ্ছি। জীবনযান্ার এবং শশক্ষণ বাবত খরচ 
যারা যোগাতে পারে না' তাদের জাবকানর্বাহের জন্যে এখনকার একমাত্র 
উৎস মজনার-শ্রমের জায়গায় আনা হচ্ছে বাধ্যতামূলক বেগার খাট্ুনি। 'কন্তু 
তাতে আমাদের বিচালত হওয়া চলবে না: একথা ভোলা যাবে না যে, তার 
বানময়ে জনসংখ্যা লাভ করবে সর্বজনীন মধ্যাশক্ষার আশীর্বাদ । 

তারপর । সহশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে আঁধকতর ফাঁক্তসম্মত, কিন্তু তার বিরদ্ধে 
ইউরোপের মৃলভূখন্ডে প্রচালত বদ্ধধারণা গ্রহণ করতে মনস্থ করে এ 
লেখক পুরুষ আর মেয়েদের আলাদা আলাদা মধ্যশিক্ষালয়ের কথা তুলে 
ধরেছেন। চলতি ধরনের একটা মধ্যশিক্ষালয়ে 'প্রত্যেক শ্রেণীতে পন্ডাশ 
জন িক্ষার্থঁ [কংবা পুরো দশটা শ্রেণীতে ৫০০ জন, কিংবা প্রাত 
মধ্যাশক্ষালয় খামারে ১,০০০ শিক্ষার্থী (৫০০ ছেলে আর ৫&০০ মেয়ে) _- 
এই হবে বেশই স্বাভাঁবক গড়ন'। এতে থাকবে ১২৫ 'জোড়া শ্রীমক' 
এবং অনুর্পসংখ্যক আধা-শ্রীমক। ইউঝাকভ বলেছেন, 'যাঁদ একথা উল্লেখ 
কার যে, এই সংখ্যার শ্রীমকেরা দস্টান্তস্বরূপ মালোরাশয়ায় আবাদ-করা 
২,৫০০ দৌঁসয়াতনা* জাম আবাদ করতে সক্ষম, তাহলে প্রত্যেকেই 
বুঝবে কী বিপুল বল যোগায় মধ্যশিক্ষালয়ের শ্রম" !. 

কিন্তু, এইসব শ্রামক ছাড়াও থাকবে ণনয়ামত শ্রামকেরা' যারা 'খেটে 
পাঁষয়ে দেবে' নিজেদের শিক্ষা আর ভরণপোষণ। তারা হবে কত জন? 
পুরুষ আর মেয়ে মালয়ে বছরে ৪৫ জন শিক্ষার ম্নাতক হবে । শিক্ষাথনদের 
এক-তৃতীয়াংশ তিন-বছর কালপর্যায়ের জন্যে সামারক বৃত্তি নেবে (এখন 
সেটা করে এক-চতুর্থাংশ লোক। এ লেখক ফৌজে কার্যকাল কামিয়ে তিন 
বছর ক'রে সংখ্যাটাকে বাঁড়য়ে করেছেন এক-তৃতীয়াংশ)। “বাদবাকি দুই- 
তৃতয়াংশকেও অনুর অবন্থায় স্থাপন করা হবে ন্যাধ্যই, অর্থাৎ কিনা, 
তাদের নিজেদের শিক্ষা এবং তাদের যে-সাথীদের সৈনাদলে ভরতি করা 
হয়েছে তাদের শিক্ষা বাবত খরচ খেটে পাঁষয়ে দেবার জন্যে মধাশিক্ষালয়ে 
রাখা । একই উদ্দেশ্যে মেয়েদেরও সবাইকে রেখে দেওয়া যেতে পারে) 


* দৌঁসয়াঙনা - ১০১৯২ হেক্ুর। _ সম্পাঃ 
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ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে যে-পিতৃভূমি তার জন্যে সাজানো নতুন 
বাবস্থাটার ধরনধারনের মোটামুটি চেহারাটা ক্রমেই আরও বোঁশ স্প্ট হয়ে 
উঠছে। এখন রাশিয়ার সমস্ত নাগাঁরকই সৈন্যদলে কাজ করতে বাধ্য, "কত্ত 
যেহেতু সামরিক বয়সের লোকসংখ্যা প্রয়োজনীয় সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বোঁশ, 
তাই সৈন্য বেছে নেওয়া হয় লটারি করে। সাধারণ্ঈকৃত উৎপাদনেও রংরু১ 
একই অবস্থায় স্থাপন করার' কথা, অর্থাৎ, তাদের বেলায় তন বছর কাজে 
কাটানো বাধ্যতামূলক করা, সেটা সামারক কাজ নয়, তা সাঁত্য, সেটা 
মধ্যাশক্ষালয়ে কাজ। তাদের যে-সাথীদের সৈন্দলে ভরাঁত করা হয়েছে 
এদের ভরণপোষণ বাবত খরচ তাদের খেটে পাাঁষয়ে দিতে হবে। সবাইকেই 
ি সেটা করতে হবে? না। যারা শিক্ষণ বাবত খরচ দিতে পারে না শুধু 
তারা। এ লেখক ইতোমধ্যেই উপরে এই শর্তটা উত্থাপন করেছেন, আর 
নিচে আমরা দেখব যারা শিক্ষণ বাবত পয়সা দিতে সক্ষম তাদের জন্যে 
[তিনি পাঁরকজ্পনা করেছেন একেবারে পৃথক মধ্যাশক্ষালয়, পুরন ধরনের । 
প্রশন ওঠে, যেসব সাথী সৈন্যদলে ভরাঁতি হল তাদের ভরণপোষণের খরচ 
খেটে পুষিয়ে দেবে যারা শিক্ষণ বাবত খরচ যোগাতে পারে না তারা 
কেন? যারা তা পারে তারা নয় কেন? কারণটা খুবই বোধগম্য । 
মধ্যাশক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের যাঁদ খরচা-দেওয়া আর খরচা না-দেওয়া ভাগে 
ভাগ করা হয় সেক্ষেত্রে সমাজের সমসামায়ক গড়ন এ সংস্কারের ফলে 
প্রভাবান্বিত হবে না সেটা স্পম্ট; মিং ইউঝাকভ নিজেও সেটা বেশ 
ভালভাবেই বোঝেন। সেক্ষেত্রে, এটা বোধগম্য যে, (সোৌনকদের জন্যে) 
রাষ্ট্রের সাধারণ খরচখরচা বহন করবে তারা যাদের জীবনোপায় নেই 
ঠিক এখন যেভাবে তারা সেটা বহন করে দণ্টান্তস্বরূপ পরোক্ষ কর, 
ইত্যাঁদ হিসাবে। নতুন ব্যবস্থাটা পৃথক কোন্‌ দিক থেকে? সেটা এই 
যে, যাদের কোন সংগাঁতি-সংস্থান নেই তারা আজকাল নিজেদের শ্রম-শক্তি 
বার করতে পারে, আর নতুন ব্যবস্থার আমলে তারা কাজ করতে বাধ্য 
থাকবে বেগার হিসেবে অর্থাৎ শুধু তাদের ভরণপোষণের জন্যে)। রাশিয়া 
এইভাবে প:1জতান্নিক বাবস্থার যাবতীয় ভাগ্যপাঁরবর্তন. এড়াবে তাতে 


* নইলে পরে-উল্লেখিতদের উপর পার্বেউল্লোখিতদের আঁধপত্য বজায় থাকত না। 


২ 


লেশমান্র সন্দেহও থাকতে পারে না। মজার দিয়ে খাটানো শ্রম, যার 
মধ্যে থাকে 'প্রলেতারয়েত দস্টক্ষতের' বিপদ, সেটা বাঁহজ্কৃত হল, তার 
জায়গায় এল... বাধ্যতামূলক বেগার খাটুনি। 

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, যেখানে শ্রম বাধ্যতাম.লক এবং 
বেগার খাট্রীন, সেই সম্পকের ক্ষেত্রে স্থাঁপত মানুষ দেখবে তারা এ 
সম্পর্কের সঙ্গে মানানসই অবস্থায়ই পড়ল। এ পূর্ববতরঁ বিষয়ের ঠিক 
পরেই নারোদনিক (জনগণবন্ধ') আমাদের কী বলছেন শুনুন একবার : 

পাঠান্রম শেষ করে যারা তন বছরের জন্যে মধ্যশিক্ষালয়ে থেকে 
যায় এমন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যাঁদ বিয়ে হতে দেওয়া হয়: সংসারী 
শ্রমিকদের জন্যে যাঁদ পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হয়; আর মধ্যাশিক্ষালয়ের 
লাভ যাঁদ এমন হয় যাতে তারা এখান থেকে ছেড়ে চলে যাবার সময়ে 
নগদে এবং 'জানিসে অন্তত একটা পাঁরামত ভাতা তাদের দেওয়া চলতে 
পারে, তাহলে সেখানে এই রকমের তিন বছরের অবস্থান তো সামারক 
বাত্তর চেয়ে অনেক কম দুবহি হবে..." 

এমনসব স্মীবধাজনক অবস্থা যে মধ্যশিক্ষালয়গুলোতে ভরাতি হতে 
পাবার জন্যে জনসংখ্যাকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে ঠেলে নিয়ে যাবে সেটা 
স্পন্তপ্রতীয়মান নয় কিঃ নিজেই ধিচার-মীমাংসা করে দেখুন: প্রথমত, 
তাদের বিয়ে করতে অনুমাত দেওয়া হবে। এখন বিদ্যমান দেওয়ানী 
আইনে এমন কোন অনুমাঁতি কের্তপক্ষের কাছ থেকে) আদৌ দরকার হয় 
না, সেটা ঠিক। কিন্তু মনে রাখবেন, এরা হবে মধ্যশিক্ষালয়ের শিক্ষা, 
পরূষ আর মেয়ে, বয়স পপচশে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু তবু মধ্যাশক্ষালয়ের 
শিক্ষার্থী তো বটে। 'বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রদের যাঁদ বিয়ে করতে অন:মাঁত 
দেওয়া না হয়, তাহলে মধ্যশিক্ষালয়ের শিক্ষার্সদের তা করতে অনুমাতি 
দেওয়া যায়? আর তার উপর, অনুমাতি নির্ভর করবে মধ্যাশক্ষালয়ের 
কর্ৃপক্ষের উপর, কাজেই, উচ্চতরাশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের উপর: স্পম্টতই, 
অনাচারের আশঙ্কা করার কোন হেতু নেই। তবে, মধ্যশিক্ষালয়ে থেকে 
স্নাতক হয়ে যারা সেখানে থাকে নিয়মিত শ্রামক হিসেবে তারা তো আর 
শিক্ষার্থা নয়। তবু, তাদেরও, এইসব ২১ থেকে ২৭ বছর বয়সের মানুষকে 
বয়ে করার জন্যে অনুমাতি পাওয়া চাই। পিতৃভূমি যে-নতুন পথ বেছে 
নিয়েছে তাতে রাশিয়ার নাগারকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হবার 


ণ| 


ষ৩ 


ব্যাপার জাঁড়ত থাকছে এটা আমরা না মেনে পার নে, কিন্তু, সে যা-ই 
হোক, একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, কিছ কছ ত্যাগ না করে 
সর্বজনীন মধ্যশিক্ষার আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। "দ্বিতীয়ত, সংসার 
শ্রীমকদের জন্যে আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা থাকবে, সেগ্ীল হয়ত 
এখনকার কারখানা শ্রামকদের থাকার খুপরির চেয়ে খারাপ হবে না। আর 
তৃতীয়ত, নিয়মিত শ্রামকেরা এজন্যে একটা 'পাঁরমিত ভাতা" পায়। নিঃসন্দেহে 
বলা যায়, পঃজিতন্বের অশান্ত-আলোড়নের চেয়ে কর্তৃপক্ষের কক্ষপুটে 
শান্ত জীবনের সুবিধেগুলোই জনসংখ্যার বোশ মনাঁসব, সেগুলো তাদের 
এমন মান্রায় মনাঁসব হবে যাতে কোন কোন শ্রামক স্থায়িভাবেই মধ্যশিক্ষালয়ে 
থেকে যাবে খেব সম্ভবত বিয়ে করতে অনৃমাঁত পেয়ে কৃতজ্ঞ তাবশত) : 
শনয়মিত শ্রাীমকদের যে-ছোট দলটা মধ্যশিক্ষালয়ে একেবারেই থেকে যায় 
এবং এর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে ফেলে (51011), তারা মধ্যশিক্ষালয় 
খামারের এইসব শ্রম-বলের অনুপূরক হয়। আমাদের কাঁষ মধাশিক্ষালয় 
কোনক্রমেই কাল্পাঁনক নয় এবং সম্ভাব্য শ্রম-বল এমনই ।' 

দোহাই, দোহাই! এই সবেতে 'কাল্পাঁনকতার' কী আছে? নিয়ামত 
বেগার-খাটা মজুর, যারা “নজেদের যুক্ত করে ফেলেছে' মনিবদের সঙ্গে, 
সেই মনিক তাদের বিয়ে করার অনুমাতি দেয় -_ যেকোন বৃদ্ধ কৃষককে 
জিজ্ঞাসা করলেই 'তাঁন নিজের আঁভঙ্ঞতা থেকে বলবেন, এইসবই খুবই 
সম্ভব। 

ক্রমশ+) 


১৮৯৫৬ সালে শরংকালে লেখা য় খণ্ড, পুঃ ৬১--৬৯ 


* “সামার্স্কি ভেগ্তবানক্‌ত পীন্রকায় কোন পূর্বানুবধত্ত বেরয় নি। -- সম্পাঃ 


আমাদের মন্ত্রীরা ভাবছেন কী নিয়েঃ 9) 


স্বরাম্ট্র-মন্তী দুর্নোভো একখানা চিঠি লখোছলেন পাঁবশ্ত সনোদের 
(যাজকীয় বিচারসভা) (৫) মহা-আঁভশংসক পবেদনোস্তসেভের কাছে। 
২৬০৩ নম্বর দেওয়া এই চিঠিখানা লেখা হয়ৌছল ১৮৯৫ সালে ১৮ই 
মা ভাঁরখে, তাতে ীশীরোনাম আছে “একান্ত গোপনীয়'। অতএব, মন্বশীট 
চেয়োছলেন চিঠিখানা যেন একান্তভাবে গুপ্ত থাকে। কিন্তু দেখা গেল, 
রাশিয়ার নাগরিকেরা সরকারের আভপ্রায়াদি জানবে না এই মর্মে মন্ত্র 
যেমত রয়েছে স্টো পোষণ করে না এমনসব লোক আছে, তার ফল 
হল এই যে, এই চিঠিখানার হাতে-লেখা নকল এখন প্রচারত হচ্ছে 
সর্বন্র। 

মিঃ দুর্নোভো মিঃ পবেদনোস্তুসেভের কাছে িখোঁছলেন কী 
বষয়ে 2 

তিনি তাঁকে লিখোঁছলেন রাবিবারের ইস্কুলগুলির বিষয়ে । চিঠিখানায় 
আছে; 'সাম্প্রাতক বছরগীলতে হস্তগত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সপ্তম দশকের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে রাজনশীতিকভাবে অনিভরযোগ্য 'বাভন্ন ব্যক্তি এবং 
ছাত্র যুবসমাজের কোন: একটা প্রবণতাসম্পন্ন একটা অংশও শিক্ষক, 
লেকচারার, গ্রন্থাগাঁরক, ইত্যাঁদ হিসেবে রবিবারের ইস্কুলগুলোতে ঢুকতে 
চেষ্টা করছে। এই ধারাবাহিক চেম্টার প্রেরণা অর্থ রোজগারের ইচ্ছা থেকে 
আসতে পারে না, কেননা, এইসব ইস্কুলে কর্তব্য গ্রহণ করা হয় মাগনা _ 
এই চেম্টা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে সরকারবরোধনীদের উপরেশনর্দোশত 


৫ 


ন্রিয়াকলাপ হল রাশিয়ায় বিদ্যমান রাম্ট্র-শৃঙ্খলা এবং সমাজ-ব্যবস্থার 'বরুদ্ধে 
সংগ্রামের একটা আইনসম্মত উপায়।' 

মন্তরীট যুক্ত দেখিয়েছেন এভাবেই! শাক্ষিতদের মধ্যে এমনসব বাঁক্ত 
রয়েছেন যাঁরা নিজেদের জ্ঞান শ্রীমকদের দিতে চান, যাঁরা চান তাঁদের জ্ঞান 
কেবল তাঁদের নিজেদের উপকারে না লেগে তাতে জনগণেরও উপকার 
হোক - অমনি মল্তট স্থির করে ফেললেন এখানে রয়েছে 'সরকার- 
শাবরোধীরা" অর্থাৎ, কোন না কোন রকমের চন্রীরাই লোককে রাঁববারের 
ইস্কুলগুীলতে ঢুকতে উসকানি দিচ্ছে । অন্যান্যকে শেখাবার ইচ্ছা কি কোন 
কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সাত্যিই কোন উসকান ছাড়। আসতে পারে নাঃ 
কিন্তু মন্ত্রীট বিচলিত হয়েছেন তার কারণ রাঁববারের ইস্কূলের শিক্ষকেরা 
তো কোন মাইনে পান না। তিনি অভ্যস্ত তাঁর অধীনস্থ গোয়েন্দা আর 
আমলাদের সঙ্গে, যারা কাজ করে কেবল মাইনের জন্যে, যেকেউ তাদের 
সবচেয়ে ভাল পয়সা দেয় তারই কাজ করে তারা, পক্ষান্তরে, সহসা লোকে 
কাজ করছে, সেবা করছে, শিক্ষা দিচ্ছে, সবাঁকছ-... মাগনা। সন্দেহজনক! -- 
ভাবলেন মন্ত্রী, আর গোয়েন্দাদের পাঠিয়ে দিলেন বিষয়টার তদন্ত করার 
জন্যে। িঠিখানায় আরও বলা হয়েছে: পনম্নালীখত তথ্য থেকে' 
(গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া, মাইনে পায় বলে তাদের আঁস্তত্বের সত্যতা 
প্রাতপন্ন) প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপজ্জনক প্রবণতাসম্পন্ন লোকেরা শিক্ষকদের 
মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে খাস ইস্কুলগীলই 
আনর্ভরযোগ্য লোকেদের একটা গ্রুপের বেসরকারণ পাঁরচালনাধীন, সরকারণী 
লোকজনের সঙ্গে এসব লোকের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, সেখানে তারা 
ানজেরাই যেসব মেয়ে-পুরুষ শিক্ষকদের বাঁসয়েছে তাদের আমন্ত্ণব্রুমে 
গিরে তারা শিক্ষার্খদের কাছে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় লেকচার দেয় এবং পাঠ দেয়... 
বাইরের লোকেদের যে লেকচার দিতে দেওয়া হয়, এর দরুন খোলাখুলি 
বৈপ্লাবক মহলগুলর লোকেদের লেকচারার হসেবে অন:প্রবেশের 
সুযোগ হয়। 

তাহলে, পাদার আর গোয়েন্দাদের দ্বারা যারা অনুমোদিত এবং পরাঁক্ষিত 
হয় নি এমন 'বাইরের লোক" শ্রামকদের সামনে লেকচার দিতে চাইলে -_ 
সেটা ডাহা বিপ্লব! মন্ত্ীট শ্রীমকদের মনে করেন বারুদ বলে, আর জ্ঞান 
এবং শিক্ষাকে মনে করেন একটা স্ফুলিঙ্গ বলে; মন্তীটর দৃঢ় বিশ্বাস আছে 


২৬ 


এ স্ফালঙ্গ বারুদের মধ্যে পড়লে বিস্ফোরণটা চালিত হবে সর্বাগ্রে এবং 
সর্বোপাঁর সরকারের বিরুদ্ধে । 

এই বিরল ক্ষেত্রটতৈে আমরা হিজ্‌ এক্সেলোন্সর সঙ্গে সমগ্রত এবং 
নিঃশর্তে একমত, একথা উল্লেখ করার পুলক থেকে আমরা নিঞ্জেদের 
বটি করতে পারি নে। 

চিগিখানায় আরও পরে মন্ত্ীট নিজের 'তথোর' নির্ভলতার 'প্রমাণ' 
উল্লেখ করেছেন। খাসা খাসা সব প্রমাণ! 

প্রথমত, একটা রাঁকবারের ইস্কুলের একজন শিক্ষকের চিঠি -- এ 
শিক্ষকের নামটা এখনও স্ফির করা বাকি আছে'। একটা খানাতল্লাঁসর 
সময়ে চিঠিখান্ন বাজেয়াপ্ত করা হয়ৌছল। এতে ইতিহাস-সংক্রান্ত 1বাভন্ন 
লেকচারের কর্মসাচির উল্লেখ আছে, সামাজিক স্তরগ্বালর দাসত্ব 
আর মুক্তির ভাব-ধারণার কথার উল্লেখ আছে এবং রাজন আর পুগাচভের 
বিদ্রোহের (৬) উল্লেখ আছে। 

সপম্টতই, শেষের এ নাম দুটো সুশীল মন্ত্রীকে এতই ভয় খাইয়ে 
দিয়েছে যে, খুব সম্ভবত তিনি পিচফর্কহাতে কৃষকদের নিয়ে দুঃস্বপ্ন 
দেখোছলেন। 

দ্বিতীয় প্রমাণ : 

মস্কোর একটা রাঁববারের ইস্কুলে বাভন্ন প্রকাশ্য লেকচারের একটা 
কর্মসাচ বেসরকারী সূত্রে এসেছে স্বরাষ্ট্র-মন্্কের হাতে, তাতে লেকচারের 
নিম্নালাখত 'বষয়গ্ীল আছে: "সমাজের উত্তব। আদিম সমাজ । সামাজিক 
সংগঠনের বিকাশ। রাষ্ট্র এবং তা কিসের জন্যে দরকার । শৃঙ্খলা । মুক্ত। 
ন্যায়পরতা। রাম্ট্রী কাঠামের 'বাভল্ন রূপ। নিরঙ্কুশ এবং নিয়মতান্তিক 
রাজতন্ন। শ্রম _- সাধারণের কল্যাণের 'ভীত্ত। কার্ষকরতা এবং সম্পদ ৷ 
উৎপাদন, 'বাঁনময় এবং পঠাজ। সম্পদ বাঁণ্টত হয় িভাবে। ব্যাক্তগত 
সবার্থসন্ধান। সম্পান্ত এবং তার প্রয়োজন। ভূমির সঙ্গে একত্রে কৃষকের 
মুক্তি। খাজনা, লাভ, মজুরি। মজার এবং তার 'বাভনন রূপ 'ানভভর 
করে কিসের উপর। মিতব্যায়তা । 

গনঃসন্দেহে প্রাথথীমক 'বদ্যালয়ের পক্ষে অনুপযোগী এই কর্মসূচিতে 
লেকচারগুলি মার্কস, এঙ্গেলস, ইত্যাদির তত্বগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 
্রমে পারাঁচত করে তোলার জন্যে লেকচারারকে যাবতীয় সুযোগ দেয়, 
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কি যাজকণয় কর্তৃপক্ষের তরফে হাঁজর ব্যাক্তটি এ লেকচারগুলিতে 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক প্রচারের উপাদানগুলো ধরতে বড় একটা পারবেন 
না।' 

যেখানে মার্স এবং এঙ্গেলসের তন্বগুলির, লেশমান্রও দেখা যায় 
না তেমন ধারা কর্মসূচিতেও মন্ত্রী যখন এ তত্বের ণবাঁভন্ন উপাদান 
লক্ষ্য করছেন, তাহলে তিনি নিশ্য়ই এ তত্বগুলিকে খুব বোশ ভয় 
করেন। মন্ত্রী এর মধ্যে 'অনুপযোগণ' দেখলেন কোন্টাকে ? 
খুব সম্তবত, রাম্দ্রী কাঠাম এবং সংবধানের 'বাভন্ন রূপ-সংক্রান্ত 
সমস্যা । 

মান্রিমহাশয়, ভূগোলের যেকোন পাঠ্যপুস্তক তুলে নীলে দেখবেন 
সেখানে এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা আছে! শিশুদের যেসব জানিস 
শেখানো হয় সেগুঁল ক প্রাপ্তবয়স্ক শ্রীমকেরা জানতে পারে নাঃ 

িস্তু যাজকণয় বিভাগের লোকেদের উপর মন্দীট কোন আস্থা 
স্থাপন করেন না: খুব সম্ভবত, যা বলা হবে সেটা তাঁরা বুঝতে 
পারবেন না'। 

মস্কোয় প্রথখরভ টেক্সটাইল কম্পাঁনর মিল্‌-এ যাজক-পল্লী রাঁববারের 
বিদ্যালয়, ইয়েলেস শহরে রবিবারের ইস্কুল এবং তিফ্‌িসে প্রস্তাবিত ইস্কুলে 
'আনরভরযোগ্য' শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করে চাঠখানা শেষ করা হয়েছে। 
'ইস্কুলগ্ীলতে যেসব ব্যাক্তকে ক্লাস নিতে দেওয়া হয় তাদের বিশদভাবে 
পরীক্ষা করার' কাজ হাতে নেবার জন্যে মিঃ দুর্নোভো মিঃ পবেদনোস্তসেভকে 
পরামর্শ দিয়েছেন। এখন, শিক্ষকদের নামের তালিকা পড়তে পড়তে 
আপনার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠবে: মোট যা পাবেন তা হল প্রাক্তন 
ছাত্র, আবার একজন প্রাক্তন ছান্র, আর আবারও একজন প্রাক্তন ছাত্রী 
মাহলাদের 'বাভন্ন পাঠ্ন্রমের ছাত্রী । শিক্ষকেরা সব প্রাক্তন 'ড্রিল সাজেন্টি 
হলে মল্নীটির পছন্দসই হত। 

[বিশেষ আতঙ্ক নিয়েই মন্ত্রীট বলেছেন, ইয়েলেৎস-এ ইস্কুলটা “অবাঁস্থত 
সোস্‌না নদীর ওপারে, যেখানে জনসংখ্যা প্রধানত সাধারণ' (কা ভয়ঙ্কর!) 
“এবং মেহন৩ন মানুষ, আর যেখানে রয়েছে রেলওয়ে কারখানা । 

ইস্কুলগুলোকে রাখা চাই “সাধারণ এবং মেহনতা মানুষ' থেকে যত 
দরে সন্ভব। 
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শ্রীমকগণ! দেখতে পাচ্ছেন, মেহনত মানুষ জ্ঞান অর্জন করায় 
আমাদের মন্নীরা কশ মারাম্মকভাবে আতঙ্কিত! তাহলে সবাইকে দোখনম়ে 
1দন কোন শাঞ্ শ্রামকদের শ্রেণ-চেতনা থেকে বাণ্ি৩ করতে পাপে 


না! জ্ঞান ছাড়া শ্রামকেরা প্রক্ষাব্যবস্থাবহশীন, জ্ঞান থাকলে তারা একটা 
শক্ত! 


লেখা ১৮৯৫ সালের নভেম্পর 2 


২য় খণ্ড, পড় ৭৫--৮০ 
[ডসেম্বরের পরে নয় 


রুশশরা এবং [নগ্রোরা 


পাঠক হয়ত ভাবতে পারেন, কী অদ্ভুত তুলনা । একটা জাতর সঙ্গে 
একটা নৃকুলের তুলনা করা যায় কেমন করে। 

এ তুলনা অনুমত। ব্রীতদাসত্ব থেকে সবার শেষে মুক্ত হয়েছিল 
নিগ্রোরা; এখনও তারা ব্রীতদাসত্বের 'বাঁভন্ন চিহ ধারণ করে আছে আর 
যে-কেউয়ের চেয়ে বোৌশ -- এমনাক অগ্রসর দেশগ্ুালতেও --- কেননা, 
পধাঞজ৩ন্ত্রে আইনগত ছাড়া অন্য মক্তর “্থান' নেই, আর এই মনক্তিকেও 
পঠাজ তন্ত্র সংকুচিত করে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে । 

রুশশীদের বিষয়ে, ইতিহাসে আছে, ১৮৬১ সালে তারা ভূমিদাসত্ব-বন্ধন(৭) 
থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছিল। মাঁক্ন ব্রীঁতদাস-মালকদের 1বরুদ্ধে 
গৃহযুদ্ধের পরে উত্তর আমোরকার নিগ্রোরা ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত 
হয়ৌোছল এ একই সময়েই । 

মার্কন দাসদের মনীক্ত 'ঘটোছল রুশনী দাসদের চেয়ে কম 'সংস্কারসাধক' 
ধরনে। 

সেই কারণেই আজ, অরধশতক পরে, রুশীদের মধ্যে ভ্রাত্দাসত্বের 
বাভল্ন চিহ্ন দেখা যায় নিগ্রোদের চেয়ে অন্বেক বেশি। বাস্তাবকপক্ষে, 
চিহ্নের কথা না বলে 'বাঁভন্ন বধানাদর কথা বললেই বোঁশ যথাযথ 
হবে... 'কন্তু এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমরা যা বলেছি অর একটা ছোট 
উদাহরণেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকব _- সেটা হল সাক্ষরতার প্রশ্ন। নিরক্ষরতা 
বুতদাসত্বের একটা চিহ, এটা জানা আছে। পাশা, পীরশকেভিচ আর 
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তাদের স্বগোন্রীয়দের দ্বারা নিপীড়ত কোন দেশে জনসংখ্যার আধকাংশ 
সাক্ষর হতে পারে না। 

পাশিয়ায় শয় বছরের কম বয়সের শিশুরা বাদে ৭৩ শতাংশ নরক্ষর। 

উত্তর মাকশ যুক্তরাম্ট্রের নিগ্রোদের মধ্যে ৪৪:& শতাংশ 1নরক্ষর ছিল 
(১৯০০ সালে)। 

নিরক্ষরের এমন কলঙ্ককর উচু মানার শতাংশ উত্তর আমোরকা 
প্রজাতন্ত্র মতো সভ্য, অগ্রসর দেশের পক্ষে লক্জাকর। আঁধকন্তৃ, প্রত্যেকেই 
জানে, আমেরিকায় সাধারণভাবে নিগ্রোদের অবস্থা কোন সভ্য দেশের পক্ষে 
অশোভন -- পূর্ণ মুক্তি, কিংবা এমনাঁক পূর্ণ সমানতা, কোনটাই পণাগতন্দ 
দিতে পারে না। 

আমোরিকায় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিরক্ষরের অনুপাত ৬ শতাংশের বোশ 
নয়, এটা 'নর্দেশপূর্ণ। ন্তু আমোরকাকে আমরা যাঁদ আগে যা ছিল 
ক্রুতদাসওয়ালা এলাকাগুি (একটা মার্কিন 'রাঁশয়া') এবং ব্লীতদাসাবহঈন 
এলাকাগ্ীলতে (একটা মার্ক না-রাশিয়া) ভাগ করি, তাহলে দেখা যাবে 
শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিরক্ষর পূর্বোক্ত এলাকাগুলিতে ১১ -১২ শতাংশ এবং 
প্রে-উল্লেখিত এলাকাগুঁলিতে ৪-৬ শতাংশ! 

প্রাক্তন ক্রুতদাসওয়ালা এলাকাগ্‌লিতে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিরক্ষরের 
অনুপা৩ঙ দ্বিগুণ বোশি। ব্রীভদাসত্বের 1বাঁভহা চহ দেখ। যায় সেটা কেবল 
[নগ্রোদের মধ্যে নয়! 

নিগ্রোদের দুর্দশার জন্যে আমোরিকাকে ধিক্‌!. 


১৯১৩ সালে জানুয়ারির ২২শ খণ্ড, পঙঃ ৩৪৫--৩৪৬ 
শেষে এবং 
ফেবুয়ারর গোড়ায় লেখা 


ব্লমবর্ধমান অসামঞ্জস্য 


প্রাবান্ধকের মন্তব্য 


(অংশ) 
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কাস্‌সোর জবাবাঁদাহ সম্বন্ধে দুমায়(৮) 'বাভন্ন পার্টর কার্যপদ্ধাতসূত্র 
খুবই আগ্রহজনক। সেগুলি আমাদের যোগাচ্ছে রাজনশীতক বিশ্লেষণের 
জন্যে যথাযথ মালমসলা, যে-মালমসলা বিভিন্ন পার্টর প্রাতানাধদের দ্বারা 
সরকারীভাবে সমার্থত-অনুমোদত। এই মালমসলায় সচরাচর যার অভাব 
সবচেয়ে বৌশ সেটা হল বশ্লেষণ। দৈনিক সংবাদপত্রের মন্তব্যগৃঁলি কিংবা 
দুমার হুবহ; বিবরণগদ্ীলর গাদার মধ্যে সেটা হারিয়ে যায়। তব, 'বাভন্ন 
পাঁর্টর যথার্থ প্রকীতি বুঝতে চাইলে সেটা নিয়ে বিস্তার আলোচনা করা 
ভাল। 

অনাস্থ। সূত্র গৃহীত হবার পরাঁদন “রেচ'এর(৯) একটা সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে বলা হয়: এইভাবে, রুশ সমাজ যা আশা করতে হকদার ছিল 
সেটা পেয়েছে রাম্দ্রীয় দুমা থেকে' €৩ঞনং, ৭ই ফেব্রুয়ার)। এটা শুনে 
মনে হয় যেন মিঃ কাস্‌সো দুমার আস্থাভাজন কিনা, শুধু তাইই “সমাজের' 
জানা দরকার ছিল, আর কিছুই না! 

তা ঠিক নয়। রাজনীতিতে অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত ঘটনের কারণগুলো 
যাতে বোঝা যায় এবং স্বাভাঁবকে যাবার উপায় যাতে পেতে সমর্থ হওয়া 
যায় সেজন্যে অনাস্ার উদ্দেশ্যগ্লো জনগণ এবং গণতল্্ীদের জানা চাই। 
খুবই গুরুত্বসম্পন্ন এইসব বিষয় যেখানে সংশ্লিন্ট তাতে "আমাদের আস্া 
নেই' শুধু এই কথাটার উপর কাদেত€১০), অক্টোবরপন্থী(১১) এবং 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এঁক্য আত যংসামান্য। 

অক্টোবরপল্খীদের কার্যপদ্ধতিসূত্রাটি এই : 
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রাষ্ট্রীয় দূমা... ববেচনা করে: ১) বাভম্ন রাজনীতিক সংগ্রামে মধ্যাবদ্যালয়ের 
ছাত্রদের সমস্ত রকমের লিপ্ত হওয়া রাশিয়ার তরুণ শাক্তগ্ীলর আঁত্মক গবকাশের পক্ষে 
সর্বনাশা এবং সমাজজ-জীবনের স্বাভাঁবক ধারার পক্ষে হাঁনকর; ২) মধ্যাবদ্যালয়গীলতে 
অবাঞ্ছত ঘটনাবাল সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যখনই যথাসময়ে জ্ঞাত হবে তখনই নিবর্তনমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার -_ ঘচনাবাল অস্বাভাবিক প্রকৃতি ধারণ করা অবাঁধ 
অপেক্ষা করা নয়*; ৩) স্বাভাবক শিক্ষামূলক প্রভাবের পাঁরবর্তে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
অজ্্াতসারে ছান্রদের উপর ১৯১২ সালে ১০ই িসেম্বরে যেমন হয়ৌোছল সেই রকমের 
পুলসী ব্যবস্থা অবলম্বনের 'বরুদ্ধে জোরালো ঘোষণা করছে; ৪) বিদ্যালয় থেকে 
অপসারিত ছান্রদের ভাগ্য যত ধারে নির্ধারিত হয় সেটাকে শিক্ষামূলকাঁবরোধী বলে 
1ববেচনা করছে এবং ছান্রদের পক্ষে সদাশয়তা সহকারে আঁবলম্বে ঘটনাটার ন্যায়াবচার 
হবে এই আশা করে পরবতর্শ কাজ হাতে নিচ্ছে।, 


এই ভোটের রাজনশীতিক 'ভাব-ভাবনাগ্‌লো কী? 

বদ্যালয়ে রাজনীতি হানিকর। ছান্ররা নিল্দনীয়। 'কন্তু তাদের যে 
শাস্ত দেবেন সে তাদের শিক্ষকেরা -_ প্লিস নয়। 'সদাশয়তার' অভাব 
আর ধীরতার জন্যে আমরা সরকারের উপর অসম্ভৃম্ট। 

এগুলো গণতন্ত্রীবরোধী ভাব-ভাবনা। এটা হল উদারনীতিক বিরোধিতা -- 
কেননা, এর নিহিতার্থ হল: কর্তৃত্বের পুরন ব্যবস্থা বজায় থাকুক, কিন্তু 
এটাকে প্রয়োগ করা হোক আরও নরম-হাতে। বেত মারতে পারো, কিন্তু 
যুক্তি-সমার মধ্যে এবং জনসাধারণ্যে প্রকাশ না-করে। 

প্রশ্গাতবাদীদের(১২) কার্যপদ্ধাতসত্রটা দেখুন: 


...দুমা এই সিদ্ধান্তে উপনদত হচ্ছে যে, ১) সেন্ট িটার্সবৃর্গের মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে 
সম্প্রীতি যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে অবগত হয়ে জনশিক্ষা-মন্্ক নিজ কর্তব্যের প্রাত 
নার্বকার মনোভাব অবলম্বন করোছিল এবং পুঁলিসের অনধিকারপ্রবেশের বিরদ্ধে 
মধ্যবিদ্যালয়গঁলকে রক্ষা করতে অপারগ হয়োছল; ২) পিস আঁফসারেরা যেসব 
পদ্ধাত ব্যবহার করোছিল, যেসব পদ্ধাত অবলম্বন করা হয়োছিল জনাঁশক্ষা-মন্তরকের তরফে 


* ২৫এ জানুয়ারির বৈঠকে এই বয়ান পেশ করা হয়েছিল। ১লা ফেব্রুয়ারর 
বৈঠকে ২ ধারাটা 'নিম্নালাখতরূপে সম্পাদত হয়োছল: 'এই [বশেষ ক্ষেত্রাট প্রসঙ্গে 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মধ্যবিদ্যালয়গীলতে ছান্রদের প্রাতি আনজ্ঠাঁনকতার এবং উদাসীন 
মনোভাব বিদ্যমান, শিক্ষণ-কমর্ধরা পাঁরবারগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, উঠাঁত পুরুষ সম্বন্ধে 
সাধারণ সদাশয় দৃষ্টিভাঙ্গ গ্রাতষ্ঠা করা দরকার” 


৪--821 ৩৩ 


প্রাতবাদ ছাড়াই, পদ্ধাতগুঁলি ছিল ববিদ্যালয়গুীলতে খানাতল্লাস চালানো, বাচ্চাদের 
ধরে নিয়ে পাঁলসের থানায় গ্রেপ্তার করে রাখা এবং তদন্তের 'বাভল্ল গাঁহত প্রণালশর 
প্রয়োগ, এইসব পদ্ধাত সর্বথা অন্যাধ্য, সেটা আরও বোশ অন্যাধ্য কেননা এক্ষেত্রে 
রাম্দ্রীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার ব্যাপার ছিল না -_ এটা ছিল মধ্যবিদ্যালয়গুীলতে 
শৃঙ্খলা পুনঃস্ছাপনের ব্যাপার; ৩) জনাঁশক্ষা-মল্মক যে-সমগ্র এক-প্রস্থ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছে, যেসব ব্যবস্থা পারবার থেকে বিদ্যালয়কে বিচ্ছি্ন করার দিকে পাঁরচালিত, এই 
ব্যবস্থাগুলির উদাসীন আনুষ্তাঁনকতার ভিতর দিয়ে নবীন পুরুষের নোৌতক এবং 
বাদ্ধিবাত্তগত বৃদ্ধি ব্যাহত করে, এইসব ব্যবস্থা 'বিদ্যালয়-জখবনে অস্বাভাবিক 
ঘটনাবালর অনুকূল অবস্থা সৃন্টি করে। শিক্ষামল্লী যে-জবাবাদাহ করেছেন সেটাকে 
না-সন্তোষজনক বিবেচনা করে দুমা পরবতরঁ কাজ হাতে নিচ্ছে।, 


এই সূত্র পেশ করা হয়োছল ৩০এ জানুয়ার তাঁরখে, আর প্রগ্াতবাদীরা 
তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করোছিল যে, অক্লোবরপল্থধীরা অনাস্থা যুক্ত করলে 
প্রগাতিবাদীরা ওদের পক্ষেই ভোট দেবে। দরকষাকষির ফলাফলটা আমরা 
উপরেই দেখোছ। 

এঁ দরকষাকাঁষ ঘটতে পারল [কিসের 'ভীন্ততে ? মোটের উপর মতৈক্যের 
ভীত্ততে। 

প্রগাতিবাদীরাও বিদ্যালয়ে রাজনীতিকে অস্বাভাবিক গণ্য করে, তারাও 
শৃঙ্খলা পঃনঃস্থাপনের' (সোমন্ততান্ত্িক শৃঙ্খলা) আহবান জানাচ্ছে। তারাও 
বিরোধী সম্বন্ধস্চক কারকে - এই বিরোধিতা নয় কর্তৃত্বের পুরন 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১৮৬০'এর দশকে িরোগভ মত 'দিয়োছলেন যে, 
কিংবা উদাসীনভাবে বেতানো হবে না। এখনকার সামাঁজক শাক্তগুলি 
শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন” করুক তাতে প্রগাতিবাদীদের কোন আপাঁত্ত নেই, 
কিন্তু সেটা করা হোক আরও “সহানুভূতিসহকারে এই পরামর্শই তারা 
'দিচ্ছে। পাঁচ দশকে ক? প্রগাতিই না হয়েছে আমাদের দেশে! 

কাদেতদের কার্ধপদ্ধতিসনন্র: 


শশক্ষামন্মীর জবাবাঁদাহ শুনে এবং এই বিবেচনা ক'রে যে, ১) দেখা যাচ্ছে এ 
জবাবাদাহতে 'শক্ষা-সংক্রান্ত এবং পাুালসের দৃম্টিভাঙ্গ তালগোল পাঁকয়ে গিয়েছে; 
২) বিদ্যালয় এবং পাঁরবারের মধ্যে বঙ্ধত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হতে 
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পারে যে-স্বাভাঁবক 'ভীন্ততে তার পূর্ণাঙ্গ অগ্রাহ্যকরণ হল এঁ জবাবাদাহ; ৩) ছাদের 
মধ্যে গভীর ক্ষোভ এবং সমাজে ন্যায্য বিরক্তি ঘাঁটয়ে মন্দরকের কর্মনপাঁতিই এমন 
আবহাওয়া সাঁন্টর সহায়ক হচ্ছে যা বিদ্যালয়ের তরুণদের আগে-আগে 'বাভন্ন 
রাজনীতিক কার্যকলাপে জাঁড়য়ে পড়ার দিকে নিয়ে যায় _- এইভাবে এই কর্মনসাতি 
নিজেই এমন অবস্থা সাষ্ট করছে যার উদ্ভব এর রোধ করা উচিত; ৪) ছাত্ররা যেন 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'বাভন্ন অপরাধে অপরাধী এইভাবে তাদের প্রাত আচরণ করলে 
উঠাঁত পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বোঁশ প্রাতিভাশালীদের জীবন পঙ্গু হয়ে যায়, এই 
পুরুষের মধ্যে থেকে বহ? শিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সেটা হয় রাশিয়ার ভবিষ্যতের 
বিপদস্বরুপ, দুমা মনে করছে মল্নী যে-জবাবাঁদাহ করেছেন সেটা অসন্তোষজনক 
এবং দুমা পরবতা কাজ হাতে নিচ্ছে।, 


এখানেও “আগে-আগে' রাজনীতিতে জাঁড়য়ে পড়ার নিন্দা করা হচ্ছে, 
কিন্তু অনেক নরম ভাষায় এবং বুলি দিয়ে ঢাকা রূপে। এটা একটা 
গণতন্নাবিরোধা দৃম্টিভঙ্গি। একইভাবে অক্টোবরপল্থীরা এবং কাদেতরা পুলিস 
ব্যবস্থাবালর নিন্দা করছে, তার একমান্র কারণ তার পাঁরবর্তে তারা চায় 
নিবর্তন। ব্যকস্থাটার উচিত সভা-সমাবেশ নিবারণ করা, সেগ্ঁল ভাঙা নয়। 
স্পম্টতই, এমন সংস্কার ব্যবস্থাটাকে শুধু সুশোভিত করে --সেটাকে বদলায় 
না। কাদেতরা বলছে, 'মন্্কের কর্মনীতর প্রাতি আমরা অসন্তুষ্ট” -_ আর 
তারা যা বলছে তার থেকে--ঠিক যেমন অক্টোবরপন্থীদের বেলায় --এই 
কথা আসে যে, ঢের বোঁশ মূলগত িছন ছাড়াই এই কর্মনীতিতে কোন 
পরিবর্তন ইচ্ছা করা সম্ভব। 
এবং অক্লোবরপল্থীদের উদারনীতিক গণতন্ীবরোধী ধরনের পর্ণ 
আঁভন্নতাটা রাজনাীতিগতভাবে অপাঁরণত লোকেদের নজর এাঁড়য়ে 
যায়। 

দূমার গুরুত্বসহকারে জনসাধারণকে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। 
চেতনাটাকে বিকৃত করছে -- বিকশিত করছে না। 

অক্টোবরপল্থী, প্রগাতবাদী আর ক্াদেতরা দরকষাকাঁষ করে একটা 
সাধারণ সূত্র নিয়ে রফা করে ফেলেছে, এটা আপাঁতক নয়; এটা তাদের 


5% ৩৫ 


মোটের উপর মতাদর্শগত এবং রাজনীতিক সংহাতর একটা ফল। কাদেতদের 
কর্মনীতির চেয়ে তুচ্ছ হতে পারে না আর কিছুই, -- জবাবাঁদাহটাকে 
অসস্তোষজনক প্রাতপন্ন করার জন্যে তারা বিদ্যালয়গীলতে রাজনীতির 
সরাসাঁর (নিন্দা করতে সম্মত। কিন্তু কাদেতরা এতে মত দিয়েছে তার কারণ 
তারা নিজেরাই 'আগে-আগে' জাঁড়ত হবার নিন্দা করে। 

নুদোভিক গ্রুপের (৯৩) সূত্র: 


“যেহেতু: ১) ১৯১২ সালে ৯ই ডিসেম্বর মধ্যাবদ্যালয়ের ছান্রদের উপর ব্যবহৃত 
পশুবল, যা মধ্যাবদ্যালয়গলির ছান্রদের উপর 'শিক্ষা-সংঘ্লান্ত তত্বাবধানে গুপ্ত পাীলসের 
কলঙ্কজনক অংশগ্রহণের দরুন সমাজকে 'বতৃষ্ণ করেছে, সেটা শিক্ষামন্ত্রী মিঃ কাস্‌সোর 
জবাবাদাহতে সম্পূর্ণত অনুমোঁদত হয়েছে, যে-শিক্ষামন্ত্ী জনমতের প্রতি 'বিদ্বেষপূর্ণ 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন; ২) গবপ্ত পুলস আর গোয়েন্দাগারর ব্যবস্থা, যা হল 
সংযুক্ত মল্লকের এবং 'বশেষত শিক্ষামন্ত্রী কাস্‌সোর সমগ্র কর্মনীতির একটা ফল; তার 
থেকে আসে সম্পূর্ণ বিপর্যয় এবং তা ভাঁবষ্যতে উঠাঁত পুরুষের প্রচণ্ড 'বিতৃষ্কা ঘটাবার 
বিপদ সাঁষ্ট করছে, -_ রাম্জ্রীয় দূমা দৃঢ্তাসহকারে বলছে যে, ৯ই ডিসেম্বর যাদের 
বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের সবাইকে আঁবলম্বে পূনার্নয়োগ করা হোক এবং শিক্ষামন্মী 
কাস্সোর জবাবাঁদীহিটাকে অসম্তোষজনক বিবেচনা ক'রে দুমা তরি আবলম্ব পদত্যাগ 
দাবি করছে এবং পরবতা কাজ হাতে নিচ্ছে। 


যথাযথভাবে বললে, এই সত্রটা লক্ষণীয়ভাবে উদারনীতিক; কিন্তু 
উদারনীতিকের মতো নয়, কোন গণতন্ত্র যা বলা উচিত ছিল তা এতে 
নেই। শিক্ষা-সংক্রান্ত তত্বাবধানে গুপ্ত পুলিসের সহায়তা দেওয়াটাকে একজন 
উদ্ারনীণতিকও কলগ্কজনক মনে করতে পারেন, কিন্তু কোন গণতন্নীর 
বলা উাঁচত (এবং জনসাধারণকে শেখানো উচিত) যে, 'বাঁভন্ন রাজনীতিক 
চক্র এবং আলোচনা অবাধে সংগঠিত করার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের 
আঁধকার কোন 'তত্ত্বাবধায়কের' নেই। “সংযুক্ত মন্নকের সমগ্র কর্মনীতির' 
নিন্দা করতে পারেন একজন উদারননীতিকও, 'কিস্তু রাশিয়ায় কোন গণতন্ত্রীর 
স্পম্ট করে দেওয়া উচিত যে, এমন কোন কোন সাধারণ অবস্থা রয়েছে যার 
দরুন অন্য যেকোন মন্ককেও কার্যত এ একই কর্মনীতি অনুসরণ করতে 
হত। 

ঘ্ুদোভিক সূত্রের গণতান্তিকতা দৃম্টিগোচর হয় কেবল এর সরে, এর 
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রচাঁয়তাদের ভাবাবেগে। ভাবাবেগ একটা রাজনশীতিক লক্ষণ, তা অনস্বীকার্য । 

কিন্তু, কার্ধপদ্ধীতিসূত্রে থাকা উাঁচত একটা স্মাচীন্তত ধারণা, নিছক “অন্তর- 

উদ্দীপক" ভাবাবেগ নয়, এমনটা দাঁব করলে ভুল হবে না। 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কার্যপন্ধাতসন্র : 


'শক্ষামল্তীর জবাবাঁদাহ শুনে এবং এই বিবেচনা ক'রে যে, এতে সাঁচত হচ্ছে: 
১) বিদ্যালয়ের তরুণদের স্বয়ংশিক্ষার ভিতর 'দিয়ে নিজেদের মানাঁসক দিগন্ত 
সম্প্রসারিত করার এবং সাথাঁসুলভ ভাব-বিনিময় করার স্বাভাবক এবং উৎসাহব্যঞ্জক 
কামনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দঢ়সংকল্প; ২) উচ্চতর, মধ্য এবং প্রাথামক বিদ্যালয়গলিতে 
ঢোকানো হচ্ছে সরকারী আনুষ্ঠানিকতা, গোয়েল্দাঁগার আর পুলিসী তদন্তের ষে- 
ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থা তরুণ সমাজের মানাসক এবং নোতিক পঙ্গুতা ঘটায়, চিন্তা এবং 
চরিত্রের স্বাধীনতার সমস্ত লক্ষণ নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে এবং যার ফলে ছান্রদের মধ্যে 
আত্মহত্যার মড়ক দেখা দেয়, সেই ব্যবস্থার ন্যায্যতা প্রাতপাদন, রাম্দ্রীয় দুমা বিবেচনা 
করছে জবাবাঁদহিটা অসম্তোষজনক। এরই সঙ্গে এই বিবেচনা করে যে, ১) জনাঁশক্ষার 
বিষয়ে পুলসী দৃম্টিভাঙ্গর আঁধপত্য এবং রাশিয়ার সমগ্র জীবনের উপর গপ্ত 
পুলিসের আঁধপত্য, নাগরকদের সমস্ত রকমের সংগ্রাঠত এবং স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ 
দমন এবং নাগাঁরকদের আঁধকারহনীনতার মধ্যে একটা আঁবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, এবং 
২) একমাত্র, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনব্যবস্থা় মৃলগত পাঁরবর্তনই 
নাগাঁরকদের পালসী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে এবং তা থেকে 'বিদ্যালয়গনালকেও 
মুক্ত করতে পারে, -_ রাষ্ট্রীয় দূমা পরবতরঁ কাজ হাতে নিচ্ছে।, 


এই সনত্রটকেই খুব একটা নিখুত মনে করা যায় না। এমন ইচ্ছা না 
করে পারা যায় না যে, এতে যাঁদ বিষয়টাকে আরও জনবোধ্য ভাষায় এবং 
আরও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা হত, আর দহখ না করে পার' যায় 
না যে, রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হবার ন্যা্যতার উপর এতে জোর দেওয়া হয় 
নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
কোনক্রমেই সূত্রায়ণের খংউনাটি নয়; একমান্র লক্ষ্যস্থল হল সতত্রগঁলর 
রচয়িতাদের মৌলিক রাজনগীতিক ভাব-ধারণাগ্‌লি। কোন গণতন্ত্র বলা 
উঁচত ছিল গুর্ত্বসম্পন্ন জিনিসটা -_ সেটা হল এই যে, 'বাভন্ন রাজনশীতিক 
চক্র আর আলোচনা স্বাভাবক এবং স্বাগত। এই হল আসল কথা। 
রাজনীতিতে জাঁড়ত হবার, সেটা এমনাঁক “'আগে-আগে' জাঁড়ত হবার ব্যাপার 
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হলেও, তার সমস্ত নিন্দাবাদ ভণ্ডাম আর তমসাবাদ। কোন গণজন্তরীর 
উচিত ছিল 'বিষটার পর্যায়কে সংযুক্ত মন্দক' থেকে রাম্ট্র-ব্যবস্থাতে তোলা । 
তার দোঁথয়ে দেওয়া উচিত ছিল “আঁবচ্ছেদ্য সম্পর্কটা -- প্রথমত, গণ্পি 
পুলিসের আধিপত্যের সঙ্গে" এবং দ্বিতীয়ত, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সামস্ততাল্লিক 
ধরনের বড় জমিদার শ্রেণীর আধিপত্যের সঙ্গে। 


১৯১১৩ সালের ৬ই--৯ই ২২শ খন্ড, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৮ 
(১৯শে-__২২শে) ফেব্রুয়ারতে লেখা 


জনাশিক্ষা-মন্তকের কর্মনশীতর প্রশ্ন (১৪) 
(জনশিক্ষা বিষয়ে আলোচনায় সম্পূরক) 


আমাদের জন-(কথাটার জন্যে মার্জনা করবেন) শশক্ষা'-মন্ত্রক তার বিশেষ 
দুত ব্যয়বৃদ্ধির জন্যে মান্রাতিরিক্ত বড়াই করে। ১৯১৩ সালের বাজেটের 
সঙ্গে প্রধানমন্ত এবং অর্থমন্ত্রীর ব্যাখ্যামলক টাকায় 'বিপ্লবোত্তর 
বছরগুলির জন্যে জন-(তথাকর্খিত) শিক্ষা-মন্মকের' প্রাককলনের একটা 
সারমর্ম দেখা যায়। এই প্রাককলন ১৯০৭ সালের ৪,৬০,০০,০০০ রুবল 
থেকে বেড়ে ১৯১৩ সালে হয় ১৩,৭০,০০,০০০ রুবল। প্রচন্ড বাঁদ্ধ _- 
বছর ছয়েকের মধ্যে প্রায় ব্রিগ্ণিত! 

কিন্তু আমাদের আমলাতন্তনের গুণকীর্তনবাজ যারা রাশিয়ায় পাঁলসণ 
"আইন-শৃঙ্খলা" বা [িশৃঞ্খলার গুণকীর্তন করে তাদের ভূলে যাওয়া ঠিক 
হয় নি যে, বাদ্ধ যখন দেখানো হয় শতাংশ হিসেবে তখন হাস্যকর ছোট 
ছোট অঙ্ক প্রচণ্ড দ্রুতই বাড়ে বটে। ষে-ীভখারীর আছে মান্র তন কোপেক 
তাকে যাঁদ পাঁচ কোপেক দেন, তাহলে 'তার আবলম্বে “সম্পাত্তর' 'প্রচণ্ড' 
বাদ্ধ পারলাক্ষত হবে -- সেটা হবে পুরো ১৬৭ শতাংশ! 

জনসাধারণের মন ঝাপসা করে দেওয়া এবং রাশিয়ায় জনাশক্ষার ওছা 
অবস্থাটা গোপন করার লক্ষ্য যাঁদ না থাকত, তাহলে অন্যান্য তথ্যাঁদর 
উল্লেখ করাই কি এঁ মন্নুকের পক্ষে আরও বোশ শোভন হত নাঃ যেসব 
অঙ্কে গতকালের তিন কোপেকের সঙ্গে আজকের পাঁচ কোপেকের তুলনা 
না করে, একটা সভ্য রাস্ট্রের পক্ষে যা অপারহার্য তার সঙ্গে আমাদের যা 
আছে তার তুলনা করা হয়, তেমনি সব অঙ্কের উল্লেখ করাই কি আরও 
বোশ শোভন হত নাঃ যে নিজেকে কিংবা জনসাধারণকে প্রতাঁরত করতে 


৩৯১ 


চায় না, তার স্বীকার করা উচিত যে, এইসব অওক প্রকাশ করতে এ মল্লক 
কর্তব্য অন;সারে বাধ্য ছিল এবং এই রকমের সব অঙক প্রকাশ না করে 
এঁ মন্ত্রক তার কর্তব্য পালন করে নি। আমাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনগুলি 
কী সেটা জনসাধারণ এবং জন-্রাতানীধদের কাছে স্পম্ট করে দেবার 
বদলে এ মন্ত্রক সেই সব প্রয়োজন গোপন করছে এবং প্রবৃত্ত হয়েছে নির্বোধ 
সরকারী অঙ্কের খেলায়, যেসব সাবেক অগ্ক কিছুই বোধগম্য করে না 
তারই একটা সরকার গাওনা। 

জনাশিক্ষা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার যত উপায়াঁদ আর প্রামাঁণক 
উৎস মল্লকের জন্যে মেলে তার শতাংশও অবশ্য আমার হাতে নেই। কিন্তু 
অন্তত সামান্য কিছ; প্রামাণিক মালমসলা পাবার জন্যে আঁম চেস্টা করোছ। 
আম বাঁলম্ঠ দৃঢ়োক্ত করছ, আম এমন সব আঁবসংবাদশী সরকারী অগ্ক 
উদ্ধৃত করতে পার যা আমাদের সরকারী জন-অপাঁশিক্ষা' ক্ষেত্রের 
পারাশ্থাতটাকে যথার্থই স্পস্ট করেই দেয়। | 

স্বরাষ্ট্র-মল্্রকের প্রকাশিত (সেন্ট শ্পিটার্সবুর্গ, ১৯১১) ১৯১৯০ সালের 
জন্যে দন্তুরমতো সরকারী 'র্‌শী বর্ষপাঞ্জ'খানা ধরছি। 

২১১ পৃজ্ঠায় পড়াছি, সমস্ত রকমের প্রাথামক, মধ্য এবং উচ্চতর 
বদ্যালয়ে যায় তাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৯০৪ সালে ৬২,০০,১৭২, আর 
১৯০৮ সালে ৭০,৯৫,৩৫১। বেড়োছল। ১৯০৫ সাল, রাশিয়ায় জনগণের 
প্রধান অংশের মহা-জাগরণের সাল, প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে মুক্তির জন্য 
জনগণের মহা-সংগ্রামের সাল সেটা ছিল এমন সাল যা আমাদের আমলাতান্ত্রিক 
মল্মককেও নড়তে চড়তে বাধ্য করেছিল। 

কিন্তু, এমনকি আতি দ্রুত ণবভাগায়' প্রগাঁতির অবস্থায়ও, আমলাবাহিনন 
বজায় থাকার দরুন, সামস্ততাল্ত্িক ভূস্বামীদের সর্বশীক্তমান ক্ষমতার 
দরুন কণ দারিদ্র্য আমাদের ভাগ্যে অবধারত সেটা একবার তাঁকয়ে 
দেখুন। 

এঁ একই 'রুশী বর্ষপাঁঞ্জতে, এ একই জায়গায় ববৃত হয়েছে, ১৯০৮ 
সালে প্রাত ১,০০০ আঁধবাসীতে ৪৬.৭ জন বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল (১৯০৪ 
সালে অঙ্কটা ছল প্রাতি ১,০০০ আঁধবাসীতে ৪৪.৩ জন)। 

স্বরাষ্ট্র-মল্মকের প্রকাশিত মালমসলা থেকে এই অঙ্ক, যা জনাঁশক্ষা- 
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মন্মক দুমায় জানাতে ইচ্ছা বোধ করে নি, এই অণ্ক থেকে আমরা কণী 
জানতে পাচ্ছি; এই অনুপাত্টার অর্থ কী __ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ১,০০০ জনের 
মধ্যে ৫০ জনের কম 2 

সরকারী জন-অপাঁশক্ষাকে আপনারা ভদ্রমহোদয়েরা যাঁরা সমর্থন করেন, 
আমাদের রাসম্ট্রে সামন্ততান্তিক ভূস্বামীদের সর্বময় ক্ষমতার দরুন রাঁশয়ার 
অবিশ্বাস্য অনগ্রসরতা আর বর্বরতার কথাই ওটা আমাদের বলছে। রাশিয়ায় 
বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের শিশু আর যৌবনোল্মুখ কিশোরদের সংখ্যা 
জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বৌশ, অর্থাং, এক-পণ্চমাংশের বোশ। এমনাঁক 
কাস্সো আর ককোভৎংসভ বাবুরাও নিজেদের বিভাগীয় কেরানিদের কাছ 
থেকে এইসব অগ্ক অরুেশে জানতে পারতেন। 

তাহলে, জনসংখ্যার ২২ শতাংশ বিদ্যালয়ে যাবার বয়সের কিন্তু ৪.৭ 
শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় _ সেটা হল মান্র এক-পণ্চমাংশের সামান্য ৰোশ!! 
তার অর্থ, রাঁশয়ায় শিশু আর যৌবনোল্মুখ কিশোরদের প্রায় চার- 
পণ্চমাংশ জনাশক্ষা থেকে বাণ্ঠত!! 

এত বর্বর, এবং যেখানে জনগণের প্রধান অংশ শিক্ষা, আলোক আর 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন মান্রায় জ্যান্ঠত, এমন দেশ আর নেই _- এমন দেশ 
ইউরোপে আর থাকে 'নি, রাশিয়া ব্যতিক্রম। জনগণের প্রধান অংশকে, 
াবাশেষত কৃষককুলকে এই যে পিছনে বর্বরতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া, এটা 
আপাঁতক নয়, এটা অবশ্যন্তাবীী ভুস্বামীদের জোয়ালের অধননে, যে-ভূস্বামীরা 
গ্রাস করেছে কোট কোটি এবং আরও কোট কোটি দোসয়াতিনা ভূমি, 
যারা রাষ্ট্রশীক্ত গ্রাস করেছে দুমা এবং রাষ্ট্রীয় পাঁরষদ (১৫) উভয় ক্ষেত্রে 
এবং কেবল এইসব প্রাতিষ্ঠানেই নয়, এগ্াল তো অপেক্ষাকৃত নম্ন-পর্যায়ের 

রাশিয়ায় সামন্ততান্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা উঠাঁতি পুরুষের চার-পণ্মাংশের 
ভাগ্যে নিরক্ষরুতা অবধারিত করে 'দিয়েছে। সামন্ততান্নিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা 
জনগণের এই হতব্দীদ্বকরণের অন্বন্ধণ উপাদান রয়েছে দেশের 'নরক্ষরতার 
মধ্যে। এ একই সরকারী 'রুশী বর্ষপাঞ্জর হিসেবে (৮৮ পৃজ্ঠা), রাশিয়ার 
জনসংখ্যার মাত্র ২১ শতাংশ সাক্ষর, আর প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের 'শশনদের 
(অর্থাৎ ন' বছরের কমবয়সী শিশুদের) (মোট জনসংখ্যা থেকে) বাদ দলেও 
তখনও সংখ্যাটা হবে মাত্র ২৭ শতাংশ। 
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সভ্য দেশগুীলতে আদৌ কোন নিরক্ষর নেই, যেমন, সুইডেনে কিংবা 
ডেনমার্কে, কিংবা আছে মাত্র এক কংবা দুই শতাংশ, যেমন, সুইজারল্যান্ডে 
কংবা জার্মানতে। এমনাঁক অনগ্রসর অস্ট্রোহাঙ্গোরও তার স্লাভ 
জনসংখ্যার জন্যে এমন অবস্থা করে 'দয়েছে যা সামন্ততাল্লিক রাশিয়া যা 
৩৯ শতাংশ, হাঙ্গোরতে ৫০ শতাংশ । আমাদের শোভানস্ট, দক্ষিণপল্থী, 
জাতীয়তাবাদী আর অক্টোবরপল্থীরা এইসব অগ্ক সম্বন্ধে ভেবে দেখলেও 
তো পারে -- যাঁদ তারা চিন্তা করতে ভুলে যাবার 'রাজপুরুষোচিত' লক্ষ্য 
এবং সেটাই জনগণকে শেখাবার লক্ষ্য গ্রহণ না করে থাকে। কিন্তু তারা 
যাঁদ ভুলেই 'গয়ে থাকে তব্‌ রাশিয়ার জনগণ আরও বোঁশ বোশ করে 
শিখছে চিন্তা করতে, _ আঁধকন্তু রাষ্ট্রে নিজ আধিপত্য দিয়ে রাঁশয়ার 
কৃষকদের বৈষাঁয়ক আর আঁত্মক 'রক্ততার ভাগ্য অবধাঁরত করছে সে কোন 
শ্রেণী সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখছে। 

সাক্ষরের সংখ্যা ফতখাঁন তাতে আমোরকা অগ্রসর দেশগুলির মধ্যে 
নয়। সেখানে প্রায় ১১ শতাংশ নিরক্ষর, আর নিগ্রোদের মধ্যে অওকটা 
88 শতাংশ _- এত চড়া। 'কন্তু 'জনাঁশক্ষার দক থেকে আমোরকার 
নগ্রোরা রুশ. কৃষকদের চেয়ে দ্বিগণের বেশি অবস্থাপন্ন। আমোরিকা 
হোক না কেন, রাশিয়ার কৃষকদের চেয়ে তাদের অবস্থা ভাল _- তাদের 
অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তার কারণ ঠিক অর্ধশতক আগে জনগণ মার্কন 
ক্লীতদাস-মালকদের চরম পরাজয় ঘঁিয়োছল, সেই সাপটাকে 'নীষ্পন্ট 
এবং দাস-মালিকদের বিশেষ রাজনীতিক সুযোগসুবিধাগুলোকে ঝেপটয়ে 
দূর করোছল। 

রাশিয়ার জনগণকে আমোরকার দষ্টান্তের অনুকরণ করতে শেখাবেন 
কাস্সোরা আর ককোভৎসভেরা আর মাক্লাকভেরা। 

১৯০৮ সালে আমোরকায় বিদ্যালয়ে পড়ত ১১৭০,০০,০০০ জন, অর্থাৎ 
আঁধবাসণদের প্রাতি হাজারে ১৯২ জন -- রাশিয়ায় সংখ্যাটার চারগণের 
বেশি। তেতাল্লিশ বছর আগে, ১৮৭০ সালে, যখন ক্রু'তদাসপ্রথার দর্মর 
সমর্থকদের থেকে দেশকে বিম;ক্ত করার পরে আমোঁরকা তার মুক্ত 


৪ 


জাবনযাত্রাপ্রণালশ সবে গড়তে আরম্ভ করেছিল -_- সেই তেতাল্লশ বছর 
আগে আমোরকায় ীবদ্যালয়গীলতে পড়ছিল ৬৮,৭১,৫২২ জন, অর্থাৎ, 
রাশিয়ায় ১৯০৪ সালে যা তার চেয়ে বৌশ এবং ১৯০৮ সালে যা প্রায় 
তত। কিন্তু সেই অত আগে, ১৮৭০ সালে আমেরিকার 'বদ্যালয়গুলিতে 
ভরাতি হওয়া লোকের সংখ্যা ছিল প্রাতি হাজার আঁধবাসঁতে ১৭৮ (এক-শ 
আটীত্তর), আজ রাশিয়ায় যত জন ভরতি আছে তার চারগুণের সামান্য 
কম। 

অর্ধশতক আগে আমোরকানরা নিজেদের জন্যে যে-মক্তি জিতে 
নিয়োছল সেটা রাশিয়াকে এখনও নিজের জন্যে জয় করতে হবে অট্লভাবে 
পারচালিত বৈপ্লাবক সংগ্রামে, এ তার আরও প্রমাণ, ভদ্রমহোদয়গণ। 

রাশিয়ার জন-অপাঁশিক্ষা-মন্কের জন্যে ১৯১৩ সাল বাবত বরাদ্দ হয়েছে 
১৩,৬৭,০০,০০০ রূুবল। এটা দাঁড়ায় জনসংখ্যার (১৯১৩ সালে 
১৭,০০,০০,০০০) মাথাপিছু মাত ৮০ কোপেক। বাজেটের সঙ্গে নিজের 
ব্যাখ্যামূলক টীকার ১০৯ পৃচ্ঠায় অর্থ-মন্ত্রী যে-শশক্ষা খাতে সর্বমোট 
রান্দ্রীয় ব্যয়' 'দয়েছেন সেটাকে মেনে নিলেও -- অর্থাৎ, ২০,৪৯,০০,০০০ 
রুবল -- তবু আমরা পাচ্ছ মাথাপিছু মাত্র ১ রূবল ২০ কোপেক। 
বেলাজয়ম, বৃটেন এবং জার্মানিতে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয় জনসংখ্যার 
মাথাপিছু দুই থেকে তিন রুবল, এমনকি, তিন রুবল পণ্টাশ কোপেক। 
১৯১০ সালে আমেরিকা জনাঁশক্ষা বাবত ব্যয় করোছল ৪২,৬০,০০,০০০ 
ডলার, অর্থাৎ, ৮৫,২০,০০,০০০ রুবল বা জনসংখ্যার মাথাপিছু ৯ রূবল 
২৪ কোপেক। তেতাল্লশ বছর আগে, ১৮৭০ সালে আমোৌরকা প্রজাতন্দ 
জনাঁশক্ষা খাতে ব্যয় করাছল বছরে ১২,.৬০,০০,০০০ রূবল, অর্থাৎ, 
মাথাঁপছু ৩ রুূবল ৩০ কোপেক। 

আমলাদের সরকারী রচনাগুলো এবং এ কর্মকর্তারা নিজেরাই আপাস্ত 
তুলে আমাদের বলবে, রাঁশয়া গাঁরব, তার টাকা নেই। তা সাঁত্, 
রাশিয়া গরিবই শুধু *নয়, জনাঁশক্ষার বেলায় সে ভিখারাঁ। সেটাকে 
ব্যয়ের বেলায়, বা পাীলস খাতে, ফৌজ খাতে, খাজনা আদায় খাতে 
এবং যেসব ভূস্বামী “উপ্চু* সরকারী পদে উঠেছে তাদের দশ হাজার রূবল 
বেতনের খাতে ব্যয়ের বেলায়, গতকাল কোরয়ায় কিংবা ইয়ালু নদীর 
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ধারে আর আজ মঙ্গোলিয়ায় কিংবা তুকাঁ আর্মেনিয়ায় ঝাঁকদার আভিযান 
আর লহন্ঠনের খাতে ব্যয়ের বেলায় রাশিয়া খুবই 'ধনন'। মতক্ষণ পর্যন্ত 
না সামন্ততান্লিক ভূস্বামীদের জোয়াল ছুড়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট মান্নায় 
জনসাধারণ নিজেদের শিক্ষিত করে তুলছে ততক্ষণ জনাঁশক্ষা খাতে ব্যয়ের 
ব্যাপারে রাশিয়া বরাবরই গাঁরব আর দীন-হবীন থাকবে। 
বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মাইনের বেলায় রাশিয়া গাঁরব। শিক্ষকদের দেওয়া 
হয় আত তুচ্ছ যৎসামান্য। মানুষের বাসোপযোগী নয় বললেই হয় এমন 
না-তাপিত কংড়েঘরে বিদ্যালয়-শক্ষকেরা উপোসী থাকেন আর শীতে 
কাঁপেন। শ'তকালে কৃষকেরা যেসব গবাদি পশুকে নিজেদের কংড়েঘরগুলোর 
ভিতরে নেয় সেইসব পশুর সঙ্গে একত্রে থাকেন ববিদ্যালয়-শিক্ষকেরা। 
বিদ্যালয়-শিক্ষকদের নির্যাতন করে প্রত্যেকটা ীরিয়াদীনক (পুলিস 
সাজেন্ট)(১৬), 'কৃষফশতের€(১৭) প্রত্যেকটা গ্রাম্য অনুচর, স্বেচ্ছাগুপ্ুচর 
কিংবা গোয়েন্দারা, উচ্চতর কর্মকর্তাদের ছিদ্রানুসন্ধান আর নর্যাতনের 
কথা তো না বললেও হয়। রাশিয়া এত গরিব যে জনশিক্ষা ক্ষেত্রে সং 
কমর্দের উপযুক্ত মাইনে 'দতে পারে না, কিন্তু আঁভজাত পরজীবীগ্‌লো 
বাবত, সামারক হঠকারী আঁভযান বাবত এবং চিনিকলের মালিক, তৈল 
সম্রাট, ইত্যাঁদকে যাক দেবার বাবত নিষুত-নিষফূত কোট-কোটি 
অপচয় করবার পক্ষে রাশিয়া যথেস্ট ধনী। 
ভদ্রমহোদয়গণ, অন্য একটা অও্ক আছে, আমোরকার জীবন থেকে 
নেওয়া শেষ অগ্কটা, যেটা রুশী ভূস্বামীদের আর তাদের সরকারের হাতে 
নিপীড়িত জাতিগুলিকে দেখিয়ে দেবে, যারা বৈপ্লাবক সংগ্রামের ভিতর 
করে। ১৮৭০ সালে আমোরকায় ছিলেন ২,০০,৫১৫ জন 'বদ্যালয়-শক্ষক, 
তাঁদের মোট মাইনে ছিল ৩,৭৮,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ শিক্ষক প্রাত 
বছরে গড়ে ১৮৯ ডলার বা ৩৭৭ রুযবল। আর সেটা ছিল চল্লিশ বছর 
আগে! আমেরিকায় এখন 'বিদ্যালয়-শিক্ষক &,২৩,২১০ জন, তাঁদের মোট 
মাইনে দাঁড়ায় ২&,৩৯,০০,০০০ ডলার, অর্থাৎ শক্ষক প্রাত বছরে ৪৮৩ 
ডলার বা ৯৬৬ ন7বল। আর রাশিয়ায়, এমনাঁক উৎপ্রাদন-শাক্তগীলির 
বর্তমান মান্নায়ও, যে-বিদ্যালয়-শিক্ষকবাহনী জনগণকে অজ্ঞতা, তমসা আর 
নিপীড়ন থেকে তুলে আনতে সাহায্য করছেন তাঁদেরও তার চেয়ে কম 
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সন্তোষনক নয় এমন মাইনে নিশ্চিত করা খুবই সম্ভব হত, যাঁদ... যাঁদ 
রাঁশয়ার সমগ্র রাম্ট্রব্যবস্থাটা আমোরকান ব্যবস্থারই মতো গণতান্ত্রিক 
ধারায় সম্পূর্ণভাবে পুনঃসংগঠিত হত। 

হয়, সামন্ততান্নিক ভূস্বামীদের পূর্ণ ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত, 'তেসরা জুন 
আইনের(১৮) শৃঙ্খলা বা বশঞ্খলা থেকে উদ্ভূত দারদ্ু আর বর্বরতা, 
নইলে, মুক্ত জয় করবার সামর্থ্য আর দ়সংকল্প থেকে উদ্ভূত মুক্ত 
আর সভ্যতা, -- জনাশক্ষা-মন্ক থেকে উত্থাঁপত প্রাককলন রাশিয়ার 
নাগ্গারকদের এই বন্তুমূলক শিক্ষাই 'দয়েছে। 

বিষয়টার নিছক বৈষাঁয়ক কিংবা, এমনাক আর্ক দিক সম্বন্ধেই আমি 
এযাবত কিছ? বলোছ। রাশিয়ায় শিক্ষকদের এবং যাদের তাঁরা শিক্ষা দেন 
তাদের আঁত্মক দাসত্ব-বন্ধন, হীনতা, দমন আর আঁধকার-ীবহশীনতার শীচন্র 
আরও বোঁশ বিষণ্ন, কিংবা, আরও সঠিক ভাষায়, আরও বোশ ঘৃণাজনক। 
এ ক্ষেত্রে জনাশক্ষা-মদ্ত্রকের সমগ্র ক্রিয়াকলাপই নাগাঁরকদের আঁধিকার 
নিয়ে নিছক প্রহসন, জনগণকে নিয়ে প্রহসন। সাধারণভাবে জনগণের এবং 
বিশেষত শ্রামকদের শিক্ষাক্ষেত্রে পুলসের কড়া নজর, পুলিসের বলপ্রয়োগ, 
প্ীলসের হস্তক্ষেপ, নিজেদের জ্ঞানোননয়নের জন্যে জনগণ নিজেরা যাঁকছ_ 
করে পুীলসের হাতে সেসবের ধৰংস -__ এঁ মন্ত্রকের সমগ্র ক্রিয়াকলাপ বলতে 
এইই বুঝায়, যে-মল্লকের বরাদ্দ অনুমোদন করবে ভূদ্বামী আভিজাতকুল, 
দাক্ষণপল্থদের থেকে অক্লোবরপল্থ'ণ অবধি উভয় সমেত। 

চতুর্থ দুমার ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথাগ্ীলর নির্ভূলতা প্রমাণ করার 
জন্যে এমন একজনকে সাক্ষী মানবো যাতে এমনাঁক আপনারাও, ভূস্বামীরাও 
আপাতত করতে পারেন না। আমার সাক্ষী হলেন অক্টোবরপল্থী মিঃ 
রুঝেভ, 'যাঁন। তৃতীয় এবং চতুর্থ দুমার সদস্য, সামারায় ?দ্ধতীয় এবং 
তৃতীয় নারী মধ্য শিক্ষালয়ের তত্বাবধায়ক সংসদের সদস্য, সামারা নগর 
পাঁরষদের বিদ্যালয় কাঁমাঁটির সদস্য, সামারা গুবোর্নয়া জেম্স্তুভোর€১৯) 
আঁডাঁটং বোর্ডের সদস্য,. সরকারী শিক্ষায়তনগুলির প্রাক্তন পাঁরদর্শক। 
মিঃ র্ুঝেভকে আমাদের জন-হতবুদ্ধিকরণ মন্কের “কাজে, (গোয়েন্দা 
আর জল্লাদদের 'কাজে') সবচেয়ে গুরত্বসম্পন্ন 'বাভনন পদ 'দিয়েছে সেটা 
আপনাদের কাছে প্রমাণ করার জন্যে আম এই অক্লোবরপল্থনীটর পদদ- 
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পদবিগুলোর ফিরিস্তি 'দলাম (তৃতীয় দুমার সরকারী নির্দেশক গ্রন্থ 
ব্যবহার করে)। 

আর যে-কেউ হোক, মিঃ ক্লুঝেভ নিশ্চয়ই একজন আইনানুগ, ধর্মভীরু 
জনপালন কৃত্যশায়ী হিসেবে নিজের সমগ্র কর্মজীবন গড়ে তুলেছেন। আর 
যেবকেউ হোক, কিঃ ক্লুঝেভ জেলায় 'বিশ্বস্তভাবে কর্মসাধন করে আভজাতকুল 
আর ভূস্বামীদের আস্থা অর্জন করেছেন। 

একেবারে পুরোদস্তুর নিভরযোগ্য (সামস্ততান্তিক দৃম্টিভাঙ্গ অনুসারে) 
এই সাক্ষাীটর একটা বক্তৃতা থেকে কয়েকটা অংশ এখানে 'দাঁচ্ছ; জনাঁশক্ষা- 
মন্্ক থেকে পেশ করা বরাদ্দের বিষয়ে তৃতীয় দুমায় এই বক্তৃতাটা করা 
হয়েছিল । 
ক্লুঝেভের প্রস্তাব সামারা জেমস্তভোতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়োছল। 
আইনানুগ এবং ধর্মভীরু মিঃ ক্লুঝেভ বিবরণে বলেন, আণ্টালক তত্তাবধায়ক 
তাতে অসম্মত হয়োছল। কেন? সরকারী জবাবাদাহ ছিল: পবদ্যালয়ের 
বয়সের শিশ;দের সংখ্যা নগণ্য এতদ্দৃষ্টে। 

অতঃপর মিঃ ক্লুঝেভ নিম্নালাখত তুলনা 'দয়েছিলেন: সামারার 
গ্রামগলির ৬,০০০ বাঁসন্দার জন্যে আমাদের (তান বলেন ভূস্বামনী- 
নিপীড়ত রাশিয়া সম্বন্ধে) চার-সালা বিদ্যালয় নেই একটাও। ২,৮০০ 
বাঁসন্দার সের্দোবল শহরে (ফিনল্যান্ড) চারটে মাধ্যামক (এবং মাধ্যামকের 
চেয়ে উচ্চতর) বিদ্যালয় আছে। 

এই তুলনা করেছিলেন অক্রোবরপল্থী, আত সুযোগ্য পেরেদনভ... 
ফসকানটার জন্যে মাপ করবেন, আত সুযোগ্য মিঃ ক্লুঝেভ তৃতীয় দুমায়। 
দূমার প্রাতানাধমহোদয়গণ, জনগণের না হলেও অন্তত ভূস্বামীদের, এ 
তুলনাটা নিয়ে ভেবে দেখুন। বিদ্যালয়গ্যাল খুলবার জন্যে দরখাস্ত করোছিল 
কে? বামপল্থীরা হতে পারে ক ? মুঝিকেরা ? শ্রামকেরা ? ঈশ্বর না করুূন!! 
সর্বসম্মতিক্রমে দরখাস্তটা করোছিল সামারা জেমস্তরভো, অর্থাৎ, সামারার 


* পেরেদনভ -_ সলোগুবের উপন্যাস “ক্ষুদে শয়তান” থেকে শিক্ষক গোয়েন্দা এবং 
অগা অভব্য চারন্র। 
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ভূম্বামীরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী কৃশত অনুচরেরা। আর 
সরকার তার তত্বাবধায়ক মারফত অনুরোধটীয় অসম্মত হল, সেজন্যে ওজর 
দেখাল, বিদ্যালয়ের বয়সের শিশুদের সংখ্যা হিল 'নগণ্য'!! আম যখন 
বড় শন্রু সরকার, তাতে আঁম ক সর্বতোভাবেই সঠিক নই £ 

ফিনল্যান্ডে আমরা যে দেখি সংস্কৃতি, সভ্যতা, মুক্তি, সাক্ষরতা, 'শাক্ষিতা 
নারী ইত্যাদি, সেসব আসছে সম্পূর্ণতই এটা থেকে যে, সেখানে নেই রুশী 
সরকারের মতো কোন “সামাজিক অমঙ্গল'। এখন আপনারা এই অমঙ্গলটাকে 
ফিনল্যান্ডের উপর চাপাতে চান এবং তাকেও একটা দাস দেশ করতে চান। 
তাতে আপনারা সফল হবেন না, ভদ্রমহোদয়গণ!! ফিনল্যান্ডের উপর 
রাজননীতিক দাসত্ব চাপাবার চেষ্টা দয়ে আপনারা রাঁশয়ার জাতিগহালর 
রাজনীতিক দাসত্ব থেকে জাগরণটাকেই ত্বরান্বিত করবেন শুধু! 

অক্টোবরপল্থী সাক্ষী মিঃ ক্লুঝেভের বক্তৃতা থেকে আর একটা 
উদ্ধৃতি 'দিচ্ছ। শশক্ষকদের সংগ্রহ করা হয় কিভাবে 2 মিঃ ক্লুঝেভ তাঁর 
বক্তৃতায় এই প্রশ্ন তুলে নিজেই নিম্নলিখিত উত্তর দেন: 


পপোভ নামে সামারর এক প্রয়াত 'বাশস্ট ব্যাক্ত নারীদের জন্যে একটা শিক্ষিক৷ 
'শিক্ষালয় পত্তন করার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ উইল করে 'দয়ে যান।, অতঃপর এ 
[শক্ষালয়ের প্রধানা নিষুক্ত হয়োছিলেন কে, আপনারা কি মনে করেনঃ প্রয়াত 
পপোভের উইল নির্বাহক যা লিখেছেন সেটা এই: "্ার্ভডসৃ-এর এক জেনারেলের বিধবা 
গ্ৰী শিক্ষালয়ের প্রধানা নিযুক্ত হয়ৌছলেন এবং তান নীজেই স্বীকার করোছিলেন 
যে, নারীদের জন্যে শিক্ষিকা শিক্ষালয় নামে একটা শিক্ষাপ্রীতম্ঠানের অস্তিত্বের কথা 
তান শুনলেন জীবনে এই প্রথম বার" !! 


ভাববেন না যেন এটা আমি নিয়েছি দেমিয়ান বেদনির কোন উপকথা- 
সংগ্রহ থেকে, যে রকমের উপকথার জন্যে প্রস্ভেশ্চেনিয়ে' পান্রকার 
জারমানা হয়েছিল এবং অর সম্পাদক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তেমন কিছুই 
নয়। এই তথ্য নেওয়া হয়েছে অক্লোবরপল্থী ক্লুঝেভের বক্তৃতা থেকে _- যে 
রুঝেভ (ধমমভিবরু এবং পুলিস-ভীর্‌ মানুষ হিসেবে) এই তথ্যটার 
তাৎপর্য সম্বন্ধে ভেবে দেখতেও ভয় পান। কেননা, এই তথ্যাট আবারও 
সন্দেহাতীতভাবে দোঁখিয়ে দিচ্ছে যে, রাশিয়ায় জনগণের শিক্ষায় রুশ 
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সরকারের চেয়ে অসৎ, তার চেয়ে অপ্রশম্য শত্রু আর নেই। যেসব সঙ্জন 
জনাঁশক্ষার জন্যে অর্থ উইল করে দান করেন তাঁরাও বুঝুন, তাঁরা টাকাটা 
ছুড়ে ফেলে দিচ্ছেন, ছুড়ে ফেলার চেয়ে খারাপ। তাঁরা নিজেদের টাকা 
উইল করে দান করতে চান জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ফলত প্রমাণ হয় তাঁরা টাকা 'দচ্ছেন গার্ভস-এর জেনারেলদের 
আর তাদের বিধবাদের। এমনসব লৌকাঁহতৈষী যাঁদ টাকা ছুড়ে ফেলে 
দিতে না চান, তাহলে তাঁদের বুঝতেই হবে যে, টাকাটা উইল করে দান 
করতে হবে সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের, একমান্ত তারাই জনগণের সাঁত্যকার 
শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্যে সেই অর্থ ব্যবহার করতে সক্ষম, সে শিক্ষা 
হবে যথার্থই গার্ডসৃশএর জেনারেলদের' থেকে স্বাধীন... এবং স্বাধীন 
ভর; আর আইনানুগ ব্লুঝেভদের থেকে। 
এ একই মিঃ ক্লুঝেভের বক্তৃতা থেকে আরও একটা অংশ: 


“সেমিনার শিক্ষার্থীদের উচ্চতর 'শিক্ষায়তনগুঁলতে অবাধ প্রবেশের জন্যে তৃতীয় 
দুমার আমরা ইচ্ছা করোছলাম বৃথাই। আমাদের ইচ্ছায় রাজ হওয়া মল্লক সম্ভব মনে 
করে নি।' প্রসঙ্গত, সরকার উচ্চতর শিক্ষার পথরোধ করে সেটা কেবল সৌমনাঁর 
শক্ষার্থদের বেলায় নয়, সাধারণভাবে কৃষক এবং শহরের পোঁট বুর্জোয়া সামাজিক 
স্তরগুীপির সন্তানদের বেলায়ও। এটা কিছু চমৎকার কথা নয়, 'কস্তু সত্য,,--এই কথা 
চেশচয়ে বলে উঠোছিলেন জনাশক্ষা-মন্তকের অক্টোবরপল্থা কর্মকর্তাঁট। “মধ্য 'শিক্ষালয়গুলিতে 
১,১৯,০০০ ছান্রের মধ্যে কৃষক মান্ন ১৮,০০০। জনাশিক্ষা-মন্রকের যাবতীয় প্রাতজ্ঠানে 
যারা পড়াশননা করে তার মাত্র ১৫ শতাংশ কৃষক। ধর্মতত্বের সৌমনারিগৃঁলিতে ২০,৫০০ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১,৩০০ কৃষক। ক্যাডেট কোর এবং অন্মরূপ অন্যান্য প্রাতজ্ঠানে 
কৃষকদের আদৌ ভরাঁত করা হয় না' ক্লেঝেভের বক্তৃতা থেকে এই অংশগ্যলি ১৯১২ 
সালের ৬ নং 'নেভ্ঙ্কায়া জভেজদা'২০) পান্রকায় তোং ২২ মে) ক. দব্রোসের্দভের 
একটা প্রবন্ধে প্রসঙ্গত উদ্ধত হয়োছিল)। 


এভাবেই মিঃ র্লুুঝেভ বলোছলেন তৃতীয় দুমায়। চতুর্থ দুমায় যাঁরা 
কর্তাব্যাক্ত তাঁরা এঁ সাক্ষীর জবানবাঁন্দগুলিকে খন্ডন করতে পারবেন 
না। এই সাক্ষণীট নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং নিজের য়া কামনা তা সত্বেও, 
সাধারণভাবে রাশয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে জনাঁশক্ষা 
ক্ষেত্রের পরাস্ছিতি সম্বন্ধে বৈপ্লাবক মূল্যায়নাটকেই সম্পূর্ণত দৃঢ়ভাবে 
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অনুমোদন করছেন। একজন ববাশস্ট সরকারী কর্মকর্তা এবং 
অক্টোবরপন্থীদের শাসক পার্টর একজন সদস্যের কথা অনুসারে যে- 
সরকার কৃষক এবং শহরের পেট বুজৌয়াদের শিক্ষার পথরোধ করে 
সে-সরকার বাস্তাবক পক্ষে কিসের যোগ্য ? 

একটু ভেবে দেখুন, ভদ্রমহোদয়গণ, শহরের পোটি বৃর্জোয়া আর 
কৃষকদের দৃম্টভাঙ্গ থেকে এমন সরকার কিসের. যোগ্য! 

আর এটাও ভূলবেন না যে, কৃষক আর শহরের পোঁট বুঞ্জেয়ারা হল 
জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ, অর্থাৎ জনসাধারণের নয়-দশমাংশের সামান্য কম। 
মাত্র দেড় শতাংশ নয়ে আভিজাতকুল। দেখা যাচ্ছে, সমস্ত রকমের বিদ্যালয় 
এবং শিক্ষা-প্রীতষ্ঠানগীলর জন্যে জনসাধারণের নয়-দশমাংশ থেকে সরকার 
অর্থ 'িচ্ছে এবং সেই অর্থ ব্যবহার করছে আভজাতকুলকে শিক্ষা দেবার 
জন্যে - কৃষক এবং শহরের পেঁটি বুজজোয়াদের পথরোধ করে!! 
আভজাতকুলের এই সরকার কিসের যোগ্য সেটা স্পম্ট নয় কি? জনসংখ্যার 
এক-শতাংশের বিশেষ সুযোগস্ীবধা বজায় রাখার জন্যে জনসংখ্যার নয়- 
দশমাংশকে নিপীড়ত করে এই যে সরকার -- এটা কিসের যোগ্য ? 

অতঃপর শেষে, আমার সাক্ষী জনশিক্ষা-মন্তরকের অক্টোবরপম্থী কর্মকর্তা 


এবং তৃতীয় আর চতুর্থ) দুমার সদস্য মিঃ ক্লুঝেভের বক্তব্য থেকে শেষ 
উদ্ধত: 


*১৯০৬ থেকে ১৯১০ এই পাঁচ বছরে, মিঃ ব্লুঝেভ বলেছেন, 'কাজান এলাকায় 
নিম্নোত্তগা তাঁদের পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন: মাধ্যামক আর প্রাথামক বদ্যালয়গুলির 
২১ জন প্রধান শিক্ষক, সরকারী বদ্যালয়গ্বীলর ৩২ জন পাঁরদর্শক এবং শহরের 
১,০৫৪ জন বিদ্যালয়-শক্ষক; এইসব শ্রেণীর ৮৭০ জনকে বদাঁল করা হ্য়েছে। 
ভাবুন তো, চেশটয়ে বলে উঠেছেন মিঃ ক্লুঝেভ, “আমাদের 'বিদ্যালয়-শক্ষক শান্তিতে 
ঘুমোতে পারেন কেমন করে? তান হয়ত শুতে যেতে পারেন আস্ত্াখানে, কিস্তু পরাদন 
1তাঁন ভিয়াৎকায় থাকবেন না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন না। শিকারের জন্যে 
তাঁড়য়ে ?নয়ে চলা র্যাবটের মতো শিক্ষকের মনস্তত্বটা বুঝবার চেস্টা করুন!, 


এটা কোন 'বামপল্থী' বিদ্যালয়-শিক্ষকের িস্ময়বেদনাহত চেস্চান 
নয় -: এটা একজন অক্টোবরপম্থশীর। এইসব অঙ্কের উল্লেখ করেছেন 
একজন অধ্যবসায়ী জনপালন কৃত্যশায়। দক্ষিণপল্থ, জাতীয়তাবাদী আর 
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অক্টোবরপল্থী ভদ্রমহোদয়গণ, তিনি আপনাদেরই সাক্ষী!! শিক্ষকদের 
আচরণে সরকারের আতি কলঙ্কজনক, আতি নির্লজ্জ এবং আত জঘন্য 
স্বেচ্ছাচারতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন “আপনাদেরই, এই 
সাক্ষীটি!! ভদ্রমহোদয়গণ যাঁরা চতুর্থ দুমায় এবং রাল্দট্রীয় পাঁরষদে 
কর্তাব্যাক্ত, আপনাদেরই এই সাক্ষীটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 
রুশ সরকার রাশিয়ায় শিক্ষকদের র্যাবটের মতো “তাড়া করে ফেরে'!! 

রাশিয়ার জীবনে অনুরূপ হাজার হাজার তথ্যের অন্যতম এই তথ্য 
যে-ভীন্ত যুগিয়েছে সেখান থেকে রাশিয়ার জনগণ এবং রাশিয়ার সমস্ত 
জাতিকে আমরা জিজ্ঞাসা করাছ: আভজাতকুলের বিশেষ সযোগসূবিধাগুলো 
সংরক্ষণের জন্যে এবং জনগণের শিক্ষকদের “তাড়া করার, জন্যে আমাদের 
একটা সরকারের দরকার আছে কি? এই সরকার কি জনগণের দ্বারা 
বিতাড়িত হবারই যোগ্য নয় ? 

হ্যাঁ, রাশিয়ায় জনগণের শিক্ষকদের র্যাঁবটের মতো তাড়া করা হয়! 
হ্যাঁ, রাশিয়ায় জনসংখ্যার নয়-দশমাংশের শিক্ষার পথরোধ করে এই সরকার। 
হ্যাঁ, আমাদের জনাঁশক্ষা-মন্লক হল একটা পুলিসের গোয়েন্দাগিরির মন্ত্রক, 
যে-মন্ক যুবসমাজকে উপহাস করে, জনগণের জ্ঞানতৃষ্জাকে বিদ্রুপ করে। 
কিন্তু, চতুর্থ দুমার মাননীয় সদস্যবৃন্দ, রাশিয়ার শ্রীমকদের কথা উল্লেখ 
না করলেই হয়, রাশিয়ার সমস্ত কৃষক বহু দূরের কথা, তারা র্যাবিটের 
অনুরূপ নয়। শ্রামক শ্রেণী এটা ১৯০৫ সালে(২১) প্রমাণ করতে সমর্থ 
হয়েছে, তারা আবারও প্রমাণ করতে সমর্থ হবে -- আরও জাঁকালোভাবে 
এবং ঢের বোশ গুরুত্বসহকারে প্রমাণ করতে সমর্থ হবে যে, তারা যথার্থ 
মুক্তর জন্যে, এবং কাসসো কিংবা আঁভজাতকুলের মতো নয়, প্রকৃত 
জন-শিক্ষার জন্যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাতে সমর্থ! 


১৯১৩ সালের ২৭শে এাপ্রল ২৩শ খন্ড, পৃঃ ১২৫--১৩৫ 
(১০ই মে) লেখা 


ইহদী বিদ্যালয়গ7ালির জাতায়করণ 


সরকারের রাজনীতি জাতীয়তাবাদের ভাবে ভিজে জবজবে । 'শাসক' 
জাতি অর্থাৎ “বড়ো-রুশন জাতিকে সমস্ত রকমের বিশেষ সাঁবধা দেবার 
বাভন্ন চেষ্টা হয়, যাঁদও 'ড়-রুশীরা' হল রাশিয়ার জনসংখ্যার একটা 
সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়, যথাযথ 'হসাবে মান্র ৪৩ শতাংশ । 

রাশিয়ার অন্যান্য সমস্ত জাতির আধকার আরও খর্ব করার জন্যে, 
একটিকে অপর থেকে পৃথক করে রাখার জন্যে এবং তাদের মধ্যে শন্নুতা 
জাগিয়ে তোলার জন্যে 'বাভন্ন চেস্টা হয়। 

এখনকার দিনের জাতীয়তাবাদের চরম আঁভব্যক্তি হল ইহুদী 
বিদ্যালয়গুলির জাতীয়করণের পাঁরকল্প। ওদেসা এলাকার শিক্ষা 
আঁধকারকের থেকে পাঁরিকল্পাঁট উদ্ভূত হয়, জনণশক্ষা"মন্তরক পাঁরকল্পাঁটকে 
সহানৃভূতিসহকারে ববেচনা করেছে। এই জাতীয়করণের অর্থ কীঃ 

এর অর্থ হল বিশেষ ইহুদী বিদ্যালয়গীলতে (মধ্যাবদ্যালয়) ইহুদীদের 
পৃথক করে রাখা । অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা-প্রীতি্ঞঠানের -- বেসরকারী এবং 
রাষ্ট্রীয় উভয়ই -- দরজা ইহ-দীদের সামনে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। 
ইহুদী মধ্যাবদ্যালয়গন্নীলতে শিক্ষার্থদের সংখ্যাটাকে কুখ্যাত “কোটায়' 
গঁণ্ডিবদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়ে এই চমৎকার পারকল্পনাটাকে সুসম্পন্ন করা 
হয়েছে! 

ইউরোপের সমস্ত দেশে ইহুদীদের বিরুদ্ধে এমনসব ব্যবস্থা আর 
আইনকানুন ছিল বীবধম্ঁ-দমন বিচারালয় (ইঙ্কুইজিশন), বধমর্পদের 
পোড়ানো এবং অনুরূপ নানা পরমানন্দের মধ্যযুগের অন্ধকার শতকগ্ীলতেই 


্ ৫১ 


শুধু । ইউরোপে অনেক আগেই ইহুদীদের পূর্ণ সমানতা দেওয়া হয়েছে, 
তারা যেসব জাতির মধ্যে বসবাস করে সেগ্যালর সঙ্গে তারা আরও বেশি 
বোশ করে মিশে যাচ্ছে। 

ইহুদীদের উপর নিপীড়ন এবং নির্ধাতন ছাড়াও, সাধারণভাবে 
আমাদের রাজনীতিক জাবনে এবং বিশেষভাবে উপরের এঁ পরিকল্পাঁটিতে 
নবচেয়ে হানকর উপাদান হল হাওয়া 'দয়ে জাতীয়তাবাদের আগুন 
জবালাবার চেস্টা, রাষ্ট্রে জাতসত্তাগ্রুলির একটাকে অপর থেকে পৃথক করে 
রাখার চেস্টা, 'তাদের মধ্যে ছাড়াছাঁড়টাকে বাড়াবার চেষ্টা, তাদের 
বিদ্যালয়গলিকে পৃথক পৃথক করার চেষ্টা । 

সম্পূর্ণ বিপরীতে, শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থে _ এবং সাধারণভাবে 
রাজনীতিক স্বাধীনতার স্বার্থেও আবশ্যক 'বনা ব্যাতক্রুমে রাষ্ট্রের সমস্ত 
জাতিসত্তার পূর্ণতম সমানতা, এবং জাতিগ্ালর মধ্যেকার সমস্ত রকমের 
অন্তরায় দূর করা, একই বদ্যালয়গ্লিতে সমস্ত জাতির ছেলেমেয়েদের 
একন্লিত করা, ইত্যাঁদ। একমান্র প্রত্যেকটা বর্বর আর নির্বোধ জাতিগত 
কুসংস্কার পাঁরত্যাগ্গ করে, একমাত্র সমস্ত জাতির শ্রামকদের একই পাঁরমেলে 
সাম্মলিত করিয়েই শ্রামক শ্রেণী একটা শাক্ত হয়ে উঠতে পারে, পংাঁজতন্বের 
বরুদ্ধে প্রাতরোধ চালাতে পারে এবং নিজ জাবনযান্রার অবস্থার 
গুরুত্বসম্পন্ন উন্নাত ঘটাতে পারে। 

প:াঁজপাঁতদের 'দকে তাঁকয়ে দেখুন: তারা “সাধারণ মানুষের' মধ্যে 
জাঁতগত 'ববাদের আগুন জবালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারা নিজেরা তাদের 
ইহুদী আর জার্মীনরা একনে একই জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে । সমস্ত 
জাতি আর ধর্মের পঃজিপাতিরা শ্রীমকদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ, কিন্তু 
শ্রীমকদের বিভক্ত আর দুর্বল করে ফেলতে চায় জাতিগত বিবাদ 'দয়ে! 

ইহুদী বিদ্যালয়গনাীলর জাতীয়করণের এই আঁত হানিকর পারকক্পটা 
প্রসঙ্গত দেখিয়ে দিচ্ছে, তথাকথিত 'সাংস্কাতিক-জাতীয় স্বশাসন'(২২) 
পাঁরকল্পনা, অর্থাৎ শিক্ষাকে রাষ্ট্রের হাত থেকে নিয়ে সেটাকে পৃথকভাবে 
প্রত্যেকটা জাতির হাতে দেবার ধারণাটা কত ভ্রান্ত। আমাদের যে চেষ্টা 
করা উচিত সেটা এজন্যে নয়, সমস্ত জাতীয়তাবাদের 'বরদ্ধে সংগ্রামে, 
যথার্থ গণতান্ত্রিক আঁভন্ন বিদ্যালয়ের জন্যে সংগ্রামে এবং সাধারণভাবে 


৪ 


রাজনশীতক স্বাধীনতার জন্যে সমস্ত জাতির শ্রীমকদের এঁক্যের জন্যেই 
আমাদের চেস্টা করা উচিত। পাঁথবীর অগ্রসর দেশগুলির দম্টান্ত __ ধরা 
যাক, পশ্চিম ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর পূর্ব ইউরোপে ফিনল্যান্ড __ 
আমাদের দোঁখিয়ে দিচ্ছে, একমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন গণতাল্মক 
রাম্ত্রীয় প্রাতষ্ঠানাদিই 'বাভল্ন জাতির সবচেয়ে শান্তপূর্ণ এবং মানাঁবক 
(পাশব নয়) সহ-অবস্থান নিশ্চিত করে -- জাতিসত্তা অনুসারে শিক্ষার 
কৃত্রিম ও হানকর বিচ্ছিত্ততা ছাড়াই । 


“সেভেরনায়া প্রাভদা”, ১৪ নং ২৩শ খন্ড, পৃঃ ৩৭৫--৩৭৬ 
১৮ই অগস্ট, ১৯১৩ 


1বশপ নিকন ইউক্রেননয়দের সমর্থন করেন ক ভাবে? 


কয়েভস্কায়া মীঁস্‌ল্‌(২৩) পাত্রকায় প্রকাশ, ইউন্রেনশীয় বিদ্যালয় 
এবং ইউক্রেনীয় পারমেলগলি সংক্রান্ত বিল'এ প্রথম সই 'দয়েছেন রাষ্ট্রীয় 
দুমার সদস্য বিশপ 'নিকন, দক্ষিণপল্থী। 

এঁ বিল'এ বলা হয়েছে: প্রাথীমক বদ্যালয়গুলিতে ইউক্রেনীয় ভাষায় 
শিক্ষণ অনুমত হবে; ইউক্রেনীয় শক্ষকদের নিয়োগ করা হবে; ইউক্রেনীয় 
ভাষা এবং ইউক্রেনের হীতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষাদান চালু করা হবে; ইউক্রেনীয় 
পাঁরমেলগুলিকে নির্যাতন করা হবে না, কর্তৃপক্ষের বিচারবাদ্ধ, যা 
প্রায়ই নগ্ন অরাজকতা তদনুসারে' পাঁরমেলগুঁলকে বন্ধ করা হবে 
না। 

তাহলে, পুরিশকৌভচের পার্ট কমরেড বশপ াকন কোন কোন 
ক্ষেত্রে অরাজকতা পছন্দ করেন না। 

াশপ 'নিকন যে ধরে নিয়েছেন যে, তান যে প্রশ্ন তুলছেন “সেটা 
বিশিষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন, এমন প্রশ্ন যা তিন কোট সন্তর লক্ষ ইউক্রেনীয়র 
স্বভাবাঁবকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তিনি যে বলেছেন যে, “সম্পদশালণ, সুন্দর, 
প্রতিভাসমৃদ্ধ, পয়মন্ত এবং কাব্যময় ইউক্রেনের অধঃপাত, ভ্রমহতবুদ্ধি 
এবং 'বিলাম্বত 'িল্াীপ্তর ভাগ্য অবধাঁরত করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণতই 
ঠিক। 

ইউক্রেনীয়দের উপর বড়-রুশীদের উৎপীড়নের বিরদ্ধে প্রাতবাদ 
সম্পূর্ণতই ন্যায্য । কিন্তু, ইউক্রেনীয় দাঁবদাওয়ার সপক্ষে বিশপ নিকন 
যেসব য্দক্ত-বিচার তুলে ধরেছেন সেন্টা দেখা যাক: 
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“এই কুখ্যাত স্বশাসন, জাপোরোঝিয়ে সেচ'এর (২৪) পুনঃসংস্থাপন কিংবা ও 
রকমের কিছ, এসবের কিছুই ইউক্রেনীয় জাত পাবার চেষ্টা করছে না; ইউন্রেনীয়রা 
বিষুক্তিবাদী নয়... ইউন্রেনীয়রা বৈদেশিক কুলের মানুষ নয়, তারা আমাদের আপন 
জন, জাতি ভাই, আর সেইমতো, তাদের ভাষা এবং তাদের জাতীয় সংস্কাতির বিকাশের 
দিক দিয়ে কোন সীমাবদ্ধতা তাদের ভোগ করতে হওয়া চলে না; নইলে, তাদের, 
আমাদের ভাইদের সমকৃত করা হয় ইহুদী, পোল, জজাঁয় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে, যারা 
যথার্থই বৈদেশিক কুলের মানুষ ॥ 


তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই: ইউক্রেনীয় বিশপ 'নকন, এবং তাঁর 
বিশেষ স্যাবধা দিক, যেহেতু তারা তাদের ভাই, আর ইহন্দীরা হল 
বৈদেশিক কুলের মানুষ! কথাটা সহজ-সরলভাবে এবং স্পম্টাস্পান্ট এই: 
যেহেতু ইহন্দীরা এবং অন্যান্যরা বৈদেশিক কুলের, তাদের উপর উৎপাঁড়ন 
চালাতে আমরা সম্মত আছ -- যাঁদ তোমরা আমাদের 'বাভন্ন অনগ্রহ 
দাও। | 

এ হল, কৃষ্শত থেকে উদারনশীতিক অবাধ, এমনাঁক, বূর্জোয়া-গণতান্তিক 
অবাধ সমস্ত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদঁদের দ্বারা 'জাতীয় সংস্কৃতির 
পক্ষসমর্থনের সেই সুপারচিত চিন্র! 

বিশপ নিকন যা বুঝতে নারাজ সেটা হল এই যে, যতক্ষণ না বিনা 
ব্যাতক্রমে সমস্ত জাতি সমস্ত উৎপাঁড়ন থেকে নিরাপদ হচ্ছে, যতক্ষণ না 
“বৈদেশিক কুলের মানুষ'-সংক্রান্ত ধারণাটাকে রাষ্ট্রজীবন থেকে সম্পূর্ণ 
মুছে ফেলা হচ্ছে, ফতক্ষণ না সমস্ত জাতিসত্তার পূর্ণ সমানাধকার তুলে 
ধরা হচ্ছে, ততক্ষণ ইউক্রেনীয়দের উৎপশড়ন থেকে নিরাপদ করা যেতে 
পারে না। যতক্ষণ না আত বিস্তৃত স্থানীয় আর আণুলিক স্বশাসন এবং 
জনসংখ্যার আঁধকাংশের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত রান্দ্রীয় প্রশ্ন মীমাংসার 
নীতি (অর্থাৎ, সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতল্দের নাত) সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কার্ষে 
পাঁরণত করা হচ্ছে, ততক্ষণ জাতিগত নিপীড়ন থেকে নিরাপদ করা যায় 
না কাউকে। 

ইউক্রেনীয়দের জন্যে "জাতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে বিশপ নিকনের 
স্লোগানের অর্থ কার্যক্ষেত্রে ইউক্রেনীয় ভাষায় কৃশতের ভাব-ধারণার 
প্রচার, ইউক্রেনীয়-বাজকতান্তিক সংস্কীতর স্লোগান। 
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রাজননীতগতভাবে সচেতন শ্রমিকেরা বুঝতে পেরেছে যে, 'জাতীয় 
সংস্কৃতির স্লোগানটা যাজকীয় কিংবা বুর্জোয়া ভাঁওতা -- তা সেটা 
বড়ো-রুশশী, ইউক্রেনীয়, ইহুদী, পোলায়, জজঁয় কিংবা অন্য যেকোন 
সংস্কাঁতির সঙ্গে সধাশ্নম্ট হোক না কেন। এক-শ' পণচশ বছর আগে, যখন 
জাতি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতে বিভক্ত হয় নি, তখন জাতণয় সংস্কাতির 
স্লোগান সামন্ততন্দ আর যাজকতন্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একই আভন্ন 
আর অখণ্ড আহ্বান হতে পারত। কিন্তু, তারপর থেকে বুর্জোয়া এবং 
প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের গাঁতবেগ সর্বত্র ত্বারত হয়েছে। 
'অখণ্ড' জাত শোষক এবং শোধিতদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়াটা একটা 
নিষ্পন্ন ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে। 

সাধারণভাবে জাতীয় সংস্কাঁতর কথা বলতে পারে কেবল যাজকতন্ন্ীরা 
আর বুর্জোয়ারা। মেহনত জনগণ বলতে 'পারে কেবল বিশ্ব শ্রামক শ্রেণনর 
আন্দোলনের আন্তজাতিক সংস্কৃতির কথাই। ওটাই একমান্র সংস্কাতি যা 
নির্দেশ করে জাতসমূহের পর্ণাঙ্গ, প্রকৃত, আন্তরিক সমানতা, জাতিগত 
উৎপড়নের অবর্তমানতা এবং গণতন্তের বাস্তবায়ন। একমাত্র, পাঁজর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রামক শ্রেণীর সমস্ত সংগঠনে সমস্ত জাতির শ্রামকদের এঁক্য 
আর সংহতির পথেই 'জাতিসমস্যার সমাধানে পেছন যাবে। 


প্রাভদা প্রদ্দা', ৩ নং ২৪শ খণ্ড, পঃ ৮--১০ 
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ 


“সাংস্কাতক-জাতনয়” স্বশাসন প্রসঙ্গে 


যাকে বলা হয় ন্সাংস্কীতিক-জাতীয়” স্বশাসন (ঁকংবা: “যা জাতধয় 
উন্নয়নের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এমন সব প্রাতিষ্ঠানাঁদর স্ছাপনা') তার 
পাঁরকজ্পনা বা কর্মসৃচর মর্ম হল প্রত্যেকাঁট জাতিসত্তার জন্যে পৃথক 
বিদ্যালয় । 

যাবতীয় প্রকাশ্য আর চাপা জাতীয়তাবাদীরা (বুন্দপল্থীরা(২৫) সমেত) 
এটাকে ঝাপসা করে দেবার জন্যে যত ঘন ঘন চেস্টা করবে ততই বোশি 
এটাকে আমাদের চেপে ধরতে হবে। 

পৃথক পৃথক সদস্দের নিবেশস্ছান 'নার্বশেষে (ভূখন্ড 'নার্বশেষে, 
“আতরাস্ট্রক' স্বশাসন এই কথাটা তারই থেকে) প্রত্যেকাট জাতি এক 
একটি সাঁম্মলিত সরকারীভাবে স্বীকৃত পাঁরমেল, ষা জাতীয়-সাংস্কাতিক 
বিষয়াবাল চালায়। এইসব বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বসম্পন্ন হল শিক্ষা । 
ধনবেশস্থান 'নার্বশেষে প্রত্যেকটি নাগাঁরককে অবাধে যেকোন জাতীয় 
পাঁরমেলের অন্তর্ভক্ত বলে রোঁজস্ট্রিভুক্ত হতে দিয়ে বিভিন্ন জাতির 
সংশ্ছিত নির্ধারণ করা হলে বিদ্যালয়গ্দালকে জাতিসন্তা অনুসারে 
পৃথক করে রাখার চরম যথাযথতা আর পরম সামঞ্জস্য নিশ্চিত 
হম্ন। 

প্রশ্ন তোলা যাক, সাধারণভাবে গণতন্তের দৃম্টিভাঙ্গ থেকে এবং 
বিশেষভাবে প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থের দৃম্টভাঙ্গ থেকে এমন 
বিভাগ ক অনুমত ? 
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'সাংস্কীতিক-জাতীয় স্বশাসন' কর্মসূচির মর্ম সম্বন্ধে স্পম্ট উপলাকক 
থাকলে সেটাই যথেষ্ট যাতে কেউ 'বিনা দ্বিধায় উত্তর দিতে সমর্থ হয় -- 
সেটা নিতান্ত অননুমত। 

বিভিন্ন জাত যতক্ষণ থাকে একই রাজ্ট্রের মধ্যে ততক্ষণ তারা 'নযূত 
নিফুত এবং শত শত কোটি আর্থনীতিক, আইনগত আর সামাজিক বাঁধন 
দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। এইসব বাঁধন থেকে শিক্ষাকে ছাড়িয়ে নেওয়া 
যায় কেমন করেঃ এটাকে কি রাম্ট্রের 'ঞক্তয়ার থেকে বের করে নেওয়া 
যায়? উদ্ধাতিটা ব্ন্দ'এর সূত্র থেকে, যে-সূত্রটার লক্ষণীয় আজগাঁব 
প্রকীতি একেবারে ধ্রুপদী ধরনের। একই রাস্ট্রের বাসিন্দা 'বাভিল্ন জাতি 
মাহ রানা হান রক নিতে সন্ধার ভেজে তাদের হাতার 

সাংস্কীতিক' 'বষয়ে এবং বিশেষত শিক্ষার বিষয়ে বিভক্ত করার চেষ্টা 
কিন্তুতাকমাকার ব্যাপার এবং প্রাতনক্রিয়াপম্থী। বরং তার বিপরণতে, 
শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিগলিকে এঁক্যবদ্ধ করার চেম্টা হওয়া দরকার, 
যাতে বাস্তৰঝ জীবনে যথার্থ যা করা হয় তার জন্যে বিদ্যালয়গনীল একটা 
প্রস্তুতি হতে পারে। বর্তমানে আমরা দেখাঁছ, 'বাভল্ন জাতির যেসব 
আঁধকার আছে, আর তাদের উন্নয়নের যা মান্রা, তাতে তারা অসম। এই 
পারস্থিতিতে, জাতিসত্তা অনুসারে বিদ্যালয়গ্বীলকে পৃথক করে ফেলা 
হলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগ্লির অবস্থা যথার্থই এবং অবশ্যন্তাবিভাবেই 
আরও খারাপ হবে। আমোরকার দক্ষিণী (প্রাক্তন দাস) রাজ্যগীলতে 
নিগ্রো শিশুদের এখনও আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ে পৃথক করে রাখা হয়, 
কিন্তু পক্ষান্তরে, উত্তরে শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রো শিশুরা একই বিদ্যালয়ে পড়ে। 
জাতীয়করণের, অর্থাৎ ইহুদী শিশুদের অন্যান্য জাতির শিশুদের থেকে 
আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ে পৃথক করে ফেলার। এর উপর বলা বাহুল্য, 
এই পাঁরকজ্পনার উত্তব হয়েছিল আত প্রাতিক্রিয়াপল্থী পুরিশকোভিচ 
মহলগলিতে। 

কেউ গণতন্নম হতে পারে না যাঁদ সে বিদ্যালয়গ্ুলিকে 
জাতিসত্তা অনুসারে পৃথক করে দেবার ওকালাঁতি করে। টীকা: এখন 
আমরা যুক্ত দেখাচ্ছি সাধারণ গণতাল্তিক (অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতান্নিক) 
দৃম্টভাঙ্গ থেকে। 
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প্রলেতারীয় শ্রেণী-সংগ্রামের দৃম্টিভাঙ্গ থেকে আমরা অবশ্যই জাতিসত্তা 
অনুসারে. বিদ্যালয়গুলির পৃথকীকরণের বিরোধতা করব আরও 
জোরালোভাবে। কে না জানে যে, কোন নির্দন্ট রাষ্ট্রে সমস্ত জাতির 
পঁজপাঁতরা আতি ঘাঁনষ্ঠভাবে, এবং অন্তরঙ্গভাবে সম্মিলিত থাকে জয়েন্ট 
স্টক কোম্পানিগ্ঁল, কার্টেল আর ট্রাস্টগুঁল এবং কারখানা-মালক 
সমাতগাল, ইত্যাদতে, যেগুল শ্রমিকদের বিরদ্ধে পারচালত হয় 
জাতিসত্তা নার্বশেষেঃ কে না জানে যে, উপান্তকতর্শ, শান্তপর্ণ এবং 
নিদ্রাল় গ্রামগঁলর চেয়ে যেকোন পণীজতাল্িক কারবারে -- প্রকান্ড 
প্রকাণ্ড খাঁন আর কল-কারখানা আর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাতষ্ঠান থেকে 
একেবারে পঃজিতান্ত্িক কৃষি-খামারগ্লি অবাধ _ আমরা সব সময়েই 
বিনা ব্যাতক্রমে শ্রামকদের মধ্যে আঁধকতর প্রকারের জাতিসত্তা দেখতে 
পাই ? 

শহরের শ্রমিকেরা, যারা বিকশিত পঃজতন্দের সঙ্গে সবচেয়ে ভালভাবে 
পাঁরচিত এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মনস্তত্ুটাকে আরও বোশ গভীরভাবে 
উপলব্ধি করে __ তাদের সমগ্র জীবনই তাদের শিক্ষা দেয় কিংবা তারা 
হয়ত মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই এটা আত্মভূত করে -_ এমন শ্রামকেরা সাহজিকভাবে 
এবং অবশ্যস্তাবিভাবেই বোঝে যে, জাতিসত্তা অনুসারে বিদ্যালয়গ্লর 
পৃথকীকরণ একটা হানিকর পারকল্প শুধু নয়, এটা পঃজপতিদের তরফে 
একটা ডাহা ফেরেববাজ প্রতারণা । এই রকমের ভাব-ধারণার ওকালতি 'দয়ে 
এবং জনসাধারণের সাধারণ বিদ্যালয়গুলকে জাতিসত্তা অনুসারে 
পৃথক করে আরও বেশি মান্ায় শ্রীমকদের টুকরো-টুকরো, বিভস্ত 
এবং দুর্বল করা যায়; পক্ষান্তরে, পগীজপাঁতদের শিশুদের জন্যে 
পয়মস্ত বেসরকারী বিদ্যালয় এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত শিক্ষকের 
সুবদ্দোবস্ত আছে, 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন দিয়ে পখজপাঁতিদের 
উপর কোন বিভাগ কিংবা দুর্বল করার বিপদ ঘনানো যায় 
না কোনক্রমেই। 

প্রকৃতপক্ষে, “সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন', অর্থাৎ জাতিসত্তা অনুসারে 
শিক্ষার পরম 'বশদ্ধ এবং সংগাঁতপূর্ণ পৃথকীকরণটাকে উদ্ভাবন করেছে 
পঠুজিপাতিরা নয় (আপাতত তারা শ্রামকদের বিভক্ত করার জন্যে আরও 
স্ছুল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে), উদ্তাবন করেছে আস্ট্রয়ার সৃবিধাবাদী 
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কুপমণ্ডূ্ক বুদ্ধিজীবী মহল। মিশ্র জনসংখ্যার গণতাল্পক পাশ্চম-ইউরোপনয় 
দেশগুলিতে এই জমকদার কৃপমণ্ডূক এবং জমকদার জাতীয়তাবাদী 
ধারণার লেশমান্র নেই। হতাশাগ্রস্ত পোঁট বৃর্জোয়াদের এই ধারণাটা দেখা 
দিতে পারত একমান্র পূর্ব ইউরোপেই অনগ্রসর, সামন্ততান্তিক, যাজকতান্দিক, 
বাদ-বিতণ্ডায় (আরও খারাপ: শাপ-শাপাস্ত আর তুলকালামে) সমগ্র জন- 
জীবন আর রাজনীতিক জনীবন ব্যাহত। যেহেতু বেড়াল আর কুত্তা একমত 
হতে পারে না, সেক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে সমস্ত জাতিকে চিরকালের 
মতো অন্তত 'বাভন্ন 'জান্তীয় িউরিয়ায়' পৃথক করে দেওয়া যাক চূড়ান্ত 
স্পম্টভাবে এবং সংগাঁতপূর্ণভাবে! -- এই রকম মনস্তত্ব থেকেই 'সাংস্কৃতিক- 
জাতীয় স্বশাসনের' নির্বোধ ধারণাটার উত্তব। ষে-প্রলেতারিয়েত আন্তজাঁতিকতা 
সম্বন্ধে সচেতন এবং এটাকে সযত্ে পোষণ করে, সে মাজত জাতীয়তাবাদের 
এই প্রলাপ কখনও গ্রহণ করবে না। 

এটা কিছ আপাঁতক ব্যাপার নয় যে, “সাংস্কৃতিক-জাতঈয় স্বশাসনের' 
ভাব-ধারণাটাকে রাশিয়ায় গ্রহণ করোছল কেবল সমস্ত ইহনদী বুর্জোয়া 
পার্টি, তারপরে (১৯০৭ সালে) 'বাভন্ন জাতিসত্তার পেটি বুজেয়া বাম- 
নারোদনিক পার্টিগুলির সম্মেলন(২৬), এবং শেষে প্রায়-মাক্বাদী 
গ্রুপগ্ীলর পোঁট বুর্জোয়া সৃবিধাবাদীরা, অর্থাৎ বুন্দপল্থীরা এবং 
লৃপ্তিপল্থীরা(২৭) (শেষোক্তরা তো সেটা সোজাসাজি এবং স্পন্টাস্প্টি 
করতেও সাহস পায় নি)। রাষ্দ্রীয় মায় “সাংস্কাতিক-জাতীয় স্বশাসনের' 
সংক্লামত, আর পোট বুর্জোয়া কেরেনাস্ক। 

সাধারণভাবে, এই প্রশ্নে লাপ্তপন্থী আর ব্ন্দপন্থীর আস্ট্রিয়ার 
উল্লেখের কথা পড়তে পড়তে রাঁতিমতো কোতুক লাগে । প্রথমত, বহা- 
জাতির দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর দেশাঁটকেই কেন ধরতে হবে 
আদর্শ হিসেবে? সবচেয়ে অগ্রসর দেশকেই ধরা হোক না? এটা খুবই 
বোঁশ মান্রায় রাশিয়ার খারাপ উদারনপীতক, কাদেতদের ধরনের -- তারা 
আদর্শ সংঁবধানের জন্যে তাকায় প্রধানত প্রাশিয়া আর আস্টিয়ার মতো 
অনগ্রসর দেশের দিকে -_ ফ্রান্স, সুইজারল্যাড আর আমোরকার মতো 
অগ্রসর দেশের দিকে নয়! 
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দ্বিতীয়ত, আঁস্ট্রয়ার আদর্শটাকে ধরে নেবার পরে রুশশী জাতীয়তাবাদ? 
কৃপমণ্ড্কেরা, অর্থাৎ, বন্দপল্ধী, লুপ্তিপন্থী, বাম-নারোদাঁনিক, ইত্যাঁদরা 
নিজেরাই সেটাকে বদলে আরও বিশেষভাবে নিকৃষ্ট করে তুলেছে । এদেশে 
বুন্দপশ্থীরাই (তার সঙ্গে সমস্ত ইহুদী বুর্জোয়া পার্টি, যাদের পিছনে 
পিছনে ব্ন্দপল্থীরা চলে, অনেক সময়ে সেটা না বুঝে) প্রধানত এবং 
মৃখ্যত এই “সাংস্কীতিক-জাতনয় স্বশাসনের' পাঁরকজ্পনাটাকে ব্যবহার করে 
তাদের প্রচার আর আলোড়নের কাজে । অথচ, যে-দেশে এই 'সাংস্কীতিক- 
জাতীয় স্বশাসনের' ধারণার উদ্তব হয়োছল সেই আস্ট্রয়ায় এই ধারণার জনক 
অন্তো বাউয়ের তাঁর বইয়ের একটা বিশেষ পাঁরচ্ছেদ দিয়েছেন একথা প্রমাণ 
করার জন্যে যে, 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসন' ইহদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা যেতে পারে না! 

বাভন্ন লম্বা লম্বা বক্তৃতার চেয়ে এটা থেকে আরও বোঁশ চূড়ান্তভাবে 
প্রমাণত হচ্ছে অন্তো বাউয়ের কত স্বয়ংাবরুদ্ধ, আর নিজের ভাব-ধারণাটার 
প্রতি তাঁর বিশ্বাস কত কম -- কেননা, আঁতরাম্দ্িক জাতীয় স্বশাসনের 
পাঁরকজ্পনা থেকে তানি একমান্র আঁতরাম্ট্রক (যার নিজস্ব রাজ্য নেই) 
জাঁতাঁটকেই বাদ দিচ্ছেন। 

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, বুন্দপল্থনরা কিভাবে ইউরোপ থেকে সেকেলে 
ঢঙ্রর 'বাঁভন্ন পাঁরকজ্পনা নকল করে নিয়ে ইউরোপের ভুলগুলো দশগুণ 
'বাঁড়য়ে-ফাঁপিয়ে' অসম্ভব আজগাঁব পর্যায়ে নিয়ে যায়। 

ঘটনাটা হল এই যে, আর এই হল তৃতীয় বক্তব্য __ ব্ল্যন'এর অস্ট্রীয় 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কংগ্রেসে (১৮৯৯ সালে) “সাংস্কীতিক-জাতীয় 
স্বশাসনের' কর্মসাচ প্রস্তাঁবত হলে তারা সেটাকে বাতিল করে দিয়োছিল। 
তারা শুধু একটা আপস গ্রহণ করোছল -_ সেটা ছিল রাস্ট্রে জাতগত 
ভাত্ততে সামা নিার্দন্ট করা অগ্চলগ্লির সংযুক্তির জন্যে প্রস্তাব রূপে। 
এই আপসে 'আতিরাম্দ্রকতা, কিংবা জাতসত্তা অনুসারে শিক্ষার 
পৃথকীকরণ, এর কোনটারই ব্যবস্থা ছিল না। এই আপস 
অনুসারে, সবচেয়ে অগ্রসর (প:ুঁজতান্নিক দিক থেকে) জনাকীর্ণ 
কেন্দ্র শহর, কারখানা আর খাঁন এলাকা, গ্রামাণ্চলের বড় বড় 
তালুক, ইত্যাদিতে প্রত্যেকাট জাতিসত্তার জন্যে কোন আলাদা 
ণবদ্যালয় নেই। 
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'সাংস্কৃতিক-জাতনয় স্বশাসনের' এই প্রীতিক্রিয়াপন্থী, অতাব হানিকর, 
কুপমণ্ডূক, জাতীয়তাবাদী ভাব-ধারণার বিরদ্ধে রাশিয়ার শ্রামক শ্রেণন 
লড়াই চালিয়ে আসছে এবং তা চালাতে থাকবে। 


'জা প্রাভ্‌দ', ৪৬ নং ২৪শ খন্ড, পঃ ১৭৪--১৭৮ 
২৮শে নভেম্বর, ১৯১৩ 


আমাদের বিদ্যালয়গযালে সম্বন্ধে 


১৯১১৯ সালের ১৮ই জানুয়ার তাঁরখের সারা রুশ বিদ্যালয়-শুমারে 
তথ্যাদির আত 'িরেস আকারণ সত্তেও সেটা সরকারী গোপনতার 
যবনিকাটাকে সামান্য তুলে ধরা সম্ভব করেছে। 

এখন অবাধ একমান্র যে-তথ্যাঁদ প্রাপ্তসাধ্য সেটা সেন্ট 1পটার্সবর্গ 
শিক্ষা-অণ্টল সম্বন্ধে _ শহর এবং গ্রামগ্লর জন্যে প্থক-পৃথকভাবে। 
এইসব তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাক আমাদের প্যারিশীয়-যাজকীয় বদ্যালয়গুল 
(২৮) কী রকমের। 

শহরগুলিতে, পৌর এক-্রেণীর বিদ্যালয় ৩২৯টা, বেসরকারী তৃতীয় 
পর্যায়ের বিদ্যালয় ১৩৯টা এবং যাজকীয় এক-শ্রেণীর বিদ্যালয় ১৭৭টা। 
বিদ্যালয়ের 1শাক্ষকাদের গড় বেতনগুলির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাক 
(বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম): পৌর বিদ্যালয়গুীলতে -- 
বছরে ৯২৪ রূবল, বেসরকারী -- ৬০৯, যাজকীয় --৩০২। 

গারব, ভূখা সব বিদ্যালয়ের 'শীক্ষকা, এমনই আমাদের যাজকাঁয় 
বিদ্যালয়গুলি। 

উচ্চতর এবং মাধ্যমিক অযাজকীয় সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের 
শতকরা হার ক সেটা দেখা যাক। পৌর বিদ্যালয়গ্ালতে -_- ৭৬ শতাংশ, 
বেসরকারী ববদ্যালয়গুলিতে - ৬৭ শতাংশ, এবং যাজকীয় 
বিদ্যালয়গুলিতে --১৮ শতাংশ! 

আঁশাক্ষতা সব বিদ্যালয়ের 'শীক্ষকা (যাজকীয় বাণীর শিক্ষকদের কথা 
তো আমরা এখনও কিছু বলছি নে), - এমনই আমাদের যাজকায় 
বিদ্যালয়গুি। 


৬৩ 


গ্রামগুলিতে আছে ৩,৫৪৫টা এক-শ্রেণীর জেম্স্তুভো বিদ্যালয় এবং 
২,৫০৬টা একশ্রেণীর যাজকীয় বিদ্যালয় প্রথমোক্তগীলতে বিদ্যালয়ের 
শাক্ষকাদের গড় বেতন বছরে ৩৭৪ রুূবল, পরবতর্ষগুিতে _৩০৯ রূবল। 

প্রথমোক্তগ্ুলিতে শিক্ষিত শিক্ষক (সাধারণভাবে সমস্ত শিক্ষক) 
২০ শতাংশ, পরবত্শগাঁলতে __২.৫ শতাংশ (আবারও যাজকীয় বাণীর 
শিক্ষকদের ছাড়াই)। 

যাজকীয় বিদ্যালয়গদলির কী শোচনীয় দশা, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা 
পাওয়া যায় এই সব তথ্য থেকে। 

শিক্ষার্থীদের মাথাঁপছ7 গৃহতল-আয়তনের বর্গ আর্শন(২৯) এবং 
বায়-আয়তনের ঘন আর্শনের গড় সংখ্যাও __ অর্থাৎ বিদ্যালয়গযাীলতে 
ঠাসাঠাঁস সম্বন্ধে তথ্যও -_ এই শহমারে সংগ্রহ করা হয়েছে। 

জেমস্তুভো 'বিদ্যালয়গ্লিতে ২.৬ বর্গ আর্শন গৃহতল-আয়তন এবং 
১০.১ ঘন আঁর্শন বায়-আয়তন; যাজকীীয় বিদ্যালয়গুলিতে যথাক্রমে 
২.৪ বর্গ আর্শন এবং ৯.৬ ঘন আঁর্শন। 

গৃহতল-আয়তন হওয়া উচিত জানালাগ্ীলর আলোক-আয়তনের ছ'গুণ। 
প্রকৃতপক্ষে সেটা ন'গুণ বোঁশি, অর্থাৎ বদ্যালয়গুলিতে ঠাসাঠাঁসই শুধু 
নয়, সেগাঁল অন্ধকারও বটে। 

এইসব তথ্য অবশ্য আত অঙ্প। আমাদের বিদ্যালয়গুলির গুঁছা অবস্থা 
সম্বন্ধে বিস্তৃত, যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্যাঁদ সংগ্রহ না-হতে দেবার জন্যে 
মন্্ক বেজায় চেষ্টা করোছল। 

তবু, অসম্পূর্ণ, সরকারীভাবে কাটা-ছাঁটা এবং ব্রাটপূর্ণভাবে আকারিত 
এইসব তথ্য থেকেও যাজকীয় বিদ্যালয়গুলির দিন-হীন অবস্থা স্পন্ট 
হয়ে উঠেছে। 

জনাঁশক্ষা সম্বন্ধে আসন্ন সারা রুশ কংগ্রেসে প্রশ্নাটকে সর্বাঙ্গীণরূপে 
হাজির করা এবং আমাদের বিদ্যালয়গন্লি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
অবস্থার উপর যথাসম্ভব আলোকপাত করা শ্রীমক, সাংস্কীতিক এবং 
শিক্ষামূলক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির প্রাতিনিধিদের সামনে একটা 
[বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন করণীয় কাজ। 
প্রলেতারস্কায়া প্রাভদা, ১০ নং ২৪শ খণ্ড, পঃ ২৩৯--২৪০ 
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৩ 


জাতীয় সমস্যায় সমালোচনামূলক মন্তব্য 
(অংশ) 


সন্দেহ নেই যে, সাধারণ অর্থে অর্থাৎ স্কুল ইত্যাদির অর্থে 'জাতীয় 
সংস্কৃতি” বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই যাজকতন্্ ও বুর্জোয়া 
শোভনিস্টদের একান্ত প্রভাবাধীন। 'সাংস্কীতিক-জাতীয়' স্বশাসনের সমর্থন 
করতে গিয়ে বুন্দপল্থীরা বলে যে, বাধবদ্ধ জাঁতগুীলির অভ্যন্তরে শ্রেণী- 
সংগ্রাম সর্বপ্রকার বাইরের বিবেচনা থেকে বিশদদ্ধ হয়ে উঠবে, সোঁট আত 
সপম্ট ও হাস্যকর কুটতর্ক। পধাঁজবাদ+ প্রত্যেকটি দেশেই সত্যকারের শ্রেণী- 
সংগ্রাম চলে সর্বাগ্রে অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক ক্ষেত্রে। এর থেকে স্কুলের 
বিষয়টাকে 'বাচ্ছল্ন করা হল প্রথমত, বিদঘুটে রকমের ইউটো পিয়া, কেননা 
স্কুলগ্ীলকে (সাধারণভাবে 'জাতীয় সংস্কৃতির মতোই) রাজনীতি ও 
অর্থনীতি থেকে 'বাঁচ্ছ্ন করা যায় না এবং দ্বিতীয়ত, পধাঁজবাদী দেশের 
অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক জীবনই প্রাতিপদে বিদঘুটে ও অচল সব জাতীয় 
বেড়া ও কুসংস্কার ভাঙতে বাধ্য করে, সুতরাং স্কুল ইত্যাদির ব্যাপারটা 
আলাদা করে নলে ণবশহ্দ্ধ' যাজকতন্ন্র ও শবশুদ্ধ' বুর্জোয়া শোঁভানজমই 
সুরাক্ষিত, তীর ও প্রবল হয়ে উঠবে। 

জয়েন্ট স্টক কোম্পানগুলিতে নানা জাতির পঃঁজপাঁতিরা একন্রেই 
বসে, পরম্পরে একেবারে মিলে যায়। কারখানায় বিভিন্ন জাতির শ্রামকেরা 
কাজ করে পাশাপাশি । সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ ও সুগভীর সমস্ত রাজনোৌতিক 
প্রশ্নেই জোট গড়ে ওঠে জাতি অনুসারে নয়, শ্রেণী অনুসারে । স্কুল 
ইত্যাদ ব্যাপারকে 'রান্ট্রের এক্তিয়ার থেকে সাঁরয়ে এনে' জাতিগ্ীলর হাতে 
তুলে দেওয়ার অর্থই হল জাতিসমূহের মিলনসাধক অর্থনীতি থেকে, বলা 


যেতে পারে, সমাজজীীবনের সর্বাধিক মতাদর্শগত ক্ষেত্রটি বিচ্ছনন করার 
চেষ্টা, যেখানে “বশহ্দ্ধ' জাতীয় সংস্কৃতি অথবা যাজকতন্ল ও শোভিনিজমের 
জাতীয় ফলন সবচেয়ে সহজ। 

'অণুল বাঁহভূ্ত' (দেশ বাঁহর্ভূত, বিশেষ একাঁট জাত যে এলাকায় 
বাস করে তার সঙ্গে সম্পক্যুত) অথবা 'সাংস্কীতিক-জাতীয়' স্বশাসনের 
পারকল্পনা কাজে পাঁরণত করা হলে তার শনধু একাঁটই মানে হবে: 
স্কুল ব্যাপারাটকে জাতিসত্তা অনুসারে বিভক্ত করা, অর্থাৎ স্কুলের ব্যাপারে 
জাতিগত কুরিয়া প্রবর্তন। প্রসিদ্ধ বৃন্দ পাঁরকজ্পনাটির এই আসল মর্মটুকু 
প্রলেতারয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের দৃম্টিভাঙ্গ তো দূরের কথা, গণতন্ত্রের 
দৃ্টিভাঙ্গ থেকেও তার সমস্ত প্রাতীক্রিয়াশশীলতা বোঝা যাবে। 

স্কুল ব্যাপারাউকে জাতীয়করণ, করার একটি দ্টাম্ত ও একটি 
পাঁরকল্পনা থেকেই পাঁরম্কার দেখা যাবে ব্যাপারটা ক। মার্কন যুক্তরান্ট্র 
উত্তর ও দক্ষিণ হিসাবে রাষ্ট্রগ্লর বিভাজন আজও পর্যন্ত জীবনের 
সকল ক্ষেত্রেই বর্তমান। ভ্রীতদাস মালিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও স্বাধীনতার 
সর্বাধিক এ্রীন্হ্য আছে প্রথমটিতে; অপরাঁটিতে আছে ব্রীতদাস মালিকানার 
সর্বাধিক এতিহ্য, নিগ্রো নিগ্রহের জের, সেই সঙ্গে তাদের অর্থনোতিক 
হরঁনতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাংপদতা (নিগ্রোদের মধ্যে শতকরা ৪৪ এবং 
শ্বেতকায়দের মধ্যে শতকরা ৬ জন নিরক্ষর), ইত্যাঁদ। এখন, উত্তরের 
রাষ্ট্রগযীলতে 'নগ্রো ছেলেরা শ্বেতকায় ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ে। 
দাক্ষণে আছে নিগ্রো ছেলেদের জন্যে পৃথক 'জাতীয়' স্কুল বা বর্ণগত 
স্কুল, যা বলবেন। আমি মনে কার, কার্যক্ষেত্রে 'জাতনীয়করণের' এই হল 
একমান্র দস্টান্ত। 

পূর্ব ইউরোপে এমন একটি দেশ আছে যেখানে বেইলিস মামলার€৩০) 
মতো মামলা আজো সম্ভব, যেখানে, শ্রীমান প্বারশ্‌কৌভচেরা নিগ্রোদের 
চেয়েও খারাপ একটা অবস্থায় ইহুদীদের দণ্ডিত রেখেছে । এ দেশের 
মন্ত্কে সম্প্রীতি ইহ;দশী ষ্কুলগযাঁলকে জাতায়করণের জন্যে একটা পাঁরকল্পনা 
দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যবশত, এই প্রাতক্রিয়াশীল ইউটোপিয়াঁট কার্যকরী 
হবে কি না সন্দেহ, ঠিক যেমন সম্ভব হয় নি অস্দ্রীয় পোঁট বুর্জোয়াদের 
ইউটো পিয়া, যাঁরা সুসঙ্গত গণতন্দ্ের প্রবর্তন ও জাতগত কামড়াকামাঁড়র 
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অবসান সম্পর্কে হতাশ হয়ে স্কুলের ব্যাপারে জাঁতিগলর জন্যে আলাদা 
আলাদা কক্ষ উত্তাবন করোছলেন এইজন্যে যাতে স্কুলের বাঁটোয়ারা নিয়ে 
জাতগনুলি কামড়াকামাড় করতে না পারে... কিন্তু শবাঁধবদ্ধ' হতে পারবে 
'বাঁভল্ন “জাতীয় সংস্কৃতিগ্ালর একের বিরুদ্ধে অপরের চন্বস্তন 
কামড়াকামাঁড়র জন্যে। 

পারপূর্ণ সমানাধিকারের নীতি, তার সঙ্গে আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়য়ে 
আছে জাতীয় সংখ্যালঘুদের আধিকার সুনিশ্চিত করার ব্যাপারটা । 
'সেভেরনায়া প্রাভদা'য় আমার প্রবন্ধে এই নীতটি প্রায় সেই একই ভাষায় 
প্রকাশ পেয়েছে যা পরে মাক্সবাদীদের সম্মেলনে আরো সঠিক ও সরকারী 
সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তে দাবি করা হয়েছে, “সাবধানে এমন 
একটি মৌলিক আইন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে একাঁট জাতির যে কোনো 
বিশেষ সুবিধা এবং জাতীয় সংখ্যালঘুর আধকারের যে কোনো লঙ্ঘন 
বাতিল বলে ঘোঁষত হবে ।, 

শ্রীফূত 'িবমান এই সূত্রাট 'নয়ে তামাসা করার চেষ্টায় ?জজ্ঞেস 
করছেন: 'জাতীয় সংখ্যালঘুর আধকারটা যে কী জীনস তা কোথেকে 
জানা যাবে? উন জানতে চান, এই সব আঁধকারের মধ্যে ক জাতীয় 
স্কুলের ক্ষেত্রে ণনজস্ব কর্মসূচি' রাখার আঁধিকার পড়বে 'নজেদের 
আদালত, রাজকর্মচারী ও জাতীয় ভাষায় স্কুল থাকার আঁধকার পেতে 
হলে জাতীয় সংখ্যালঘুদের কত বিপুলই বা হতে হবে? এই সব প্রশ্ন 
থেকে শ্রীযুত 'লবমান একটি “আন্ভবাচক' জাতীয় কর্মসূচির আবাঁশ্যকতা 
বার করতে চান। 

আসলে, এই সমস্ত প্রন থেকে পাঁরজ্কার দেখা যায় তথাকথিত গোঁণ 
খ:টিনাটি নিয়ে বিতকের আড়ালে কনসব প্রাতিক্রিয়াশীল জানিস আমাদের 
বৃন্দপম্থটি আমদানি করতে চাইছেন। 

নিজেদের জাতীয় স্কুলের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কর্মসৃচি'!.. প্রিয় 
জাতায়তাবাদী-সমাজতন্তরী, মার্কসবাদীদের একাটি সাধারণ স্কুল কর্মসূচি 
আছে, তাতে দণ্টান্তস্বরূপ পাঁরপূর্ণ ধর্মীনরপেক্ষ স্কুলের দাঁব করা 
হয়েছে। মার্কসবাদীদের দৃস্টিভাঙ্গ অনুসারে, গণতান্তিক রাম্ট্রে এই সাধারণ 
কর্মসূচি থেকে বিচ্যুতি কোথাও কখনো অনুমোদনযোগ্য নয় (কোনো 
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হবে হ্ছানীয় আঁধবাসীদের "সিদ্ধান্ত দ্বারা)। কিন্তু স্কুলের ব্যাপার 'রাস্ট্রের 
এক্তয়ার থেকে সরিয়ে এনে' জাতিগুলির হাতে অর্পণ করার নীতি 
থেকে আসে যে, আমরা শ্রীমকেরা আমাদের গণতাল্লিক রাম্ট্রে যাজকতন্দ্রী 
স্কুলের জন্যে 'জাতিগুলিকে' জনগণের টাকা ব্যয় করতে দিচ্ছি! নিজের 
অজ্ঞাতসারেই শ্রীফৃত 'িবমান 'সাংস্কৃতিক-জাতীয় স্বশাসনের' 
প্রাতীক্রিয়াশনলতা পাঁরচ্কার ফুটিয়ে তুলেছেন। 

'জাতীয় সংখ্যালঘদের কত বিপুল হতে হবে ৮ বৃন্দপল্থঈদের পেয়ারের 
অস্দ্রীয় কর্মসাঁচতেও তা স্থির করে দেওয়া হয় নি। এতে বলা হয়েছে 
(আমাদের কর্মসূচির চাইতেও সংক্ষেপে ও বোশ অস্পজ্টভাবে): __ 
“সাম্রাজ্যের লোকসভা কর্তৃক একটি বিশেষ আইন পাশ করে জাতীয় 
সংখ্যালঘুদের আধকার সংরক্ষিত হবে" (ক্যন কর্মসূচির ৪র্থ অনুচ্ছেদ)। 

অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রটদের কেউ কেন এই প্রশন তুলে 'বররত 
করে নি যে আইনটা কি হবে? তাতে কোন বিশেষ সংখ্যালঘুর কি 
বিশেষ আঁধকার সংরক্ষিত হবে 2 

কারণ, সমস্ত বিবেচক ব্যক্তিই বোঝে যে, একটা কর্মসূচিতে খুটিনাটি 
শ্ছির করে দেওয়া অনুচিত ও অসম্তব। কর্মসূচিতে শুধু মূলগত নীতিই 
বিবৃত হয়। এক্ষেত্রে মূলগত নাতাটকে অস্ট্রীয়রা ধরেই নিয়েছেন এবং 
হয়েছে। সে নীতি হল: কোনো জাতিগত বিশেষ সুযোগসীবধা চলবে না; 
কোনো জাতীয় অসাম্য চলবে না। 

বুন্দপল্থীর নিকট প্রশ্নটকে ব্যাখ্যা করার জন্যে একটি প্রত্যক্ষ দ্টান্ত 
গ্রহণ করা যাক। ১৯১১ সালের ১৮ই জানয়ারর স্কুল সেন্সাসের তথ্য 
অনুসারে সেন্ট পিটার্সব্র্গ শহরে জনাশক্ষা'-মন্মকের, প্রা্থামক স্কুলগলিতে 
ছান্ন ছিল ৪৮,০৭৬ । এর মধ্যে ৩৯৬ অর্থাৎ শতকরা একভাগেরও কম 
হল ইহদদী ছেলেমেয়ে। তাছাড়া, রুূমানীয় ছান্র -২, জজাঁয় --১, 
আর্মেনীয় _৩ ইত্যাঁদ। সম্পর্ক ও অবস্থার এই 'বাঁভন্নতাকে আলিঙ্গন 
করার মতো কোনো 'আস্তবাচক' জাতীয় কর্মসৃচি প্রণয়ন করা কি সম্ভব? 
(এবং এমনও নয় যে সেন্ট পিটার্সব্র্গই হল রাশিয়ার ষবচেয়ে 'পাঁচমিশালণ' 
জাতর শহর।) জাতর “সক্ষমাতিসূক্ষম ব্যাপারে ব্ন্দপল্থীদের মতো 
[বশেষজ্ঞেরাও বোধ হয় এরকম কর্মসূচি প্রণয়ন করতে অক্ষম। 


৬৮ 


এবং রাম্ট্র-সংাবধানে যাঁদ সংখ্যালঘুর আঁধকার খব করা প্রত্যেকাঁট 
ব্যবস্থাই নাকচ করার মৌলিক আইন থাকে, তাহলেও যে কোনো নাগাঁরকই 
এমন সব ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাঁব করতে পারবেন, যাতে দ্টান্তস্বরূপ, 
নিয়োগ করা যাচ্ছে না অথবা ইহুদী, আর্মেনীয় বা রুমানীয় ছেলেমেয়েদের 
জন্যে, এমনাক একটি জজাঁয় ছেলের জন্যেও বক্তৃতা শোনার জন্যে সরকারী 
ভবন ব্যবহার করা চলছে না। যাই হোক না কেন, সমানাধকারের 
ভাত্ততে জাতীয় সংখ্যালঘুর সমস্ত যাঁক্তসঙ্গত ও ন্যাধ্য আকাঙ্ক্ষার 
পাঁরপূরণ করা মোটেই অসম্ভব নয়, এবং কেউই বলবে না যে, সমানাধিকারের 
প্রচারে ক্ষাত হতে পারে। অন্যাঁদকে, স্কুল-সংক্রান্ত বিষয়াটকে জাতিসন্তা 
অনুসারে ভাগ করার প্রচার, দণ্টান্তস্বরুপ সেন্ট 'পটার্সকুর্গে ইহুদী 
ছেলেদ্দের জন্যে বিশেষ স্কুলের প্রচার হবে অবশ্যই ক্ষাতিকর এবং প্রত্যেকাঁট 
জাতীয় সংখ্যালঘুর জন্যে, একাঁট কি দুট কি িতনাট ছেলের জন্যে 
জাতীয় স্কুল স্থাপন করা -_ সে একেবারেই অসম্ভব। 

পুনরাঁপ, বিশেষ স্কুল বা আঁতারক্ত 'বিষয়গুলর জন্যে বশেষ শিক্ষক 
ইত্যাঁদর আঁধকার পেতে হলে জাতীয় সংখ্যালঘুদের কত বড়ো হওয়া 
প্রয়োজন সেটা ধার্য করা সর্বরাষ্ট্রীয় কোনো আইনে অসম্ভব । 

অপর পক্ষে, সমানাধকারের একটা সর্বরাষ্ট্রীয় আইন বিশদে রচনা 
করা সম্ভব, এবং বিশেষ 'নর্দেশাবলী ও আণুিক ডায়েট, শহর, জেম্স্তুভো, 
গ্রামগোম্ঠী ইত্যাঁদর "সদ্ধান্ত অনুসারে পাঁরবার্ধত করে নেওয়া চলে। 


১৯১৩ সালের অক্টোবরে -- ২৪শ খন্ড, পৃঃ ১৩৩--১৩৫, 
ডিসেম্বরে লেখা ১৪০--১৪২ 


মাক্সিম গোর কাছে লেখা চিঠি 


আ. ম. গোঁর্কর জন্যে 


প্রয় আলেক্সেই মাক্সিমোভিচ, 

আমার স্ত্রীর লেখা 'জনশিক্ষা এবং গণতন্ত'(৩১) প্নান্তকাখানি রেজাস্টরি 
ডাকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছ। 

শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশ্নাবাল নিয়ে এই লোঁখকা অধ্যয়ন করে আসছেন 
দীর্ঘকাল ধরে, কুঁড়ি বছরের বৌশ। প্যান্তকাখানির বনিয়াদ হল তাঁর 
নিজের পর্যবেক্ষণ এবং ইউরোপ আর আমোরকায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন 
ঘটনাবালর বিষয়ে মালমসলা, এই উভয়ই। অভ্যন্তরস্থ বন্তু থেকে দেখবেন, 
গ্রণতান্তিক মতামতের হীতহাসের একটা সংাক্ষপ্ত ববরণও প্রথমার্ধে রয়েছে। 
এটাও খুবই গুর্ত্বসম্পন্ন -_ কেননা, অতীতের বড় বড় গণতন্্ীদের 
মতামত সাধারণত দেখানো হয় ভুলভাবে, 'িংবা ভ্রান্ত দৃ্টিভাঙ্গ থেকে । জানি 
নে, আপান নিজে পড়বার জন্যে সময় করতে পারবেন কিনা, কিংবা আপানি 
আগ্রহান্বিত কিনা; 8৪২ এবং ১২ দ্টান্তের কাজ করতে পারে। 
সর্বসাম্প্রীতিক, সাম্রাজ্যবাদী যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে বাভন্ন পরিবর্তনের সংক্ষপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলির, মালমসলার বাঁনয়াদে, _ 
রাশিয়ায় গণতন্রীদের পক্ষে প্রশ্নে সেটা খুবই আগ্রহজনক কিছ আলোকপাত 
করেছে। 

এই পস্তিকাখানি প্রকাশ করতে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষে সাহায্য 
করলে সেটা হবে আমার প্রতি আপনার মস্ত অনগগ্রহ। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের 
জন্যে চাহদা রাঁশয়ায় এখন সম্ভবত খুবই বেড়েছে। 


সশ্রদ্ধী শখভকামনা, 
ভ. উলিয়ানভ 
৬]. (0112100%/. ১০10017৬/68, 42. 13010. 
১৯১৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারির ৪৯শ খণ্ড, পূ ১৮২--১৮৩ 


আগে লেখা 


সংশোধিত কর্মসূচির খসড়া 
কর্মসূচির পুরন এবং নতুন বয়ান 


কর্মসূচির পুরন আর নতুন বয়ানের মধ্যে তুলনা করা পাঠকের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সহজ এবং আরও সাবিধাজনক করার জন্যে উভয় বয়ানই 
নিম্নীলাখতভাবে একত্রে ছাপা হল: 

পুরন কর্মসূচির যেসব অংশ নতুন কর্মসূচিতে অপাঁরবার্তত রইল 
সেগুলি দেওয়া হল সাধারণ হরপে। 

পুরন কর্মসৃচির যেসব অংশ নতুন কর্মসূচি থেকে সম্পূর্ণ বাদ 
দিতে হবে সেগুলি দেওয়া হল নিচে রেখা টানা হরপে। 

নতুন কর্মসূচির যেসব অংশ প্রন কর্মসূচিতে ছিল না সেগুলি 
দেওয়া হল মোটা হরপে। 

৮। আঁধবাসাীদের মাতৃভাষায় শক্ষালাভের আঁধকার, যা নিশ্চিত হবে 
রাষ্ট্র ও স্বশাসন সংস্থার খরচে সেজন্যে আবশ্যক স্কুলের নির্মাণ মারফত; 
লোকসভায় প্রতি নাগরিকের নিজ মাতৃভাষায় ভাষণের অধিকার; সমস্ত 
স্থানীয় সামাজিক ও রাম্ট্রীয় প্রাতষ্ঠানে রাম্দ্রীয় ভাষার সঙ্গে সমভাবে 
মাতৃভাষার প্রবর্তন; বাধ্যতামূলক রাষ্দ্রীয় ভাষার প্রত্যাহার। 

১৩। রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের বিচ্ছেদ; ঢ্কুলের 
পূর্ণ এীহকতা। 

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়েরই বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক 
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সাধারণ ও পেশাদারী শিক্ষা; রাম্ট্রের খরচে গরিব শিশুদের জন্যে খাদ্য, 
পরিধেয় ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহ ।. 

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়ের বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক 
সাধারণ এবং পাঁলটেকনিক শিক্ষা (প্রধান প্রধান সবকটি শাখার দলে 
তত্বগতভাবে ও হাতে-কলমে উৎপাদনের পাঁরিচয়); বালক বালিকাদের 
সামাজিক উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিন্ঠ যোগ । 

১৫। রাষ্ট্রের খরচায় সমস্ত শিক্ষা্খদের জন্যে খাদ্য, পাঁরধেয় ও 
শিক্ষোপকরণ সরবরাহ। 

১৬। জনাশক্ষার কাজ স্ানীয় স্বশাসনের গণতান্ত্িক সংস্থার হাতে 
অর্পণ; স্কুলের কার্যক্রম ও শিক্ষক 'নর্বাচনে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বপ্রকার 
হস্তক্ষেপ লোপ; আঁধবাসশদের দ্বারাই সরাসার শিক্ষক নির্বাচন এবং 
আঁধবাসশীদের হাতে অবাঞ্চিত শিক্ষক প্রত্যাহারের আধকার। 

&। স্কুলোপযোগণী বয়সের (১৬ বছর পর্যন্ত) বালক বালিকাদের শ্রম 
ণনয়োগ উদ্যোক্তাদের পক্ষে 'ঈনষেধ এবং নাবালকদের (১৬--১৮ বছর) 
কর্মাদন ছয় ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ। 

&। উদ্যোক্তাদের পক্ষে স্কুলোপযোগী (১৬ বছর পর্যস্ত) বালক 
বালিকাদের শ্রম নিয়োগ নিষেধ এবং তরঃণদের (১৬--২০ বছর) কর্মীদন 
চার ঘণ্টায় সমাবদ্ধকরণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষাতকর উৎপাদনে ও খাঁনতে 


তাদের রাতে কাজ নিষেধ । 





১৯১৭ সালের এীপ্রল -_ মে'তে লেখা ৩২শ খন্ড, পৃঃ ১৪৭, ১6৫৪, 
১৫৫) ১৫৬ 


পেন্রগ্রাদে সাধারণের গ্রল্থাগারের করণনয় কাজ 


বাঁদ্ধমন্তা, আভপ্রায় এবং সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে হলে 
জ্ঞান থাকা দরকার । 

যেহেতু বহু-বছরের কালপর্যায় ধরে জারশাহি জনশিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসন্ন 
কান্ড চালিয়ে গেছে তাই পেরগ্রাদে গ্রন্থাগার কৃত্যকের হাল খুবই 
খারাপ। 

পশ্চিমের মুক্ত দেশগুলিতে, বিশেষত সুইজারল্যান্ডে এবং উত্তর 
আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘকাল যাবত আচরিত 'বাঁভল নাঁতর 
1ভান্ততে 'নম্নালাখত পাঁরবর্তনগ্যাল আবলম্বে এবং িঃশর্তে ঘটাতে 
হবে: 
১) সাধারণের গ্রল্থাগারকে প্রোক্তন ইম্পাঁরয়াল লাইব্রোর) আঁবিলম্বে 
পেব্রগ্রাদ আর প্রদেশগ্ীলর সমস্ত সাধারণের এবং রাষ্দ্ৰীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে 
এবং বিভিন্ন বৈদেশিক (ফিনল্যান্ডে, সুইডেনে, ইত্যাদ) গ্রল্থাগারের সঙ্গে 
প্‌স্তকাৰনিময্ম আরম্ভ করতে হবে। 

২) এক গ্রন্থাগার থেকে অন্য গ্রম্থাগারে বই পাঠানো আইনত 
ডাকমাশ;লমক্ত করতে হবে। 

৩) গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে প্রবেশ অবাধ করতে হবে - যা সভ্য 
দেশগ্ীলতে ধনীদের জন্যে বেসরকারণ গ্রন্থাগার এবং পাঠকক্ষগলিতে 
রেওয়াজি, 

রাঁববার এবং ছাঁটর দিনগুলি বাদ না-দিয়ে প্রাতিদিন সন্ধ্যা ৮টা থেকে 


১১টা। 
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৪) প্রয়োজনীয় কমর্দের আবলম্বে সাধারণের গ্রল্থাগারে বদলি করতে 
হবে জনশিক্ষা-মন্দমকের বিভিন্ন দপ্তর থেকে (পুরুষের জন্যে সামারক 
চাঁহদার কারণে বেশি মেয়ে দিয়ে) -_ সেখানে কমাঁদের দশ ভাগের ন'ভাগ 
ব্যাপৃত রয়েছে শুধু অকাজে নয়, ডাহা 'হানিকর কাজেও। 


১৯১৭ সালের নভেম্বরে ৩৫শ খন্ড, পৃঃ ১৩২--১৩৩ 
লেখা 


শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম সারা রশ কংগ্রেসে বক্তৃতা 
২৮শে অগস্ট, ১৯১৮ 


(অংশ) 


এখন আমরা যে-সংশ্রাম চালাচ্ছি, জনাঁশিক্ষা তার একটা জঙ্গ-উপাদান। 
কপটাচার আর মিথ্যাভাষণগুলোর বিরুদ্ধে আমরা প্রাতঘাত হানতে পার 
পূর্ণাঙ্গ আর আন্তারক সত্য 'দয়ে। যুদ্ধ যথেজ্ট স্পম্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে 
সংখ্যাগারজ্ঠের ইচ্ছা মানে কি, কথাটাকে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করে 
স্বার্থে গোটা গোটা জাতিকে টেনে নিয়ে যায় গণহত্যাকাণ্ডে। বুর্জোয়া 
গণতন্ত্র সংখ্যাগুরু অংশের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে চলে, এই ধারণাটা এখন 
চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হয়ে গেছে। আমাদের সংবিধান, আমাদের সোভিয়েতগনীল, 
যা ছিল ইউরোপের পক্ষে নতুন ছু, কিন্তু যার সঙ্গে আমরা আগেই 
পারিচত ছিলাম ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আঁভজ্ঞতা থেকে, সেগ্াল আলোড়ন 
আর প্রচারের চমৎকার মসলার কাজ দেয় __ বুর্জোয়া গণতন্দ্ধের মিথ্যাচার 
আর কপট প্রকীতিটাকে খুলে দেখিয়ে দেয়। আমরা মেহনত আর শোষিত 
জনগণের শাসন প্রকাশ্যে উদ্‌্ঘোষণা করেছি -_: আর তাতেই রয়েছে 
আমাদের শাক্ত আর অপরাজেয়তার উৎস। 

জনশিক্ষা সম্বন্ধেও এ একই কথা ঠিক: কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র যতই বোঁশ 
সংস্কাতিসম্পন্ন, সেটা ততই বোশ কুশলশী 'মথ্যাভাষণ করেছে ষখন সেটা 
ঘোষণা করেছে যে, 'বদ্যালয়গুঁল রাজননীতির উধের্ধ থাকতে পারে এবং 
সমগ্রভাবে সমাজের সেবা করতে পারে। 

প্রকৃতপক্ষে, 'বিদ্যালয়গুলকে বুর্জোয়াদের শ্রেণীগত শাসনের নিছক 
হাতয়ারে পাঁরণত করা হয়োছল। শবদ্যালয়গুঁলকে বুর্জোয়া বর্ণগত 
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মেজাজে পুরোদস্তুর ভরপুর করে তোলা হয়োছল। পংজপাঁতদের অনুগত 
খিদমতৃ্গার আর সুযোগ্য কমর যোগান দেওয়া ছিল সেগুলির উদ্দেশ্য। 
যদ্ধ দেখয়ে দিয়েছে যে, নিষত নষুত শ্রামককে [বনম্ট করার একটা 
উপকরণ 'হসেবে এবং যুদ্ধের ভিতর থেকে সৌভাগ্য লাভ করছে যে- 
পঃাঁজপাঁতরা তাদের জন্যে বপুল মুনাফাস্যাম্টর জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে 
আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়গ্রলি। যুদ্ধ ভিতরে-ভিতরে অবক্ষয়িত হয়ে 
গেছে _ কেননা সত্য দিয়ে তাদের মিথ্যাগুলোর 'বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা 
সেগুলোর স্বরুপ খুলে ধরোছ। আমরা বলি, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের কাজ 
বুর্জোয়াদের বিপর্যস্ত করার সংগ্রামেরই একটা অঙ্গ। আমরা সর্বসাধারণ্যে 
ঘোষণা কার যে, জীবন এবং রাজনশীত থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা __ মিথ্যা এবং 
ভণ্ডামি । পুরন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সেরা সেরা শাক্ষত প্রাতানাধরা যে 
অন্তর্থাতের শরণ 'নিয়োছিল তার অর্থটা ছিল কী ঃ যেকোন আলোড়নকারর 
প্াস্তকার চেয়ে ভালভাবে এই অন্তর্থাত দোঁখয়ে দয়োছল যে, এই লোকেরা 
জ্ঞানকে তাদের একচেটে বলে মনে করে এবং এটাকে তথাকাঁথত “দাধারণ 
মানুষের, উপর শাসন চালাবার একটা হাতিয়ারে পরিণত করেছে। তারা 
তাদের শিক্ষাকে ব্যবহার করেছে সমাজতান্তিক গঠনকাজ ব্যাহত করার 
জন্যে, তারা প্রকাশ্যে দাঁড়য়োছিল মেহনতাঁ জনগণের বিরুদ্ধে । 

বৈপ্লাবক সংগ্রাম হয়েছে রাশিয়ার শ্রীমক এবং কৃষকদের সমাপ্তি 
বিদ্যালয়। তারা দেখেছে একমান্র আমাদের ব্যবস্থাই তাদের প্রকৃত শাসন 
নিশ্চিত করে, তারা নিজেদের প্রত্যয় জন্মাতে পেরেছে যে, কুলাক, ভূস্বামী 
আর প:ঁজপাঁতিদের প্রাতরোধ সম্পূর্ণত চূর্ণ করার কাজে শ্রামক এবং 
গরিব কৃষকদের সহায়তা দেবার জন্যে রাষ্ট্রক্ষমতা সবাঁকছুই করছে। 

মেহনত জনগণ জ্ঞান-তৃাষিত, তার কারণ, জিতবার জন্যে সেটা তাদের 
দরকার। মেহনতাঁ জনগণের প্রাতি দশ-জনের ন'জন উপলান্ধ করেছে -__ 
মুক্তির জন্যে তাদের সংগ্রামে জ্ঞান একটা অস্ত্র, তাদের অকৃতকার্ধ তাগুলো 
শিক্ষার অভাবের দরূন, আর প্রত্যেককে যথার্থই শিক্ষালাভ করতে দেওয়া 
এখন তাদেরই কাজ । আমাদের আদর্শ স:রাক্ষিত, তার কারণ জনগণ নিজেরাই 
নতুন, সমাজতান্পিক সমাজ গড়তে লেগে গেছে। নিজেদের আঁভজ্ঞতা 
থেকে, নিজেদের অকৃতকার্যতাগছলো আর ভুলভ্রাস্তগ্লো থেকে তারা 
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শিখছে, আর তাদের সংগ্রামের জয়যুক্ত নিম্পান্তর জন্যে শিক্ষা কত 
অপাঁরহার্য সেটা তারা দেখছে। বহ প্রাতষ্ঠানের আপাতদস্ট বন্ধ হয়ে 
যাওয়া এবং অন্তর্থাতক বাদ্ধজীবীদের মহোল্াস সত্বেও আমরা দেখাছ, 
সংগ্রামে 'আভজ্ঞতা জনগণকে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে নিতে 
শিখিয়েছে। যাঁরা কথায় নয় কাজেই জনগণের প্রাতি সহানুভূতিশীল তাঁরা 
সমাজতান্ত্িক আদর্শ যে জয়যুক্ত হবে সেটা তার একটা 'নশ্চয়তা। 
(জয়ধৰনি।) 


৩৭শ খন্ড, পৃঃ ৭৬--৭৮ 


আন্তাতিকতাবাদশী শিক্ষকদের 
দ্বিতীয় সারা রশ কংগ্রেসে বক্তৃতা 
১৮ই জানঃম়্ার, ১৯১৯ (৩২) 


(প্রচণ্ড হাততালি হয়ে দাঁড়াল জয়ধবান।) কমরেডসব, জনকামিসার 
পারদের তরফে আপনাদের কংগ্রেসে আঁভবাদন জানাই। শিক্ষকেরা 
এখন সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন কাজের সম্মুখীন। আম আশা কার, যে-বছরটা 
আমরা সবে পার হয়ে এলাম তার পরে, এক বছরের সংগ্রামের পরে, 
আন্তর্জাঁতক 'বষয়াবালর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার পরে, শিক্ষকদের মধ্যে যে- 
সংগ্রাম চলে আসছে --যাঁরা একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার জন্যে, 
সমাজতান্মিক বিপ্লবের জন্যে কাজ করার অবস্থান নিয়েছিলেন, আর যাঁরা 
এযাবত দাঁড়য়েছেন পুরন ব্যবস্থার পক্ষে, শিক্ষা পুরন ব্যবস্থার 1ভাত্ততেই 
চলতে থাকতে পারে এই পুরন বদ্ধধারণার পক্ষে, তাঁদের মধ্যে- সেটার 
অবসান ঘটা চাইই, আর সেটার অবসান ঘটছে। এতে আর কোন সংশয় 
থাকতে পারে না ষে, শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যাঁদের অবস্থান 
শ্রামক শ্রেণী আর মেহনতঈ কৃষকদের খুব কাছাকাছি, তাঁদের এখন প্রত্যয় 
জন্মেছে যে, সমাজতান্ল্িক বিপ্লব বদ্ধমূল এবং অবশ্যন্তাবভাবেই ছাড়িয়ে 
পড়ছে সারা পাাঁথবীতে। তাই আমি মনে কার, এখন শিক্ষকদের বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ আন্তারকভাবেই চলে আসবেন সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামে মেহনত আর শোষিত জনগণের সরকারের পক্ষে 
এবং সেইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে যাঁরা এখনও বিভিন্ন পুরন বুর্জোয়া 
বদ্ধধারণা, পুরন ব্যবস্থা আর ভণ্ডামগুলোর পক্ষে রয়েছেন এবং কল্পনা 
করছেন সেই ব্যবস্থার কিছ; অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে। 

বিদ্যালয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারে, এই মতটা এইসব 
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বুর্জোয়া ভন্ডাঁমর একটা। এই মতটা কত ভুয়ো সেটা আপনারা বেশ 
ভালভাবেই জানেন। বুর্জোয়ারা এই নীতির ওকালাতি করত, আর তারা 
ভাত্তপ্রস্তর, এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণকে বুর্জোয়াদের বশংবদ আর দক্ষ 
নোকর ট্রেনিংয়ে পর্যবাঁসত করতে, এমনাক সর্বজনীন শিক্ষাকেও সম্পূর্ণভাবে 
বুর্জোয়াদের বশংবদ আর দক্ষ গোলাম ট্রেনিংয়ে, পঠাজর দাস আর হাতিয়ার 
প্রোনংয়ে পর্যবাঁসত করতে চেস্টা করোছল। বিদ্যালয়কে মানব-ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের একটা উপকরণ করার কথাটা তারা কখনও ভাবে নি। আর এখন 
সবার কাছে এটা স্পম্ট যে, এটা করতে পারে একমান্র সমাজতান্তিক 
বিদ্যালয়, যার 'বাঁভল্ন আঁবচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে মেহনত এবং শোষিত 
জনগণের সঙ্গে, এবং যা সোভিয়েত কর্মনীতি সমর্থন করে সর্বাস্তঃকরণে। 
শিক্ষার পুনর্গঠন অবশ্য সহজ ব্যাপার নয়। তাই, স্বভাবতই, 
ভুলদ্রান্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, শিক্ষা আর রাজননীতির মধ্যে সম্পর্ক- 
সংক্রান্ত নীতিটির অপব্যাখ্যা দেবার এবং নশীতাঁ্টর স্ছুল এবং বিকৃত অর্থ 
দেবার 'বাভন্ন চেস্টা আছে। যেমন, কাঁনম্ঠ পুরুষকে যখন রাজনীতির 
জন্যে যথেষ্ট প্রস্তুত করা হয় নি তখন তাদের মনে রাজনাঁতি ঢুকাবার 
বাঁভন্ন আনাড় চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মৃূলনীতাটির এই রকমের 'বাভন্ন 
স্ছুল প্রয়োগের বিরুদ্ধে আমাদের সব সময়ে লড়াই চালাতে হবে তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু, শিক্ষণ পেশার যাঁরা "আন্তর্জাতিক এবং সোভিয়েত 
সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের এখন মুখ্য কাজ হল িস্তৃততর 
এবং যতদূর সম্ভব সর্বাত্মক শিক্ষক সাঁমাত গড়ার জন্যে কাজ করা। 
আপনাদের সাঁমাতিতে, আন্তর্জাতকতাবাদদের সমাতিতে পূরন শিক্ষক 
সমাতির, যা 'বাভন্ন বুর্জোয়া বদ্ধধারণা আঁকড়োছিল এবং বুঝসমঝের 
অভাব দেখিয়োছল, তার কোন স্থান নেই। এইসব বিশেষ সুযোগস্মবিধা 
সমর্থন করার জন্যে এটা লড়াই করছে সবার চেয়ে বেশি কাল যাবত, 
বোঁশ কাল অন্যান্য মাথা-মাথা সামাতির চেয়ে, যেগুলি গাঠিত হয়োছল 
১৯১৭ সালের বিপ্লবের একেবারে আরম্তেই, যেগুলির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই 
চাঁলয়োছলাম জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে। আমার মতে, আপনাদের 
আন্তজ্াঁতিকতাবাদী সাঁমাতিটি খুব সংগতভাবেই হয়ে উঠতে পারে একাঁট 
অখন্ড 'িদ)লয় [শিক্ষক ট্রেড ইউীনিয়ন, যা অন্যান্য সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের 
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মতো সোভিয়েত সরকারের কর্মনীতির পক্ষাবলম্বী হবে - যা খুবই 
স্পন্ট দোখয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় সারা রুশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস(৩৩)। 
শিক্ষকদের সামনে কাজ বিপূল। আগের বিপ্লব ঢিলেমি আর অনৈকোর 
যেসব জের রেখে গেছে সেগ্ালর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের লড়াই চালাতে 
হবে। 

এরপরে, প্রচার আর আলোড়নের বিষয়ে । শিক্ষক সমাজের বুর্জোয়া 
অংশের অন্তর্ঘাত আর বদ্ধধারণাগ্রুলোর দরুন শিক্ষকদের প্রাতি আস্ছার 
অভাবের কথা বিবেচনায় রাখলে, প্রচার আর শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে এখনও 
অনৈক্য বিদ্যমান থাকবে এটা তো স্বাভাঁককই -- এ বুর্জোয়া অংশ 
ভাবতে অভ্যস্ত যে, আসল শিক্ষা পাবার আঁধকারণ শুধু ধনরাই, পক্ষান্তরে, 
জীবনের যথার্থ কর্তা হবার ট্রেনিং নয়। এটা শিক্ষকদের একাংশের 
ভাগ্যকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, ভুয়ো-শিক্ষা ক্ষেত্রে অবধারিত করে দেয়, এবং যাতে 
সমস্ত শিক্ষা-বিজ্ঞানশীক্ত মিলিত হতে এবং আমাদের সহযোগী হতে পারে 
এমন একটা অখন্ড বন্দোবস্ত উপযুক্তরুূপে আমাদের গড়তে দেয় 'নি। 
যখন আমরা পুরন বুর্জোয়া বদ্ধধারণাগুলো বর্জন করব, একমান্র তখনই 
আমরা কৃতকার্য হব; আপনাদের সমিতির কাজ হল এখানেই শিক্ষকদের 
বস্তুত অংশকে আপনাদের পাঁরবারের মধ্যে টেনে আনা, শিক্ষণ পেশার 
সবচেয়ে অনগ্রসর অংশগুলিকে শিক্ষিত করে তোলা, সাধারণ প্রলেতারায় 
কর্মনীতির আওতায় তাঁদের আনা এবং একই আঁভল্ন সংগঠনের মধ্যে 
তাঁদের একন্রে সমবেত করা । 

ছ্রেড ইউনিয়ন সাঁম্মলনে শিক্ষকদের হাতে রয়েছে বিরাট কাজ, এখন 
আমাদের দেশের যা অবস্থা তাতে, যখন গৃহযুদ্ধের সমস্ত বিষয় বেশ 
স্পম্ট হয়ে আসছে, আর যখন পেটি বুর্জোয়া গণতান্দিক লোকেরা 
বাধ্য হচ্ছে, কেননা, তারা নিজেরাই দেখেছে, এটা তাদের পছন্দ হোক, 
চাই না-হোক, অন্য যেকোন পথ তাদের ঠেলে নিয়ে যাবে শ্বেতরক্ষীদের 
আর আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করার 'দিকে। সারা পাঁথবীর 
সামনে এখন রয়েছে একই প্রধান কাজ, তাতে 'িচার্ধ বিষয় হল: হয়, 
চূড়ান্ত প্রাতীক্রয়াশীলতা, সামারক একনায়কত্ব আর গ্ীলবর্ষণ -- যার 
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লক্ষণীয় দস্টান্ত আমরা পেয়ৌছ বার্লন থেকে _ হয়, এই বিদ্বেষদুজ্ট 
প্রতিক্রিয়াশীলতা পঃজিপাঁত জানোয়ারগনুলোর পক্ষ থেকে, যারা উপলাব্ধ 
করছে এই চার বছরের যুদ্ধের জন্যে তারা শাস্ত থেকে পার পাবে না, কাজেই 
প্রস্তুত, নইলে, সমাজতান্দিক বিপ্লবে মেহনত জনগণের চূড়ান্ত জয়। আজ 
আর কোন মধ্যপন্থা হতে পারে না। তাই, যেসব শিক্ষক একেবারে গোড়া 
থেকেই 'আন্তর্জাঁতিকের' পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং এখন স্পম্ট বুঝতে 
পারছেন যে, অপর শিবিরে শিক্ষকদের, মধ্যে তাঁদের প্রাতিপক্ষীয়রা কোন 
গুরুত্বসম্পন্ন প্রাীতিরোধ খাড়া করতে পারে না, তাঁদের ঢের বোশ বিস্তৃত 
ক্রিয়াকলাপ শুরু করতে. হবে। আপনাদের ইউানয়নের এখন হয়ে ওঠা 
উচিত একটি বিস্তৃত শিক্ষক ট্রেড ইউনিয়ন, যে ইউাঁনয়ন দ্‌ঢুভাবে দাঁড়াবে 
সোভিয়েত কর্মনীতি এবং প্রলেতারয়েতের একনায়কত্বের মারফত সমাজতন্দের 
জন্যে সংগ্রামের পক্ষে । 

এখন আঁধবেশনরত দ্বিতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই সংত্রই গ্রহণ 
করেছে। এই কংগ্রেস দাবি করেছে, কোন 'নার্দন্ট কাজে, কোন 'নার্দ্ট 
কর্মক্ষেত্রে কর্মরত প্রত্যেকে একই ইউনিয়নে যোগ দিক; এরই সঙ্গে সঙ্গে 
এই কংগ্রেস ঘোষণা করেছে, প:ঁজ থেকে শ্রমের মুক্তর জন্যে সংগ্রামের 
মৌলিক কাজগ্লি থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দূরে সরে থাকতে 
পারে না। কাজেই, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব দিয়ে সমাজতন্তের জন্যে 
বৈপ্লাবক শ্রেণী-সংগ্রাম যেসব ইউনিয়ন স্বীকার করে কেবল সেগুলিই 
ব্রেড ইউনিয়নগ্ালর পূর্ণ এবং সমান-সমান সদস্য হতে পারে। আপনাদের 
ইউীনয়নাট এই রকমেরই ইউীনয়ন। আপনারা সেই অবস্থানে আবচাঁলত 
থাকলে, শিক্ষকদের বৃহত্তর অংশকে টেনে আনতে, এবং যাতে জ্ঞান আর 
বিজ্ঞান আর বিশেষ-সুবিধাভোগনদের বস্তু হয়ে না থাকে, সেটা যাতে ধনী 
হয় মেহনত আর শোষত জনগণের মাীক্তর জন্যে একটা অস্ত্র, সেজন্যে 
কাজে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন। এই প্রচেস্টায় আপনাদের যাবতীয় 
সাফল্য কামনা করতে চাইছি। 


৩৭শ খণ্ড, প্‌ ৪৩০--৪৩৩ 
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কাঁমউানিষ্ট ছাত্রদের 
প্রথম সারা রূশ কংগ্রেসে বক্তৃতা 
১৭ই এপ্রল, ১৯১৯ 


বড় খীশ হয়ে আমি আপনাদের আভবাদন জানাচ্ছি। এখানে কতগলি 
গৃবেনিয়ার প্রাতানাধত্ব আছে, কিংবা আপনারা এসেছেন কোথা থেকে, তা 
আম জান নে। যেটা গুরুত্বসম্পন্ন তা হল এই যে, যবকসমাজ, কমিউনিস্ট 
যূবকসমাজ সংগঠিত হচ্ছে। যেটা গ্‌রুত্বসম্পন্ন তা হল এই যে, নতুন 
ধরনের বিদ্যালয় গড়তে ?শখবার জন্যে যুবকেরা একব্রে সমবেত হচ্ছে। 
এখন আপনাদের হয়েছে এক নতুন ধরনের বিদ্যালয়। পুরন, আমলাতাল্ত্িক 
বিদ্যালয়, ষেটাকে আপনারা ঘৃণা করতেন, আতি জঘন্য মনে করতেন, যার 
সঙ্গে আপনাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তার আস্তত্ব আর নেই। খুবই দীর্ঘ 
কালপর্যায়ের জন্যে আমরা আমাদের কাজের পরিকল্পনা করোছ। যে-ভাবষ্যং 
সমাজের জন্যে আমরা সাগ্রহে চেম্টা করাছ, যে-সমাজে সবাইকে কাজ 
করতেই হবে, যে-সমাজে থাকবে না কোন শ্রেণীগত পার্থক্য, তা 
গড়তে দ্বীর্ঘ সময় লাগবে । বর্তমানে আমরা এই ভাবষ্যং সমাজের কেবল 
ভিত্তিস্থাপন করাছ, কিন্তু বড় হয়ে আপনাদের 'তা গড়তে হবে। বর্তমানে, 
কাজ করুন যতখানি শীক্ততে কুলোয়; যা আপনাদের পক্ষে মান্রাতিরিক্ত 
তেমন কাজ হাতে নেবেন না; বয়োজ্যেম্তধদের নেতৃত্বে কাজ করূন। আরও 
একবার আমি এই কংগ্রেসকে আঁভবাদন জানাচ্ছি এবং আপনাদের কাজে 
যাবতাঁয় সাফল্য কামনা করছি। 


৩৮শ খন্ড, পঃ ৩২০ 


বয়দ্ক-শিক্ষার 
প্রথম সারা রশ কংগ্রেস 
৬ই -- ১৯শে মে, ১৯১৯ 


বে 
৬ই মে তারখে আভনন্দন ভাষণ 


কমরেড, বয়স্ক-শিক্ষার্‌ কংগ্রেসকে আভনন্দন জানাতে পেরে আমি খুবই 
আনাঁন্দত। বলাই বাহুল্য, আমার কাছ থেকে এমন বক্তৃতার প্রত্যাশা আপনারা 
করেন না, যা ব্যাপারটার মর্মার্থে প্রবেশ করতে পারে, যা করেছেন পূর্ববতাঁ 
বক্তা কমরেড লুনাচারাঁস্ক, যান ওয়াঁকবহাল ও সমস্যাটার সঙ্গে বশেষভাবে 
পাঁরচিত। আম সীমাবদ্ধ থাকতে চাই আঁভনন্দনের অন্প কয়েকটা কথায় 
এবং জনকাঁমসার পারষদে আপনাদের প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে কিছুটা ঘাঁনম্ঠ 
সংস্পর্শে আসার সময় অল্প যা কিছ; নজরে পড়েছে ও মনে হয়েছে তাতে। 
আমার দূঢ় বশ্বাস সাবালক শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের মতো সোভিয়েত 
'ন্রিয়াকলাপের এমন ক্ষেত্র কমই মিলবে যেখানে দেড় বছরের মধ্যে এত বপুল 
সাফল্য আর্জত হতে পেরেছে। সন্দেহ নেই, অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে 
আপনাদের ও আমাদের পক্ষে কাজ করা সহজ ছিল। এক্ষেত্রে আমাদের 
সাবেক বাধা ও সাবেক প্রাতবন্ধক দূর করতে হয়োছিল। শ্রামক ও কৃষক 
জনগণের মধ্যে জ্ঞানের, অবাধ শিক্ষার, অবাধ বিকাশের যে বিপুল 'সাহদা 
সবচেয়ে বোশ দেখা গেছে, তা মেটাতে যাওয়া এক্ষেন্নে আমাদের পক্ষে বোঁশ 
সহজ হয়েছিল, কেননা জনগণের বিপুল চাপের কল্যাণে পথের বাহিপ্রীতবন্ধক 
দূর করা, আমাদের যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বেধে রাখে ও সে যুদ্ধের 
পরিণামস্বরুপ বিপুলতম ক্লেশভারে রাশিয়াকে নিপাঁতিত করে সেই সব 
এীতহাসিক বুর্জোয়া প্রাতজ্ঞানকে চূর্ণ করা যাঁদ বা আমাদের পক্ষে সহজ 
হয়ে থাকে, বাইরের প্রাতবন্ধক চূর্ণ করা যাঁদ বা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে 
থাকে, তাহলেও অন্যাদকে আবার জনগণকে নতুন ক'রে শাঁখয়ে তোলার 
ব্যাপারে, সংগঠন ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে, জ্ঞানপ্রচারের ব্যাপারে, তমসাছন্নতা 
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ও সংস্কীতহননতা, বন্যতা ও বর্বরতার যে দায়ভাগ আমরা পেয়েছি তার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে আমাদের কাজের পুরো চাপটা আরো বোঁশ 
তঈব্রতায় টের পেতে হয়েছে । এখানে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে একেবারেই অন্য 
পদ্ধাততে। আমাদের ভরসা করতে হয় কেবল সময়সাপেক্ষ সাফল্য ও 
জনগণের অগ্রণী স্তরের পক্ষ থেকে একরোখা নিয়মিত প্রভাব বিস্তারের 
ওপর, এমন প্রভাব ঘা জনগণ একান্ত আন্তারকতায় বরণ ক'রে নেয়, এবং 
প্রায়ই আমরা এই অপরাধ কার যে দিই সাধ্যের চেয়ে কম। আমার মনে হয়, 
বয়স্ক-শশক্ষার প্রচারে, সাবেকী কাঠামো ও সর্তে আবদ্ধ নয় এমন অবাধ 
শিক্ষার যে প্রচারকে বয়স্ক জনগণ স্বাগত করছে, তার এই প্রথম পদক্ষেপগীলর 
ক্ষেত্রে প্রথম দিকে আমাদের সবচেয়ে বৌশ লড়তে হয়েছে দুই ধরনের বাধার 
বরৃদ্ধে। দুটি প্রাতিবন্ধকই আমরা উত্তরাধকার পেয়োছ সাবেকী পণাজবাদণ 
সমাজের কাছ থেকে, যা এখনো পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখছে, হাজার 
হাজার, লক্ষ লক্ষ সর, রজ্জু ও শৃঙ্খলে আমাদের নিচে টানছে। 

প্রথম ন্রুটটা হল বুর্জোয়া বৃদ্ধিজীবাদের প্রাচুর্য, যারা নতুন ধারায় 
গঠিত শ্রীমক ও কৃষকদের শিক্ষা-প্রাতিজ্ঞানগুলিকে আত প্রায়শই ধরে 
নিয়েছে দর্শন ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত স্বকপোলকজ্পনার 
সি যেখানে অতি প্রায়শই একান্ত বিদঘুটে 
মুখ-ভাঁঙ্গকেই চালানো হয় নতুন কিছু বলে এবং শুদ্ধ প্রলেতারাীয় 
টপ তলব ঠাকুর 
অস্বাভাঁবক ও উৎকট€(৩৪)। (করতালি ।) কিন্তু গোড়ার দিকে এটা স্বাভাঁবক 
এবং সম্ভবত মার্জনীয়, ব্যাপক আন্দোলনের ওপর তার দোষ চাপানো যায় 
না। এবং আমার আশা আছে যে যতই হোক শেষ পর্যন্ত তা থেকে বৌরয়ে 
আসছি ও বোঁরয়ে আসব। 

দ্বিতীয় ঘ্ুটিও হল পাজবাদের উত্তরাধিকার । জ্ঞানতৃষ্ণায় ধাবিত পৌঁট 
বুর্জোয়া মেহনতাঁদের ব্যাপক জনগণ সাবেকীটাকে চূর্ণ করলেও সংগঠনশনীল 
ও সংগঠিত ছু চাল; করতে পারে নি। জনকাঁমসার পরিষদে যখন 
সাক্ষরদের কাজে লাগানো ও গ্রল্থাগার বিভাগের প্রশ্ন আলোচনা হয় তখন 
আম কিছুটা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখি এবং এই স্বজ্প, পর্যবেক্ষণ থেকে এ 
ব্যাপারে অবস্থাটা যে কী খারাপ তা উপলান্ধ কাঁর। বলাই বাহুল্য যেটা 
খারাপ, আভনন্দন-ভাষণে তা উল্লেখের চল বিশেষ নেই। আমার আশা 
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আছে এই রেওয়াজ থেকে আপনারা মুক্ত এবং আমার খেদজনক 
পর্যবেক্ষণগনীল যাঁদ আপনাদের শোনাই তাহলে আমায় মার্জনা করবেন। 
যখন সাক্ষরদের কাজে লাগানোর প্রশ্নটা আমরা তুলি, তখন সবচেয়ে বেশি 
এইটে চোখে পড়ে যে, সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়া বিপ্রবের কাঠামো ছাড়িয়ে না 
গিয়েও চমৎকার সাফল্য লাভ করেছে আমাদের 'বিপ্লব। বিদ্যমান শীক্তগ্ীলর 
জন্য অবাধ বিকাশের সুযোগ দেয় তা, আর এই বিদ্যমান শাক্তগ্ীল হল 
পোঁট বুর্জোয়া শাক্ত, সেই একই তাদের ধ্যান 'ষে যার নিজের জন্যে, সবার 
জন্যে ভগবান, সেই একই আঁভশপ্ত প:ঁজবাদী ধান যা কলচাক ও 
সাবেক বুর্জোয়া পুনঃগপ্রাতিষ্ঠায় ছাড়া আর কোথাও কখনো পেশছয় না। 
[নরক্ষরদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমাদের এখানে কী করা হচ্ছে সেটা 
যখন দেখি, তখন আমার ধারণা ও ব্যাপারে করা হয়েছে খুবই কম, এবং 
এইটে বোঝা আমাদের সাধারণ কর্তব্য যে, প্রলেতারীয় উপাদানগনালর 
সংগঠনশনলতা আবশ্যক। এটা হাস্যকর কতকগুলো বুির ব্যাপার নয়, যা 
কাগধজেই থেকে যাবে, আসল কথা হল গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো ব্যবস্থা যা 
জনগণের জন্য এখান চালু করতে হবে, যাতে প্রাতটি সাক্ষর ব্যাক্ত 
কাঁতিপয় নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের আবশ্যকতাকে নিজের কর্তব্য বলে 
মেনে নিতে বাধ্য হবে। আমাদের 'ডান্রুতে এটা ঘোষিত হয়েছে(৩৫)। 
কন্তু সে দকে প্রায় কছুই করা হয় 'ন। 

যখন জনকাঁমসার পাঁরষদে অন্য প্রশ্নটা, গ্রন্থাগারের প্রশ্নটা আসে, 
তখন আমি বালি: আমাদের যে বই কম, যথেম্ট পারমাণে তা ছাপাতে 
পারি না, তার জন্য আমাদের শিজ্পগত পশ্চাৎপদতা দায়ী -- এই যে 
নালিশটা আবরত শোনা যায়, নিজের মনে মনে আমি বাল -- এটা সাঁত্য। 
সাত্যই আমাদের জদালানি নেই, কলকারখানা অচল, কাগজ কম, বই 
পাওয়া অসন্ভব। এ সবই ঠিক কথা, 'কন্তু একথাটাও সাঁত্য যে, যে-বই 
আমাদের আছে তাও আমরা পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে আমরা ভূগাঁছ চাষাড়ে 
বাতুলতা ও চাষাড়ে অসহায়তায়, চাষা যখন জাঁমদারের গ্রল্থাগারাঁট লুঠ 
করে, তখন সে নিজের ঘরে এসে ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে আবার অন্য কেউ 
সে গ্রন্থাগার ছিনিয়ে না নেয়, কেননা ন্যাষ্য বন্টন যে সম্ভব, রাষ্দ্ৰীয় সম্পত্তি 
শবদ্েষের জানিস কিছু নয়, রাম্দ্রীয় সম্পাত্ত হল শ্রামক ও মেহনতাদের 
সাধারণ সম্পদ -- এ চেতনা তার থাকা সম্ভব ছিল না। আঁবকাঁশত কৃষক 
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জনগণ তার জন্য দোষী নয়, বিপ্লব বিকাশের দিক থেকে এটা একান্তই 
সঙ্গত -_- এটা অপাঁরহার্য একটা পর্যায়, এবং কৃষক এই যে গ্রল্থাগারটি 
নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সবার কাছ থেকে লাাকয়ে রাখছে, এটা সে না 
ক'রে পারে না, কেননা সে বোঝে নি যে রাশিয়ার সমস্ত গ্রল্থাগারকে এক 
গ্রন্থাগারে সাম্মলিত করা যায়, তাতে সাক্ষরদের তৃষা মেটানো ও নিরক্ষরদের 
শিক্ষাদানের মতো বই পাওয়া যাবে যথেম্ট। এখন দরকার বিশৃঙ্খলার জেরের 
করা। এইটে হওয়া উচিত আমাদের প্রধান কর্তব্য । সাক্ষরদের কাজে লাগানো 
ও নিরক্ষরতার বিরৃদ্ধে সংগ্রামের সরল ও গ্‌রৃত্বপূর্ণ কাজটায় আমাদের 
নামতে হবে। যা বই আমাদের আছে তার সদ্ধবহার করতে হবে আমাদের 
এবং গ্রন্থাগারের এমন সংগাঠত জাল বিস্তারে নামতে হবে, যাতে বিদ্যমান 
প্রাতাঁট বইয়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে লোকে, সমান্তরাল সব সংগঠন. নয়, 
গড়তে হবে একাট একক প্রণালীবদ্ধ সংগঠন। এই ছোট ব্যাপারাঁটিতেই 
প্রীতিফালত হচ্ছে আমাদের বিপ্লবের মূল কর্তব্য। এ কর্তব্য যাঁদ "বিপ্লব 
সাধন না করে, কাণ্ডজ্ঞানহীন এই রূশীয় বিশঞ্খলা ও আনাঁড়পনার 
বদলে যাঁদ তা সত্যকার প্রণালীবদ্ধ একক সংগঠন সান্টর পথ না নেয়, 
তাহলে এ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েই থেকে যাবে, কেননা কাঁমউনিজমের 
দকে আগুয়ান প্রলেতারীয় বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্ই হল এঁটে, আর 
বুর্জোয়ার পক্ষে সাবেকীটা চূর্ণ ক'রে কৃষক জোতকে স্বাধীনতা দানই 
যথেন্ট, যে জোত আগেকার সমস্ত বিপ্লবের মতোই ওই একই পঠীঁজবাদের 
পুনজন্ম 'দয়েছে। 

হবে যে বাইরের প্রাতবন্ধক দূর করা ও সাবেক প্রাতিষ্ঞান চূর্ণ করার 
পর কেবল এই এখনই আমাদের সামনে এই প্রথম সত্যকার প্রলেতারীয় 
বিপ্লবের প্রথম কর্তব্টটা হাজির হয়েছে তার আসল চেহারায় ও সমগ্র 
আয়তনে -- যথা, কোটি কোটি লোককে সংগঠিত করা। এক্ষেত্রে যে দেড় 
বছরের আঁভজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা এসোছি তারপর অবশেষে আমাদের 
এমন সঠিক পথে দাঁড়াতে হবে, যাতে চিরকাল যে. সংস্কতিহীনতা, 
তমসাচ্ছন্নতা ও বর্বরতায় আমরা ভূগেছি তা পরাস্ত হয়। (তুম্ল করতালি) 


৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯--৩৩২ 


শিক্ষা এবং সমাজতান্দ্ক সংস্কাত ক্ষেত্রের কমদের 
প্রথম সারা রূশ কংগ্রেসে বক্তৃতা 
৩১শে জুলাই, ১৯১৯ 


(অংশ) 


কংগ্রেসকে আভিবাদন জানাচ্ছি। 

কাজের সমস্ত ক্ষেত্রে এবং সংগঠনের সমস্ত ক্ষেত্রে সোঁভয়েত ক্ষমতা যেসব 
বাধাঁবঘেনার সম্মুখীন হয় সেই একই বাধাবিঘ্যের বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘ 
সংগ্রাম চালাতে হয়েছে জনশিক্ষাক্ষেত্রে। আমরা দেখোঁছ, একমান্র গণসংগঠন 
বলে বিবেচিত বাভন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বে একেবারে গোড়া থেকেই এমনসব 
লোক ছিল যারা দীর্ঘকাল যাবত 'বাঁভন্ন বুর্জোয়া বদ্ধধারণার প্রভাবাধীন 
ছিল। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম দিনগুলিতে, ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে 
আমরা এও দেখোছি কিভাবে ফৌঁজ সোভিয়েত ক্ষমতাকে স্বীকার করে না এই 
মর্মে বাভন্ন ঘোষণা 'দয়ে পেব্রগ্রাদে আমাদের ছেয়ে দিয়েছিল, তারা পেন্গ্রাদের 
শবরুদ্ধে যাবার হুমাঁক 'দিয়োছিল এবং বাভল্ব বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে 
সংহাতি জাঁহর করেছিল। সেই অত আগেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, এইসব 
ঘোষণা আসত এইসব সংগঠনে উপরতলার লোকেদের কাছ থেকে, তখনকার 
দিনের ফৌজ কামিটিগুলি থেকে, যারা আমাদের ফৌজের মেজাজ, বিশ্বাস 
আর মতামত গঠনের ব্যাপারে অতাতেরই প্রাঁতানাধস্বরূ্প ছিল। তখন 
থেকে সমস্ত গণসংগঠনে সেই পাঁরাস্থিতির পুনরাবাত্ত ঘটেছে _- রেলওয়ে 
প্রলেতারিয়েতের ব্যাপারে, এবং আবার ডাক-তার কর্মচারীদের ব্যাপারে । 
আমরা বরাবর লক্ষ্য করেছি, গণসংগঠনগুলির উপর প্রথমে অতশতের ক্ষমতা 
আর প্রভাব বজায় থাকে। কাজেই, 'বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মধ্যে যে দীর্ঘ এবং 
কঠোর সংগ্রাম চলাছল তাতে আমরা আদৌ 'বাস্মত হই নি _ তারা, 
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সবাই না হলেও, আঁধকাংশই একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েত ক্ষমতার 
প্রাত বিরোধী মনোভাব অবলম্বন করেছিল। আমরা দেখোছলাম ভাবে 
বুর্জোয়া বদ্ধধারণাগুলোকে আমাদের ক্রমে ক্রমে আতন্রুম করতে হয়োছিল 
এবং বিদ্যালয়-শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা শ্রামক আর মেহনতাঁ কৃষকদের সঙ্গে 
ঘাঁনষ্ঠভাবে সংশ্লম্ট তাঁদের ভাবে প্রাক্তন বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালাতে হয়োছল 'নজেদের 'বাভল্ন আঁধকার অজনের জন্যে এবং 
মেহনত জনগণের সঙ্গে অকুন্নিম সম্প্রীতি স্থাপনের আর যে-সমাজতান্তিক 
বিপ্লব চলছল তার প্রকৃতি সম্বন্ধে যথার্থ উপলান্ধর দিকে যাবার পথ করার 
জন্যে। এযাবত অন্য কারও চেয়ে আপনাদেরই বেশি মোকাবিলা করতে 
হয়েছে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়ের পুরন বদ্ধধারণাগুলোর সঙ্গে, তাদের 
রেওয়াজ পদ্ধাতগুলো আর যুক্তি-তর্কের সঙ্গে, বুর্জোয়া বা পঃজিতাল্ত্িক 
সমাজের পক্ষে তাদের সমর্থনের সঙ্গে, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে _ যে-সংগ্রাম 
সাধারণত প্রতাক্ষ নয়, যা চালানো হয়েছে বাহ্যত প্রণীতকর 'বাভিন্ন স্লোগানের 
আড়ালে, যেসব স্লোগান তোলা হয়েছে কোন-না-কোনভাবে পধঁজতন্দের 
সমর্থনে । 

কমরেডসব, আপনাদের হয়ত মনে থাকতে পারে, শ্রামক কোন পথে 
আধুনিক পণজতান্লিক কারখানায় পেশছেছিল সেটা মার্কস কিভাবে বর্ণনা 
করেছেন, সুশৃঙ্খল, সসভ্য, “মুক্ত' প:াজতাল্লক সমাজে শ্রামকের দাসত্বের 
গবগ্নেষণ তিনি ভাবে, করেছেন, শ্রমের উপর প:ঁজর 'নিপখড়নের কারণগুলো 
বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, উৎপাদন-প্রন্রিয়ার মৌলিক উপাদানগুলোকে তান 
কিভাবে বিচার করতে এঁগিয়েছেন, পঃজতাল্তিক কারখানায় শ্রমিকের প্রবেশের 
বিষয়টাকে 'তাঁন কিভাবে বর্ণনা করেছেন -_ পজতান্ত্িক কারখানায়, যেখানে 
উদ্বত্ত মূল্যের ডাকাত ঘটে এবং প:জতান্তিক শোষণের বানয়াদ স্থাপিত হয়, 
যেখানে গঠিত হয় প”জতাল্তিক সমাজ, যে-সমাজ ধন-সম্পদ দেয় অজ্প 
কয়েকজনকে, আর বহুকে রাখে 'নিপনড়নের দশায় । মার্কস যখন তাঁর বইয়ে 
পেপছোছিলেন এই অতি তাৎপর্য সম্পন্ন,আঁতি মৌলিক জায়গায় -- পঃজতান্ব্িক 
শোষণের বিশ্লেষণ-- তখন এই বিশ্লেষণের ভূমিকার সঙ্গে এই বিদ্রুপাত্মক 
মন্তব্য করেছিলেন যে, পাঠককে তিনি 'নাচ্ছলেন যে-জায়গাটায়, 'যে-জায়গায় 
পঠঁজপাঁতিরা মুনাফা নিংড়ে বের করে নেয়, সেটা হল সেই জায়গা যেখানে 
কর্তৃত্ব করে স্বাধীনতা, সমানতা আর বেল্থাম।' এ কথায় মার্স জোর 
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দিয়েছিলেন পঠুঁজতান্তিক সমাজে বুর্জোয়াদের সমর্থিত মতাদর্শের উপর, 
যে-মতাদর্শকে তারা ন্যায্য বলে জাহর করে, কেননা, তাদের দৃ্টিভাঙ্গ 
থেকে, সামন্তদের বিরদ্ধে লড়াইয়ে জেতা বুর্জোয়াদের দৃম্টিভাঙ্গ থেকে 
স্বাধীনতা, সমানতা আর বেল্থাম” কর্তৃত্ব করে প:জিতান্লিক সমাজে, যে- 
সমাজের বাঁনয়াদ হল পঃজর কর্তৃত্ব, অর্থের কর্তৃত্ব, আর মেহনত জনগণের 
উপর শোষণ। তারা যাকে বলে স্বাধীনতা সেটা হল' মুনাফা করার স্বাধীনতা, 
অজ্প কয়েক জনের ধন? হবার স্বাধীনতা, বাঁণজ্যে টাকা খাটাবার স্বাধীনতা; 
তারা যাকে বলে সমানতা সেটা হল পজপাঁত আর শ্রামকের মধ্যে সমানতা ; 
আর বেল্থামের কর্তৃত্ব হল স্বাধীনতা আর সমানতা সম্বন্ধে পোঁট বুর্জোয়া 
বদ্ধধারণার কর্তৃত্ব। 

যদি আমাদের চারাদকে তাকাই, যাঁদ একবার তাকাই এঁসব যাীক্ত-তকেরি 
দিকে, যেসব যুক্তি-তর্ক গতকাল আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যবহৃত 
হয়েছিল এবং যেগুঁলিকে আজ ব্যবহার করছে পুরন শিক্ষক সামাত, আর 
যেগুীলকে এখনও দেখতে পাওয়া যায় আমাদের মতাদর্শগত প্রাতিপক্ষীয়দের 
মধ্যে যারা নিজেদের বলে সমাজতন্দী (সোশ্যালিস্টরেভলিউশানারিরা, 
মেনশোভিকেরা), যেসব যাক্ত-তর্ক খুব সচেতন নয় এমন রূপে আমরা 
দেখতে পাই কৃষক জনগণের সঙ্গে দৈনান্দন কথাবার্তার মধ্যে, যে-কৃষকেরা 
এখনও সমাজতন্বের তাৎপর্য বোঝে নি -_ এইসব যুক্তি-তর্কের মতাদর্শগত 
অর্থটার দিকে যাঁদ তাকান এবং সে সম্বন্ধে যাঁদ একটু ভাবেন, তাহলে 
দেখতে পাবেন হুবহু সেই একই বুর্জোয়া ধারণা, যার উপর মার্স 
পঠঁজ' গ্রন্থে জোর দিয়োছলেন। পঠাজতান্ত্রক সমাজে কর্তৃত্ব করে স্বাধীনতা, 
সমানতা আর বেল্থাম, এই বাঁধা বুলিটাকে বারবার আওড়ায় এরা সবাই। 
যখন এই দৃম্টিভাঙ্গ থেকে আমাদের সম্বন্ধে আপাত্ত তোলা হয় এবং বলা 
হয় যে, আমরা বলশোভিকরা আর সোভয়েত ক্ষমতা স্বাধীনতা আর সমানতা 
লঙ্ঘন করছি, যারা এমন কথা বলে আমরা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ কার 
অর্থশাস্ত্রের প্রাথামক তন্বগুলির প্রাতি, মার্সের মৌলক 'শক্ষাগুলির 
প্রীতি। আমরা এই মত পোষণ কাঁর যে, বলশোঁভকরা যে-স্বাধীনতা লঙ্ঘন 
করছে বলে তোমরা আভযোগ করছ সেটা পজর স্বাধীনতা, খোলা বাজারে 
শস্য 'বান্র করার জন্যে কোন মালিকের আধকার, অর্থাৎ, অল্প কয়েক 
জনের মুনাফা করার আঁধকার, যাদের উদ্বন্ত শস্য আছে তাদের ৷ সংবাদপত্রের 
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যে-স্বাধীনতা বলশোভিকরা লঙ্ঘন করেছে বলে সর্বক্ষণ আঁভিষোগ করা 
হয় - কোন পংজতাল্লিক সমাজে এই সংবাদপন্রের স্বাধীনতাটা কী? 
আমাদের *্বাধীন' রাশিয়ায় সংবাদপন্রজগতটা ক ছিল তা প্রত্যেকেই দেখতে 
পারত। অগ্রসর পঃজিতান্লমিক দেশগুলিতে সংবাদপাদ-সংক্রান্ত 'বাঁভন্ন 
[বিষয়ের সঙ্গে যারা সুপরিচিত 'ছিল, সেগ্যাল যারা খংটিয়ে খটয়ে লক্ষ্য 
করতে পেরেছিল কিংবা সেগ্যীলর সঙ্গে লেনদেন যাদের ছিল তারা এটা 
দেখোছল আরও বোঁশ মান্রায়। পঁজতান্তিক সমাজে সংবাদপন্রের স্বাধীনতার 
অর্থ হল প্রকাশিত বস্তু নিয়ে এবং জনগণের উপর সেগাাঁলর প্রভাব নিয়ে 
ব্যবসা করার স্বাধীনতা । সংবাদপন্রের স্বাধীনতার অর্থ হল এই যে, 
সংবাদপত্র, যা জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করার একটা শাক্তশালন 
মাধ্যম, সেটা চালানো হয় পধাজপাঁতিদের খরচে। সংবাদপন্নের এমনধারা 
স্বাধীনতাই বলশোভিকরা লঙ্ঘন করেছে এবং তারা গর্ববোধ করে যে, 
প্রথম তারা পঃাঁজপাঁত-মুক্ত সংবাদপন্র বের করেছে, একটা বিশাল দেশে 
প্রথম তারাই এমন সংবাদপন্র স্থাপন করেছে যা মুম্টিমেয় ধনী আর 
লাখপাঁতির উপর নির্ভর করে না -_- যে-সংবাদপন্র সমগ্রভাবেই নিয়োজিত 
প:জির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যে-সংগ্রামে আমরা অবশ্যই সবাঁকছুকে সাপেক্ষ 
করব। যারা শ্রেণী-সচেতন নয় এমন কৃষক জনগণকে পাঁরচালিত করতে 
সক্ষম একমান্র কারখানার প্রলেতারিয়েত, তারাই এ সংগ্রামে মেহনতী জনগণের 
নেতা, অগ্রগামী বাহনী হতে পারে। 

এক-পাঁর্টর একনায়কত্ব স্থাপন করেছি বলে যখন আমাদের নিন্দাবাদ 
করা হয় এবং, যা আপনারা শুনেছেন, সম্মীলত সমাজতান্মিক ফ্রণ্টের 
প্রস্তাব তোলা হয়, আমরা বাল, "হ্যাঁ, এটা এক-পার্টর একনায়কত্ব! আমরা 
এরই পক্ষে, এবং সেই অবস্থান থেকে আমরা সরব না, তার কারণ কয়েক 
দশক কালে কারখানা আর শিল্পের সমগ্র প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী বাহিনীর 
মর্যাদা অর্জন করেছে এই পাঁর্টই। এই পার্ট সেই মর্ধাদা অর্জন করোছিল 
১৯০৫ সালের 'বিপ্লবেরও আগে। এই পার্টিই ১৯০৫ সালে শ্রমিকদের 
নেতৃত্ব দিয়োছল এবং তখন থেকে শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে মিলোৌমশে 'গিয়োছল-_ 
এমনাঁক ১৯০৫ সালের পরবতর্শ প্রাতক্রিয়ার সময়ও, যখন স্তালপিন দমার 
আমলে শ্রীমক শ্রেণীর আন্দোলন অত কম্টে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল -- 
আর, পূরন সমাজে গভীর, মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটাতে এঁ শ্রেণীকে পাঁরচাঁলিত 
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করতে পারত কেবল এই পার্টিই।' আমাদের কাছে সম্মিলিত সমাজতাল্ত্িক 
ফ্রন্টের. প্রস্তাব করা হলে আমরা বাল, এ প্রস্তাব তোলে সোশ্যাঁলিস্ট- 
রেভলিউশানার আর মেনশোভক পার্টিই, আর বলি, বিপ্লবের সর্বাংশে 
তারা ব্ুর্জোয়াদের অনুকূলে দোদুল্যমান থেকেছে । আমাদের একটা যুগ্ম- 
আভক্ঞতা হয়েছে -- কেরেনা্ক আমল, যখন সোশ্যালিস্ট- 
করোছিল আঁতাত, অর্থাৎ, বিশ্ব বুর্জোয়ারা, ফ্রান্স আমোরকা আর বৃটেনের 
সাম্রাজ্যবাদরা। তার ফল দাঁড়য়োছল কী? তারা যে ব্রমে সমাজতন্বে 
উত্তরণের প্রাতিশ্রতি দিয়েছিল সেটা হয়েছিল কি? না, হয়োছল পতন, 
সাম্রাজ্যবাদীদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, বুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব এবং শ্রেণী-সামঞ্জস্য- 
সংক্রান্ত সমস্ত রকমের মোহের ষোল-আনা দেউীলিয়াপনা । 

সমাজতান্তিক বিপ্লবের গমনপথ 'চাহুত করার ভূমিকা ইতিহাসানার্দন্ট 
হয়ে এসেছে এই দেশ রাশয়ারই উপর, আর সেই কারণেই আমাদের 
কপালে জুটেছে এত সংগ্রাম আর দুভোগ। অন্যান্য দেশের প:ঁজপাঁত 
আর সাম্রাজ্যবাদীরা বোঝে যে, রাশিয়া সন্রিয়-সংগ্রামরত:; তারা বোঝে যে, 
কেবল রাশিয়ার পাঁজর নয়, আন্তর্জাঁতক পঃজির ভাবষ্যংও নির্ধারিত 
হচ্ছে রাশিয়ায়। সেই কারণেই তাদের সমস্ত পন্রপান্রকায় -_- তাদের বহন 
নাযৃত উৎকোচে বশীভূত সমগ্র বৃর্জোয়া  বশ্ব পন্রপন্রিকায় _- তারা 
বলশেভিরদের সম্বন্ধে অতি অবিশ্বাস্য সব কুৎসা রটায়। 

সেই একই দ্বাধীনতা, সমানতা আর বেন্থাম' নীতর নামে তারা 
রাশিয়ার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এ দেশে যাঁদ এমন কারও সঙ্গে দেখা 
হয় যে ভাবে সে যখন স্বাধীনতা আর সমানতার কথা এবং বলশোঁভিকদের 
দ্বারা তার লঙ্ঘনের কথা বলে তখন সে এমনাকছ সমর্থন করে যা একেবারে 
স্বতন্ন, সাধারণভাবে গণতন্দের 'বাভন্ন নীতি, তাকে ইউরোপের 
সংবাদপন্রজগতের দিকে একবার তাকাতে বলবেন। রাঁশয়াকে চূর্ণ করার 
চেষ্টায় কী পর্দা ব্যবহার করছে দৌনাকন আর কলচাক, কা পর্দা ব্যবহার 
করছে ইউরোপীয় পঠাজপাঁতরা আর বুর্জোয়ারা ? স্বাধীনতা আর সমানতা, 
তারা বলে শুধু এই কথা! মার্কন, বৃটিশ আর ফরাসীরা যখন আর্খাঙ্গেলস্ক 
দখল করোছিল, যখন তারা তাদের ফৌজ পাঠিয়োছল দক্ষিণে, তারা সেটা 
করোছিল স্বাধীনতা আর সমানতার সপক্ষে । ছদ্মাবরণ হিসেবে তারা এ 
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এই প্রচন্ড সংগ্রামে বিশ্ব পঃঁজর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। স্বাধীনতা 
আর সমানতার স্লোগানগদলোর এমনই মতলব -- এই যে-স্লোগান 
বুর্জোয়াদের সমস্ত দালাল ব্যবহার করে জনগণকে ভাঁওতা দেবার জন্যে, 
যেসব বীদ্ধজীবী যথার্থই শ্রীমক আর কৃষকদের পক্ষে তাঁদের যে-স্লোগানের 
স্বরুপ খুলে ধরতে হবে। 


৩৯শ খন্ড, পৃঃ ১৩১--১৩৫, ১৩৭ 


গুবোর্নয়া জনশিক্ষা বিভাগগনাঁলর 
বয়স্ক-শিক্ষা উপাঁবভাগ আঁধকর্তাদের 
তৃতশম্ন সারা রুশ সম্মেলনে ভাষণ 
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ 


(অংশ) 


আপনাদের ক্রিয়াকলাপের ওপর, আপনারা যাঁরা বয়স্ক-শিক্ষা 1নয়ে 
আছেন তাঁদের ওপর আমরা ভরসা করে আছি। স্কুল মারফত শিক্ষাটা 
পরিবর্তন: বিদ্যালয় নির্মাণ, শিক্ষক সংগ্রহ, অধ্যাপনা-কমর্শদের সংগঠন 
ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সংস্কার। এসব 'জানসের জন্য সুদীর্ঘ 
প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু বয়স্ক-ীশক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা এই দীর্ঘকালনন 
প্রস্তুতির চাপে তত পম্ট নন। প্রচলিত স্কুল-ব্যবস্থার বাইরে শিক্ষালাভের 
জন্য আঁধবাসীদের চাঁহদা এবং এক্ষেত্রে কমার আবশ্যকতা প্রচন্ড বেড়ে 
উঠছে । আমাদের দঢ় বিশ্বাস যে এতাঁদন পর্যন্ত যা করা গেছে, সম্মালত 
সহায়তা ও প্রচেম্টায় তার চেয়ে বোৌশ করা যাবে। 

উপসংহারে বয়স্ক-শিক্ষার চারন্রের কথা বাঁল, প্রচার ও আন্দোলনের 
সঙ্গে তা জাঁড়ত। পণজবাদী সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচার ব্যবস্থার একটা 
মূল ঘ্ুটি হল এই ষে শ্রম-সংগঠনের মূল লক্ষ্যটা থেকে তা 'বাচ্ছন্ন, কেননা 
পজপাঁতর প্রয়োজন বাধ্য ও পোষ-মানা শ্রীমকদের ঠেলে আনা ও পোষ 
মানানো । জাতাঁয় শ্রম-সংগঠনের সত্যকার কর্তব্য ও অধ্যাপনার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিল না প:ঁজবাদী সমাজে । দেখা দেয় নিষ্প্রাণ, পাঁণ্ডিতন, 
আমলাতন্্ীী, যাজক-প্রভাবে কলুষিত চারন্রের এক শিক্ষাদান -- সবন্ত, 
সবচেয়ে গণতান্ত্রক প্রজাতন্দেও তাতে সবাঁকছু তাজা ও সমস্থ লুপ্ত হতে 
বাধ্য হয়েছে। সরাসাঁর, জীবন্তভাবে কাজটা চালানো ছিল কাঁঠন, কেননা 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-যন্ত ছাড়া, বৈষায়ক ও আর্ক সহায়তা ছাড়া শিক্ষার 
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ব্যাপক ব্যবস্থা অসম্তব। যে পাঁরমাণে আমরা সামারক প্রস্তুতি ও সামারক 
প্রত্যাঘাতের খাত থেকে শান্তপর্ণ 'নর্মাণের খাতে আমাদের গোটা 
সোভিয়েত জীবনকে তুলে দেবার জন্য তোর হতে পারব এবং হতে হবে, 
সেই পাঁরমাণেই আপনাদের, বয়স্ক-শিক্ষার কম্দের পক্ষে এই বদলটা 
হিসাবে রাখা এবং নিজেদের প্রচার কর্ম তার লক্ষ্য ও কর্মসচিকে এই 
বদলটার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া দরকার ও অপাঁরহার্য। 

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পাঁরবার্তত কর্তব্য অনুযায়ী শিক্ষা, অধ্যাপনা, 
লালন ও শিক্ষাদানের কর্তব্য ও গোটা চরিন্রটা আম কা ভাবে বঝাঁছ তা 
আঁধবেশনে গৃহীত বৈদয্যতীকরণের সিদ্ধান্তের কথাটা মনে কাঁরয়ে দিতে 
চাই; সম্ভবত তার কথা সকলেই জানেন। কিছ দিন আগে সংবাদপন্রে খবর 
বেরিয়েছিল যে, দুই মাসের মধ্যে (সরকারীভাবে মাদ্রুত রিপোর্টে ছিল 
দুই সপ্তাহের মধ্যে _ এটা ভুল) সর্বানম্ন কর্মসূচি [হিসাবে ২_৩ 
বছরের জন্য ও সর্বোচ্চ কর্মসূচি হিসাবে ১০ বছরের জন্য দেশের 
বৈদযযুতকরণের পারকজ্পনা তোর হয়ে যাবে। 'বিশদ্ধ পার্টিগত এবং 
স্কুলগত অধ্যাপনা ও শিক্ষা, উভয় দিক থেকেই আমাদের সমস্ত প্রচারের 
চারত্র এবং স্কুল বাহর্ভূত অধ্যাপনার চাঁরত্র বদলানো উচিত এই অর্থে 
নয় যে, অধ্যাপনার মূলকথা ও ধারাকেই বদলাতে হবে; বদলটা এইখানে যে 
দেশের শিল্পগত ও অর্থনৌতক পুনর্গঠনের ব্যাপক পরিকজ্পনা সমেত 
এই শান্তপূর্ণ নির্মাণকাজে উত্তরণের সঙ্গে ন্রিয়াকলাপের চারন্রটা খাপ 
খাইয়ে নিতে হবে। কেননা সাধারণ অর্থনোতক দুরূহতা ও সাধারণ 
কর্তব্য হল দেশের অর্থনোতিক শাক্তর এমন পুনঃপ্রাতজ্ঠঞা যাতে ক্ষুদে 
গড়ে তুলতে পারে। এতাঁদন পর্যস্ত কৃষককে শ্রামক রাম্ট্রের জন্য শস্য 
দিতে হয়েছে কর্জ হিসাবে : রঙচঙে যে কাগজটাকে টাকা বলা হয় শস্যের 
বদলে সেটা পেয়ে কৃষকের তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। তাতে তুষ্ট না 
[শক্প দ্রব্য, যা অর্থনীতির পুনঃপ্রাতষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে 
দিতে পার না। পুনঃপ্রাতজ্ঞা _ এই হল মুল কর্তব্য, কিস্তু সাবেক 
অর্থনৌতক ও টেকাঁনকাল বাঁনয়াদের ওপর পুনঃপ্রাতষ্তা আমরা ঘটাতে 
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পারি না। এটা টেকানকাল দিক থেকেও অসম্ভব, এবং সেটা একটা বেয়াড়া 
ব্যাপার হত; ররর গারনািকাি রিনি নাঃ সানির 
পাঁরকজ্পনা। 

কৃষকদের কাছে, সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনগণের কাছে গিয়ে আমর৷ রি 
কেন সমগ্র সোভিয়েত ?নর্মাণ কাজের সাফল্যের জন্য সংস্কৃতি ও টেকাঁনকাল 
শিক্ষার নতুন উচ্চতর পর্যায়ে উৎ্রমণটা প্রয়োজন। তাই, অর্থনীতির 
পুনঃপ্রাতিষ্ঞা আবশ্যক। সবচেয়ে অক্ঞ কৃষকও বোঝে যে, যে অর্থনীতি 
যুদ্ধে বিধস্ত, তার পুনঃপ্রতিষ্তা ছাড়া সে দারিদ্যের সামাল 'দিতে পারবে 
না, শস্যের 'বানময়ে আবশ্যক মাল পাবে না। কৃষকের ঠিক এই অব্যবাঁহত 
ও জরুরী প্রয়োজনটার সঙ্গেই সংযুক্ত ও সংবদ্ধ হতে হবে আমাদের 
প্রচার, শিক্ষা, জ্ঞানপ্রচার ও বয়স্ক-শিক্ষার সমস্ত কাজকে, দৈনাঁল্দন জীবনের 
সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন থেকে তা যেন 'বাচ্ছন্ন না হয়, তা যেন ভীত 
হয় ঠিক তাদের 'বকাশ ও কৃষকদের উপলান্ধ পারাঁধর মধ্য থেকেই, এবং 
এইটেয় জোর দেয় যে, এ অবস্থা থেকে নিম্কীতি শুধু শিল্পের পুনঃপ্রাতিষ্ঠায়। 
1কন্তু সাবেক ভিত্তিতে শিল্পের পননঃপ্রাতিষ্ঞঠা হতে পারে না: তার 
পুনঃপ্রাতিষ্তা করতে হবে আধুনিক টেকাঁনিকের 'ভীত্ততে। তার অর্থ শিল্পের 
বৈদন্যতকরণ এবং সংস্কৃতির উন্নয়ন। 'বিদন্যংকেন্দ্রগদাীলির জন্য দরকার 
দশ বৎসরাবধি কাজ, কিন্তু সংস্কৃতি ও সচেতনতার দিক থেকে অনেক 
উচ্চস্তরের কাজ। 

কাজের একটা ব্যাপক পাঁরকজ্পনা আমরা মেলে ধরব, যা ব্যাপক কৃষক 
জনগণের ধারণায় একটা সুস্পম্ট ব্যবহারক লক্ষ্যের সঙ্গে জাঁড়ত থাকা 
উচিত। কয়েক মাসের মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। সর্বানম্ন কর্মসূচি 
হাসল করা সম্ভব তিন বছরের কমে নয়। 'কন্তু ইউটোপিয়ায় আত্মসমর্পণ 
না করেই বলা যায় যে, দশ বছরের মধ্যে গোটা রাশিয়াকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের 
জালে ছেয়ে ফেলতে আমরা সক্ষম এবং বৈদযূতিক শিল্পের এমন অবস্থায় 
উঠে যেতে পার, যা টেকনলাঁজর আধুনিক দাবি মেটাবে ও সাবেক 
সংস্কাতি ও শিক্ষা। 

বর্তমানের অব্যবাহত ব্যবহারিক কর্তব্য যে, পারিবহনের পুনঃপ্রাতষ্ঠা 
ও খাদ্য আমদানি, -- উৎপাদনশঈলতার বর্তমান অবস্থায় ব্যাপক কর্তব্য 
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হাতে নেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা নিজেদের কাছে না লাকয়ে প্রচার ও 
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনাদের উচিত উপযুক্ত সাংস্কৃতিক টেকানকাল 
চাহিদার ভিক্ততে পুরোপ্দীর পুনগঠনের এই কাজটা মনে রাখা ও পালন 
করা। পুরনো পদ্ধাতর যে প্রচার অচলতায় দুষ্ট, এতাঁদন পর্যন্ত যাতে 
আমরা কৃষকদের কাছে গোছি নেহাং শ্রেণী-সংগ্রামের সাধারণ বাল নিয়ে, 
যার 'ভীক্ততে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি ইত্যাদর যত বাজে কথা বানানো 
হয়েছে, তা থেকে, একান্তই যা বাল্যকালের শিশু রোগের মতো সেই সব 
ছাইভস্ম থেকে আমরা আঁত দ্রুত বোঁরয়ে আসব। প্রচারে, আন্দোলনে 
এবং শিক্ষা ও জ্ঞানদানের সমস্ত ক্রিয়াকলাপে আমরা চলে যাব সমস্যাটির 
আরো বোঁশ স্ছিরমস্তিন্ক ও ব্যবহারিক উপদ্থাপনে, যা হবে সোভিয়েত 
রাজের যারা লোক তাদের যোগ্য, _ দু'বছরের মধ্যে তারা 'িছ7-না-কিছ; 
কার্যকরী ও পারচ্কার পারকজ্পনা নিয়ে এবং এই প্রাতপাদ্য নিয়ে যে 
বর্তমানে চাষী 'ও মজুরেরা শিক্ষার বর্তমান পারাস্থীততে এ কর্তব্য পালন 
করতে পারে না, এবং নোংরামি, দারিপ্যু, টাইফাস ও ব্যাধি থেকে মুক্ত 
পাবে না। স্প্টতই সংস্কীত ও শিক্ষার একটা উন্নয়নের সঙ্গে সধাশ্লঙ্ট 
এই ব্যবহারিক কর্তব্যটাকেই হতে হবে মূল গ্রন্থি যাকে 'ঘিরে 
দানা বাঁধবে আমাদের পার্টির প্রচার ও ক্রিয়াকলাপ, আমাদের অধ্যাপনা 
ও শিক্ষাদানের গোটা চরিন্র। তবেই সেটা কৃষক জনগণের জরুরণ স্বার্থের 
সঙ্গে এমন গভীরভাবে গ্রাথত হবে, জরুরী অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে 
সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সাধারণ উন্নয়নটাকে এমনভাবে জড়িত করবে যে 
শ্রীমক জনগণের পক্ষ থেকে শিক্ষার চাঁহদা আমরা আরো শত গুণ বাড়িয়ে 
তুলতে পারব। আমরা একেবারেই দঢ় নিশ্চিত যে, দুই বছরের মধ্যে যাঁদ 
আমরা কঠিনতম সামরিক কর্তব্য সাধন করতে পেরে থাকি, তাহলে আরো 
দুরূহতর কর্তব্য _ সংস্কীতি, শিক্ষা ও জ্ঞানদানের কর্তব্যটা সাধন করব 
৫--১০ বছরের মধ্যে। 

এই শুভেচ্ছাই হাঁজর করতে চেয়েছিলাম আপনাদের কাছে। (করতালি) 


৪০শ খণ্ড, পৃঃ ১৬১--১৬৫ 


যব লীগের কতব্য 


রুশ যব কমিউনিস্ট লশগের 
তৃতীয় সারা র;শ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা 
রা অক্টোবর, ১৯২০ 


(লোননের উদ্দেশে কংগ্রেসের তুমূল আভনন্দনোচ্ছবাস ।) কমরেড, আম 
আজ আলোচনা করতে চাই যুব কাঁমউীনস্ট লীগের মূল কর্তব্য কী এবং 
এই প্রসঙ্গেই, সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্মে সাধারণভাবে যুবজনের কীরূপ 
সংগঠন হওয়া উচিত তাই নিয়ে । 

এ সমস্যা আলোচনা করা আরো আবশ্যক এই জন্য যে, এক অর্থে বলা 
যায়, কমিডীনস্ট সমাজ সৃষ্টির সত্যকার কর্তব্য পড়বে যুবজনেরই ওপর । 
কারণ এ কথা পাঁরজ্কার যে কমাঁদের যে পুরুষ পঠাঁজবাদী সমাজে মানুষ 
হয়েছে তারা শোষণের ওপর প্রাতা্ঠত সাবেকী পধাঁজবাদী সমাজ জীবনের 
বাঁনয়াদটাই বড়োজোর ধ্বংস করতে পারে। বড়োজোর এমন একটা সমাজ- 
ব্যবস্থা সাঁন্টর কর্তব্য পালন করতে পারে তারা, যা প্রলেতাঁরয়েত ও 
মেহনতণ শ্রেণগ্শীলর হাতে ক্ষমতা বজায় রাখতে ও পাকা বাঁনয়াদ গড়তে 
সাহায্য করবে, যার ওপর নির্মাণ ক'রে তুলতে পারবে কেবল সেই পরুষেরা 
যারা নতুন পাঁরাস্থিতিতে, মানুষে মানুষে শোষণ যখন আর থাকছে না 
তেমন অবস্থায় কাজ আরম্ভ করছে। 

তাই, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঘুবজনের কর্তব্যে এগুলে বলতেই হবে 
যে, সাধারণভাবে যুবজনের এবং বিশেষ ক'রে যূব কমিউানস্ট লগ ও 
অন্যান্য সংগঠনের কর্তব্য ব্যক্ত করা যায় একটি কথায়: শিখতে হবে। 

অবশ্যই এটা মান্র একটি কথা”। প্রধান ও সর্বাধক জররণ প্রশ্নের উত্তর 
মিলছে না তাতে, যথা: কী শিখব, কী ক'রে শিখব। এক্ষেত্রে গোটা 
কথাটাই হল এই যে, সাবেক পঁজবাদী সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে 
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যে নতুন পুরুষেরা কাঁমডীনস্ট সমাজ গড়ে তুলবে তাদের শেখানো, মানুষ 
ক'রে তোলা ও তাঁলম দেবার কাজটাও পুরনো ধারায় চালানো যায় না। 
ষুবজনকে শেখানো, মানুষ ক'রে তোলা ও তালিম দেবার কাজ চালাতে 
হবে সাবেকী সমাজ যে মালমসলা রেখে গেছে তাই থেকেই। কামিউনিজম 
আমরা নির্মাণ করতে পার কেবল সাবেক সমাজ যে জ্ঞান, সংগঠন ও 
প্রতিষ্ঠানের সমাহার, মানবিক বল ও উপায়াদর ভাণ্ডার আমাদের রেখে 
গেছে তা দিয়ে। যুবজনের শিক্ষাদান, সংগঠন ও মানুষ ক'রে তোলার 
কাজটাকে আমূল পদনর্থাঠিত করেই কেবল আমরা এইটে নিশ্চিত করতে 
পাঁর যে, তরুণ পুরুষদের প্রচেষ্টার ফল হবে এমন সমাজের 'নর্মাণ যা 
সাবেক সমাজের মতো হবে না __ অর্থাৎ কাঁমডীনস্ট সমাজের নির্মাণ। 
সেইজন্যই কী আমরা শেখাব, এবং কমিউনিস্ট ষুব এই নাম সত্যই সার্থক 
করতে চাইলে কাঁ ভাবে যুবজনদের শিখতে হবে, আমরা যা শুরু করেছি 
তা সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করতে হলে কী ভাবে যুবজনকে তালিম দিতে হবে, 
এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশদে আলোচনা করা দরকার। 

বলতে বাধ্য যে, মনে হবে প্রথম ও সবচেয়ে স্বাভাবক জবাব হল, যুব 
লশগকে এবং যারা কাঁমউানজমে পেশছতে চায় সাধারণভাবে এমন সমস্ত 
যূবজনকে কাঁমিউনিজম শখতে হবে। 

কিন্তু 'কাঁমউানজম শিখতে হবে" এ জবাব খুবই সাধারণ। কমিউানিজম 
শিখতে হলে আমাদের ক দরকার? কমিউনিজমের জ্ঞান অন করতে 
হলে সাধারণ জ্ঞানের সমাহার থেকে কোন 'জানসটা বেছে নিতে হবে? এই 
ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বিপদ দেখা দেয় আমাদের সামনে, কমিউনিজম শেখার 
কর্তব্যটা যখন বেঠিকভাবে হাঁজর করা হয় বা খুবই একপেশেভাবে 
তা বোঝা হয়, তখন প্রায়ই সর্বদাই এ বিপদ বাধে। 

স্বভাবতই প্রথমেই মনে হবে যে, কামউনিজম শেখা মানে কমিউনিস্ট 
পাঠ্যপনস্তক, পুস্তিকা ও গ্রন্থে ষে জ্ঞানভান্ডার রয়েছে তা আয়ত্ত করা । কিন্তু 
কমিউীনজম অধ্যয়নের এমন সংজ্ঞা খুবই ম্ছুল ও অপ্রতুল। কমিউনিস্ট 
বইপত্তর পাান্তকায় যা আছে কেবল তাই আয়ত্ত করাই কামউনিজম 
অধ্যয়ন হলে খুব সহজেই আমরা কাঁমিউনিস্ট পঠাপ্বাগ্ণীশ, বাক্যবীরদের 
পেতে পার এবং তাতে প্রায়ই আমাদের ক্ষাতি ও আনস্ট হবে, কেননা 
কাঁমউনিস্ট বইপত্তর প্যাস্তিকায় যা আছে তা পড়ে মুখস্থ করার ফলে এই 
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সব লোকেরা সে জ্ঞানকে সাম্মীলত করতে ব্যর্থ হবে, কামিউীনজমের যা 
সত্যকার দাঁব সেভাবে কাজ করতে পারবে না। 

সাবেকী পধাঁজবাদ সমাজ আমাদের যা রেখে গেছে তেমন একটা বৃহত্তম 
অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য হল ব্যবহারক জীবন থেকে পস্তকের পাঁরপূর্ণ 
বিচ্ছেদ, কারণ এমন বই আমাদের ছিল যাতে সবাঁকছুই যথাসম্ভব চমৎকার 
ক'রে বার্ণত হয়েছে, অথচ আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন বই হল আত ন্যক্কারজনক 
ভন্ডামভরা মিথ্যা, যাতে মিথ্যে ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে পঠাঁজবাদী সমাজের। 

সেইজন্যই কমিউনিজম বিষয়ে বইয়ে যা লেখা আছে তার ম্রেফ প:াথগত 
বিদ্যায় চূড়ান্ত ভুল হবে। কাঁমউীনজম সম্পর্কে আগে যা বলা হয়োছল, 
এখন আমাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদতে কেবল তারই পুনরাবান্ত আমরা 
কার না, কারণ আমাদের দৈনান্দিন ও সর্মুখীী কাজের সঙ্গে আমাদের 
বক্তৃতা ভাষণাঁদ সম্পার্কত। কাজ ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া কামউীনস্ট পুস্তিকা 
ও বইপত্তর থেকে পাওয়া কাঁমউীনজমের পাঁথগত বিদ্যা মূল্যহীন, কেননা 
তত্ব থেকে ব্যবহারের সেই পুরনো 'বচ্ছেদই তাতে চলতে থাকবে, সেই 
বৈশিষ্ট্য । 
বিপদ। সময় থাকতে এই 'বপদ হৃদয়ঙ্গম না করলে, এ বিপদ দূর করার 
জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করলে, যে পাঁচ কি দশ লাখ তরুণতরুণী 
এইভাবে কমিউাঁনজম [শিখে নিজেদের কাঁমউনিস্ট বলবে, তারা কাঁমিউনিজমের 
প্রভূত ক্ষাতই করবে কেবল। 

এইখানে প্রশ্ন ওঠে: কমিউনিজম অধ্যয়নের জন্য এই সব মেলাব কণ 
ক'রে? সাবেক স্কুল, সাবেক বিজ্ঞান থেকে কী আমরা নেক? সাবেক 
স্কুল ঘোষণা করোছল যে, সে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষিত মানুষ গড়তে চায়, 
সাধারণভাবে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই তার কাজ । আমরা জানি এটা একেবারেই 
মিধ্যা, কারণ শ্রেণীতে শ্রেণীতে, শোষকে শোষতে লোকেদের ভাগাভাগির 
ওপরেই ছিল গোটা সমাজের ভাত্ত, তার ওপরেই তা টিকে থাকত। 
স্বভাবতই, এই শ্রেণী প্রেরণায় পুরোপার আচ্ছন্ন থাকায় সমগ্র সাবেক 
স্কুলব্যবস্থা জ্ঞানদান করত কেবল বুর্জোয়া সন্তানদের । তার প্রাতাঁট কথাই 
ছিল বুর্জোয়ার স্বার্থে জাল করা। এই সব স্কুলে শ্রামকচাষীদের 
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তরুণপুরুষদের যতটা না মানুষ ক'রে তোলা হত, তার চেয়ে বৌশ তাদের 
তালিম দেওয়া হত বুর্জোয়ার স্বার্থে। এমনভাবে তাদের গড়ে তোলা হত 
যাতে তারা বুর্জোয়ার ষুতসই চাকর হতে পারে, তার শান্ত ও আলস্যের 
ব্যাঘাত না ঘটিয়ে মুনাফা তুলতে পারে তার জন্য। সেইজন্যই সাবেকী 
স্কুল বর্জন করার সময় আমরা তা থেকে শন্ধু সেইটুকু নেওয়া কর্তব্য 
ধরোছি যা সত্যকার কমিউনিস্ট শিক্ষা লাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন। 

এইখানটায়, সাবেকী স্কুলের বিরুদ্ধে যে অনুযোগ ও আঁভিযোগ আমরা 
অনবরত শান 'ও যা থেকে প্রায়ই একেবারে ভ্রান্ত 1সদ্ধান্ত এসে যায়, সেই 
কথায় আসছি। বলা হয় যে, সাবেক স্কুল ছিল ঠেসে মাথা বোঝাই করার, 
না বুঝে রপ্ত করার, মুখস্থ করার স্কুল। সে কথা ঠিক, তবে পুরনো স্কুলের 
কোনটা খারাপ আর কোনটা আমাদের কাছে উপকারী তার তফাৎ করতে 
পারা চাই, কাঁমউানজমের পক্ষে যা আবশ্যক সেটা তার মধ্যে থেকে বেছে 
নিতে পারা চাই। ্‌ 

পুরনো স্কুল হল মুখস্থাবদ্যার স্কুল, এতে এক রাশ নিষ্প্রয়োজন 
অবান্তর প্রাণহীন জ্ঞান রপ্ত করতে বাধ্য হত ছাব্রেরা, যাতে মীস্তন্ক বোঝাই 
হয়ে তরুণপুরুষেরা পাঁরণত হত একটি একক ছক অনুসারে তালিম 
পাওয়া আমলাতন্ত্রীতে। কিন্তু মানাবক জ্ঞান যা সণ্চয় ক'রে তুলেছে তা 
অর্জন না ক'রে কামিউীনস্ট হওয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত টানার চেস্টা করলে 
ভয়ানক ভুল হবে। কাঁমিউনিজম নিজেই যে জ্ঞান-সমান্টর পাঁরণাম, তাকে 
রপ্ত না করে কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান রপ্ত করা, কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তগুলি আয়ত্ত করাই যথেম্ট, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। মানবিক 
জ্ঞানের সমান্ট থেকে কী ভাবে কাঁমউানজমের উৎপাঁ্ত হল তার নমুনা 
হল মাকসবাদ। 

আপনারা পড়েছেন ও শুনেছেন যে কমিউনিস্ট তত্ব, কামউনিজমের 
বিজ্ঞান, প্রধানত মার্কসই যা সৃষ্ট করেছেন, সেই মাকসবাদের শিক্ষামালা 
এখন আর উীঁনশ শতকের প্রাতভাধর একক একটি সমাজতন্নীর সৃষ্টি 
তা, পঠাজবাদের 'বরুদ্ধে সংগ্রামে তারা সে মতবাদ ব্যবহার করছে। মার্কসের 
শিক্ষা কী ক'রে সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণীর লক্ষ কোট জনের হৃদয় অধিকার 
করতে পারল, এ প্রশ্ন যাঁদ করেন তবে তার একটি জবাবই পাবেন: তার 
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কারণ পঃজবাদের অধানে সত জ্ঞানের পাকা বনিয়াদের ওপরেই মাকস 
দাঁড়িয়েছিলেন; মানবসমাজের বিকাশের নিয়মগুলি অধ্যয়ন করার পর 
মার্কস কমিউীনজম আভমুখে প:ঁজবাদী বিকাশের আনবার্যতা বঝোঁছলেন। 
সবচেয়ে বড়ো কথা, সেটা 'তাঁন প্রমাণ করোছিলেন পঃাঁজবাদী সমাজের 
আঁত যথাযথ, আতি বিশদ ও আত গভশর অধ্যয়ন থেকেই, পূর্বতন সমস্ত 
বিজ্ঞান যা সৃম্টি করেছে তাকে পুরোপুর আয়ত্ত করেই। মানবসমাজ 
যা'কিছু সৃম্টি করোছিল, তা সবই তান বিচার ক'রে ঢেলে সাজেন, একাঁটি 
পয়েশ্টও উপেক্ষা করেন নি। মনুষ্য চিন্তা যা কিছু সৃষ্ট করোছল তাকে 
তিনি ঢেলে সাজেন, সমালোচনা করেন, শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলন থেকে 
তা যাচাই ক'রে নেন এবং এমন সব সিদ্ধান্ত টানেন যা বুর্জোয়া 
সীমায় সঙ্কুচিত বা বুর্জোয়া কুসংস্কারে আবদ্ধ লোকেরা টানতে 
পারে নি। 

কথাটা আমাদের মনে রাখা উচিত যখন, ধরা যাক, প্রলেতারায় সংস্কৃতির 
কথা আমরা বাঁল। আমরা যাঁদ পরিজ্কার ক'রে এ কথা না বুঝ যে, মানবজাতির 
সমগ্র বিকাশের মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞান লাভ ক'রেই এবং 
সে সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল আমরা প্রলেতারীয় সংস্কাতি গড়তে 
পাঁর _- এ কথা যাঁদ আমরা না বাঁঝ তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারব 
না। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি এমন একটা কিছদ নয় যা কোথেকে উঠেছে 
কেউ জানে না, যারা নিজেদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলে 
আভিহিত করে, তাদের স্বকপোলক্পিত উদ্ভাবন তা নয়। ওটা একেবারে 
বাজে কথা । পধাঁজবাদী সমাজ, জমিদারী সমাজ, আমলাতন্ত্র সমাজের 
জোয়ালের 'িনচে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার জাঁময়েছে, প্রলেতার'য় 
সংস্কীতিকে হতে হবে তারই স্নানয়ামত বকাশ। মার্কসের হাতে ঢেলে 
সাজা অর্থশাস্ত্ যেমন আমাদের দোখয়েছে মানবসমাজকে কোথায় যেতে 
হবে, অঙ্গালি নির্দেশ করেছে শ্রেণী-সংগ্রামে উত্তরণে, প্রলেতারীয় বিপ্লব 
শুরুর 'দকে, ঠিক তেমনিভাবেই এই সমস্ত পথ ও রাস্তা পেশী ছয়েছে, 
পেশছয় ও পেশছচ্ছে প্রলেতারীয় সংস্কাঁতিতে । 

যুবজানের প্রাতানাধদের এবং নতুন শিক্ষা বাবস্থার ছু ছু 
পক্ষপাতীদের যখন আমরা সাবেকী স্কুলকে আক্রমণ করতে শান, বলতে 
শুন যে সেটা মুখস্থাবদ্যার স্কুল, তখন তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য, 
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সাবেক স্কুলের যেটা ভালো সেটা আমাদের 'নতে হবে। যার দশের নয় 
ভাগ নিষ্প্রয়োজন ও বাকি একভাগ বিকৃত, প্রভূত পরিমাণে তেমন এক 
জ্ঞান 'দয়ে তরুণদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করার পদ্ধাতটা আমরা সাবেকণ 
স্কুলের কাছ থেকে নেব না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা কেবল 
কাঁমউীনস্ট সিদ্ধান্তে, কেবল কমিউনিস্ট স্লোগান মুখস্ছে সীমাবদ্ধ থাকতে 
পারি। সেভাবে কমিউনিজম গড়া যায় না। লোকে কমিউনিস্ট হতে পারে 
মনটা সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। 

মুখস্থবিদ্যা আমাদের দরকার নেই, কন্তু বাঁনয়াদ তথ্যের জ্ঞান 'দয়ে 
প্রাতাঁট শিক্ষার্থীর মনের 'বিকাশ ও পূর্ণতাসাধন আমাদের করতে হবে, 
কেননা আর্জত সমস্ত জ্ঞান যাঁদ চেতনার মধ্যে ঢেলে সাজা না হয়, তাহলে 
কমিউানজম হয়ে উঠবে একটা ফাঁকা কথা, একটা সাইনবোর্ড আর কাঁমউীনিস্ট 
হয়ে দাঁড়াবে নিতান্ত এক বাক্যবাগীশ। এ জ্ঞানকে রপ্ত করতে হবে শুধু 
তাই নয়, রপ্ত করতে হবে 'বচার ক'রে, মন যেন নিষ্প্রয়োজন আবর্জনায় 
ভরে না ওঠে, বরং যা ছাড়া আধ্বীনক শিক্ষিত মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, 
তেমন সব তথ্যে তা সমৃদ্ধ হয়। প্রচুর পাঁরমাণ গুরত্বপূর্ণ ও কঠিন 
পারশ্রম ছাড়া, সমালোচকের মতো যা বিচার করে দেখার কথা সে সব 
তথ্যে ব্যংপাত্ত অজ্জন না ক'রে কোনো কমিউীনস্ট যাঁদ সংগৃহাঁত সব 
তোর "সিদ্ধান্তের 'ভীত্ততে কমিউাঁনজমের বড়াই করার কথা ভাবে, তবে 
খুবই শোচনীয় কাঁমীনস্ট হবে সে। এই ধরনের পল্লবগ্রাহতা হবে 
নিশ্চিতই মারাতঝক। আমি অক্প জানি এ কথা জানা থাকলে আমি বেশ 
জানার জন্য চেষ্টা করব; কিন্তু কেউ যাঁদ বলে সে কাঁমউীনিস্ট, কোনো 
ণকছুই গভশর ক'রে জানার তার দরকার নেই, তাহলে কাঁমউীনস্টের 
অনুরূপ কিছু একটা সে কদাচ হবে না। 

প*জপাতিদের জন্য প্রয়োজনীয় চাকর তৈরি করত সাবেকী স্কুল, 
বদ্বানদের তা পাঁরণত করত এমন লোকে যাদের লিখতে ও বলতে হত 
পণজপাঁতদের মার্জ মতো। তাই তা ঝেঁটয়ে দূর করা আমাদের উাঁচত। 
কন্তু ভা দূর করা, চূর্ণ করা উচিত এ কথার মানে-ক এই যে, লোকের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় যা 'িছ মানবজাতি সণ্চিত করে তুলেছে, তা আমরা 
সেখান থেকে নেব নাঃ তার মানে কি এই যে কোনটা পধাজবাদের পক্ষে 
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প্রয়োজন এবং কোনটা কাঁমিউনিজমের জন্য দরকার, তার তফাত টানতে 
আমাদের হবে না? 

আঁধকাংশের ইচ্ছার বিরৃদ্ধে বুর্জোয়া সমাজে যে সাবেকাঁ 'ড্রলের পদ্ধতি 
সাবেকী সমাজের প্রাতি ঘৃণাকে মেলায় এই সংগ্রামের জন্য নিজ শাক্তকে 
সম্মিলিত ও সংগঠিত করার দৃঢ় সংকল্প, সামর্থ্য ও তৎপরতার সঙ্গে, 
যাতে একটা বিপুল দেশের ভূভাগ জুড়ে ছত্রভঙ্গ, বিভক্ত, বহ: 'বাক্ষপ্ত 
কোঁটি কোট লোকের ইচ্ছা পাঁরণত হয় একাঁট একক আঁভপ্রায়ে, কেননা 
এই একক আঁভগ্রায় নইলে আমাদের পরাজয় অবধাঁরত। এই "নাবড়তা 
ছাড়া, শ্রমক-কৃষকের সচেতন শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ 
নইলে সারা দুনিয়ার পধাঁজপাঁত ও জাঁমদারদের আমরা হারাতে পারব 
না। বানয়াদের ওপর একটা নতুন কাঁমীনস্ট সমাজ গড়া তো দূরের কথা, 
বাঁনয়াদটাকেই সংহত করতে পারব না আমরা । একইভাবে, সাবেকণ স্কুলকে 
নাকচ করতে গিয়ে, সাবেকাঁ স্কুলের প্রাতি একান্ত সঙ্গত ও অত্যাবশ্যক ঘৃণা 
পোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সাবেক স্কুলকে ধৰংস করার জন্য তৎপরতার 
কদর করার সাথে সাথে, আমাদের বুঝতে হবে যে, সাবেকী শিক্ষা প্রথা, 
সমান্ট অর্জনের সামর্থ্য, এবং তা অর্জন করতে হবে এমনভাবে যাতে 
মুখস্ছ করা ছু একটা না হয়ে কমিউনিজম হয় আপনাদের নজেদেরই 
ভেবে "স্থির করা একটা 'ীজাঁনস, হয় ঠিক সেই সব সদ্ধান্তই যা আধ্দীনক 
শিক্ষার দৃম্টভাঙ্গ থেকে আঁনবার্। 

কামিউনিজম শেখার কর্তব্যের কথা বলার সময় প্রধান কর্তব্যগ্নালকে 
আমাদের হাঁজর করা উচিত এইভাবে। 

এটা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যার জন্য এবং সেই সঙ্গে কী ক'রে শিখব, 
এই সমস্যার দিকে এগুবার দিক থেকে একটা ব্যবহারক দণ্টান্ত দেব। 
আপনারা সবাই জানেন যে, সামারক কর্তব্য, প্রজাতন্্ রক্ষার কর্তব্যের 
অব্যবাহত পরেই আমরা এখন অর্থনৌতক কর্তব্যের সম্মুখীন। আমরা 
জানি যে শিপ ও কৃষিকে পুনজর্বিত না করলে কাঁমউনিস্ট সমাজ নির্মাণ 
করা যায় না, আর সাবেকী ঢঙেও তাদের পুনজাীবত করা সম্ভব নয়। 
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অনুসারে গড়া একটা 'ভীন্ততে। আপনারা জানেন, এ 'ভাত্ত হল বিদ্যুৎ 
এবং সমগ্র দেশ, শিল্প ও কাঁষির সমস্ত শাখাকে 'বিদ্যতাঁকৃত করার পর, -- 
এই কর্তব্যটা পালন করার পরই কেবল আপনারা সেই কমিউনিস্ট সমাজ 
নির্মাণ করতে পারবেন যা পূর্বতন পুরুষেরা করতে অক্ষম । গোটা দেশকে 
অর্থনৈতিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করা, আধানক বিজ্ঞান ও টেকনিকের 
ওপর, বিদ্যতের ওপর নির্ভর করা একটা আধুনিক টেকাঁনকের 'ভী্ততে 
শিল্প ও কৃষি উভয়েরই পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কর্তব্য আপনাদের 
সামনে । বেশ বুঝতে পারছেন যে, বিদন্যতীকরণের কাজ নিরক্ষর লোক 
দিয়ে চলে না, এ ক্ষেত্রে নিতান্ত সাক্ষরতাও যথেম্ট নয়। বিদ্যুত কী জানস 
সেটা বুঝলেই এ ক্ষেত্রে চলবে না: শিল্প ও কৃষিতে এবং শল্প ও কাঁষর 
বাভল্ন শাখায় তা ক? ভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা জানা চাই। সেটা 
আমাদের নিজেদের শিখতে হবে এবং মেহনতাঁ তরুণপদ্রূষদের সবাইকে 
শেখাতে হবে। প্রাতাট সচেতন কমিউনিস্ট, যে তরুণ নিজেকে কমিউনিস্ট 
মনে করে ও পাঁরম্কার বোঝে যে, যুব কাঁমিউীনস্ট লগে যোগ দিয়ে সে 
কঁমিউীনজম নর্মাণে পার্টকে এবং কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণে সমগ্র 
তরুণপুরূষদের সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়েছে, এমন প্রত্যেকের সামনেই 
রয়েছে এই কর্তব্য। তাকে বুঝতে হবে যে, এটা সে গড়তে পারে কেবল 
আধানক শিক্ষার 'ভাত্ততে, এবং এ শিক্ষা যাঁদ সে অর্জন না করে তাহলে 
কাঁমউনিজম কেবল একটা বাসনা হয়েই থেকে যাবে। 

বিগত পুরুষদের কর্তব্য ছল বুজৌয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ। তখনকার 
প্রধান কাজ ছিল বুর্জোয়াদের সমালোচনা করা, জনগণের মধ্যে বুর্জোয়ার 
প্রতি ঘৃণা বাড়ানো, শ্রেণী-চেতনা ও শাক্ত সাম্মীলত করার সামর্থ বিকাশত 
করা। নতুন পুরুষদের সামনে রয়েছে আরো বহু জটিল একটা কর্তব্য। 
পধাজপাঁতিদের আন্রমণের বিরুদ্ধে শ্রীমক-কৃষক শাসনকে রক্ষা করার জন্য 
আপনাদের সমস্ত শক্ত সংহত করতে হবে শুধু তাই নয়। সে তো করতেই 
হবে। সেটা আপনারা পাঁরজ্কার বুঝেছেন, কমিউনিস্ট তা 'ভালো ক'রেই 
জানে। কন্তু এইটুকুই সব নয়। একটা কাঁমিউনিস্ট সমাজ 'নর্মাণ করতে হবে 
আপনাদের । নানা দিক থেকে এ কাজের প্রথম অর্ধেকটা করা হয়েছে। 
সাবেক ব্যবস্থা উচিত মতো চূর্ণ হয়েছে, উচিত মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত 
হয়েছে। জাম পাঁরভ্কার হয়েছে, এবং এই জাঁমতে তরুণ কাঁমউনিস্ট 


১০৪ 


পর্ষদের গড়তে হবে এক কমিউনিস্ট সমাজ । নির্মাণের কর্তব্য আপনাদের 
সামনে এবং সে কর্তব্য আপনারা পালন করতে পারেন কেবল সমস্ত 
আধানক জ্ঞান আয়ত্ত ক'রেই, তৌর-পাওয়া, মুখস্থ-করা সত্র, উপদেশ, 
দাওয়াই, অনুশাসন ও কর্মসূচি থেকে যাঁদ কমিউনিজমকে পাঁরণত করতে 
পারেন প্রত্যক্ষ কাজ সাঁম্মলিত করার মতো একটা জীবন্ত জানসে তবেই, 
বাবহারিক কাজের 'দিগদর্শনে যাঁদ কাঁমউনিজমকে পাঁরণত করতে পারেন 
তবেই। ৰ 

তরুণপুরূষদের সবাইকে শিক্ষিত করা, মানুষ ক'রে তোলা ও উিত 
করার ব্যাপারে আপনাদের চলতে হবে এই কর্তব্য মেনে। প্রাতাঁট 
তরুণতরুণনর হওয়া উচিত কমিউীনস্ট সমাজের নির্মাতা এবং এই লক্ষ লক্ষ 
নির্মাতাদের মধ্যে আপনাদের হতে হবে অগ্রণী। কাঁমউানজম নির্মাণের 
কাজে সমগ্র শ্রীমক-কষক তরূণজনকে না লাগাতে পারলে কাঁমউনিস্ট সমাজ 
আপনারা 'নর্মাণ করতে পারবেন না। 

এ থেকে স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে, কী ভাবে কাঁমউাঁনজম শেখাব, 
আমাদের পদ্ধাতির বৌশিঘ্ট্য ক হবে। 

এখানে সর্বাগ্রে আমি আলোচনা করব কমিউনিস্ট নৌতকতা নিয়ে। 

কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে আপনাদের । যুব 
লীগের কর্তব্য হল এমনভাবে তার ব্যবহারিক কাজ সংগঠিত করা যাতে, 
অধ্যয়ন, সংগঠন, সাঁম্মলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার সদস্যরা নিজেদের 
এবং যারা তাকে নেতা বলে দেখে তাদের গড়ে তোলে, গড়ে তোলে 
কাঁমউানস্টদের। আজকের যুবকদের তালিম দেওয়া, গড়ে তোলা ও 
শিক্ষাদানের সমগ্র লক্ষ্যই হবে তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট নোতিকতা সণ্গারত 
করা। 

কিন্তু কমিউনিস্ট নৈতিকতা ব'লে কিছু আছে কি? কামিউনিস্ট নীতিজ্ঞান 
বলে কিছু আছেঃ অবশ্যই আছে। প্রায়ই ভাব করা হয় যেন আমাদের 
কোনো নৌতিকতা নেই: সমস্ত নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়েছি বলে বুর্জোয়ারা 
প্রারই আমাদের 'বরুদ্ধে আভযোগ করে। এ হল একটা অর্থ বদলে দেবার, 
শ্রীমক কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার একটা কায়দা । 

নাত ও নোতিকতা আমরা নাকচ কার কোন অর্থে? 

যে অর্থে তা প্রচার করে বুর্জোয়ারা, যারা নৌতিকতাকে টানে ঈশ্বরের 
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প্রত্যাদেশ থেকে। আমরা সে ব্যাপারে অবশ্যই বাল যে, আমরা ঈশ্বরে 
বিশ্বাস কার না, এবং আমরা ভালোই জানি যে, যাজকেরা, জমিদাররা, 
বুর্জোয়ারা ঈশ্বরের নাম নিত কেবল নিজেদের শোষক স্বার্থ হাসল করার 
জন্য। কিংবা নৌতিকতার প্রত্যাদেশ থেকে, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ থেকে নশীতিজ্ঞান 
না টেনে তারা এমন সব ভাববাদী বা আধা-ভাববাদশী বাল থেকে তা টানত, 
যা সর্বদা দাঁড়াত একান্তই এশ্বরিক প্রত্যাদেশের মতোই একটা বস্তুতে। 
মানবসমাজ-বাঁহভূতি, শ্রেণী-বাহর্ভীত সব বোধ থেকে আহারত সমস্ত 
নোতিকতাকেই আমরা বরবাদ কার। আমরা বাল, এটা প্রতারণা, একটা 
চালাক, জাঁমদার পঃজিপাঁতিদের স্বার্থে শ্রমিক ও কৃষকদের মন কুয়াসাচ্ছন্ন 
করা। 
সংগ্রামের স্বার্থাধীন। আমাদের নৌতকতা আসছে প্রলেতারীয় শ্রেণী- 
সংগ্রামের স্বার্থ থেকে। 

জমিদার ও প:জিপাঁত কর্তৃক সমস্ত শ্রামক কৃষকের শোষণের ওপর 
ছিল সাবেকী সমাজের 'ভীত্ত। সেটা ধংস করা, তাদের উচ্ছেদ করা 
দরকার হল আমাদের; কিন্ত তার জন্য দরকার ছিল এঁক্য সৃম্টি করা। 
ঈশ্বর সে এঁক্য সৃন্টি করবেন না। 

এ এঁক্য পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল কলকারখানার কাছ থেকে, তালিম 
পাওয়া, সাবেক নিদ্রা থেকে ডাঁথত প্রলেতারয়েতের কাছ থেকে । এ শ্রেণী 
গঠিত হবার পরেই কেবল সেই গণ আন্দোলন শুরু হয়, যার পাঁরণাঁত 
আমরা এখন দেখাঁছ: দুর্বলতম এক দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়, 
সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের আক্রমণ যা ঠেকাচ্ছে তিন বছর ধ'রে। দেখাঁছ 
প্রলেতারীয় 'বপ্লব বেড়ে উঠছে গোটা দনিয়ায়। আঁভজ্ঞতার 'ভীত্ততে 
আমরা এখন বলতে পারি, যে সংহত শাক্তকে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত কৃষকেরা 
অনুসরণ করছে ও যা শোষকদের সমস্ত আক্রমণ ঠোকিয়েছে তা সৃম্টি করতে 
পেরেছে কেবল প্রলেতারয়েতই। মেহনতাঁ জনগণকে এঁক্যবদ্ধ করতে, 
তাদের সমাবেশ ঘটাতে, এবং কমিউনিস্ট সমাজকে চূড়ান্তর্ূপে রক্ষা, 
চূড়ান্তরুপে সংহত, চড়ান্তরুপে নির্মিত করতে মেহনতাীঁজনকে সাহায্য 
করতে পারে কেবল এই শ্রেণীই। 

সেইজন্যই আমরা বাল, মানবসমাজের বাইরে থেকে নেওয়া কোনো 
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নোৌতকতা আমাদের নেই; ওটা একটা জোচ্চার। আমাদের কাছে নৌতকতা 
হল প্রলেতারয়েতের শ্রেণন-সংগ্রামের স্বার্থাধীন। 

এ শ্রেণব-সংগ্রামের অর্থ কী? এর অর্থ জারের উচ্ছেদ, প:াজপাঁতদের 
উচ্ছেদ, পণীজপাত শ্রেণীর বিলোপ । 

আর সাধারণভাবে শ্রেণী কী? সমাজের একাংশের শ্রমকে অপর অংশ 
আত্মসাৎ করতে পায় যাতে তাই হল শ্রেণী। সমাজের একাংশ যাঁদ সমস্ত 
জাম আত্মসাৎ ক'রে থাকে তাহলে পাই জাঁমদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী। 
সমাজের একাংশের হাতে যদ থাকে কলকারখানা, শেয়ার আর পণধীজ এবং 
অপর অংশ যাঁদ সে সব কারখানায় খাটে, তাহলে পাই পধাঁজপাঁত শ্রেণী 
ও প্রলেতারীয় শ্রেণী। 

জারকে তাঁড়য়ে দেওয়া শক্ত হয় নি -- মান্র কয়েক 'দনেই তা সম্ভব 
হয়। জাঁমদারদের 'বতাঁড়িত করাও খুব কাঁঠন হয় 'ন _- সেটা ঘটে মাস 
কয়েকের মধ্যে। প:ঁজপাঁতিদের তাড়ানোও বিশেষ দুরূহ ছিল না। কিন্তু 
শ্রেণীর বিলোপ করা অতুলনীয় রকমের কঠিনতর; শ্রীমক ও চাষীর 
ভাগাভাগিটা এখনো আমাদের আছে। চাষী যাঁদ তার পৃথক ভূঁমিখণ্ডে 
কায়েমী হয়ে বসে এবং উদ্ধত্ত শস্য অর্থাৎ নিজের জন্য বা নিজের গরু 
বাছুরের জন্য যা লাগছে না, তেমন শস্য সে যাঁদ আত্মসাৎ করে, অথচ 
বাঁক লোকেরা রুটি ছাড়া দিন কাটায়, তাহলে সে চাষা হয়ে দাঁড়ায় শোষক। 
যত শস্য সে নিজে ধরে রাখতে পারে ততই তার লাভ, বাঁক লোকেরা 
অনশন দিক: 'যত তারা অনশন দেবে ততই দহমুল্যে আমি এ শস্য বেচতে 
পারব।' একটা সাধারণ পাঁরকজ্পনা অনুসারে সাধারণ ভূমিতে, সাধারণ 
কলকারখানায় এবং সাধারণ 'নয়মানুবার্ততায় খাটতে হবে সবাইকে । এটা 
করা কি সহজ? দেখতেই পাচ্ছেন জার, জমদার বা পংঁজপাঁতিদের তাঁড়য়ে 
দেবার মতো অত সহজ সেটা নয়। এক্ষেত্রে দরকার যাতে চাষীদের একাংশকে 
নতুন ?শক্ষা নতুন তালিমে গড়ে তোলে প্রলেতারিয়েত, ষেসব চাষীরা ধনী 
এবং অবাঁশন্টের দারিদ্র্য ও অন্ন থেকে মুনাফা তুলছে তাদের প্রাতরোধ 
চূর্ণ করার জন্য যাতে মেহনতনঈ চাষীদের নিজের পক্ষে টানে। তাই জারকে 
উচ্ছেদ করেছি, জমিদার পঃজিপাঁতদের তাঁড়য়ে 'দয়েছি, এতেই প্রলেতারাঁয় 
সংগ্রামের কর্তব্য সমাধা হল না, সেটা হল সেই ব্যবস্থার কর্তব্য যাকে আমরা 
বাল প্রলেতারীয় একনায়কত্ব। 
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শ্রেণী-সংগ্রাম এখনো চলছে, শুধু তার রূপ বদলেছে । এ হল সাবেক 
শোষকদের প্রত্যাবর্তন রোধের জন্য, তমসাচ্ছন্ন কৃষকদের বাক্ষপ্ত জনগণকে 
এক সাঁমাততে এঁক্যবদ্ধ করার জন্য প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী- 
সংগ্রাম চলছে এবং আমাদের কর্তব্য হল সমস্ত স্বার্থকে তার অধীনস্থ 
করা। কাঁমউনিস্ট নৌতিকতাকেও আমরা এই কর্তব্যের অধীন কার। আমরা 
বাল: সাবেকী শোষক সমাজের ধবংসে এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের 
অঙ্টা প্রলেতারয়েতের চারপাশে সমস্ত মেহনতাীদের এক্যবন্ধনে যা সাহাব্য 
করে, সেইটাই নোৌতিকতা। 

কমিউীনস্ট নৌতিকতা হল সেই নৌতিকতা যা এই সংগ্রামে সাহায্য 
করে, সব রকম শোষণের বির্দ্ধে, সবরকম ক্ষুদে মালিকানার 'বরুদ্ধে যা 
এঁক্যবদ্ধ করে মেহনতাীঁদের; কেননা গোটা সমাজের মেহনতে যা তোর 
হয়েছে, ক্ষুদে মালিকানায় তা এসে পড়ে একের হাতে । আমাদের দেশে 
জমি তো সর্বসাধারণের সম্পান্ত। 

কিন্তু ধরা যাক, এই সাধারণ সম্পাত্তর একটা টুকরো নিয়ে আম তাতে 
আমার প্রয়োজনের দ্বিগুণ শসা ফাঁলয়ে মুনাফাখোঁর করলাম উদ্বৃত্তটা 
থেকে? ধরা যাক, আমি বাল, লোকে যত অনশন দেবে, ততই দাম মিলবে । 
সেটা কি কমিউনিস্টের মতো আচরণ হবে? না, আমার সে আচরণ হবে 
শোষকের মতো, মালিকের মতো। এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এটা চলতে 
দিলে পিছ হটে পেশছব পংজিপাঁতদের শাসনে, বুর্জোয়াদের শাসনে, 
আগেকার বিপ্লবে যা একাধিকবার ঘটেছে। এবং পঃঁজপতি ও বুয়া 
শাসনের প্রত্যাবর্তন রোধ করতে হলে বৌনয়াগাঁর চলতে দেওয়া উচিত 
নয় আমাদের, অবাঁশলন্টের ঘাড় ভেঙে ব্যাক্ত বিশেষের ধনবাদ্ধি হতে দেওয়া 
চলবে না, এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হয়ে একটা কমিউনিস্ট 
সমাজ গড়ে তুলতে হবে মেহনতীদের। লগের এবং কাঁমউীনিস্ট যুব 
সংগঠনের মৌলিক কর্তব্যের এই হল প্রধান 'দক। 

সাবেক সমাজের ভীত্ত ছিল এই নীতি: লুঠ করো নয় লুণ্ঠিত হও, 
অন্যের জন্য খাটো নয় অন্যকে নিজের জন্য খাটাও, হও দাসমালিক, নইলে 
হও দাস। স্বভাবতই এরকম সমাজে বেড়ে ওঠা লোকেরা, বলা যেতে পারে, 
মায়ের দুধের সঙ্গে সঙ্গেই পায় এই মনোবাঁত্ত, এই অভ্যাস, এই ধারণা : 
তুমি হয় দাসমালিক নয় দাস, নয় এক ক্ষুদে মালিক, একজন ক্ষুদে 
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কর্মচারী, একজন ক্ষুদে রাজপুর্ষ বা একজন ব্াদ্ধজীবী -- সংক্ষেপে 
এমন: লোক যে কেবল নিজের কথাই ভাবে, অন্য কারো জন্য যার এতটুকু 
মাথাব্যথা নেই। 

এই জমির টুকরোটায় আম কর্তৃত্ব করতে পারলেই হল, আর কারো 
অন্য আমার মাথাব্যথা নেই; অন্যে যাঁদ দিন কাটায় অনশনে, সে তো আরো 
ভালো, শস্যের জন্য আমি বোশ টাকা পাব। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক 
বা কেরানীর একটা চাকার যদ আমার থাকে, তাহলে আর কারো জনা 
আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। ক্ষমতাধরদের যাঁদ আম ধামা ধার, তোয়াজ 
কার, তাহলে হয়ত আমার চাকারাটি থাকবে, উন্নাতিও হতে পারে, বুর্জোয়া 
হয়ে উঠতে পাঁর। এরকম মনোবাৃত্ত, এরকম ভাবনা কাঁমউীনস্টের থাকা 
চলে না। শ্রীমক কৃষকেরা যখন প্রমাণ ক'রে দিল যে, তাদের স্বপ্রচেম্টায় 
তারা নিজেদের রক্ষা করতে ও নতুন সমাজ গড়তে সক্ষম, _ তখন সেই 
হল নতুন কমিউনিস্ট তাঁলমের সূত্রপাত -- শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
মধ্যে তালিম, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষুদে মালিকদের |ীবরুদ্ধে, 'আঁম নিজের 
লাভের সন্ধানী, অন্য 'কছুর জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই” এই কথা যা 
বলে তেমন মনোবাত্ত অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের 
মধ্যে তালিম । 

নবীন ও উঠাঁত প্দরুষেরা কী ভাবে কামিউনিজম [শখবে, এই হল 
সে প্রশ্নের উত্তর । 

সাবেক শোষক সমাজের বিরদ্ধে প্রলেতারীয় ও মেহনতণীরা যে আঁবরাম 
সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের অধ্যয়ন, তাঁলম 
ও শিক্ষাগ্রহণকে 'মাঁলয়েই কেবল কাঁমিউীনজম শখতে পারে তারা ' লোকে 
যখন: আমাদের কাছে নোৌতিকতার কথা তোলে, তখন আমরা বাল: 
কাঁমউনিস্টের কাছে নৌতিকতা কেবল এই অ্ুট এঁক্যবদ্ধ শৃঙ্খলায় ও 
শোষকদের বরুদ্ধে সচেতন গ্রণসংগ্রামে। শাশ্বত নোতিকতায় আমাদের 
শ্বাস নেই এবং নৌতিকতা নিয়ে আষাটে যত গল্পের বুজরুকি আমরা 
ফাঁস কার । মানবসমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নয়ন ও শ্রমশোষণ থেকে তার 
অব্যাহাতির কাজে লাগবে নৈতিকতা । 


তা অন করার জন্য আমাদের দরকার এই তরুণপন্রূষদের, যারা 
সচেতন জীবনে জাগ্রত হয়ে উঠতে শুরু করেছে বুর্জোয়ার বরুদ্ধে 
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সুশৃঙ্খল ও মারয়া সংগ্রামের মধ্যে। এ সংগ্রামে তারা সাচ্চা কাঁমউনিস্টদের 
গড়ে তুলবে, নিজেদের অধ্যয়ন, শিক্ষাগ্রহণ ও তালমের প্রাতাঁট ধাপকে 
তাদের এই সংগ্রামের অধীন করে তুলতে হবে। কাঁমিউনিস্ট যুবজনের 
তাঁলম বলতে মিম্টমধূর বক্তৃতা ও নৌতক অনুশাসন বোঝানো উীচত 
নয়। এটা তালিম নয়। লোকে যখন দেখল কণী ভাবে তাদের মা-বাপেরা 
জামদার পরাঁজপাতিদের জোয়ালের নিচে দিন কাটিয়েছে, শোষকদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম শুরু করলে যে যন্ণা নেমে আসে তাতে যখন তারা নিজেরাই 
ভুক্তভোগী হল, আর্জতকে রক্ষা করার জন্য এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে 
কী আত্মত্যাগ প্রয়োজন, জামদার প:ঁজপাঁতরা কী রকমের উল্মাদ শব্রু 
এটা যখন তারা দেখল -- তখন এই পাঁরবেশেই কমিউীনস্ট হবার তালিম 
পায় তারা । কমিউানজমের সংহাতি ও সম্পূণণকরণের সংগ্রামই হল কমিউনিস্ট 
নোৌতিকতার 'ভীত্ত। কাঁমউীনস্ট তালিম, পাঠ ও 'শিক্ষণেরও তাই 'ভাত্ত। 
কাঁমিউনিজম কা ভাবে শিখতে হবে সে প্রশ্নের এই হল জবাব। 
পাঠ, মানুষ করে তোলা ও শিক্ষার কাজ যাঁদ কেবল স্কুলে সীমাবদ্ধ 
ও জীবনের ঝঞ্জা থেকে 'ীবাচ্ছন্ন থাকে, তবে তাতে আমাদের 'বশ্বাস নেই। 
শ্রীমক ও চাষীরা যতাঁদন জমিদার ও পঁজপাতিদের হাতে পণীঁড়ত হচ্ছে, 
এবং স্কুলগুলি যতাদন জামদার ও প:জিপাঁতিদের হাতে থাকছে, ততাদন 
তরুণপুরুষেরা থাকবে অন্ধ ও অজ্ঞ। আর আমাদের স্কুলগ্লির উচিত 
যুবজনের মধ্যে জ্ঞানের মৃলকথাগ্যাল পেশছে দেওয়া, স্বাধীনভাবে 
কামিউীনস্ট দৃম্টিভাঙ্গ অর্জনের সামর্থ্য সণ্টারত করা, তাদের ক'রে তোলা 
চাই শিক্ষিত লোক। লোকে যতাঁদন স্কুলে পড়ছে সেই সময়ের মধ্যেই 
তাদের ক'রে তুলতে হকে শোষকদের হাত থেকে মাীক্তলাভের সংগ্রামে 
অংশীদার। শিক্ষাদান, তালিম ও মানুষ ক'রে তোলার কাজের প্রাতাট 
ধাপকে যদি শোষকদের বিরুদ্ধে সকল মেহনতাঁর সাধারণ সংগ্রামে অংশগ্রহণের 
সঙ্গে জড়াতে পারে, তবেই নবীন কাঁমউনিস্ট পুরুষদের লীগ হিসাবে 
যুব কমিউনিস্ট লীগ তার নাম সার্থক করবে। কারণ আপনারা ভালোই 
জানেন যে, রাশিয়া যতাঁদন একক শ্রমিক প্রজাতন্ত্র হয়ে থাকছে এবং বাকি 
আমরা যাঁদ অটুট ও এঁক্যবদ্ধ হতে 'শাঁখ তাহলেই কেবল ভাঁবষ্যৎ সংগ্রামে 
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জয়লাভ করতে পারব আমরা, এবং শীক্ত সংহত করার পর সাত্যই অজেয় 
হয়ে উঠব। তাই, কমিউনিস্ট হওয়ার অর্থ হল সমগ্র উঠাত পুরুষদের 
সংগঠিত ও এক্যবদ্ধ করা এবং এ সংগ্রামে তাঁলম ও শুঙ্খলার দ্টান্ত 
স্থাপন করা। তাহলে আপনারা কামউনিস্ট সমাজের সৌধ নির্মাণ শুরু 
করতে পারবেন, এবং তা সমাধা করতে পারবেন। 

ব্যাপারটা আপনাদের কাছে আরো পার্কার করার জন্য আমি একটা 
দ্টান্ত 'দাচ্ছ। আমরা নিজেদের কাঁমিউীনস্ট বাঁল। কাঁমউীনিস্ট মানে কী? 
কামিউীনস্ট একটা লাতিন শব্দ। কাঁমউানস্ট মানে সার্বজনীন । কাঁমিউীনিস্ট 
সমাজ হল সার্বজনীন ভূমি, সার্বজনীন কলকারখানা, সার্বজনীন শ্রম। 
এই হল কাঁমউনিজম। 

প্রত্যেকেই যাঁদ নিজের নজের জমির ওপর আলাদা আলাদা ভাবে কাজ 
করে, তাহলে ক সার্বজনীন শ্রম হল? সার্বজনীন শ্রম এক লহমাতেই 
গড়া সম্ভব নয়। সেটা অসন্ভব। আকাশ থেকে সেটা পড়ে না। সেটাকে 
খেটেখুটে, কম্ট সয়ে গড়ে তুলতে হয়। তা গড়ে ওঠে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। 
এ ক্ষেত্রে পুরনো বইয়ে কাজ হবে না, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। দরকার 
নজের জীবন্ত আঁভজ্ঞতা। সাইবোরিয়া ও দক্ষিণ থেকে কলচাক ও দোনাকন 
যখন এগুতে থাকে, তখন চাষীরা ছিল তাদের পক্ষে । বলশেভিকবাদ তাদের 
পছন্দ হয় নি, কারণ বলশোভিকরা বাঁধা দামে শস্য নেয়। কিন্তু সাইবোরিয়া 
ও ইউক্রেনের চাষীদের যখন কলচাক ও দৌনাঁকন শাসনের আভিজ্ঞতা হল, 
তখন তারা বুঝল যে, তাদের একটাই গত্যন্তর আছে: হয় প:ঁজপাঁতদের 
পক্ষে যাওয়া, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই তারা জমিদারদের দাসত্বে তাদের সপে 
দেবে, নয় তো শ্রীমকের পেছনে যাওয়া, তারা ক্ষীরের পাহাড় দুধের নদঈর 
প্রাতশ্রাত দিচ্ছে না সত্য, কঠিন সংগ্রামে তারা লৌহ শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তাই 
দাঁব করছে, কিন্তু পঃজিপাঁত ও জমিদারদের দাসত্ব থেকে তারা তাদের 
মূক্ত ক'রে আনবে। অজ্ঞ চাষীরাও যখন এটা বুঝল ও নিজেদের অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখল, তখন তারা হয়ে পড়ল কাঁমউানজমের সচেতন, অগ্রন্যত্তীর্ণ 
অনুগামী । যুব কাঁমিউনিস্ট লীগের সমস্ত কার্যকলাপের 'ভীত্ততে রাখা 
চাই এই ধরনের আভিজ্ঞতা । 

কী শিখব, সাবেক স্কুল ও সাবেক বিদ্যা থেকে কী নেব, সে প্রশ্নের 
জবাব 'দয়োছ। কী ভাবে তা শিখতে হবে, এই প্রশ্নের জবাব দেবারও 
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চেষ্টা করব এবার। জবাব হল: স্কুলের কাজের প্রাতাঁট ধাপ, তালিম 
দেওয়া, মানুষ ক'রে তোলা ও শিক্ষাদানের প্রাতাট ধাপকে শোষকদের 
বিরুদ্ধে সমস্ত মেহনতাীদের সংগ্রামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত ক'রেই। 
কাঁমউানজমের এই তালিম কী ভাবে এগুবে তা দেখাবার জন্য আমি 
কোনো কোনো যুব সংগঠনের কাজের আভিজ্ঞতা থেকে কিছু দম্টান্ত 
দেব। সবাই নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলছে। আপনারা জানেন, নিরক্ষর 
দেশে একটা কমিউনিস্ট সমাজ গড়া যায় না। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ 
থেকে একটা বিশেষ নিদেশ জার বা পার্টর পক্ষ থেকে একটা বশেষ 
স্লোগান পেশ বা সে কর্তব্যে সেরা কিছু কম্ঁকে বরাদ্দ করাই যথেন্ট 
নয়। তরুণপুরুষদের নিজেদেরই এ কর্তব্য তুলে নিতে হবে। কামিউনিজমের 
মানে হল ফুবজনেরা, যূব লীগের অন্তর্ভুক্ত তরূণতরুণনীরা বলবে: এটা 
আমাদের কাজ, এঁক্যবদ্ধ হয়ে আমরা 'নিরক্ষরতা দূর করার জন্য গ্রামাণ্চলে 
যাব, আমাদের উঠাঁত পুরুষদের মধ্যে যেন একজন নরক্ষরও না থাকে। 
এই কর্তব্যে উঠাঁতি পুরুষদের আত্মোদ্যোগ কাজে লাগাবার চেষ্টা করাছ 
আমরা । আপনারা জানেন, অজ্ঞ নিরক্ষর রাশিয়াকে চট ক'রে একটা সাক্ষর 
দেশে পাঁরণত করা যায় না। কিন্তু যুব লগ যাঁদ এই কাজে লাগে, সমস্ত 
সঙ্ঘবদ্ধ করা এই লীগ যুব কাঁমটীনস্ট লগ নামের যোগ্য হবে। লীগের 
আরেকটা কর্তব্য হল, ননীজে কোনো একটা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার 
লাভ করতে পারছে না, তাদের সাহায্য করা। যুব লাগের সদস্য হওয়া 
মানে সাধারণ আদর্শে নিজের শ্রম ও উদ্যোগ উৎসর্গ করা। এই হল 
কাঁমউনিস্ট তাঁলমের অর্থ। এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই কেবল একজন 
তরুণ বা তরুণী সাঁচচা কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে। এ কাজে যাঁদ তারা 
ব্যবহারিক সাফল্য অর্জন করে, কেবল তবেই তারা কাঁমউনিস্ট হবে। 
দন্টান্তস্বরূপ শহরতাঁলর সব্জী চাষের কথা ধরা যাক। এটা কি কাজ 
নয়ঃ যুব কামউীনস্ট লগের এ একটা অন্যতম কর্তব্য। লোকে অনশন 
দচ্ছে; কলে কারখানায় অনশন চলছে। অনশন থেকে নিজেদের বাঁচার 
জন্য সব্জী-ভঃই বাঁড়য়ে তোলা দরকার । কিন্তু চাষ চলছে সাবেকী পল্থায়। 
তাই এ কাজ শনতে হবে তাদের যারা বোঁশ সচেতন, তখন দেখা যাবে 
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সব্জী-ভঃইয়ের সংখ্যা বাড়ছে, আবাদের আয়তন বাড়ছে, ফল ভালো হচ্ছে। 
এ কাজে সন্রিয় অংশ নিতে হবে যুব কমিউীনস্ট লীগকে। প্রাতিটি লীগ 
এবং লঈগের প্রাতাঁট চন্রকে এটা কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে। 

যুব কমিউনিস্ট লব্ঈগের হওয়া চাই একটা ঝাঁটাত বাহন?, সব কাজে 
খারা সাহায্য করবে, উদ্যোগ দেখাবে । লগ এমন হওয়া চাই যাতে যে- 
কোনো শ্রমকই দেখে যে তা এমন সব লোক নিয়ে গড়া যাদের মতবাদ 
সে নাও বুঝতে পারে, যাদের মতবাদ সে সম্ভবত এক্ষুণ 'বশ্বাসও না 
করতে পারে, কিন্তু যাদের জীবন্ত কাজকর্ম থেকে সে যেন দেখতে পায় 
যে সত্যসত্যই এই লোকেরাই তাকে সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছে। 

এইভাবে সব্েত্রে যাঁদ যূব কমিউনিস্ট লীগ তার কাজ সংগাঠত করতে 
না পারে, তবে তার অর্থ হবে সাবেকী বুয়া পথে নেমে যাওয়া। 
আমাদের তালিমকে মেলাতে হবে শোষকদের বিরুদ্ধে মেহনতাদের সংগ্রামের 
সঙ্গে, যাতে কমিউীনজমের 'শক্ষাধারানুসারী কর্তব্য পালন করতে সাহায্য 
হয় মেহনতাদের। 

সব্জী-ভংই উন্নয়নের জন্য, বা কোনো কলকারখানায় যুবজনের শিক্ষা 
সংগঠন ইত্যাঁদর জন্য অবকাশের প্রাতাটি ঘণ্টা ব্যয় করতে হবে লীগের 
সদস্যদের । দীনহীন অভাগা দেশ থেকে রাশিয়াকে আমরা রূপান্তরিত 
করতে চাই সমৃদ্ধ দেশে। এবং যুব কমিউনিস্ট লীগ যেন তার শিক্ষা, 
বিদ্যাজন ও তালিমকে মেলায় শ্রামক কৃষকদের মেহনতের সঙ্গে, বিদ্যালয়ে 
বন্ধ হয়ে যেন না থাকে এবং কেবল কমিউনিস্ট গ্রন্থ ও প্যীস্তকা পাঠেই 
সীমাবদ্ধ না হয়। কেবল শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে একত্রে কাজ ক'রেই খাঁটি 
কাঁমউনিস্ট হওয়া সন্ভব। সকলেই যেন দেখতে পায় যে, যূব লীগের প্রাতিট 
সভ্য শাক্ষত, এবং সেই সঙ্গে কাজ করতেও জানে । সবাই যখন দেখবে 
যে, আমরা সাবেকী স্কুল থেকে সাবেকী 'ড্রল পদ্ধতি বিতাঁড়ত ক'রে 
সচেতন শৃঙ্খলার প্রাতষ্তঠা করোছি, সমস্ত তরুণতরুণী সুবোধানকে অংশ 
নচ্ছে, শহরতাঁলর প্রাতাঁট খামারকে তারা ব্যবহার করছে আঁধবাসীদের 
সাহায্যের জন্য -- তখন লোকে আগে যেভাবে শ্রমকে দেখত, সেভাবে 
দেখবে না। 

যুব কাঁমউনিস্ট লঁগের কর্তব্য হল গ্রামে অথবা শহরের নিজের মহল্লায় 
এই ধরনের ব্যাপারে সাহায্য করা: যেমন, ছোটো একটা দ্টান্ত হসাবে, 
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পাঁরজ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা বা খাদ্যের বিতরণ। সাবেক প:াঁজবাদশী সমাজে 
তা করা হত কী ভাবে? প্রত্যেকেই খাটত কেবল 'নজের জন্য, বুড়ো বা 
র্‌গ্ কেউ আছে কনা, সংসারের সব কাজ মেয়েদের ঘাড়ে পড়ছে "কনা, 
যার ফলে তারা পাঁড়ন ও দাসত্বের অবস্থায় থাকছে, এসব নিয়ে কেউ মাথা 
ঘামাত না। এ নিয়ে লড়াই করার দায় কার? এটা যুব কমিডীনস্ট লীগের 
দায়, তাদের বলতে হবে: এ সব আমরা বদলে দেব, আমরা যুবদল সংগঙন 
করব, যারা পারিজ্কার পারিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বা খাদ্য বিতরণ করতে 
সাহায্য করবে, নিয়ামত বাঁড় বাঁড় পাঁরদর্শন করবে তারা, গোটা সমাজের 
হিতের জন্য তারা সংগাঠতভাবে কাজ করবে, যথাযুক্তরূপে নিজেদের 
লোকবল বণ্টন করবে, দেখিয়ে দেবে যে শ্রম হওয়া চাই সংগঠিত শ্রম। 

আজ যাদের বয়স প্রায় পণ্গাশ সে পুরুষেরা কাঁমউনিজম দেখে যাবার 
আশা করতে পারে না। তার আগেই এ পুরুষদের মৃত্যু হবে। কিন্তু আজ 
যাদের বয়স পনের, সে পুরুষেরা কমিউনিস্ট সমাজ দেখবে এবং নিজেরাই 
তারা এ সমাজ গড়বে। তাদের জানতে হবে যে তাদের জীবনের সমগ্র 
উদ্দেশ্যই হল সে সমাজ গড়া। সাবেকী সমাজে লোকে খাটত আলাদা 
আলাদা পাঁরবার হিসাবে, জনগণকে যারা পীড়ন করত সেই জমিদার 
পাজপাত ছাড়া কেউ তাদের শ্রমকে এঁক্যব্ধ করও না। শ্রম যত নোংরা 
বা কঠিনই হোক, তেমন সমস্ত শ্রমকেই আমাদের এমনভাবে সংগাঁঠত করতে 
হবে যাতে প্রাতিটি শ্রাীমক কৃষক ভাবতে পারে : মুক্ত শ্রমের মহা বাহনীর 
আমি একটা অংশ, জমিদার প:ঁজপাঁতি ছাড়াই আম আমার জীবন গড়ে 
তুলতে পার, কাঁমউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিজ্ঞা করতে পাঁরি। কৈশোর থেকেই 
সচেতন ও সুশৃঙ্খল শ্রমে সবাইকেই তালিম 'দতে হবে যুব কাঁমউনিস্ট 
লশগকে। যেসব সমস্যা আমাদের সম্মুখীন তার সমাধান হবে, এ ভরসা 
আমরা পেতে পার কেবল এইভাবেই । আমাদের ধরে নেওয়া ডাঁচত যে, 
অন্তত দশ বছর লাগবে দেশের 'বিদন্যতীকরণের জন্য যার ফলে টেকনলাঁজর 
সর্বাধানিক সূকাতি দিয়ে আমাদের দরিদ্রভূত দেশটার সেবা করা যাবে। 
তাই যাদের এখন পনের বছর বয়স, দশ 'কি কুঁড় বছর কালের মধ্যে যারা 
কাঁমউনিস্ট সমাজে বাস করবে, সেই পুরুষদের শিক্ষার সমস্ত কতব্য 
এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে প্রাতাঁট শহর ও প্রাতট গ্রামের যুবজনেরা 
প্রতাদন যত ছোটো হোক, যত সহজ হোক, সাধারণ শ্রমের কোনো না 
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কোনো একটা সমস্যা নিয়ে ব্যবহারকভাবে তার সমাধান করে। প্রাতাঁট 
গ্রামে তা যে পাঁরমাণে ঘটবে, কাঁমিউনিস্ট প্রতিযোগিতা যে পারমাণে বাড়বে, 
যে পাঁরমাণে যুবকেরা প্রমাণ দেবে যে, তারা তাদের মেহনত এক্যবদ্ধ 
করতে পারে, সেই পাঁরমাণেই কমিউনিস্ট নির্মাণের সাফল্য হবে নিশ্চিত। 
এই শনর্মাণের সাফল্যের দক থেকেই কেবল আমাদের প্রাতাঁট পদক্ষেপকে 
[বিচার ক'রে, এঁক্যবদ্ধ সচেতন মেহনতশ হবার জন্য আমাদের যা সাধ্য তা 
সব করোছ কনা নিজেদের এই প্রশ্ন করেই কেবল যুব কাঁমউীনিস্ট লীগ 
তার পাঁচ লক্ষ সদস্যকে শ্রমের একক বাঁহনীতে পাঁরণত করতে পারবে 
ও সকলের শ্রদ্ধারজন করবে। (তৃম্চল করতালি) 


প্রাভদা', ২২১, ২২২, ২২৩ নং ৪১শ খন্ড, প্‌ঃহ ২৯৮-৩১৮ 
&ই, ৬ই ও ৭ই অক্টোবর, ১৯২০ 


প্রলেতার"য় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে 


জেংশ) 
খসড়া সিদ্ধান্ত : 


১। সোভিয়েত শ্রীমক-কৃষক প্রজাতন্বে যেমন সাধারণভাবে রাজনোতিক 
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তেমান বিশেষ ক'রে শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিক্ষার সমস্ত 
ব্যাপারটা প্রলেতারীয় একনায়কত্বের লক্ষ্য সফলভাবে কার্যকর করার জন্য 
অর্থাং বুর্জোয়ার উৎখাত, শ্রেণী-লোপ, মানুষের ওপর মানুষের সর্বাবধ 
শোষণ অবসানের জন্য প্রলেতারয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ 
হওয়া চাই । 

২। সেই কারণে প্রলেতারিয়েতকে যেমন তার অগ্রবাহনী কমিউনিস্ট 
পার্ট হিসাবে তেমাঁন সাধারণভাবে সব ধরনের প্রলেতারীয় সংগঠনের 
সমগ্রতায় জনাঁশক্ষার সবাঁকছ: ব্যাপারে সবচেয়ে সাব্রয় ও প্রধানতম ভূমিকা 
নিতে হবে। 

৩। সাম্প্রীতক ইতিহাস এবং বিশেষ ক'রে 'কমিডীনস্ট ইশতেহারের' 
আঁকর্ভাবের সময় থেকে বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের অর্ধশতাধক 
বছরের বিপ্লবী সংগ্রামের সমগ্র আঁভজ্ঞতায় তর্কাতীতর্পে প্রমাণ হয়েছে 
যে, কেবল মার্কসবাদের 'বশ্বধ্যানই হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ, 
দৃম্টিভাঙ্গ ও সংস্কতির সঠিক আভব্যক্তি। 

৪। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ভাবাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদ 'বশ্ব-এীতিহাসিক 
তাৎপর্য অন করেছে এই জন্য যে, মার্কসবাদ কখনোই বুর্জোয়া যুগের 
মূল্যবান সূকৃতিকে বিসজর্ন দেয় নি, বরং উলটে, মানব চিন্তা ও সংস্কাঁতর 
দুই সহম্তরীধক বছরের বিকাশের মধ্যে যা কিছু "মূল্যবান ছিল তাকে 
আত্মস্থ করেছে ও ঢেলে সেজেছে । এই ভিব্তিতেই ও এই ধারাতেই সর্বাবধ 
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শোষণের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শেষ সংগ্রামস্বরূপ তার একনায়কত্বের 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় অন-প্রাণত হয়ে আরো যে কাজ চলবে, তাকেই 
সত্যকার প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিকাশ বলে স্বীকার করা যায়। 

&। এই নীতিগত দৃষ্টভাঙ্গর ওপর অটলভাবে দাঁড়িয়ে প্রলেত্কুল্‌তের 
সারা রুশ কংগ্রেস নিজেদের একটা বিশেষ সংস্কৃতি বানানো, নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন সংগঠনে আত্মবদ্ধ হওয়া, জনশিক্ষা কামসারয়েত ও প্রলেতৃকুল্‌্তের 
কাজের ক্ষেত্র ভাগাভাগ করা, অথবা জনাঁশিক্ষা কমিসারয়েতের প্রাতজ্ঠানাদর 
অভ্যন্তরে প্রলেতকুল্‌তের 'স্বায়স্তাঁধকার' স্থাপন ইত্যাঁদর সবাঁকছন প্রচেম্টাকে 
তত্তের দিক থেকে ভ্রান্ত এবং ব্যবহারকভাবে ক্ষাতকারক বলে দডুভাবে 
বর্জন করছে। উল্টে বরং কংগ্রেস এই নির্দেশ 'দচ্ছে যে, জনাশক্ষা 
কমিসারয়েতের প্রাতজ্ঠান জালের পুরোপুরি সহায়ক সংচ্ছা হিসাবে নীজেদের 
গণ্য করতে এবং সোভিয়েত রাজ ধোবশেষ ক'রে জনাঁশক্ষা কমসারিয়েত) 
ও রুশ কামিউনিস্ট পার্টির সাধারণ পাঁরচালনাধনীনে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের 
যে কর্তব্য তার একাংশ [হসাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে প্রলেতকুলতের 
সমস্ত সংগঠন 'বনাসতে বাধ্য। 


১৯২০ সালের ৮ই অক্টোবরে লেখা ৪১শ খন্ড, পৃঃ ৩৩৬--৩৩৭ 


জনশিক্ষার গ;বেনিক্সা ও উয়েজদ্‌ দপ্তরের 
রাজনোতিক জ্ঞানপ্রচারকদের 
সারা রশ সম্মেলনে ভাষণ 
৩রা নভেম্বর, ১৯২০ 


কমরেড, রাজনোতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কাঁমাঁট গঠন প্রসঙ্গে কামিউীনিস্ট 
পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও জনকমিসার পাঁরষদে যে সব কথা উঠেছিল 
অংশত তাই নিয়ে এবং জনকাঁমসার পরিষদে আনীত প্রকল্প নিয়ে আমার 
যা মনে হয়োছিল অংশত তা 'নয়েও কয়েকটা কথা বলতে চাই। গতকাল 
ও প্রকম্পাট মূলত গৃহীত হয়েছে, পরে খ:ঁটনাটিতে তা আরো আলোচিত 
হবে(৩৬)। 

আম নিজের দিক থেকে শুধু এই বলতে চাই যে, আপনাদের 
প্রাতিজ্ঠানের নাম বদলের ব্যাপারে আমার প্রথমটায় ভয়ানক আপাতত ছিল। 
আমার মতে জনাঁশক্ষা কাঁমসারয়েতের কর্তব্য হল শিক্ষালাভে ও অন্যদের 
শিক্ষাদানে লোককে সাহায্য করা। আমরা সোভিয়েত আভিজ্ঞতার সময়টায় 
বাভন্ন নামকে বালকসুলভ ঠাট্টা হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, কেননা 
প্রাতিটি নামই তো এক ধরনের ঠাট্টা। এখন নতুন নামটা অনুমোদত 
হয়েছে: রাজনোতক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কাঁমাট। 

এ সমস্যাটার যেহেতু ফয়সালা হয়ে গেছে তাই আমার মন্তব্যটা যেন 
আপনারা একটা ব্যাক্তগ্ঘত মতামতের বোৌশ কিছু বলে না ধরেন। 
ব্যাপারটা যাঁদ নেহা নাম বদলে সীমাবদ্ধ না থাকে, তাহলে সেটা 
অভিনন্দনেরই যোগ্য । 

সাংস্কীতক ও জ্ঞানপ্রচারণী কাজের জন্য যাঁদ আমরা নতুন কমঁদের 
আকৃষ্ট করতে পার, তাহলে সেটা শুধু আর নতুন নামের ব্যাপার হয়ে 
থাকবে না, সেক্ষেত্রে প্রাতটি নতুন কাজ ও প্রাতাট নতুন প্রাতষ্ঠানের ওপর 
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লেবেল আঁটার 'সোভিয়েত' দুর্বলতাটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। যাঁদ 
সফল হই, তাহলে এতাঁদন পর্যন্ত যা হাসিল করেছি তার চেয়ে বৌশ 
কিছুই আমরা হাসল করব। 

আমাদের রাজনীতির সঙ্গে জ্ঞানপ্রচারের সম্পর্কের প্র*্নটাই হল প্রধান 
জিনিস যার জন্য আমাদের সঙ্গে একত্রে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানপ্রচারণ' কাজে 
অংশ নিতে কমরেডরা বাধ্য বোধ করবে। দরকার পড়লে নামকরণের মধ্যে 
দয়ে কিছু একটা পূর্বাভাস দেওয়া যায়, কেননা আমাদের জ্ঞানপ্রচারণী 
কাজের সমগ্র পারাধ জুড়ে জ্ঞানপ্রচারের অরাজনীতিকতার 'সাবেকী 
সম্পর্কাণীন ভাবে হাঁজর করতে পার না। 

সে রকম ধারণা প্রাধান্য পেয়েছে ও পাচ্ছে বুর্জোয়া সমাজে । জ্ঞানপ্রচারের 
'অরাজনপীতিকতা' বা 'রাজনীতিহখনতা” _- এই কথাটাই হল বুর্জোয়ার 
ভণ্ডাঁম, আর কিছুই নয় জনগণকে প্রতারণা, যাদের শতকরা ৯৯ ভাগই 
গি্া, ব্যক্তিমালিকানা প্রভৃতির প্রভূত্বে লাঞ্চত। এখনো পর্যন্ত যেসব 
দেশ বুর্জোয়া, সেখানে প্রভূত্বকারী বুর্জোয়ারা ঠিক এই জনপ্রতারণাতেই 
ব্যাপৃত থাকে। 

সেখানে যন্নটার তাৎপর্য যত বোঁশি, পণাজ ও তার রাজনশীতি থেকে তা 
তত কম মুক্ত। 

সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রে রাজনোতিক যল্ব্টার সঙ্গে জ্ঞানপ্রচারের সম্পর্ক 
খুবই প্রবল, যাঁদও সরাসাঁর সেটা স্বীকার করতে বুজৌয়া সমাজ অক্ষম। 
অথচ এ সমাজ গির্জা মারফত, ব্যক্তিমালিকানার সমগ্র প্রথাটা মারফত 
জনগণকে প্রভাবিত করে। 
আমাদের নিজস্ব সত্যকে হাজির করা, সেটাকে মেনে নিতে বাধ্য 
করা। 

বুর্জোয়া সমাজ থেকে প্রলেতারয়েতের রাজনীতিতে উৎক্রমণ -- এটা 
খুবই কঠিন উৎক্ুমণ, এবং সেটা আরো কঠিন এই জন্য যে, বুর্জোয়ারা 
তাদের প্রচার ও আন্দোলনের সমস্ত যল্ত্রটা দয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অব্রান্ত 
কুৎসা রাঁটয়ে চলে । প্রলেতারায় একনায়কত্বের আরো গ্রুত্বপূর্ণ যে একটা 
ভূমিকা আছে, তার লোক শাঁখয়ে তোলার কর্তব্য, সংখ্যাল্প জনসাধারণ 
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যেখানে প্রলেতারিয়েতের অন্তর্ভুক্ত সেই রাশিয়ায় যে কর্তব্যটা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ _ এটা তারা যথাসাধ্য চাপা দেবার চেম্টা করে। অথচ এ 
দেশে এই কর্তব্টটাকে মৃখ্য ক'রে তোলা উচিত, কেননা আমাদের দরকার 
সমাজতান্ত্িক নির্মাণ কাজের জন্য জনগণকে তৈরি ক'রে তোলা । প্রলেভারিয়েত 
যাঁদ নিজের মধ্যে প্রভূত সচেতনতা, প্রভূত নিয়মানুবার্ততা, বুর্জোয়ার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রভূত নিষ্ঠা গ'ড়ে না তোলে, অর্থাৎ তার চিরন্তন শত্রুর 
ওপর পাঁরপূর্ণ বিজয়ের জন্য যে কর্তব্যপঞ্জ গ্রহণ করা দরকার তা যাঁদ 
না করে, তাহলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কথাই ওঠে না। 

মেহনত জনগণ বুঝি বা সমাজতান্্িক সমাজের জন্য প্রস্তুত, এমন 
ইউটোপীয় দৃম্টভাঙ্গ আমরা গ্রহণ কার নি। শ্রমিক সমাজতল্দের সমগ্র 
ইতিহাসের যথাযথ তথ্যের 'ভীত্ততে আমরা জান যে, ব্যাপারটা সে রকম 
নয়, সমাজতন্ত্র প্রস্তুতি গড়ে ওঠে কেবল বৃহৎ জপ থেকে, ধর্মঘট 
সংগ্রাম থেকে, রাজনৌতিক সংগঠন থেকে। বিজয় লাভ করতে হলে, 
সমাজতান্ত্রক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে সাম্মালত ক্রিয়ার সামর্থ্য, শোষকদের 
উচ্ছেদের সামর্থ্য রাখতে হবে প্রলেতাঁরয়েতকে। এবং এখন আমরা দেখাঁছ 
যে, প্রয়োজনীয় সমস্ত সামর্থ্য সে সণ্চয় করেছে এবং ক্ষমতা দখল ক'রে 
তা কার্যে পাঁরণত করেছে। 

জ্তানপ্রচার কমর্শদের পক্ষে এবং সংগ্রামের অগ্রবাহনী 'হসাবে কমিউনিস্ট 
পার্টর পক্ষে মূল কর্তব্য হওয়া চাই মেহনতাঁজনকে গড়ে পটে শিখিয়ে 
তোলায় এমনভাবে সাহায্য করা যাতে সাবেক ব্যবস্থা থেকে পাওয়া সাবেক 
অভ্যাস, সাবেকী আচার, মালিকানার যে আচার ও যে অভ্যাসে জনগণ 
সমূহ আচ্ছন্ন তা আতিন্রম করা যায়। পার্টর কেন্দ্রীয় কমা ও জনকমিসার 
পরিষদের মনোযোগ যাতে অত বোশ আর্ত হয়েছে তেমন সব আধাঁশক 
সমস্যার আলোচনায় সমগ্র সমাজতান্তিক বিপ্লবের এই মূল কর্তব্যটা 
কখনো দৃম্টিচ্যুত করা উচিত নয়। রাজনোৌতক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান 
কাঁমাটাটকে কী ভাবে গড়া হবে, কী ভাবে তাকে সংযুক্ত করা হবে 
প্রীতষ্ঠানগ্ীলর সঙ্গেও কাঁ ভাকে তাকে সংশ্লিন্ট করা যায়, এ ব্যাপারে 
যে সব কমরেডদের বোশ দখল আছে, যাঁরা হীতিমধ্যেই অনেক আঁভজ্ঞতা 
সণ্য় করেছেন ও বিশেষভাবে ব্যাপারটা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা এ প্রশ্নের 
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জবাব দেবেন। আম শুধু ব্যাপারটার নীতিগত দিকটার মূল বোশিল্ট্যগুলিতে 
জোর দিতে চাই। আমরা ব্যাপারটা খোলাখুলি হাঁজর না ক'রে পারি না, 
সমস্ত সাবেক মিথ্যা সত্তেও খোলাখুলি স্বীকার করব যে, জ্ঞানপ্রচার 
রাজননীতির সঙ্গে সধাশ্লন্ট না হয়ে পারে না। 

যে বিশ্ব বুর্জোয়া আমাদের চেয়ে বহু বহ্‌ গুণ প্রবল, তাদের সঙ্গে 
সংগ্রামের এীতহাঁসক মূহূর্তটায় আমরা দন কাটাচ্ছি। সংগ্রামের এরুপ 
মূহূর্তে আমাদের বিপ্লবী গঠনকাজ রক্ষা করতে হবে, বুরজোয়ার বিরুদ্ধে 
লড়তে হবে সামারক পদ্ধাততে তো বটেই, সেই সঙ্গে আরো বোশ ক'রে 
ভাবাদর্শ মারফত, শিক্ষাদীক্ষা মারফত, রাজনোৌতিক মুক্তি লাভের সংগ্রামে 
শ্রামক শ্রেণী বহু দশক ধ'রে যে সব অভ্যাস রীতি ও প্রত্যয় গড়ে তুলেছে, 
অভ্যাস রীতিনীতি ও ভাবাদর্শের এই সমগ্র সমাহারটা যেন সমস্ত মেহনতঈদের 
'শাখিয়ে তোলার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, আর ঠিক কী ভাবে 'শাঁখয়ে 
তুলতে হবে, এ প্রশ্ন সমাধানের দায়িত্ব প্রলেতারয়েতেরই। এই চেতনা 
গ'ড়ে তোলা দরকার যে, প্রলেতারিয়েতের যে সংগ্রাম বর্তমানে 'বিনা 
বাাতিক্রমে বিশ্বের সমস্ত পঃজবাদী দেশে ক্রমেই বৌশ ক'রে ছাড়িয়ে পড়ছে, 
তার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা, সমস্ত আন্তজ্াতক রাজনীতি থেকে দূরে 
দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, সেটা অমাজনীয়। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
বিশ্বের সমস্ত পরান্লান্ত পঞাঁজবাদী দেশের এক্য _- এই হল বতমান 
আন্তর্জাঁতক রাজনীতির আসল 'ভীত্ত। এবং স্বীকার করা দরকার যে, 
পাঁজবাদী দেশগুলির কো কোট মেহনতশর ভাগ্য নিরভভর করছে এর 
ওপরেই । বর্তমান মৃহ্‌র্তে দুনিয়ায় এমন একটা প্রান্তও নেই যা মুল্টিমেয় 
পংাঁজবাদী দেশের অধীনস্থ নয়। এইভাবে পাঁরাশ্থাতটা যে রূপ পাঁরগ্রহ 
করছে, তাতে গত্যন্তর দাঁড়ায় হয় চলাঁত সংগ্রামটা থেকে সরে দাঁড়ানো ও 
তাতে ক'রে যেসব তমসাচ্ছন্ন লোক বিপ্লব ও যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়য়েছিল 
ও যারা বুর্জোয়ার সমগ্র জনপ্রতারণাটা দেখে না, ইচ্ছে করেই বুর্জোয়ারা 
ক ভাবে এই জনগণকে অন্ধকারে রেখে 1দচ্ছে তা দেখে না, তাদের মতোই 
পাঁরপূর্ণ অচেতনতার প্রমাণ দেওয়া, নয় প্রলেতারাীয় একনায়কত্বের জন্য 
সংগ্রামে নামা । 

প্রলেতারিয়েতের এ সংগ্রামের কথা আমরা বলি একেবারেই খোলাখনাল, 
এবং প্রাতাঁটি লোককেই হয় এই পক্ষ, আমাদের পক্ষ, নয় অন্য পক্ষ নিতে 
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হবে। কোনো পক্ষই না নেবার প্রাতটি প্রচেষ্টাই ভরাডুবি ও কেলেঙ্কারিতে 
শেষ হচ্ছে। 

কেরেনাষ্কি আমলের জের, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানার ও সোশ্যাল- 
ডেমোল্লাসর অসংখ্য যে জের প্রকাশ পেয়েছে ইউদেনিচ, কলচাক, পেংিউরা, 
মাখনো ইত্যাঁদর মধ্যে, তা পর্যবেক্ষণ ক'রে আমরা রাশিয়ার 'বাঁভন্ল অণ্ুলে 
প্রীতাবিপ্রবের এতই বিচিত্র রূপ ও বর্ণ দেখেছি যে বলতে পারি যে, অন্য 
যে কোনো লোকের চেয়ে আমরা ইতিমধ্যেই পোক্ত হয়েছি অনেক বোঁশ 
এবং পশ্চিম ইউরোপের দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন দোঁখ যে, আমাদের 
এখানে যা ঘটেছিল তারই প্নরাবৃত্তি হচ্ছে সেখানে, আমাদের ইতিহাসের 
পুনরাভিনয় হচ্ছে। প্রায় সর্বত্রই বুর্জোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে 
কেরেনস্কি আমলের উপাদান। পুরো একগনছ রান্ট্রে, বিশেষ ক'রে 
জার্মানিতে, তারা প্রভুত্ব করছে। সর্বন্রই দেখা যাচ্ছে একই ব্যাপার -_ 
মাঝামাঝ কোনো অবস্থান অসম্ভব, পরিজ্কার স্বীকার করতে হচ্ছে: হয় 
শ্বেত একনায়কত্ব (আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত 
দেশের বুর্জোয়ারা তারই আয়োজন করছে), নয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। 
এতই তঈব্রতা ও গভশরতায় আমরা এটার ভূক্তভোগ যে রুশ কাঁমিউনিস্টদের 
কথা আমার .বেশি বলার দরকার নেই। এ থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় কেবল 
একটাই, এবং রাজনোতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কাঁমাঁট সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা 
ও ব্যবস্থাদর ভার্তি-প্রস্তর হতে হবে তাকে । সর্বাগ্রে এ সংস্থার কাজে 
কাঁমউনিস্ট পার্টির রাজনীতির প্রাধান্য খোলাখুলি স্বীকৃত হওয়া চাই। 
অন্য কোনো রূপের কথা আমরা জানি না, এবং অন্য কোনো দেশেও তা 
এখনো উদ্ভূত হয় 'িন। পার্টর পক্ষে তার স্বীয় শ্রেণীর প্রাতানাধত্ব করা 
সম্ভব কম অথবা বোশ, কোনো কোনো বদল বা সংশোধনের মধ্য 'দিয়ে 
সে যেতে পারে, কিন্ত এর চেয়ে ভালো রূপ আমরা এখনো কিছ: জান না 
এবং 'তিন বছর ধ'রে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের হামলা ঠেকানো সোভিয়েত 
রাশিয়ার সমগ্র সংগ্রামের সঙ্গে এই কথাটা জাঁড়ত যে, শিক্ষাদাতা, সংগঠক 
ও পরিচালক হিসাবে প্রলেতারিয়েতের যে ভূমিকা তা পালনে তাকে সাহায্য 
করার কর্তব্য পার্ট সচেতনভাবেই গ্রহণ ক'রে এসেছে _- এ ভূমিকা ছাড়া 
পজবাদের পতন অসম্ভব । মেহনতাঁদের, কৃষক ও শ্রমিকদের পরাস্ত করতে 
হবে বুদ্ধিজীবীদের সাবেক অভ্যাসকে এবং নিজের্দের ঢেলে সাজাতে 
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হবে কমিউনিজম নির্মাণের জন্য -- এ ছাড়া 'নিম্মণ কাজে হাত দেওয়াই 
চলে না। আমাদের সমস্ত আঁভভজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই পার্টর প্রধান ভূমিকার স্বীকীতটা আমাদের সামনে 
থাকা চাই, ক্রিয়াকলাপের সমস্যা, সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপের সমস্যা 
আলোচনার সময় তা আমরা দ্যান্টচ্যুত করতে পার না। কী ভাবে সেটা 
কার্যকরী করা হবে, তা নিয়ে এখনো অনেক কথা উঠবে, তা নিয়ে পার্টর 
করতে হবে। কাল যে 'ডাক্রুটা অনুমোদত হয়েছে সেইটেই হল রাজনোতিক 
জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কমিটি বিষয়ে মূলকথা, কিস্তি জনকমিসার পরিষদের 
মধ্য দিয়ে তার যান্লা এখনো সাঙ্গ হয় 'িন। দন কয়েকের মধ্যে "ভারা 
প্রকাশিত হবে এবং আপনারা দেখবেন যে তার চূড়ান্ত আইনী রূপে 
পার্টির সঙ্গে সম্পকের কোনো সরাসার বিবাতি তাতে নেই। 

কস্তু আমাদের এইটে জেনে ও বুঝে রাখতে হবে যে, আইনী রূপে ও 
কার্যত সোভিয়েত প্রজাতন্তের সমগ্র সংঁবধানটা এই "ভাত্ততে রচিত যে, 
সবাঁকছ্‌ সংশোধন, 'নরেশদান ও ীনর্মাণ পার্ট চালায় একাঁট নীতি 
অনুসারে : প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সংযুক্ত কমিউনিস্ট উপাদান যেন এ 
পারে, এত দর্ঘাদন ধরে যে বুর্জোয়া প্রতারণা কাঁটয়ে ওঠার চেস্টা ক'রে 
আসাঁছ তা থেকে তার মুক্তি সাধন করতে পারে । জনাঁশক্ষা কমিসারিয়েতকে 
একটা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে, সমাজতান্তিক বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই চালায় শিক্ষক সংগঠন। এই শিক্ষক সমাজের 
মধ্যে বুর্জোয়া কুসংস্কার খুবই কায়েম হয়ে ছিল। সোজাস্মীজ অন্তর্থাত 
ও জিদ ক'রে বুর্জোয়া কুসংস্কার আঁকড়ে থাকা, এই উভয় রূপেই এক্ষেত্রে 
সংগ্রাম চলে দর্ঘাদন এবং ধারে ধীরে এক-পা এক-পা ক'রে এখানে 
কমিউনিস্ট ঘাঁটি জয় করতে হচ্ছে। সাবালক শিক্ষা নিয়ে যা কাজ করছে 
এবং সে শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের কর্তব্য পালন করছে, রাজনোতিক জ্ঞানপ্রচারের 
সেই প্রধান কাঁমাটর পক্ষে বিশেষ পাঁরচ্কার হয়ে যে কর্তব্যটা আসছে তা 
হল পার্ট নেতৃত্বের সঙ্গে এই বিরাট যে যন্ত্রটা, পাঁচ লক্ষ শিক্ষকের এই 
যে বাঁহনশটা এখন শ্রামকদের সেবায় লেগেছে তার আনুগত্য অন, 
নিজেদের প্রেরণায় তাদের উদ্দীপন, নিজেদের উদ্যোগ 'দয়ে তাদের 
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প্রজঝালনের কাজটা মেলানো । জ্ঞানপ্রচারের কমাঁরা, শিক্ষকবৃন্দরা মান্য 
হয়েছে বুর্জোয়া কুসংস্কার ও অভ্যাসের প্রভাবে, প্রলেতারিয়েতের প্রাতি 
বিদ্বেষের প্রেরণায়, তাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগ ছিল না। এখন আমাদের 
লালন ক'রে তুলতে হবে অধ্যাপক, ও শিক্ষকদের নতুন একটা ফৌজ, 
যাদের ঘাঁনষ্ভ যোগ রাখতে হবে পার্টর সঙ্গে তার আদর্শের সঙ্গে, 
উদ্দীপত হতে হবে পা্ট'র প্রেরণায়, শ্রীমক জনগণকে আকৃষ্ট করতে হবে, 
করছে তাতে আগ্রহী ক'রে তুলতে হবে তাদের। 

পুরনো অভ্যাস, আচার, আদর্শের সঙ্গে যেহেতু সম্পকর্চ্ছেদ করা 
দরকার, তাই এক্ষেত্রে রাজনোতক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কামাট ও তার 
কমাঁদের সামনে একটা সর্বপ্রধান কর্তব্য থাকছে, সেটা সবচেয়ে বোশ 
করে মনে রাখা দরকার। সাঁত্যই এখানে একটা উভয়সংকট দেখা. 'দচ্ছে 
জাঁড়ত করা যায় কী ভাবে, যাদের আঁধকাংশই সাবেকী ধারার লোক ? 
সমস্যাটা আতি কঠিন এবং তা নিয়ে খুবই ভেবে দেখা দরকার । 

এত 'বাভন্ন ধরনের লোককে ক ভাবে সাংগঠানকভাবে যুক্ত করা 
যায় দেখা ফাক। আমাদের কাছে নীতিগতভাবে কোনো সন্দেহই থাকতে 
পারে না যে, কাঁমডীনস্ট পাঁ্টর প্রাধান্য রাখতেই হবে। তাই রাজনোতিক 
সংস্কৃতি, রাজনোতক শিক্ষাদানের লক্ষ্য হল এমন সাঁচ্চা কামউীনিস্ট গণড়ে 
তোলা যারা 'মথ্যা ও কুসংস্কারকে পরাঁজত করতে সমর্থ, সাবেক 
ব্যবস্থাকে পরাঁজত ক'রে পধাঁজপাঁতি ছাড়া, শোষক ছাড়া, জামদার ছাড়া 
রাষ্ট্র গঠনের কাজ চালাতে মেহনতঈদের সাহায্য করতে সমর্থ। কিন্তু 
সেটা করা যায় কী ক'রে? সেটা করা সম্ভব কেবল বুর্জোয়ার কাছ থেকে 
শিক্ষকেরা যে জ্ঞানের উত্তরাধিকার পেয়েছে তার সবখানিকে আয়ত্ত ক'রে। 
তা ছাড়া কমিউনিজমের টেকাঁনকাল সমস্ত সকতিই হবে অসম্ভব ও 
আকাশকুসূম। তাই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কী ভাবে সংযুক্ত করা যাবে এই 
কমর্দের, যারা রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখে এবং বিশেষ ক'রে আমাদের 
পক্ষে হিতকর রাজনীতির সঙ্গে অর্থাৎ কামিউানজমের জন্য যা অপারিহার্ 
তেমন রাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করতে অভা্স্ত নয়। আগেই 
বলোছি এট খুবই কঠিন কাজ। কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটতে প্র*নটা আমরা আলোচনা 


১২৭৪ 


করোছি এবং আলোচনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতালন্ধ শিক্ষা আমরা হিসাবে 
নেবার চেষ্টা করোছি। আমাদের ধারণা হয়েছে যে, এখন আম যে ধরনের 
কংগ্রেসে বক্তৃতা 'দাচ্ছ সে ধরনের কংগ্রেস, আপনাদের এই ধরনের সম্মেলন 
এঁদক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হবে। আগে যাদের গণ্য করা হত অমুক 
একটা চক্র, অমূক একটা সংগঠনের লোক 'হসাবে, এমন প্রাতিটি প্রচারককে 
নতুনভাবে দেখতে হবে প্রাতাট পার্ট কাঁমাটকে। এরা প্রত্যেকেই হল 
পার্টর লোক, যে পার্ট প্রশাসন চালাচ্ছে, গোটা রাম্ট্রটা চালাচ্ছে, বুর্জোয়া 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করছে। 
সে হল সংগ্রামী শ্রেণী ও পার্টর প্রাতিনাঁধ, যে পার্টি প্রকাণ্ড রাম্ট্রষল্লটায় 
প্রভৃত্ব করছে ও করা উীচত। গনপ্ত 'ভ্রয়াকলাপের ববদ্যালয় থেকে চমৎকার 
উত্তীর্ণ, সংগ্রামে আঁভজ্ঞ ও পোক্ত বহু কাঁমিউনিস্টই এই পাঁরবর্তন, এই 
উত্ক্রমণঢার পুরো তাৎপর্য বুঝতে চায় না ও পারে না, যাতে আন্দোলক 
বা প্রচারক থেকে সে পাঁরণত হচ্ছে আন্দোলকদের নেতায়, প্রকান্ড একটা 
রাজনোতিক সংগঠনের পাঁরচালকে। সে জন্য তার একটা উপযুক্ত আখ্যা 
জুটবে কিনা, হয়ত বা এমনাঁক অস্বান্তকর একটা আখ্যাই, যেমন ধরুন, 
জনাবদ্যালয় সমূহের আঁধকর্তা -- সেটা কোনো কথা নয়, সে যেন শিক্ষক 
সমাজকে পাঁরচালিত করতে সমর্থ হয় এইটেই হল গুরত্বপূর্ণ । 

এ কথা বলা দরকার যে, লক্ষ লক্ষ শিক্ষক -- এইটাই হল একটা যল্দ, 
যাতে কাজ এগুনো উচিত, চিন্তা জেগে ওঠা উচিত, এখনো পর্যন্ত 
জনগণের মধ্যে যে কুসংস্কার থেকে গেছে তার সঙ্গে লড়াই চলা উচিত। 
পঃঁজবাদী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ভ্ুটিতে শিক্ষকজনের যে আচ্ছন্নতা 
আছে, যা থাকার ফলে তারা কাঁমউনিস্ট হতে পারে না, তাতে কিন্তু 
জ্ঞানপ্রচারণণ রাজনোৌতিক কাজের কার্মদলে এ শিক্ষকদের গ্রহণ করতে 
বাধা হয় না, কেননা এই শিক্ষকেরা জ্ঞানের আঁধকারাী, সে জ্ঞান ছাড়া 
আমরা লক্ষ্যার্জনে বার্থ হব। 

লক্ষ লক্ষ দরকার লোককে কমিউনিস্ট জ্ঞানপ্রচারের কাজে লাগাতে 
হবে আমাদের। এ ধরনের কাজ আমরা হাসিল করোঁছ ফন্টে, আমাদের 
লাল ফৌজের ক্ষেত্রে, যার ভেতর গৃহীত হয়েছে সাবেকাঁ ফৌজের হাজার 
হাজার প্রাতিনাধ। দশর্ঘকালবাপণ একটা প্রাক্রিয়ার মধ্য দয়ে, নতুন ক'রে 
তাদের লালন ক'রে তোলার প্রান্রয়ায় তারা মিশে গেছে লাল ফৌজের 
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সঙ্গে, যেটা শেষ পর্যন্ত প্রমাঁণত হয়েছে লাল ফৌজের বিজয়গনীলতে। 
আমাদের সাংস্কীতিক-জ্ঞানপ্রচারণী কাজেও আমাদের এ দ্টান্ত অনুসরণ 
করা উচিত। এ কথা সাঁত্য যে কাজটা তেমন চমকপ্রদ নয়, কিন্তু আরো 
বৌশ তা গুরুত্বপূর্ণ । প্রাতাটি আন্দোলক ও প্রচারকই আমাদের দরকার, 
সে তার কর্তব্যই পালন করে যখন 'কাজ চালায় কঠোর পার্ট প্রেরণায়, 
শক্ত সে শুধু পার্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বোঝে যে, তার কর্তব্য 
হল লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে পরিচালনা করা, তাদের আগ্রহী ক'রে তোলা, 
সাবেকী বুর্জোয়া কুসংস্কারকে পরাস্ত করা, আমরা ঘা করছি তাতে তাদের 
আকৃষ্ট করা, আমাদের কাজের অপাঁরমেয়তার চেতনায় তাদের সংক্লামিত 
করা; কেবল এই কাজে লেগেই আমরা পধাঁজবাদের দ্বারা পম্ট ও আমাদের 
কাছ থেকে বিকার্ধতি এই জনাঁপশ্ডটাকে সঠিক পথে টেনে আনতে পারি। 

স্কুলের চৌহাদ্দির বাইরে যারা কাজ চালাচ্ছে এমন প্রাতাঁটি আন্দোলক 
ও প্রচারককে এ কর্তব্যগ্ুলো পালন ক'রে যেতে হবে, কখনোই তা দৃম্টিচ্যুত 
করা উচিত নয়। তা সাধন করতে গিয়ে রাশ রাশি ব্যবহারিক বাধাবঘ্য 
দেখা দেবে, ও কমিউাঁনজমের জন্য আপনাদের সাহায্য করতে হবে এবং শুধু 
পার্টি চক্রেই নয়, শ্রামক শ্রেণীর হস্তাস্ছিত গোটা রাম্ট্রক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রাতাঁনাধ 
ও পরিচালক. হয়ে উঠতে হবে। 

আমাদের কর্তব্য হল পংাঁজপাঁতিদের সমস্ত প্রাতরোধ চূর্ণ করা। সেটা 
শুধু সামারক ও রাজনোতিক নয়, ভাবাদর্শগতও বটে, যা সবচেয়ে গভীর, 
সবচেয়ে প্রবল। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমাদের কমদের কতব্য হল জনগণকে 
ঢেলে সাজার এই কাজটা সাধন করা। তার যে আগ্রহ, 'বদ্যারজন ও 
কঁমিউানজমের জ্ঞানলাভের জন্য তার যে আকর্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, 
এইটেই হল গ্যারাণ্ট যে আমরা এক্ষেত্রেও বিজয় হব, যাঁদও হয়ত বা 
ফ্রন্টের মতো অত শীঘ্র নয়, এবং হয়ত বা অনেক দুর্হতা, কখনো কখনো 
পরাজয় সয়েও, কিন্তু পাঁরণামে আমরাই হব বিজয়ী । 

উপসংহারে আরো একটা কথা বলতে চাই: রাজনোতক জ্ঞানপ্রচারের 
প্রধান কাঁমাঁটি কথাটি বোধ হয় সাঠকভাবে বোঝা হচ্ছে না। রাজনোতিক কথাটি 
যেহেতু এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তাই রাজনীীতিই এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়। 

কন্তু রাজনীতি বলতে কী বুঝব? সাবেকী অর্থে রাজনীতি ধরলে 
প্রকাণ্ড ও গুরুতর ভুল হতে পারে। রাজনশীত হল শ্রেণীসমূহের মধ্যে 
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সংগ্রাম, রাজনীতি হল সারা বিশ্বের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মুক্ত সংগ্রামী 
প্রলেতারয়েতের সম্প্কপাত। কিন্তু আমাদের সংগ্রামে ব্যাপারটার দুটি 
[দক ফুটে উঠছে: একাদকে বুর্জোয়া ব্যবস্থার উত্তরাঁধকার চর্ণ করা, সমস্ত 
বুয়ার পক্ষ থেকে সোভিয়েত রাজ দমন করার পৌনঃপুঁনিক প্রচেষ্টা 
চূর্ণ করার কর্তব্য । এত দিন পর্যন্ত এই করব্যেই আমাদের মনোযোগ 
ব্যাপূত থেকেছে সবচেয়ে বেশি, এবং অপর কর্তব্য, নির্মাণের কর্তব্য 
উত্তরণে বাধা দয়েছে। বুর্জোয়া বিশ্ববোধের কাছে রাজনীতি যেন 
বা অর্থনীত থেকে 'বাচ্ছন্ন বলে কল্পিত হয়। বুর্জোয়ারা বলত: 
জীবিকা সংগ্রহের জন্য খাটে হে কৃষকেরা, বাজারে প্রয়োজন"য় 
সবাঁকছু কেনার জন্য, বাঁচার জন্য খাটো হে মজ:রেরা, অর্থনৌতিক 
পালটা চালাবে তোমাদের মাঁনবেরা। অথচ সেটা তো ঠক নয়, রাজনশীতি 
হওয়া চাই জনগণের কাজ, প্রলেতারয়েতের কাজ। এক্ষেত্রে আমাদের জোর 
দিয়ে বলা উচিত যে, আমাদের কাজের ৯/১০ ভাগ সময়ই যায় বুর্জোয়ার 
সঙ্গে লড়াইয়ে । ভ্রাঙ্গেলের ওপর বিজয়ের যে খবর আমরা গতকাল পড়োছ 
এবং ধা আপনারা আজ এবং সম্ভবত কালও পড়বেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে, সংগ্রামের একটা পর্যায় শেষ হতে চলেছে, একসার পাঁশ্চমী দেশের 
কাছ থেকে আমরা শান্ত আদায় করেছি, এবং সামরিক ফ্রণ্টের প্রাতিটি 
বিজয়েই আমরা আভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে সংগ্রামের জন্য, রাষ্ট্র নির্মাণের রাজনশীতির 
জন্য অবকাশ পাচ্ছ। শ্বেতরক্ষণদের ওপর বিজয় কাছিয়ে আনার প্রাতাঁ) 
পদক্ষেপেই ধীরে ধীরে সংগ্রামের ভারকেন্দ্রু সরে যাচ্ছে অর্থনীতির পাঁলাঁসতে। 
সাবেকী ধরনের প্রচারে কমিউনজম কা তার বর্ণনা করা হয়, উদাহরণ 
দেওয়া হয়। 1ক্তু এই সাবেক প্রচার অকেজো, কেননা কী ভাবে সমাজতন্ট 
গড়তে হবে সেটা হাতে কলমে দেখাবার দরকার পড়েছে। অর্থনোতক 
নির্মাণের রাজনোৌতিক আভিজ্ঞতার ওপর সমস্ত প্রচারকে দাঁড় করাতে হবে। 
এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য, কেউ যাঁদ সেটা সাবেকী অর্থে বুঝতে চায়, 
তাহলে সে পশ্চাংপদ হয়ে দাঁড়াবে, কৃষক শ্রীমক জনগণের জন্য প্রচার চালাতে 
পারবে না। আমাদের প্রধান রাজননীতি এখন হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতক 
নির্মাণ, আরো শস্য সংগ্রহ, আরো কয়লা প্রেরণ, এই সব শস্য ও কয়লার 
এমন সদ্যবহার যাতে ক্ষুধার্ত কেউ না থাকে -_ এই হল আমাদের রাজনশীত। 
এর ওপরেই গড়ে তুলতে হবে সমস্ত আন্দোলন ও সমস্ত প্রচার। বুলি 
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কমানো দরকার, কেননা ব্ীলতে মেহনতাদের পেট ভরবে না। বুর্জোয়ার 
সঙ্গে সংগ্রাম থেকে, ভ্রাঙ্গেল ও শ্বেতরক্ষদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে ভারকেন্দ্র 
সরিয়ে আনার সুযোগ যুদ্ধে পাওয়ামান্রই আমরা অর্থনীতির রাজননীতিতে 
ফিরব। আর এক্ষেত্রে আন্দোলন ও প্রচারের একটা বিপুল ক্রমবর্ধমান 
ভূমিকা থাকবে। 

প্রীতাট আন্দোলককেই হতে হবে রাষ্ট্রীয় নেতা, অর্থনোৌতিক 'নর্মাণের 
ব্যাপারে সমস্ত শ্রমিক কৃষকের পাঁরচালক। তার বলতে পারা চাই যে, 
কমিউনিস্ট হতে হলে জানতে হবে, অমুক পুস্তিকা অমুক গ্রল্থটা পড়তে 
হবে। এইভাবেই আমরা অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাব, তাকে আরো পাকা, আরো 
সামাজিক ক'রে তুলব, উৎপাদন বাঁড়য়ে তুলব, খাদ্যসমস্যার সুরাহা করব, 
উৎপন্ন দ্বব্যের বণ্টন করব আরো ন্যায্য, কয়লা উৎপাদন বাড়াব, ?শজ্পের 
পুনঃপ্রাতিজ্ঞঠা করব পঃজবাদ ছাড়াই, পাঁজবাদন প্রেরণা বাদ 'দয়েই। 

কমিউানজম কী জিনিস? কাঁমিউানজমের সমস্ত প্রচার এমনভাবে চলা 
পাঁরচালনায়। কাঁমউাঁনজমকে হতে হবে শ্রামক জনগণের একটা 'নজস্ব 
কাজের মতোই তাদের আয়ন্তাধন। কাজটা চলছে খারাপ, হাজার হাজার 
ভুল হচ্ছে। সেটা আমরা লুকোই না, কিন্তু আমাদের সাহায্যে, আমাদের 
সামান্য ও ক্ষীণ সহযোগিতায় শ্রামক ও কৃষকদের নিজেদেরই আমাদের 
যন্ত্টাকে গড়ে তুলে মসৃণ ক'রে নিতে হবে। আমাদের কাছে ওটা আর 
কর্মসূচি, তত্ব ও কর্তব্ভার হয়ে নেই, আমাদের কাছে এটা হল আজকের 
দনের বাস্তব নির্মাণকাজের ব্যাপার। আমাদের যুদ্ধে আমরা শত্রুর হাতে 
আত দুঃসহ সব পরাজয় সহ্য করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়োছ ও পারিপূর্ণ 
জয়লাভ করোছ। এখনো প্রাতিটি পরাজয় থেকেই আমাদের জ্ঞান আহরণ 
করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, শ্রীমক কৃষকদের শেখানো দরকার কৃত 
কার্ষের 'দস্টান্ত থেকে । আমাদের যেটা খারাপ তার দিকে আঙুল দেখাতে 
হবে, যাতে ভবিষ্যতে তা পরিহার করতে পারি। 

এই শনর্মাণকাজের দ্টান্ত 'নয়ে, বারম্বার তার পুনরাবাত্ত ক'রে 
আমরা এইটে ঘটাব যাতে খারাপ কামউনিস্ট-পরিচালকেরা পাঁরণত হয় 
সর্বাগ্রে আমাদের অর্থনোৌতক জীবনের সত্যকার স্রম্টায়। যা দরকার সবই 
আমরা হাসিল করব, সাবেক ব্যবস্থা থেকে যা রয়ে গেছে এবং যা সঙ্গে 
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সঙ্গেই দূর করা যায় না, তৈমন সমস্ত প্রাতিবন্ধই জয় করব; নতুন ক'রে 
গড়ে তুলতে হবে জনগণকে, আর জনগণকে নতুনভাবে মানুষ ক'রে তুলতে 
পারে 'কেবল আন্দোলন ও প্রচার; সবাগ্রে দরকার সাধারণ অর্থনোতিক 
জীবনের 'ির্মাণকাজের সঙ্গে জনগণকে বাঁধা । প্রাতাঁট আন্দোলক প্রচারকের 
কাজে এইটেই হওয়া চাই মূল ও প্রধান কথা এবং এটা উপলান্ধ করলে 
তার কাজের সাফল্য হবে 'নাশচত। (তুমুল করতালি) 


৪১শ খণ্ড, প্‌ঃ ৩৯৮--৪০৮ 


পলিটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে 
নাদেজদা কনস্তাভ্তিনোভ্‌নার থাঁসস সম্বন্ধে টীকা(৩৭) 


(ব্যক্তগত। কাঁচা খসড়া । সাধারণ্যে প্রকাশিতব্য নয়। এ বিষয়ে 
আম আর একবার ভেবে দেখব।) 


পলিটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে ওভাবে লিখতে হয় না: ওটা শুনতে 
[বিমূর্ত যেন সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে; চলাত, আজকালকার, শোচনীয় 
বাস্তবতাটাকে বিবেচনায় রাখা হয় নি। ্‌ 
১) মূলনশীতির দিক দিয়ে পালটেকনিকাল শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে 
দু'একটা থাসস যোগ করা 
মার্কস অনুসারে 
১৫ রাশিয়ার কামউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচি টিিরীন 
২) স্পম্ট করে বলা যে, বিশেষ-ননার্দন্টভাবে পলটেকনিকাল ধারায় 
শিক্ষার নাত এবং এই শিক্ষা আবিলম্বে যতদুর সম্ভব কার্যকর করাটাকে 
আমরা কোনক্রমেই ছাড়তে পার নে। 
১এতম থাঁসস বাদ। 
মধ্য শিক্ষা (১২--১৭) সম্বন্ধে বলা দরকার : 
প্রজাতন্দের চূড়ান্ত মান্রায় কাঠিন আর্থনীতিক পাঁরাস্ছিতির দরুন বর্তমানে 
প্রশনাতীতভাবে এবং আবিলম্বে আবশ্যক হল 
মধ্যাবদ্যালয়গলি এবং বৃত্তিশিক্ষা টেকনিকাল বিদ্যালয়গুলির একীকরণণ*, 
মধ্যবিদ্যালয়গলিকে টেকনিকাল বিদ্যালয়ে রুপান্তরতকরণস*, কিন্তু, সঙ্গে 


* (সংশোধন: গোটা মধ্যবিদ্যালয়ের একীকরণ নয়, _-১৩-১৪ বছর থেকে একীকরণ, 
যা শিক্ষকেরা নির্দেশে করেছেন এবং স্থির করেছেন। 


১৩০ 


সঙ্গে বাত্তশিক্ষা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিতকরণ এাঁড়য়ে চলা, নিম্নলাখত 
১) শশঘ্র বিশোষতকরণ এাঁড়য়ে চলতে হবে; এ বিষয়ে একটা নির্দেশ 
রচনা করতে হবে। 
২) সমস্ত বৃত্তিশিক্ষা টেকনিকাল বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা-সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি প্রসারিত করতে হবে। 


বাভন্ন বার্ধক কর্মসূচি রচনা করতে হবে : 


(এমনসব কর্মসূচি ( কাঁমউানজম ভূগোল 
এখনও যাঁদ না- | সাধারণভাবে ইতিহাস সাহত্য 
থাকে, তাহলে 1 1বাভন্ন 'বপ্লবের ৮ ইত্যাঁদ 
লুনাচারাঁসককে ১৯১৭ সালে 

ফাঁস দেওয়া দরকার) বিপ্লবের 


৩) একটা অবশ্যকরণীয় কাজ হবে পাঁলটেকনিকাল 'শক্ষায় আবলম্ৰ 
উত্তরণ, কিংবা, আরও যথাযথভাবে বললে, পাঁলটেকনিকাল শিক্ষার 'দিকে 
পদক্ষেপের কয়েকটার আঁবলম্ব সংসাধন, বর্তমানে যেগুলি সম্ভব, যেমন: 


ক) কোন বিদন্যংকেন্দ্রে, সবচেয়ে কাছেরটায় 
যাওয়া এবং সেখানে পরাঁক্ষাসহযোগে 
কতকগনীল লেকচার; কতকগাল ব্যবহারিক 
কাজ -_ যেকোনটা, যা বিদন্যং নিয়ে সম্ভব; 
বিভিন্ন বিস্তৃত কর্মসচি এখনই রচনা 
করা 
(১ বার যাবার জন্যে; 

&১১০টা লেকচারের পাঠ্যধারার জন্যে; 
১,২ মাসের জন্যে, ইত্যাঁদ), 

খ) প্রত্যেকটি যথোপয;ক্তভাবে সংগঠিত রাশ্দ্রীয় 

খামারের বেলায়ও এ একই কথা, 


গোয়েলরোর 
সঙ্গে যুক্তভাবে 
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গ) প্রত্যেকোট যথোপয;ক্তভাবে সংগঠিত 
কারখানার বেলায়ও এ একই কথা, 

ঘ) সমস্ত হীর্জনয়র, কাঁষাবৎ, বিশ্বাবদ্যালয়ের 
পদার্থীবদ্যা আর গাঁণত বিভাগের সমস্ত 
ম্লাতকের সমাবেশ (বদ আর 
পাঁলটেকনিকাল শিক্ষার জন্যে, ব্যবহাঁরক 
কাজ, ভ্রমণ, ইত্যাঁদর ভার নেবার জন্যে) 

ও) পাঁলটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে ছোট-ছোট 
ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শন, ইত্যাদির বন্দোবস্ত। 


গোয়েলরোর 
সঙ্গে যুক্তভাবে 





এটা সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন । আমরা তো ভিখির। আমাদের সব জয়েনার, 
িটার চাই অবিলম্বে । প্রশ্নাতশতভাবে। সবাইকে হতে হবে জয়েনার, 
ফিটার, ইত্যাদ, কিন্তু সাধারণ-শিক্ষা এবং পিটেকনিকের অমুক-অমৃক 
সর্বানম্ন জ্ঞান সমেত। 

মধ্যাবদ্যালয়ের (আরও যথাযথভাবে : মধ্যাবদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণনগুলির, 
১২--১৭ বয়ংক্রমের জন্যে): করণীয় কাজ হল তৈরি করা 


জয়েনার, 
ছ;তোর, 


যে তার কাজ আদ্যোপান্ত জানে, যে দক্ষ হতে পুরোপনীর সমর্থ এবং সেজন্যে 
কার্কক্ষেত্রে ট্রেনিং পেয়েছে, তবে, তার সঙ্গে কিন্তু এটাও থাকা চাই যে, এই 
'কারাশজ্পী'র মোটামাটি সাধারণ শিক্ষা থাকা চাই (নম্নতম বনিম্নাদী জ্ঞান 
থাকা দরকার); 

কাঁমিউনিষ্ট হওয়া চাই (যথাযথভাবে বলা ঠিক কাঁ তার জানা থাকা 
চাই); 
থাকা চাই পিটেকনিকাল দৃ্টিভাঙ্গ এবং পলিটেকনিকাল শিক্ষার 
বনিয়্াদগ্লি (সূচনাগদলি), 


১৩৭ 


যথা: 

কক) বদযংৎ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাগুলি (সেগুলি সংজ্ঞাবদ্ধ করা), 

খখ) হীর্জনিম্নারং 'শজ্পে 'বিদন্যুতের প্রয়োগ, 

গগ) র্বাসায়ানক শিল্পে এ, 

ঘঘ) রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাঁল্ক প্রজাতন্নে বিদহ্যৎসঙ্জা 
পাঁরকজ্পনা সম্বন্ধে মূল ধারণা, 

ঙও) অন্তত ১--৩ বার কোন 'বদযুংকেন্দ্রে, কোন কারখানায়, কোন 
রাষ্দ্রীয় খামারে যাওয়া, 

চচ) কৃঁষাবিজ্ঞান, ইত্যাঁদ সম্বন্ধে অম্যক-অম্দক বাঁনয়াদ প্রয়োজনীয় । 
নিম্সতম ত্রান সবিষস্তারে নির্ধারণ করতে হবে॥ 


১৯২০ সালে শেষের ৪২শ খণ্ড, পৃঃ ২২৮--২৩০ 
দকে লেখা 


জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে কর্মরত 
কাঁমডানস্টদের প্রাত কেন্দ্রীয় কামাটর নিদেশ 


১। পাঁলটেকনিকাল শিক্ষা সম্বন্ধে রাশিয়ার কাঁমউীনস্ট পার্টর 
কর্মসূচিতে নির্ধারত দৃষ্টিভাঙ্গর প্রাত অকপটে অনুগত থেকে (বিশেষত 
দ্রষ্টব্য __- শক্ষা-সংক্রান্ত ধারার ১ এবং ৮ উপধারা), পারঁ্টকে অবশ্যই 
বিবেচনা করতে হবে যে, সাধারণ এবং পাঁলটেকনিকাল শিক্ষার বয়স 
সতের থেকে পনরতে নামানো কাজের স্ীবধার একটা সামাঁয়ক উপায় মান্র, 
যা অপরিহার্য হয়েছে আমাদের উপর 'আঁতাঁতের(৩৮) চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের 
দরুন দেশের দারদ্য আর ধংসের ফলে। 

“একন্রে... সাধারণ পাঁলটেকনিকাল শিক্ষার সঙ্গে (উপরে-উল্লোখিত 
৮ উপধারা) পনর বছর এবং তার বোশ বয়সের লোকের বাঁন্তগত দ্রোনং 
দেশের সর্ব একেবারে আবশ্যিক, যেখানেই তা চালু করার সামান্যতম 
সুযোগও আছে। 

২। জনাঁশক্ষার কামসারিয়েতের প্রধান ব্রুটি হল কাজের ও ব্যবহারক 
দক্ষতার অভাব, কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করা এবং যাচাই করার 
দিকে অপ্রতুল মনোযোগ, প্রাপ্ত শিক্ষাগ্ালর প্রণালনবদ্ধ প্রয়োগের অভাব 
এবং সাধারণ যুক্ত-তর্ক আর বিমূর্ত স্লোগানের লক্ষণনয় 'বিদ্যমানতা । 
জন-কাঁমসার এবং কলেজিয়ামকে এইসব ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা অবশ্যই 
কেন্দ্রীভূত করতে হবে। 

৩। কেন্দ্রে কাজের জন্যে বিশেষজ্ঞদের, অর্থাৎ, তত্বগত আর দীর্ঘ 
ফলিত আভিজ্ঞতা আছে এমনসব শিক্ষক এবং বাঁত্তীশক্ষা টেকাঁনকাল 
(কৃষাবদ্যা সমেত) দ্রৌনংয়ে এমন আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যাক্তদের 'নিয়োগের 


৯৩৪ 


ব্যবস্থা সাধারণভাবে জনশিক্ষা কমিসারিয়েতে এবং বিশেষভাবে 
গ্লাভপ্রোফব্রএ (৩৯) বেঠিকভাবে সংগঠিত। 

এমন কমরদের রোঁজাস্ট্রিভুক্ত করা, তাঁদের আভিজ্ঞতা 'বিচার-বিশ্লেষণ 
করা, তাঁদের কাজের ফলাফল যাচাই করা, এবং স্থানীয় আর, বিশেষত, 
কেন্দ্রীয় কাজে 'বাভন্ন দায়ত্বপূর্ণ পদে তাঁদের ভরাঁতি করা আঁবলম্বে 
সংগঠিত হওয়া চাইই। এইসব বিশেষজ্ঞের মতামত 'নর্ধারণ না করে এবং 
তাঁদের অব্যাহত সহযোগিতা না পেয়ে একটিও গুরৃত্বসম্পন্ন ব্যবস্থা কার্ষে 
পাঁরণত করা চলবে না। 

এটা তো স্বতঃগ্রতীয়মান যে, বিশেষজ্ঞদের ভরাতি করার কাজ নিষ্পন্ন 
করতে হবে এই দুটি অপাঁরহার্য শর্তাধীনে: প্রথমত, যেসব বিশেষজ্ঞ 
কমিউনিস্ট নন, তাঁরা অবশ্যই কাজ করবেন কাঁমউীনিস্টদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ; 
দ্বিতীয়ত, 'বাভন্ন সাধারণ-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় এবং বিশেষত দর্শন, সমাজ- 
বিজ্ঞান আর কমিউনিস্ট শিক্ষা যতখানি সংশ্লম্ট তাতে পাঠন্রমগুলির 
বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন অবশ্যই কেবল কামউীনস্টরা । 

৪। প্রধান প্রধান ধরনের শিক্ষা-প্রাতিষ্ঞানের জন্যে 'বাভন্ন পাঠ্যধারা 
এবং লেকচার, পঠন, কলোঁকয়াম, আর অনুশীলন 'পারয়ডের জন্যে 
পাঠক্রমগুঁলি অবশ্যই রচনা এবং অনুমোদন করবেন কলেজিয়াম্‌ এবং 
জন-কাঁমসার। 

&। বাত্তীশক্ষা টেকনিকাল এবং পাঁলটেকানকাল শিক্ষা এগিয়ে নেবার 
জন্যে সমস্ত উপযোগশ টেকনিকাল আর কৃঁষাবদ্যা-সংক্রান্ত শাক্তগুলিকে 

তিভাবে এবং আরও প্রণালীবদ্ধভাবে নিয়োগ করার দিকে এবং সেই 
উদ্দেশ্যে একরকম উপযুক্তভাবে সুসংগঠিত প্রত্যেকটি শিল্প আর কৃষি 
প্রীতম্ঠানের (রোস্ট্রীয় খামার, পরাঁক্ষামূলক কৃষিকেন্দ্র, সুসংগঠিত খামার, 
ইত্যাদ, বিদ্যৎকেন্দ্র ইত্যাঁদ) সদ্যবহারের দিকে স্ট্যান্ডার্ড শ্রম 'বদ্যালয় 
বিভাগকে এবং, বিশেষত, কেন্দ্রীয় বাঁত্তাশক্ষা দপ্তরকে আরও বেশি নজর 
দিতে হবে। 

উৎপাদনের স্বাভাবক কাজকর্ম যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে, বাঁভন্ন 
আর্থনশীতিক কারবার আর প্রতিষ্ঠানকে পাঁলটেকানকাল শিক্ষার জন্যে কোন্‌ 
কোন্‌ রূপে আর প্রণালীতে ব্যবহার করতে হবে সেটা সং্লন্ট আর্থনীতক 
সংস্থাগুলির সঙ্গে মলজুল করে স্থির করতে হবে। 


১৩৫ 


৬। কাজের পারধির অনুমান করা এবং কাজের ফলাফল যাচাই করা 
সম্ভব করে তুলবার জন্যে বিবরণ রচনার স্পঙ্ট, সংক্ষিপ্ত আর কার্যকর 
আকার-প্রকার বের করতে হবে। জনাশক্ষা কাঁমসারিয়েতে এই কাজের ব্যবস্থা 
খুবই অসম্তোষজনক। 

৭। বিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্য্র গ্রন্থাগার আর পাঠাগারগুলিতে 
সংবাদপন্, প্যীস্তকা, সাময়িক পত্রিকা বিলি করার ব্যবস্থাও খুবই 
অসন্তোষজনক। তার ফল এই যে, শুধদ সোভিয়েত আঁপস-কমাঁদের একটা 
ছোট অংশে আর আতি অলপসংখ্যক শ্রামক আর কৃষকের কাছে সংবাদপন্র 
আর বই পেশছয়। এই সমগ্র ব্যবস্থাটাকে অবশাই সম্পূর্ণত পুনঃসংগাঠিত 
করতে হবে। 


প্রাভ্দা, ২৫ নং ৪২শ খন্ড, পৃঃ ৩১৯--৩২১ 
৫ই ফেব্রুয়ার, ১৯২১ ৃ 


আ. ভ. লঃনাচারাস্কি, ম. ন. পক্রুভাঁস্কি 
এবং ইয়ে. আ. লিৎকেন্স'এর কাছে 


৮ই এাপ্রল, ১৯২১ 
সর্বকমরেড লনাচারস্কি, পক্রুভাস্ক এবং িৎকেল্স 


জনাঁশক্ষা কামসারয়েত যখন পুনঃসংগাঠিত হচ্ছিল তখন কেন্দ্রীয় 
কামাটর যে-নদেশাবাল ছিল এবং কেন্দ্রীয় কামাট যা গবশেষভাবে জ্ঞাপন 
করোৌছল তা সত্বেও প্রণালীবদ্ধ এবং পাঁরকল্পত কাজের দিক থেকে 
জনাঁশক্ষা কামিসারিয়েতে বিষয়াবাঁলর উন্নাতি হচ্ছে না, এমন লক্ষণ বাড়ছে। 

কাজের প্রধান পারকজ্পনা রচনা করা হবে কখন? কা-কণ প্রন এই 
পাঁরকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবেঃ এই রকমের সব প্রশ্ন, যেমন, বিভিন্ন 
পাঠ্যপন্তক লেখা -- গ্রল্থাগ্গারজালি এবং তার ব্যবহার -_- 'বাঁভন্ব আদর্শ 
বিদ্যালয় -_- শিক্ষকদের দায়িত্ব -- বিদ্যালয়গলিতে বাভন্ন প্রশিক্ষণ 
পাঠ্যধারা, লেকচার, ক্লাস সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি -- বিভিন্ন কর্মসূচির 
কার্ধকর সংসাধনের মান্রা এবং ক্লাসের পড়াশুনায় অগ্রগতির উপর তত্বাবধান 2 

কিংবা অন্যান্য প্রশ্ন 2 কী-কী? 

সবচেয়ে গুরুত্বসম্পন্ন এবং জরুরী বলে চিাহৃত হয়েছে কোনৃকোন্‌ 
প্রশ্ন? 

এ 'বষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আছে? সেগুলি সংসাধনের উপর প্রণালনীবদ্ধ 
তত্তাবধানের জন্যে কণ ব্যবস্থাবাল অবলম্বন করা হচ্ছে 2 

সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি 


জনকমিসার পাঁরষদের সভাপাঁতি ভ. উলিয়ানভ (লেনিন) 


৫&২শ খন্ড, পৃঃ ১৩৩--১৩৪ 


৯৩৭ 


নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতি এবং 


রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগ/লির 
দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে বিবরণ 
১৭ই অক্টোবর, ১৯২১ 
(অংশ) 


বাভন্ন সেকেলে প্রণালশ 


এক সময়ে আমাদের বিভিন্ন ঘোষণাপন্র, বিবৃতি, ইস্তাহার আর 'ডিক্রির 
প্রয়োজন ছিল। সেগুলো আমাদের হয়ে গেছে যথেষ্ট। এক সময়ে আমাদের 
সেগুলির প্রয়োজন ছিল লোককে দেখাতে ভাবে কী আমরা গড়তে 
চেয়োছ, কিসব নতুন এবং এযাবত অদৃজ্ট জানিস পাবার জন্যে আমরা 
চেষ্টা করাঁছলাম। কিন্তু, কী আমরা গড়তে চাই সেটা আমরা লোককে 
দেখিয়েই চলতে থাকতে পার কি? না! এমনাঁক যেকোন সাধারণ মেহনাঁতও 
আমাদের দিকে মুখ সট্‌কে বলবে: ণক তোমরা গড়তে চাও সেটা 
আমাদের দেখিয়েই চলতে থাকার দরকারটা কী? গড়তে পারো, সেটা 
তো আমাদের দেখাও । তোমরা যাঁদ গড়তে না পারো, আমরা তোমাদের 
সঙ্গে নেই, তাহলে তোমরা জাহাল্মে যেতে পারো! তার কথাটা হবে 
ঠিকই । 

বড় বড় কাজের রাজনীতিক চিন্ন আঁকার প্রয়োজন যখন ছল সে- 
সময় চলে গেছে; আজ এইসব কাজ 'নমষ্পন্ন করা চাই হাতে-কলমে । আজ 
আমরা সম্মুখীন হয়েছি 'বাভন্ন সাংস্কৃতিক কাজের, সেই রাজনীতিক 
আঁভজ্ঞতা আন্তীকরণের কাজ, যা কাধ্ষেত্রে প্রয়োগ. করা যায় এবং তা 
করতে হবে। হয় আমরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনাীতক লাভগ্নীলর জন্যে 
আর্থনীতিক ভিত্তি স্থাপন করব, নইলে সেই সবই আমরা হারাব। এই 
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ভাত্ত এখনও স্থাপন করা হয় নি -_ সেই কাজেই এখন আমাদের নামতে 
হবে।, 

আমাদের সামনে সবচেয়ে জরুরী কাজগুলির একটি হল সাংস্কৃতিক 
মান উন্নীত করা। সেই কাজই তো করতে হবে রাজনীতিক শিক্ষা- 
িভাগগুঁলকে, যাঁদ তারা 'রাজনীতক শিক্ষা'র লক্ষ্যসাধনের যোগ্য হয়, 
সেই নামই তো তারা ধারণ করেছে। নাম ধারণ করা সহজ; কিস্তু কাজে 
সেটা বজায় রাখার বেলায় ঃ আশা করা যাক, এই কংগ্রেসের পরে আমরা 
এ বিষয়ে যথাযথ তথ্যাদদ পাব। 'নিরক্ষরতা বল:প্তকরণের জন্যে একটা 
কামশন বসানো হয়োছল ১৯২০ সালে ১৯শে জুলাই। এই কংগ্রেসে 
আসার আগে আম ইচ্ছাপূর্কই সেই কমিশন বসাবার 'ডাক্ু্টা পড়োছি। 
তাতে বলা হয়েছে নিরক্ষরতা বল:প্তকরণের জন্যে সারা রুশ কমিশন. . 
শুধু তাই নয় -_ নিরক্ষরতা বিলপ্তকরণের জন্যে বিশেষ কমিশন। আশা 
করা যাক, এই কংগ্রেসের পরে আমরা তথ্যাঁদ পাব এক্ষেত্রে কি করা হয়েছে 
হবে মূর্ত-নার্দস্ট। কিন্তু, নিরক্ষরতা বিল:প্তকরণের জন্যে একটা বিশেষ 
কাঁমশন' বসাবার প্রয়োজনটাই দেখিয়ে 'দচ্ছে যে, আমরা হলাম (এর জন্যে 
সবচেয়ে নরম কোন্‌ কথাটা ব্যবহার করতে পাঁর ?), তা, আধা-বর্বর গোছের 
কিছু, তার কারণ, যে-দেশ আধা-বর্বর নয় সেখানে নিরক্ষরতা 'বিলুপ্তকরণের 
জন্যে একটা বিশেষ কমিশন বসাতে হওয়া একটা লঙ্জার কারণ বলে বিবোঁচত 
হত। এই রকমের দেশগুলতে [িনরক্ষরতা বিলুপ্ত করা হয় 'বিদ্যালয়গলিতে । 
সেখানে তাদের আছে একরকম চলনসই ভাল ভাল 'বদ্যালয়, যেখানে 
লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের শেখানো হয় কী? সর্বপ্রথমে তাদের 
শেখানো হয় পড়তে আর লিখতে । আমরা যাঁদ এখনও এই প্রার্থীমক 
সমস্যার সমাধান করতে না পেরে থাঁক, তাহলে কোন নতুন আর্থনীতিক 
কর্মনীতর কথা বলা হাস্যকর । 


সবচেয়ে বড় অবাককাণ্ড 


কোন নতুন কর্মনশীত নিয়ে কী কথা চলতে পারে ? নিরক্ষরতা 'বলপপত 
তাহলে, ঈশ্বর করুন, আমরা যেন পুরন কর্মনীতিতে লেগে থেকে যেতেই 
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পারি। সেটা স্পম্টপ্রতীয়মান। কিন্তু, সামারক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা 
বাভল্ন অবাককান্ড করেছি, এটা আরও বোঁশ স্পন্টপ্রতীয়মান। নিরক্ষরতা 
বিল্‌প্তকরণ কাঁমশনটাকে সম্পূর্ণ বিলপ্ত করা হত, আর সেটাকে জনাঁশিক্ষা 
কামসারয়েত থেকে পৃথক করার জন্যে যাঁদ কোন প্রস্তাব, যেমনটা আম 
এখানে শুনোছি, না করা হত, আমার মতে, সেটাই হত সবচেয়ে বড় অবাককাণ্ড। 
তা যাঁদ ঠিক হয়, আর আপনারা যাঁদ এটা একটু ভেবে দেখেন, তাহলে 
আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, কোন কোন কু-প্রন্তাব বিল:প্ত করার 
জন্যে একটা বিশেষ কমিশন বসানো দরকার । 

শুধু তাই নয়, নিরক্ষরতা বিল.প্ত করাই যথেষ্ট নয়, সোভিয়েত অর্থনীতি 
গড়ে তোলা দরকার, কিন্তু তাতে কেবল সাক্ষরতাই আমাদের বোঁশ দূরে 
নিয়ে যেতে পারে না। সংস্কাতিকে আমাদের উন্নীত করা চাই ঢের বোশ 
উষ্চু মান্রায়। লোকে পড়তে এবং িিখতে পারার ক্ষমতা ব্যবহার . করবে 
নিশ্চয়ই, তার পড়ার কিছ: চাইই, তার চাইই সংবাদপত্র আর প্রচার-পাস্তকা, 
যা ঠিকমতো বাল হওয়া দরকার, পাঠাবার পথে সেগুঁল যাতে হাঁরয়ে 
না যায়, যা এখন হয়, ফলে, সেগুীল পড়া হয় অর্ধেকের বোৌশ নয়, আর 
বাদবাকিগ্‌লো 'বাভন্ন আঁপিসে ব্যবহৃত হয় কোন-না-কোন কাজে । লোকের 
কাছে পেপছয় না বোধহয় চতুর্থাংশও । সংগাঁতি-সংস্থান যা আমাদের আছে 
টায়টোয় তা ষোল-আনা ব্যবহার করতে আমাদের শেখা চাই। 

এই কারণেই, নতুন আর্থনীতক কর্মনীতি প্রসঙ্গে আমাদের আঁবরাম 
এই ধারণাটা জনে জনে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, রাজনীতিক শিক্ষার জন্যে 
যেকোন মূল্য দিয়ে সংস্কাতর মান উন্নীত করানো চাই। পড়া আর 
লেখার ক্ষমতাটাকে সাংস্কীতক মান উন্নত করার উদ্দেশ্য সাধনে লাগানো 
চাই; পড়া আর লেখার ক্ষমতাটাকে কৃষকদের খামার আর তাদের রাম্ট্রের 
উন্নাতিবিধানে ব্যবহার করতে তাদের সমর্থ হওয়া চাই। 

সোভিয়েত আইনকানুন খুবই ভাল আইনকানুন -_- কেননা, এগ্দাল 
প্রত্যেককে দেয় আমলাতন্ন আর আমলাতাল্লিক গাঁড়মাঁসর বিরুদ্ধে লড়াই 
চালানোর সুযোগ, যে-সুযোগ কোন প:জতান্তিক রাস্ট্রে শ্রীমক আর 
কৃষকদের নেই। ধকন্তু কেউ কি এর সদ্ববহার করে? বড় একটা কেউ নয়! 
িংবা ঘুষখোরর মতো খাঁট রুশ ব্যাপারটার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে 
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সোভিয়েত আইনকানুন কাজে লাগাতে হয় কিভাবে তা কামউনিস্টদেরও 
বিপুল শতাংশ জানে না। যা তার বিরুদ্ধে লড়াই ব্যাহত করছে সেটা 
কীঃ আমাদের আইনকানুন £ আমাদের প্রচার? তার উল্টো! আমাদের 
আইনকানুনের ইয়ত্তা নেই! তাহলে কেন আমরা এই সংগ্রামে কোন সাফল্য 
লাভ করতে পাঁর নি? তার কারণ এই সংগ্রাম কেবল প্রচার ?দয়ে চালানো 
যায় না। এটা করা যায় যাঁদ জনগণের প্রধান অংশ সাহায্য করে। আমাদের 
কমিউনিস্টদের অন্তত অর্ধেক লড়তে অপারগ -- এই লড়াইয়ে যারা বাধা 
তাদের কথা আর কী বলব। আপনাদের শতকর। 'নরানব্বই জন কামউীনস্ট, 
তা ঠিক, আর আপনারা জানেন, এ পরে-উল্লোখত কাঁমউনিস্টদের বিরুদ্ধে 
আমরা একটা ব্রিয়াকলাপ চালাঁচ্ছ। পার্টকে অবাঞ্ছিত-ীবমুক্ত করার 
কাঁমশন এই 'ন্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে, আমাদের পার্ট থেকে লাখখানেককে 
অপসারত করার আশা রাখ আমরা । কেউ কেউ বলে দুলাখ, আমার 
তো এই অঙ্কটা অনেক বোঁশ পছন্দসই । 

আম খুবই আশা করাছি যে, আমরা বাহজ্কৃত করব এক লাখ কিংবা 
দু'লাখ কমিউনিস্টকে, যারা পার্টর সঙ্গে নিজেদের সংশ্লন্ট করেছে, কিন্ত 
আমলাতান্তিক গাঁড়মাঁস আর ঘুষখোরর বিরুদ্ধে লড়তে অপারগ শুধু 
তাই নয়, এমনাক, এই লড়াইয়ে তারা একটা বাধা । 


রাজনীতিক শিক্ষাব্রতশীদের বাভন্ন কাজ 


আমরা যাঁদ পার্টিকে লাখ দুয়েক অবাণ্ণত থেকে বিমুক্ত করি, সেটা 
কাজের হবে, কিন্তু সেটা হবে আমাদের যা অবশ্যকরণীয় তার একটা ছোট্ট 
ভগ্নাংশ মান্র। রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগ্ুলিকে তাদের যাবতীয় ক্লিয়াকলাপকে 
এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই 
চালাতে হবেই, 'কস্তৃ, তেমান, কেবল সাক্ষরতাই যথেম্ট নয়। আমাদের আরও 
প্রয়োজন সেই সংস্কৃতির, যা আমলাতান্ত্িক গাঁড়মাস আর ঘুষখোরর 
বরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে শেখায়।. এ একটা দুস্টক্ষত, যাকে কোন 
সামরক বিজয় এবং কোন রাজনীতিক সংস্কার নিরাময় করতে পারে না। 
এইসব জিনিসের প্রকতিটাই এমন যাতে এটা বাঁভন্ন সামারক বিজয় আর 
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রাজনীতিক সংস্কার 'দয়ে নিরাময় করা যায় না, নিরাময় করা যায় কেবল 
সাংস্কাতিক মান উন্নীত করে। অতঃপর সেই কাজই বর্তাচ্ছে রাজনশীতক 
শিক্ষা-বিভাগগ্দীলর উপর। 

রাজনীতিক শিক্ষান্রতীরা কিছুতেই যেন তাঁদের কাজটাকে কৃত্যশায়ীর 
কাজ বলে না বোঝেন, ব্যাপারটা সেই রকমই মনে হয় প্রায়ই যখন লোকে 
আলোচনা করে যে, গুবেনিয়া রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগলর প্রাতানাধরা 
গুবোর্নয়া আর্থনীতিক সম্মেলনগীলতে(৪০) 'নিষুক্ত হবেন, কি হবেন 
না। কথাটা বলবার জন্যে আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু, আপনারা কোন 
পদে নিযুক্ত হবেন তা আমার মনে হয় না; আপনাদের নিজেদের কাজ 
করা উচিত সাধারণ নাগারক 'হসেবে। আপনাদের কোন পদে নিযুক্ত 
করা হলে আপনারা আমলা হয়ে পড়েন; কিন্তু আপনারা যাঁদ জনগণের 
সঙ্গে সম্পর্কে আসেন, আপনারা তাদের যাঁদ রাজননীতগতভাবে জ্ঞানালোক 
দেন, তাহলে আঁভজ্ঞতা আপনাদের দেখাবে, রাজনীতিগতভাবে জ্ঞানালোক- 
প্রাপ্ত জনগণের মধ্যে কোন ঘুষখোরি থাকবে না। বর্তমানে ঘূষখোরি 
আমাদের ঘিরে আছে চারাদক থেকে । আপনাদের লোকে জিজ্ঞাসা করবে 
ঘুষখোরি বিলুপ্ত করার জন্যে, নির্বাহী কামাটতে অমুক-অমুকের ঘুষখাওয়া 
বন্ধ করার জন্যে ক করা যায়? এটা কী করে বন্ধ করা যায়, তা আপনাদের 
শেখাতে বলা হবে লোককে । তখন যাঁদ কোন রাজনীতিক 'শিক্ষাব্রতী 
জবাবে বলেন, এটা তাঁর বিভাগের কাজের মধ্যে পড়ে না, কিংবা, ও বিষয়ে 
বাভন্ন পাপ্তকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ঘোষণা জারি করা হয়েছে, লোকে 
বলবে তান খারাপ পার্ট সদস্য। এটা আপনাদের বিভাগের কাজের মধ্যে 
পড়ে না, তা ঠিক, সেজন্যে আমাদের রয়েছে শ্রামিক-কৃষক পাঁরদর্শন'৫৪১) 
কিন্তু আপনারা কি পাঁর্টর সদস্য নন? আপনারা রাজননীতিক শিক্ষারতনীর 
নাম ধারণ করেছেন। আপনারা যখন এঁ নাম ধারণ করতে যাচ্ছিলেন তখন 
অত ডাঁটওয়ালা নাম বেছে না নিতে, অপেক্ষাকৃত পাঁরামত কিছ বেছে 
নিতে বলে আপনাদের হঠশয়ারি জানানো হয়োছিল। কিন্তু আপনারা 
রাজনীতিক শিক্ষাব্রতী নাম চেয়েছিলেন, এই নামে নাহতার্থ বিস্তর। 
আপনারা সাধারণ শিক্ষাব্রতীর নাম নেন নি, নাম নিয়েছেন রাজনীতিক 
শক্ষারতীর। আপনাদের বলা যেতে পারে: "লোককে আপনারা পড়তে 
আর লিখতে এবং আর্থনীতক অভিযান চালাতে শেখাচ্ছেন, এটা 'ভাল 
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[জানস; এ সবই খুব ভাল, কিন্তু এটা রাজনীতিক শিক্ষা নয় -_ কেননা, 
রাজননীতিক শিক্ষা হল সবাঁকছুর যোগফল ।' 

আমরা প্রচার চালাচ্ছি বর্বরতার বিরুদ্ধে এবং ঘুষখোরর মতো 
দুষ্টক্ষত্গুলোর বিরুদ্ধে আমি আশা কার আপনারাও তাইই করছেন, 
কন্তু রাজনীতিক শিক্ষা এই প্রচারের চেয়ে ঢের বোশ কিছ -- এর অর্থ 
হল প্রয়োগীয় ফল, এর অর্থ হল এইসব ফল কী করে পেতে হয় সেটা 
লোককে শেখানো, এবং অন্যান্যের সামনে দণ্টান্ত স্থাপন করা -_ সেটা কোন 
নর্বাহী কাঁমিটির 'বাভন্ন সদস্য হিসেবে নয়, সাধারণ নাগাঁরক 1হসেবে, 
যে-নাগাঁরকেরা রাজননীতগতভাবে অপেক্ষাকৃত 'শাক্ষত বলে আমলাতান্নিক 
গাঁড়মাসর উপর শাপ-শাপান্ত হানতে সক্ষম শুধু তাই নয় _- সেটা আমাদের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে চালানো হয়ে থাকে -- তারা দদখাতে সক্ষম কী করে 
এই অমঙ্গল যথার্থই আতিন্রম করা যায়। এটা খুবই কঠিন বিদ্যা, যা 
আচারত হতে পারে না যতক্ষণ না সংস্কৃতির সাধারণ মান 
উন্নীত হচ্ছে, যতক্ষণ না শ্রামক আর কৃষকদের প্রধান অংশ এখনকার 
চেয়ে বোৌশ সংস্কাতমান হচ্ছে। এই কাজটার প্রাতই আম 
কেন্দ্রীয় রাজনীতিক শিক্ষা-বভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই সবচেয়ে 
বেশি। 

আম যাঁকছু বলোছি সেই সবই এখন চুম্বক করতে চাই এবং গুবেনিয়া 
রাজনীতিক শিক্ষা-বিভাগগুঁলির সামনে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগ্ালর 
ব্যবহারিক সমাধানের হইাঙ্গত দিতে চাই। 


তিনটে প্রধান শর; 


আমার মতে, কারও বিভাগীয় কাজ 'নার্বশেষে তার সামনে আছে 
তিনটে শত্রু; এইসব কাজ রয়েছে যেকোন রাজনীতিক শিক্ষাব্রতীর সামনে, 
যাঁদ 'তাঁন কাঁমউনিস্ট হন __ বোঁশর ভাগ রাজনীতিক 'িক্ষাব্তণ তো 
তাইই। তাঁর সামনে রয়েছে যে তিনটে শন্রু সেগুলি নিম্নালাখত রূপ: 
প্রথম হল কাঁমউীনস্ট আত্মশ্লাঘা, "দ্বিতীয় _ নিরক্ষরতা, আর তৃতীয় 
ঘুষখোরি। 
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প্রথম শন্রর - কাঁদডীনষ্ট আত্মপ্সাথা 


কাঁমডীনস্ট পার্টর যে-সদস্যকে এখনও খঃজে বের করা হয় নি, এবং 
যে কল্পনা করে 'বাভল্ন কমিউনিস্ট 'িন্র জার করে সে তার সমস্ত 
সমস্যার সমাধান করতে পারে, সে কমিউনিস্ট আত্মশ্লাঘাদোষে অপরাধন। 
যেহেতু সে এখনও শাসক পার্টর একজন সদস্য এবং সে কোন সরকারণী 
আপিসে কর্মেনিযুক্ত আছে, তাই সে ভাবে এটা তাকে রাজনীতিক শিক্ষার 
ফলাফল সম্বন্ধে কথা বলার হকদার করে দিয়েছে। আদৌ অমন 
কিছুই নয়! ওটা নিছক কামউীনস্ট আত্মশ্লাধা। কথাটা হল 
রাজনীতক জ্ঞান দান করতে শেখা নিয়ে; 'কন্তু তা আমরা 
এখনও 'শাঁখ নি; বিষয়টাকে ঠিকমতো ধরা যায় কিভাবে তা আমরা এখনও 
শাখ 'ন। 


দ্বিতীয় শত্র; _- নিরক্ষরতা 


দ্বিতীয় শন: নিরক্ষরতা সম্বন্ধে আমি বলতে পার যে, আমাদের দেশে 
নিরক্ষরতার মতো একটা 'জানস যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ রাজনীতিক 
1শক্ষার কথা বলাটা বাড়াবাঁড়। এটা একটা রাজনশীতিক সমস্যা নয়; এটা 
এমন একটা অবস্থা যা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে কথা বলা নিরর৫থক। নিরক্ষর 
ব্যক্ত পড়ে রাজনাঁতর বাইরে; আগে তাকে অ-আ-ক-খ শিখতে 
হবে। সেটা ছাড়া কোন রাজনীতি হতে পারে না; সেটা ছাড়া 
হয় গুজব, জল্পনাকল্পনা, রূপকথা আর বদ্ধধারণা, কিন্তু রাজনীতি 
নয়। 


তৃতীয় শত্রু _- ঘষখোরি 


কথা বলে কোন লাভ নেই। এক্ষেত্রে রাজনীতির 'দকে যাবার পথ আমাদের 
নেই; এক্ষে্রে রাজনীতি চালানো অসম্ভব, কেননা, যাবতীয় ব্যবস্থাই শূন্যে 
ঝুলে পড়ে থাকে এবং সেগ্ঁলতে একেবারে কোন ফলই ফলে না। যে 
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অবস্থায় ঘুষখোরি চলতে পারে তাতে আইন খাটালে ব্যাপারটা আরও 
খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় আদৌ কোন রাজনাীতিই চালানো যায় 
না; রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হবার মৌলিক শর্তটারই অভাব। জনগণের কাছে 
আমাদের রাজনর্শীতক কাজগ্ি মোটামুটি হাঁজর করতে সমর্থ হতে 
হলে, কী সব 'জানসের জন্যে আমাদের অবশ্যই চেম্টা করতে হবে সেটা 
জনগণের 'বরাট অংশের কাছে বলতে সমর্থ হতে হলে (এবং এটাই তো 
আমাদের করতে থাকা চাই!), আমাদের বুঝতেই হবে যে, যা দরকার 
সেটা হল জনগণের বিরাট অংশের উচ্চতর সাংস্কৃতিক মান। এই উচ্চতর 
মান আমাদের অর্জন করতেই হবে, নইলে যথার্থই আমাদের সমস্যাগ্‌লির 
সমাধান করা অসম্ভব হবে। 


সামারক এবং সাংস্কৃতিক 
সমস্যাবালর নধ্যে পার্থক্য 


রাজনীতিক আর সামরিক সমস্যাবাীলর মতো দ্লুত কোন সাংস্কৃতিক 
সমস্যার সমাধান করা যায় না। এটা বুঝতেই হবে যে, আরও প্রগাঁতির 
জন্যে প্রয়োজনীয় 'বাভন্ন শর্ত। অবস্থা যা ছিল, এখন আর তা নয়। তার 
সংকটের কালপর্যায়ে কোন রাজনীতিক জয় অর্জন করা সম্ভব কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে। যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব কয়েক মাসের মধ্যে। 'কন্তু এত 
কম সময়ে কোন সাংস্কীতিক জয় অর্জন করা অসন্ভব। এর যা প্রকৃতি তারই 
দরুন এতে দীর্ঘতর কালপর্যায় দরকার হয়; কাজেই এই দীর্ঘতর 
কাজের পাঁরকজ্পনা রচনা করতে হবে, এবং সবোঁচ্চ মাব্রায় অধ্যবসায়, 
অটলতা আর প্রণালী দেখাতে হবে। এইসব গুণ ছাড়া রাজনীতিক শিক্ষার 
কাজ আরম্ত করাও অসম্ভব। হ্যাঁ, রাজনীতক শিক্ষার ফলাফল বিচারের 
একমান্র মাপকাঠি হল শিল্প আর কৃষির ক্ষেত্রে অরজত উন্নাত। আমাদের 
িল-প্ত করতে হবে কেবল নিরক্ষরতা নয়, আর নয় কেবল ঘুষখোঁর, যা 
লেগে পড়ে থাকে নিরক্ষরতার জমিনে, আমাদের দেখতে হবে যাতে জনগণ 
সাঁত্যসাত্যই গ্রহণ করে আমাদের প্রচার, আমাদের প্রদর্শিত পথ আর 
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আমাদের প্যান্তকাগ্যাল, যাতে ফল হতে পারে জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্র 
উন্নাতি। 

নতুন আর্থনাতক কর্মনীত প্রসঙ্গে এগ্াীলই রাজনীতিক 'শিক্ষা- 
বভাগগ্ীলর কাজ; আম আশা কার, এক্ষেত্রে আরও বোঁশ সাফল্যলাভের 
জন্যে এই কংগ্রেস আমাদের সাহায্য করবে। 


8৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৯--১৭৫ 


নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস 
২৩শে _ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২১ 


৩ 


আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্ম-সংব্ত্ান্ত প্র্নাবালতে 
নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের নির্দেশাবাল 
২৮শে ডিসেম্বর 


€অংশ) 


নবম কংগ্রেসের মত এই যে, এই নতুন কালপর্যায়ে জনাঁশক্ষা 
কামসারয়েতের কাজ হল সন্তাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃষক 
এবং শ্রাীমকদের ভিতর থেকে দ্রোনং 'দয়ে বাভল্ন বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা; 
তাই এই কংগ্রেস নির্দেশ দিচ্ছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বিদ্যালয়বহির্ভূত 
শিক্ষা সমগ্রভাবে প্রজাতন্দেরও এবং নার্দ্ট অণ্চল আর এলাকার চলাঁত 
আর্থনীতক কাজগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়া উচত। 
বিশেষত, নবম সোভিয়েত কংগ্রেস ঘোষণা করছে, রাশিয়ার বিদ্যুংসজ্জা 
পরিকল্পনাটকে জনসাধারণ্যে প্রচলিত করার বিষয়ে অন্টম সোভিয়েত 
কংগ্রেসের ?সদ্ধান্তাট কার্যকর করার জন্যে কাজ মোটেই যথেম্ট হয় ?ন, তাই 
কংগ্রেস দাবি করছে যে, প্রত্যেকাট বিদন্যংশাক্তকেন্দ্র যাবতীয় উপযুক্ত 
শক্ত সমবেত করুক এবং বিদন্যতের গুরুত্বের বিষয়ে এবং বিদন্যৎসজ্জা 
পাঁরকল্পনার বিষয়ে শ্রীমক আর কৃষকদের ওয়াকিবহাল করাবার জন্যে 
নিয়ামত আলোচনা, লেকচার এবং ব্যবহারক অনুশীলনের বন্দোবস্ত করূক। 
যেসব উয়েজদে এখনও কোন বিদ্যৎকেন্দ্র নেই সেখানে ষত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব অন্তত ছোট ছোট 'বিদন্ৎকেন্দ্র তৈরি করতে হবে এবং প্রচার, শিক্ষা 
এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেকাঁট উদ্যোগে উৎসাহনের জন্যে সেগ্ঠীলকে ব্যবহার 

করতে হবে। 
৪৪শ খণ্ড, পঃ ৩৩৭--৩৩৮ 


জঙ্গশ নস্কুবাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে 


€অংশ) 


দ্বধতীয়ত, এমন পান্রকা(৪২) হতেই হবে জঙ্গী নাস্তকতাবাদী মুখপন্র। 
এই কাজের জন্যে ভার-দেওয়া 1বাঁভন্ন বিভাগ, কিংবা, অন্তত, 'বাঁভন্ন রান্ট্রীয় 
প্রাতম্ঠান আমাদের রয়েছে । 'কন্তু কাজটা চালানো হচ্ছে চূড়ান্ত অনীহার 
সঙ্গে এবং অত্যন্ত অসন্তোষজনকভাবে, স্পম্টতই আমাদের খাঁটি রুশ 
(অবাশ্য যাঁদও সোভিয়েত) আমলাতান্ত্রক ধরনধারনের সাধারণ অবস্থার 
দরূন কাজটা ক্ষাতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই, এইসব রাস্ট্রীয় প্রাতজ্ঠঞানের উপর 
বাড়ীতি হসেবে এবং এঁ কাজে উন্নাতিবিধান আর প্রাণসণ্টারের জন্যে আত 
অপাঁরহার্য হয়ে পড়েছে একটি পাত্রকা, যা জঙ্গী বস্তুবাদের প্রচারণে এাঁগয়ে 
চালাবে অক্লান্ত নাঁস্তকতাবাদী প্রচার এবং অক্লান্ত নাঁস্তকতাবাদী লড়াই । 
এই 'বষয়ে সমস্ত ভাষায় সাহত্য সযত্বে লক্ষ্য করতে হবে, এক্ষেত্রে আদৌ 
মূল্যবান সবাঁকছু অনুবাদ করাতে হবে, ?িংবা, অন্তত পর্যালোচনা করতে 
হবে। 

জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে আঠার শতকের শেষের 
দিককার জঙ্গী নাস্তকতাবাদ সাঁহত্যের৪৩) অনুবাদ করতে এঙ্গেলস 
আজও অবাধ আমরা তা কার নি _- আমাদের এই লজ্জার কথাটা বলতে 
হবে ক্ষেমতা ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানার চেয়ে বৈপ্লাবক যুগে ক্ষমতা 
দখল করা যে ঢের বোৌশ সহজ, এটা তারই বহন প্রমাণের মধ্যে একটা)। 
আমাদের অনীহা, 'নাল্ষয়তা আর অযোগ্যতাকে কখনও কখনও রেহাই 
দেবার জন্যে হরেক রকমের 'সমুল্বত' কারণের ওজর দেখানো হয় -- কারণগাঁল 
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দেখানো হয় যেমন, আঠার শতকের পুরন নান্তকতাবাদী সাহিত্য সেকেলে, 
অবিজ্ঞানসম্মত, আঁত-সরল, ইত্যাঁদ। এমন অপাঁবজ্ঞানসম্মত কুতর্কের 
চেয়ে ছা আর 'কছ্‌ নেই; হয় পশ্ডাতিপনা, নইলে মাকসবাদ সম্বন্ধে 
ষোল-আনা ভ্রান্ত-বোধের জন্যে আবরণের কাজ করে এটা । আঠার শতকের 
বিপ্লবীদের 'বাভন্ন নাস্তকতাবাদী রচনায় নিঃসন্দেহে আবিজ্ঞানসম্মত এবং 
আঁতি-সরল অনেক কিছ রয়েছে। কিন্তু প্রকাশকেরা এইসব রচনা সংক্ষিপ্ত 
করলে এবং সেগ্লর সঙ্গে পুনশ্চ জুড়ে তাতে যাঁদ এ 'বিষয়ে সর্বসাম্প্রাতক 
রচনাগ্‌লির কথা উল্লেখ করে দেখানো হয় যে, আঠার শতক শেষ হবার 
পর থেকে ধর্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনায় মানবজাতির ক প্রগাঁতি 
ঘটেছে ইত্যাঁদ, তাতে তো কেউ বাধা দেয় না! সমস্ত আধ্ঁনক সমাজ 
যেকোঁট কোট মানুষের (বিশেষত কৃষক আর কারিকরদের) ভাগ্যে 'তামির, 
অজ্ঞতা আর কুসংস্কার অবধারিত করে রেখেছে, তারা এই 'তাঁমর থেকে 
নিজেদের মুক্ত করতে পারে একমান্র বিশুদ্ধ মার্কসীয় শিক্ষার সধে পথ 
ধরে, এমনটা মনে করলে সেটা হবে কোন মার্কসবাদীর পক্ষে সবচেয়ে বড় 
এবং সবচেয়ে শোচনীয় ভুল। এই জনগণকে যুগিয়ে দিতে হবে আত 
বাঁভন্ন নাঁস্তকতাবাদশ প্রচারের মালমসলা, জীবনের আত 'বাভন্ন ক্ষেত্রের 
তথ্যাদ সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করতে হবে, সন্তাব্য সমস্ত উপায়ে 
তাদের কাছে পেশছতে হবে, যাতে তাদের আগ্রহান্বিত করা যায়, যাতে 
তাদের ধমর্শয় জড়তা থেকে জাগিয়ে তোলা যায়, আত 'বাভন্ন দৃন্টিকোণ 
থেকে আর আত বিভিন্ন প্রণালণতে তাদের যাতে নাড়া দেওয়া যায়, ইত্যাঁদ। 

আঠার শতকের পুরন নাস্তিকদের তীক্ষণ, প্রাণবন্ত এবং প্রাতিভাময় 
রচনাগলিতে তখনকার প্রবলক্ষমতাসম্পন্ন যাজকতন্তের উপর বিচক্ষণ এবং 
থেকে জনগণকে জাগানোর জন্যে সেগুলি হাজারগুণ বেশি উপযোগী হবে 
মাকসবাদের 'বাভল্ন নিস্তেজ আর নীরস শব্দাস্তারত ভাষ্যের চেয়ে, এগুলি 
দক্ষতার সঙ্গে বেছে নেওয়া তথ্যাদি 'দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণতই না-বিশদীকৃত, 
এগুীলই আমাদের সাহত্যে প্রধান এবং (সত্য গোপন করে কোন লাভ 
নেই) এগুলিতে প্রায়ই মাকসবাদকে বিকৃত করা হয়। মার্কস এবং এঙ্গেলসের 
সমস্ত প্রধান রচনার অনুবাদ আমাদের আছে। পুরন নাস্তিকতা এবং পুরন 
বস্তুবাদ মার্কস এবং এক্গেলসের প্রবার্তত সংশোধনীগযাল 'দয়ে অভাবপূরণ 
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না-হওয়া অবস্থায় থেকে যাবে এমন আশঙ্কা করার একেবারে কোন কারণই 
নেই। এখনও অনগ্রসর জনগণের মধ্যে কীভাবে 'বাঁভন্ন ধর্ম-সংক্কান্ত প্রশ্নে 
বিচারশীক্তসম্পন্ন মনোভাব এবং 'বাঁভন্ন ধর্মের বিচারশাক্তসম্পন্ন 
আর আমাদের কাঁমউনিস্টদের মধ্যে যারা তথাকাঁথত মার্কসবাদী, কিন্তু 
যারা আদতে মার্কসবাদকে কাটাছেখ্ড়া করে, তারা প্রায়ই এই জীনসটাকেই 
উপেক্ষা করে। 

অন্যাদকে, ধর্ম সম্বন্ধে আধুনক বিজ্ঞানসম্মত সমালোচকদের 1দকে 
একবার তাঁকয়ে দেখুন। এইসব 'শাক্ষিত বুর্জোয়া লেখকেরা প্রায় 'বিনা- 
ব্যাতন্রমেই 'বাভন্ন ধমর্ঁয় কুসংস্কার খণ্ডন করে হাঁজর-করা নিজেদের বক্তব্যের 
'অনুপূরক' হিসেবে এমন সব যুক্তি দেয় যাতে সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াদের 
মতাদর্শগত দাস হসেবে, 'যাজকতন্তরের মার্কামারা চাপরাসী' হিসেবে তাদের 
স্বরূপ বোৌরয়ে পড়ে। 

দুটো দ্টান্ত। প্রফেসর র. ইউ. 'ভপপার ১৯১৮ সালে 
'ভজনিকনোভোনিয়ে খ্যস্তিয়ান্স্তুভা' (থখম্টধর্মের উৎপান্ত') (ফারোস' 
প্রকাশনভবন, মস্কো) নামে একখানা ছোট বই প্রকাশ করোছলেন। আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান ফলাফল সম্বন্ধে বিবরণে এই লেখক রাজননীতক 
সংগঠন হিসেবে বাজকসম্প্রদায়ের হাতে কুসংস্কার আর ভাঁওতার অস্ব্গ্লোর 
বিরোধতা করতে বিরত থেকেছেন শুধু তাই নয়, এইসব প্রশ্ন এাঁড়য়ে 
গেছেন শুধু তাই নয়, তান নিছক হাস্যকর এবং আত প্রাতিক্রিয়াপল্থন 
দা করেছেন যে, তান ভাববাদী আর বস্তুবাদী উভয় "চরমপন্থার উধের্ব। 
এটা শাসক বুর্জোয়াদের হশন মোসাহোবি, যে-শাসক বুর্জোয়ারা পাথবার 
সর্বত্র মেহনতী মানুষের কাছ থেকে নিংড়ে নেওয়া মুনাফা থেকে কোট 

সুপাঁরাচিত জার্মান বিজ্ঞানী আর্তুর দ্রেভস তাঁর খখন্টীয় আতকথা' 
বইয়ে 'বাঁভন্ন ধমাঁয় কুসংস্কার আর ধমর্শয় উপকথা খণ্ডন করার সঙ্গে সঙ্গে, 
এবং খুন্টের আসন্তত্ব কখনও ছল না এটা দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে, বইখাঁনর 
শেষের দিকে বলেছেন ধর্মের অনুকূলে, যাঁদও সেটা নবরৃপী, বিশুদ্ধীকৃত 
এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ন ধরনের ধর্ম, যা 'প্রাতীদন বৃদ্ধিশল নৈসার্গক 
প্রবল ম্লোতের' 'বরৃদ্ধে দাঁড়য়ে কোট বজায় রাখতে সক্ষম (চতুর্থ জার্মান 
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সংস্করণ, ১৯১০, ২৩৮ পৃজ্ঠা)। ইনি হলেন একজন স্পন্টভাষী এবং 
ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাতীব্রিয়াপল্থঈ, শোষকেরা যাতে পুরন, ক্ষয়ে-যাওয়া ধর্মীয় 
কুসংস্কারগদলোর জায়গায় নতুন নতুন, আরও জঘন্য আর ইতর 
কুসংসকারগুলোকে আনতে পারে তাতে ইনি তাদের প্রকাশ্যে সাহাষ্য করছেন। 
তার অর্থ এই নয় যে, দ্রেভুস-এর লেখা অনুবাদ করা উচিত নয়। এর 
অর্থটা হল এই যে, বুর্জোয়াদের প্রগাঁতশশল অংশের সঙ্গে কোন একটা 
পরিমাণে মৈত্রী করবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অংশটা যখন প্রাতিক্রিয়াশশলতার 
দোষষুক্ত হবে তখন কমিউনিস্টরা এবং সমস্ত সঙ্গীতপূর্ণ বস্তুবাদীরা তাদের 
স্বরূপ খুলে ধরবে অদম্যভাবে। এর অর্থটা হল এই যে, আঠার শতকের 
বুজোঁয়াদের প্রাতিনাধদের সঙ্গে অর্থাৎ, যে-কালপর্যায়ে তারা বিপ্লবী 
ছিল তখনকার বুর্জোয়াদের প্রাতানাধদের সঙ্গে মৈত্রী বজ্ন করা হলে 
মার্কসবাদ এবং বস্তুবাদের সঙ্গে ছলনা করা হয়; কেননা, প্রাধান্যশাল? 
ধমাঁয় তিমিরবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের জন্যে দ্রেভুসদের সঙ্গে 
কোন না কোন রূপের এবং কোন না কোন মান্রার 'মেত্রী অপাঁরহার্য। 
জঙ্গী বস্তুবাদের মৃখপন্র হবে বলে এাঁগয়েছে পদ জনামেনেম 
মার্কীসজমা' (মার্কসবাদের পতাকাতলে') -_ নাস্তিকতাবাদণ প্রচারে এবং এ 
[বিষয়ে সাঁহত্যের 1বাঁভন্ন পর্যালোচনা এবং এক্ষেত্রে আমাদের সরকারণী কাজে 
বিপুল ঘুটিবিচ্যাতি সংশোধনে এর অনেকটা জায়গা নিয়োজিত হওয়া উচিত। 
আধুনিক বূজেয়াদের বাভন্ শ্রেণী-স্বার্থ আর শ্রেণগত সংগঠন কিভাবে 
বাভনন ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠান আর ধমঁয় প্রচারের সংগঠনগৃঁলির সঙ্গে যুক্ত 
সেটা যা দিয়ে দেখানো হয়েছে এমন বহু মূর্তনার্দস্ট তথ্যাঁদ আর তুলনা 
যাতে আছে এমনসব বই আর প্বীপ্তকার সদ্ধবহার করা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ৷ 
উত্তর আমোরিকার যুক্তরান্ট্রে ধর্ম আর পংঁজর মধ্যে সরকারী, রাষ্ট্রীয় 
সম্পর্কটা কম স্পন্টপ্রতীয়মান -_ সেখানকার সংক্রান্ত সমস্ত মালমসলা খুবই 
গুরুত্বসম্পন্ন। িস্তু, অন্যদিকে, আমাদের কাছে আরও বোঁশ বোঁশ করে 
স্পম্ট হয়ে যাচ্ছে যে, তথাকথিত “আধুনিক গণতন্্' (মেনশেভিকরা, 
সোশ্যাঁলস্ট-রেভলিউশনাররা, অংশত নৈরাজ্যবাদীরাও, ইত্যাঁদ যার অমন 
অযাক্তসম্মত প্‌জারী) হল যা কিছু বুর্জোয়াদের পক্ষে সুবিধাজনক 
সেগুলি, যেমন, অতি প্রাতন্রিয়াপম্থন 'বাঁভন্ন ভাব-ধারণা, ধর্ম, তমসাবাদ, 
শোষকদের পক্ষসমর্থন, ইত্যাঁদ প্রচারের স্বাধীনতা ছাড়া িছুই নয়। 
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আশা করা যেতে পারে, যে-পান্রকা জঙ্গী বস্তুবাদী মৃখপন্র হবে বলে 
এগোচ্ছে তাতে আমাদের পাঠকসমাজের জন্যে নাস্তকতাবাদী সাঁহত্যের 
বাভন্ন পর্যালোচনা যোগানো হবে, দোঁখয়ে দেওয়া হবে কোন কোন 
পাঠকমহলের জন্যে কোন বিশেষ লেখা কোন 'দিক 'দিয়ে উপযোগী হতে 
পারে, উল্লেখ করা হবে কোন সাহিত্য আমাদের দেশে প্রকাঁশত হয়েছে 
(কেবল উপযুক্ত অনবাদগির কথাই জানানো দরকার, সেগুলি তত 
বোঁশ নয়) আর 'কি এখনও প্রকাশিত হয় 'নি। 


«পদ জনামেনেম মাক্শীসজমা", ৩ নং ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৫--২৯ 
মার্চ, ১৯২২ 


ই. ই. স্তেপানভের 'রূশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্দ্িক 
প্রজাতন্ত্বের বিদন্যংসজ্জা এবং বিশ্ব অর্থনীতির 
উত্তরণকালখন পর্ব বইয়ের ভূমিকা 


কমরেড স্তেপানভের এই বইখাঁন উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলে আমি 
অন্তর থেকে সমস্ত কমিউনিস্টের কাছে তুলে ধরাঁছ। 

আত দুরূহ এবং গুরুত্বসম্পন্ন 'বাভল্ন সমস্যার খুবই সুযোগ্যভাবে 
অর্থপ্রকাশ করতে লেখক কৃতকার্য হয়েছেন। তিনি খুব ভাল করেছেন যে, 
বইখানা লেখেন নি বাদ্ধিজীবীদের জন্যে (আমাদের অনেকে যারা বুর্জোয়া 
লেখকদের নিকৃষ্ট ভাবভঙ্গিগুলো নকল করে তাদের মধ্যে যা রেওয়াজ), 
লখেছেন শ্রমজীবদের জন্যে, জনগণের জনো, সাধারণ শ্রমক আর 
কৃষকদের জন্যে। সাধারণত এই বিষয়ে রাশিয়ায় এবং 'বদেশে প্রকাঁশত 
বিভিন্ন প্রধান প্রধান রচনা যারা পড়ে দেখতে চায় তাদের সুবিধের খাতিরে, 
তেমাঁন, আরও ব্যাখ্যা ছাড়া এই বইয়ের কোন কোন অংশ যাদের পক্ষে 
বোঝা শক্ত হতে পারে তাদের সাবধের খাতিরে লেখক তাঁর বইয়ে অনুপূরক 
পাঠের জন্যে একটা 'ির্দেশ-তালিকা জুড়ে 'দয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ 
করতে হবে যম্ঠ পাঁরচ্ছেদের সূচনার কথা, যেখানে নতুন আর্থনীতক 
কর্মনীতির তাৎপর্যাটকে লেখক আতি চমৎকারভাবে সংক্ষেপে আর মোটামুটি 
তুলে ধরেছেন, এবং বিদযৎসজ্জার সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে কোন কোন মহল 
থেকে চালিয়াঁতর সঙ্গে যে-সংশয়বাদ প্রদর্শন করা হয় তার জমকালোভাবে 
খণ্ডন করেছেন। এই সংশয়বাদ সাধারণত বিষয়াট সম্পর্কে গুরুত্ব "দিয়ে 
চিন্তার অভাব ঢাকবার ছল (অর্থাং না, সেটা যাবতীয় সোভয়েত নির্মাণ- 
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গবরোধিতা ঢাকবার ছল যাঁদ না হয়, যা, প্রকৃতপক্ষে, কখনও কখনও 
বটে)। 

প্রকৃত ঙকার্যকর-আমলাতান্তিক নয়) জনশিক্ষার জন্যে আমাদের যে- 
'জিনিসটার অভাব সবচেয়ে বোশ সেটা হল ঠিক এখানারই মতো শবদ্যালয়ের 
সারগ্রল্থ (একেবারে সমস্ত বিদ্যালয়েরই জন্যে)। সংবাদপন্নে আর সামায়ক 
পন্রিকায় যেসব জমকানো রাজনীতিক ঝালার জন্যে প্রত্যেকে উত্ত্যক্ত এবং 
ক্লান্ত সেগুলিতে প্রচেম্টার অপচয় না করে আমাদের সমস্ত মার্কসবাদী লেখক 
যাঁদ 'বিনাব্যতিক্রমে সমস্ত সামাজিক প্রশন নিয়ে এই রকমের সব সারগ্রল্থ 
বা পাঠ্যপস্তক 'লখতে বসতেন, তাহলে আসত না এখনকার মতো লঙ্জাকর 
পরিস্থিতি, যাতে, প্রলেতারিয়েত রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করার প্্রায় 
তরুণদের শিক্ষা দেয় (কিংবা, বরং, বিকীতি ঘটায়)। 

অস্টম সোঁভয়েত কংগ্রেস আইন জার করোছল যে, 'বিনাব্যতিক্রমে 
বিদ্যুংসজ্জা পাঁরকল্পনার বিষয়ে শিক্ষাদান হবে আবাঁশ্যক(৪8৪)। আরও 
অনেক ভিন্রর মতো এাঁটও আমাদের (বলশোভিকদের) সাংস্কাতিক দৈন্যের 
দরুন বলবত না হয়ে পড়ে রয়েছে। এখন কমরেড স্তেপানভের "বদ্যালয়ের 
সারগ্রন্থখান প্রকাশিত হয়েছে, এবার আমাদের নজর 'দয়ে দেখতে হবে -_ 
এবং নজর দিয়ে আমরা ব্যবস্থা করবই! -- যাতে প্রত্যেকটি উয়েজ্‌দ্‌ 
গ্রন্থাগার (এবং পরে প্রত্যোকাঁট ভলোস্ত গ্রন্থাগার) এই বইয়ের কয়েকখানা 
করে পায়, এবং যাতে রাশিয়ায় প্রত্যেকটা 'বদ্যুৎংশাক্তকেন্দ্রে এমন কেন্দ্র 
আছে ৮০০'র বোশ) এই বইয়ের একাধিক কাঁপ থাকে শুধু তাই নয়, 
তারা যাতে বিদয্যৎ সম্বন্ধে, রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্ত্রিক 
প্রজাতন্রের 'িদযৎসঙ্জা সম্বন্ধে এবং সাধারণভাবে হীঞ্জানয়ারং সম্বন্ধে 
জনবোধ্য বক্তৃতার আয়োজন করে। আমাদের নজর দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে 
যাতে গ্রামে প্রত্যেকাঁট 'বিদ্যালয়-শিক্ষক এই বইখাঁন পড়েন এবং আত্তীভূত 
করেন (এতে তাঁকে সাহাধ্য করার জন্যে প্রত্যেকটা উয়েজদৃ'এ হীঁঞ্জানয়র 
এবং পদার্থীবদ্যা-ীশক্ষকদের একটা চন্রু বা গ্রুপ সংগঠিত করা দরকার), 
যাতে 'তাঁন নিজে পড়েন, বোঝেন এবং আত্তীভূত করেন শুধু তাই নয়, 
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যাতে নিজের শিক্ষার্থাদের কাছে এবং সাধারণভাবে তর.্‌ণ কষকদের কাছে 
[তাঁন সাদাঁসধে করে এবং বোধগম্য কায়দায় বিবৃত করতে পারেন কী 
আছে এই বইরে। 

এটা করতে প্রচেম্টা দরকার হবে কড় কম নয়। আমরা গাঁরব এবং 
আঁশাক্ষিত। কন্তু, তাতে কছু এসে-যায় না -- যাঁদ কেবল আমাদের 
জনগণ বোঝে যে, তাদের জ্ঞানলাভ করতেই হবে, যাঁদ কেবল তারা শখতে 
ইচ্ছুক হয়; যাঁদ কেবল শ্রীমক আর কৃষকেরা স্পম্ট বোঝে যে, এখন তাদের 
[শখতে-জানতে হবেই জমিদার আর পণজপাতিদের লাভবান করার' এবং 
তাদের মুনাফা স্যান্ট করার জন্যে নয় _ তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার 
অবস্থা উন্নত করার জন্যে । 

এই জ্ঞান এবং ইচ্ছা রয়েছে। কাজেই, অতঃপর আমরা জ্ঞানলাভ করতে 
আরপ্ত করব 'নাশ্চতভাবেই, আর ছু 'শখবও 'নশ্চয়ই। 


১৮ই মার্চ ১৯২২ ন. লেনিন 


প্রাভদা', ৬৪ নং ৪৫&শ খণ্ড, পৃঃ &১--৫২ 
২১শে মা, ১৯২২ 


1শক্ষা কমরঈদের কংগ্রেসের প্রাত 


কমরেডসব, আপনাদের আঁভবাদনের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছ। আমাদের 
নতুন সমাজ গড়ার কাজের জন্যে উঠাঁত পুরুষকে ট্রোনং দেবার যে-বিরাট 
আর দায়ত্বসম্পন্ন কাজ আপনাদের সামনে রয়েছে তার মোকাবলা করায় 
আপনাদের সাফল্য কামনা করাছ। 


লেনিন 


১৯২২ সালের ২৬শে ৪৫শ খন্ড, পৃঃ ৩১৪ 
নভেম্বরে লেখা 


1দনালাঁপর পাতা 


১৯২০ সালের গণনা মতে রূশ আঁধবাসঈদের সাক্ষরতার যে 'রপোর্ট 
দন কয়েক অগে প্রকাশিত হয়েছে (রাশিয়ায় সাক্ষরতা" মস্কো, ১৯২২, 
কেন্দ্রীয় পাঁরসংখ্যান সংস্থা, জনাশক্ষা পাঁরসংখ্যান বিভাগ), সেটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা । 

এই বইটি থেকে আহরণ ক'রে নিচে ১৮৯৭ ও ১৯২০ সালের রুশ 
জনসাধারণের সাক্ষরতার একাঁট তাঁলকা তুলে 'দাচ্ছ : 





প্রাত হাজার জন] প্রাতি হাজার] প্রাতি হাজার জন 
পুরুষের মধ্যে।জন নারীর মধ্যে। আঁধবাসীর মধ্যে 
সাক্ষর সাক্ষর সাক্ষর 


১৮১৭ | ১৯২০ | ১৮৯৭ | ১৯২০ | ১৮৯৭ | ১৯২০ 











১। ইউরোপীয় রাশিয়া . , . 1৩২৬ | ৪২২ | ১৩৬ | ২৫৫ | ২২৯ | ৩৩০ 


২। উত্তর ককেশাস , , , , ২৪১ | ৩৫৭ &৬ | ২১৫ | ১৫০ | ২৮১ 
৩। সাইবোরয়া পেশ্চম) , . , 1১৭০ | ৩০৭ ৪৬ | ১৩৪ 1১০৮ | ২১৮ 











৩১৮ | ৪০৯ | ১৩১ | ২৪৪ | ২২৩ | ৩১৯ 
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আমরা যখন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিয়ে, বুর্জোয়া সংস্কাতির সঙ্গে তার 
সম্পর্ক নিয়ে বচন ঝাড়ছি, তখন বাস্তবে যে সংখ্যাতথ্য পাচ্ছ তাতে দেখা 
যাচ্ছে যে, এমনাক বুজোৌঁয়া সংস্কৃতির দক থেকেও আমাদের হাল বড়ো 
খারাপ। দেখা গেল, যেটা আশা করাই উচিত ছিল যে, সার্বজনীন সাক্ষরতা 
থেকে আমরা এখনো অনেক পোছয়ে, এবং জার আমলের সময় (১৮৯৭) 
থেকে আমাদের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাও খুবই মল্থর। প্রলেতারাঁয় 
সংস্কৃতির' মহাকাশে যারা ভেসে বোঁড়য়েছে ও বেড়াচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে 
একটা ভয়ঙকর সতর্কবাণন ও ভর্খসনার কাজ করবে । এ থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে, পশ্চিম ইউরোপের সাধারণ সভ্য হসেবে একটি রাম্ট্রের মান অর্জন করতে 
হলে কা পাঁরমাণ একটানা গতরখাটুনি আমাদের এখনো চালাতে হবে। এ 
থেকে আরো দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রলেতারীয় অজর্নগুলর 'ভন্তিতে 
সাত্যিকারের কিছুটা পাঁরমাণ সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে হলে কা বিপুল 
কাজ এখনো আমাদের বাঁক। 

তবে এই তর্বাতীত কিন্তু বড়ো বোশ তাত্বক প্রাতপাদ্েই সীমাবদ্ধ 
থাকার দরকার নেই। দরকার ত্রেমাঁসক বাজেটের আসন্ন পর্যালোচনার 
সময় আমরা যেন ব্যবহারকভাবেও কাজটা হাতে নিই। বলাই বাহুল্য, 
সর্বাগ্রে ব্যয় সংকোচ করতে হবে শিক্ষা জনকাঁমসারয়েতে নয়, অন্যান্য 
দপ্তরে, যাতে খালাস পাওয়া টাকাটা লাগানো যায় জনাঁশক্ষা কমিসারিয়েতের 
প্রয়োজনে । বর্তমানের মতো বছরে যখন আমাদের রুটির অপেক্ষাকৃত 
সুসংস্থান ঘটেছে, তখন শিক্ষকদের জন্য রুটির কোটা বাড়াতে কার্পণ্য কর৷ 
উাঁচত নয়। 

জনাশক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে কাজ চলছে, তাকে সাধারণভাবে খুব 
সংকীর্ণ বলা চলে না। সাবেকী 'শক্ষকদের কোটরচ্যুত করার জন্য, নতুন 
কর্তব্যে তাদের আকৃষ্ট করার জন্য, অধ্যাপনাবিদ্যার সমস্যাটাকে নতুনভাবে 
তাদের আগ্রহী করার জন্য কাজ হচ্ছে মোটেই কম নয়। 

ক্তৃ প্রধান জিনিসটা আমরা করছি না। জনাশিক্ষকদের যে উচ্চ মানায় 
তুলতে না পারলে প্রলেতারীয়, এমনাক বুর্জোয়া _.কোনো সংস্কৃতির 
কথাই ওঠে না, সেখানে তাদের তোলার জন্য আমরা যত্র নিচ্ছি না, 
অথবা আদৌ পর্যাপ্ত কোনো যত্র নিচ্ছি না। প্রশ্নটা হওয়া উীঁচত 
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আধা-এশীয় সেই সংস্কীতহীনতা নিয়ে, যা থেকে আমরা আজো 
গর্যস্ত ম্দাক্ত পাই নি, এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া মুক্তি পেতে 
পার না, যাঁদও সে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, কেননা সত্যকার সংস্কৃতির জন্য 
আমাদের দেশে জনগণ যে পরিমাণ সতৃষ্ণ তা আর কোথাও দেখ যায় নি, 
এ সংস্কীতির সমস্যাটা আমাদের দেশে যতটা গভীর ও স_ুসঙ্গতভাবে গ্রহণ 
কর হয়েছে তেমন আর কোথাও হয় নি; আর কোথাও, কোনো একটা 
দেশেও রাষ্ট্রক্ষমতা যায় নি শ্রামক শ্রেণীর হাতে, যারা ব্যাপকভাবেই তাদের, 
সংস্কৃতির কথা ছেড়ে 'দাচ্ছ, সাক্ষরতার ঘাটাঁতিটা চমৎকারই বোঝে; এঁদক 
থেকে নিজেদের হাল উন্নত করার জন্য আমাদের এখানকার মতো এতটা 
আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত থাকতে ও আত্মোৎসর্গ করতে তাকে আর কোথাও দেখা 
যায় নি। 

সর্বাগ্রে প্রাথামক জনশিক্ষার চাঁহদা মেটানোর দিকে আমাদের গোটা রাম্ত্রীয় 
বাজেটটাকে ঘ্বারয়ে দেবার জন্য আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে খুবই কম, 
অসম্ভব কম। এমনাক আমাদের জনাঁশক্ষা কাঁমসারিয়েতের অধীনেও আত 
প্রায়শই এক একটা রাল্দ্রীয় প্রকাশভবনের বেয়াড়া রকমের কর্মচারীবাহনল্য 
চোখে পড়ে, অথচ রান্ট্রের প্রথম দায়িত্ব যে হওয়া উচিত প্রকাশভবন নিয়ে 
নয়, পড়বার মতো কেউ যেন থাকে, পণঠনক্ষমদের সংখ্যা যেন বোশ হয়, 
যাতে ভাবষ্যং রাশয়ায় প্রকাশনের রাজনোতিক পাঁরাধ বেড়ে উঠে, তা নিয়ে 
কোনোই মাথাব্যথা নেই। জন সাক্ষরতার সাধারণ রাজনোতক প্রশ্নের চেয়ে 
প্রকাশভবনের মতো যান্ত্রিক প্রশ্নে সাবেকী খোরাপ) অভ্যাসবশত আমরা 
খুব বোশ সময় ও শাক্ত ব্যয় করছি। 

যাঁদ কেন্দ্রীয় বাত্তশিক্ষা দপ্তর ধার, তাহলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 
এখানেও অবান্তর, বিভাগীয় স্বার্থে ফুঁলয়ে ফাঁপিয়ে তোলা এমন অনেক 
কিছুই পাব, যা ব্যাপক জনাঁশক্ষার চাঁহদার সঙ্গে খাপ খায় না। আমাদের 
কলকারখানার তরুণদের শিক্ষা প্রথমে উন্নীত করা ও তার একটা ব্যবহারিক 
খাত কাটার ন্যাধ্য বাসনা 'দিয়েই কেন্দ্রীয় বাঁত্তাশক্ষা দপ্তরের সবাকছুই 
মোটেই সঙ্গত প্রাতপন্ন হয় না। কেন্দ্রীয় বাঁত্তশিক্ষা দপ্তরের স্টাফকে যাঁদ 
মন 'দয়ে নজর কার, তাহলে এঁদক থেকে সেখানে অনেক ছুই দেখা 
যাবে ফোলানো ফাঁপানো, অবাস্তব, যা ছেটে দেওয়া উচিত। জনগণের 
সাক্ষরতা বাঁদ্ধর জন্য শ্রামক-কৃষক রাল্ট্রে এখনো অনেক 'কছুতেই ব্যয় 
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সংকোচ করা সম্ভব ও করতে হবে যত রকম আধা-নবাবী ধাঁচের খেলনা 
অথবা এমন প্রাতষ্ঠান বন্ধ ক'রে 'দিয়ে, যা ছাড়াই পাঁরসংখ্যানে গণ সাক্ষরতার 
যে পরীাস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাতে এখনো চালিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং অনেক 
দিন ধরেই চালিয়ে নেওয়া সম্ভব থাকবে ও চালাতে হবে। 

আমাদের এখানে জনাঁশক্ষকদের এমন উ্চুতে তুলতে হবে যেখানে 
বুজোয়া সমাজে তারা কখনো ওঠে নি ও ওঠে না এবং উঠতে পারে না। এটা 
স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণের দরকার হয় না। এই অবস্থার দিকে আমাদের যেতে হবে 
তার আত্মিক উন্নয়ন এবং তার সাত্যকারের উচ্চ বাত্তর জন্য সবাঙ্গীণ 
প্রস্তুতি, এই উভয় লক্ষ্যেই এবং প্রধান, প্রধান কথাই হল তার বৈষাঁয়ক 
অবস্থার উন্লাতর লক্ষ্যে নিয়মিত একটানা অধ্যবসায়ী কাজ চালিয়ে। 

জনাঁশক্ষকদের সংগঠনের জন্য নিয়মিতভাবে আমাদের প্রচেন্টা বাঁড়য়ে 
তুলতে হবে, যাতে আজো পর্যন্ত তারা বিনা ব্যতিনত্রমে সমস্ত প:ঃজবাদী 
দেশেই যা হয়ে আছে, বুয়ার ব্যবস্থার তেমন এক স্তন্ত থেকে তারা 
পরিণত হয় সোভিয়েত ব্যবস্থার স্তস্তে, যাতে তাদের মারফত বুর্জোয়ার 
সঙ্গে জোট থেকে কৃষকদের 'ছন্ন ক'রে সামিল করা যায় প্রলেতারিয়েতের 
সঙ্গে জোটে। 

সংক্ষেপে বাল যে, এদক থেকে নিয়মিত গ্রামযান্রার ?বশেষ ভূমিকা 
থাকা চাই, এটা অবশ্য আমাদের এখানে ইতিমধ্যে চাল? হয়েছে, তাকে 
সুপাঁরকজ্পিতভাবে বাঁড়য়ে তুলতে হবে। এই সফরগুলোর মতো ব্যবস্থায় 
টাকা দিতে কুণ্ঠা করা উীচত নয়, ষে টাকা আমরা প্রায়ই খামোকা অপচয় 
কাঁর প্রায় পুরোপুরি পুরনো এীতহাসক একটা পর্বের রাম্ট্রযন্দের জন্য। 

গ্রামবাসীদের জন্য শহুরে মজুরদের পৃ্্পোষকতা নিয়ে ১৯২২ সালের 
[ডিসেম্বরে সোভিয়েত কংগ্রেসে যে বক্তৃতাটা আমার দেওয়া হয় নি, তার 
জন্য আম মালমসলা জোগাড় করোছিলাম। কিছু ছু মালমসলা আম 
পেয়েছিলাম কমরেড খদরোভাস্কর কাছ থেকে, এবং প্রসঙ্গটা নিয়ে যেহেতু 
একটা বক্তব্য খাড়া ক'রে সোভিয়েত কংগ্রেস মারফত তা প্রচার করা আমার 
হয়ে ওঠে দন, তাই এটা আঁম এখন কমরেডদের কাছে পেশ করাছ। 

এখানে মূল রাজনোতক সমস্যাটা হল গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক 
নিয়ে, আমাদের সমগ্র বিপ্লবের পক্ষে যার তাৎপর্য নির্ধারক। রাস্ট্রের খরচে 
এবং জারতন্ী ও বুর্জোয়া পার্টদের খরচে প্রকাশ্ত সমস্ত সাহিত্য কাজে 
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লাঁগয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেক্ষেত্রে তার সমস্ত উদ্যোগ নিয়োগ করে শহরের 
মজুরদের বিমুঢ় করে রাখার অন্য, সেক্ষেত্রে শহুরে মজুরদের সত্য সত্যই 
গ্রাম্য প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে কমিউীনস্ট ভাবধারার বাহক ক'রে তোলার 
জন্য আমাদের রান্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করা সম্ভব ও করতে হবে। 

বলোছ 'কাঁমউীনস্ট", তাই পাছে আমায় কেউ ভুল বোঝে বা অত্যন্ত 
আক্ষারক অর্থে নেয় সে জন্যে তাড়াতাঁড় একটু ব্যাখ্যা দিই। গ্রামে এক্ষ্াঁণ 
নিখাদ ও সংকীর্ণ কমিউনিস্ট ভাবধারা নিয়ে খেতে হবে, এভাবে ব্যাপারটা 
বোঝা কোনোন্রমেই উচিত নয়। যতাঁদন পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কামউানিজমের 
বৈষায়ক 'ভাত্ত গ'ড়ে না উঠছে, ততাঁদন পর্ধস্ত বলা যেতে পারে, ওটা হবে 
আনম্টকর; বলা যেতে পারে, ওটা হবে কাঁমউানঞজমের পক্ষে সর্বনাশা । 

ওভাবে নয়। আমাদের শুরু করতে হবে এই থেকে যেন গ্রাম ও শহরের 
নধ্যে সাষুজ্য স্থাপিত হয়, গ্রামে কাঁমউানজম প্রবর্তনের একটা শ্ছিরীকৃত 
লক্ষ্য নিয়ে মোটেই নয়। তেমন লক্ষ্য বর্তমানে সাধিত হওয়া অসন্তব। 
এ লক্ষ্য অকালপ্রসূত। এর্প লক্ষ্য গ্রহণে উপকারের বদলে অপকার হবে। 

কিন্তু শহরের মজুরদের সঙ্গে গ্রামের মেহনতাঁদের সাযুজ্য স্থাপন, 
তাদের মধ্যে যে ধরনের সাথিত্ব সহজে গড়া সন্তব সেটা গড়া __ এটা আমাদের 
অবশ্যকর্তব্য, ক্ষমতাধর শ্রামক শ্রেণীর পক্ষে এটা একটা মূল কতব্য। তার 
জন্য কলকারখানা শ্রামকদের নিয়ে একগুচ্ছ সাঁমাত গঠন করা দরকার 
(পা্টগত, দ্রেড ইউনিয়নন, ব্যাক্তিগত), গ্রামের সাংস্কীতিক বিকাশে সাহায্য 
করার নিয়ামত লক্ষ্য তারা অনুসরণ করবে। 

সমস্ত শহরে চক্রগনীলকে গ্রামের সমস্ত চক্রের জন্য এমনভাবে বিরাদ্দ' 
করা সম্ভব হবে ক, যাতে সংাশ্লষ্ট গ্রাম্য চক্রের জন্য বরাদ্দ প্রাতিটি 
শহুরে চক্র তার সহচক্রের কোনো না কোনো সাংস্কৃতিক চাঁহদা 
মেটাবার জন্য প্রাতাট সুযোগ, প্রাতিটি উপলক্ষের নিয়ামত সদ্যবহারে 
সচেন্ট থাকবে? নাঁক যোগাযোগের অন্য কোনো রূপ আঁবিচ্কার করা 
সম্ভব হবে? আমি এক্ষেত্রে শুধু প্রশ্ন উত্থাপনেই সমাবদ্ধ থাকীছ, যাতে 
কমরেডদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃণ্ট হয়, যাতে পশ্চিম সাইবোরিয়ার আঁভজ্ঞতার 
1দকে অঙ্গল 'নর্দেশ করা যায় (এ আঁভজ্ঞতার কথা আমায় বলেন কমরেড 
খদরোভদ্কি) এবং এই সুবিশাল বিশ্বীতহাসিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যটাকে 
তার সমগ্র আয়তনে হাঁজর করা যায়। 
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আমাদের সরকারী বাজেটের বাইরে এবং সরকারী সম্পকের খাতের 
বাইরে গ্রামের জন্য আমরা প্রায় কিছুই করাছি না। শহরের সঙ্গে গ্রামের 
সাংস্কীতিক সম্পর্ক আমাদের এখানে আপনা থেকেই ও আনবার্ধরূপেই 
অন্য চাঁরনর পাঁরগ্রহ করছে তা সাঁত্য। পধাঁজবাদের আমলে শহর গ্রামের 
রাজনোতিক, অর্থনোৌতিক, নৌতক, দৌহক ইত্যাঁদ অধঃপতন ঘাঁটয়েছে। 
আমাদের এখানে শহর আপনা থেকে ঠিক তার উল্টো 'জানিসটা ঘটাতে 
শুরু করছে। কিন্তু সবই এটা ঘটছে আপনা থেকে, স্বতঞ্্ফূর্তভাবে, এবং 
এ ব্যাপারে চেতনা, প্রণালবদ্ধতা ও নিয়ামাত আমদানি ক'রে এটাকে 
জোরালো করা যায় (ও তৎপরে বাঁড়য়ে তোলা যায় শতগুণ)। 

আমরা সামনে এগুতে পারব কেবল তখনই (এবং খুবই সম্ভব তখন 
চলতে শুরু করব শতগুণ দ্রুত) যখন এ সমস্যাটাকে 'বশ্লেষণ ক'রে দেখব, 
সর্বোপায়ে আমলাতান্ন্রিকতা পাঁরহার ক'রে শ্রামকদের নানা ধরনের সাঁমাত 
স্থাপন করব সমস্যাটা গ্রহণ ক'রে, আলোচনা ক'রে কার্যে পাঁরণত করার জন্য । 


২রা জানয়ার, ১৯২৩ 


'প্রাভদা, ২ নং ৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩--৩৬৮ 
৪ঠা জানুয়ার, ১৯২৩ 


সমবায় প্রসঙ্গে 


(অংশ) 


'সসভ্য' (পের্বাগ্রে সাক্ষর) ইউরোপনয়ের দৃস্টিভাঙ্গ থেকে সমবায়-কর্মে 
নিঃশেষে সকলকেই শুধু নিীক্ক্য় নয়, সন্রিয় অংশগ্রহণে বাধ্য করতে 
আমাদের খুব বোঁশি কিছু করার দরকার নেই। সাঁঠকভাবে বলতে হলে, 
কেবল” একটি জিনিসই আমাদের করার আছে: আমাদের জনসাধারণকে 
এতটা “সুসভ্য' করে তুলতে হবে, যাতে সমবায়ের কাজে সকলের অংশগ্রহণের 
পুরো স্বীবধা তারা বুঝতে পারে এবং সে অংশগ্রহণ সংগঠিত করতে 
পারে। কেবল" এইটেই। সমাজতন্ত্র উত্তরণের জন্য অন্য কোনো পশ্ডাতির 
আর আমাদের এখন দরকার নেই। কিন্তু এই 'কেবলটুকু সম্পন্ন করতে হলে 
প্রয়োজন একটা গোটা বিপ্লবের, সমগ্র জনসাধারণের সাংস্কীতিক বিকাশের 
একটা গোটা যুগ। তাই, আমাদের নিয়ম হওয়া উচিত: যথাসম্ভব কম 
পাঁণ্ডাতিপনা এবং যথাসম্ভব কম চালয়াত। এঁদক থেকে নেপ (নতুন 
আর্থনীতক কর্মনীত) (8৫) এই অর্থে একটা অগ্রগাঁতি যে, তা আতি 
সাধারণ স্তরের কষকের উপযোগী এবং তার কাছ থেকে উচ্চ ?কছ, দাবি করে 
না। কিন্তু নতুন আর্থনীতিক কর্মনীতির মাধ্যমে সমবায়ে সমগ্র জনসাধারণের 
সার্বজনীন অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলতে হলে একটা গোটা এরীতহাসিক 
যুগের দরকার। উত্তম ক্ষেত্রে এ যুগ আমরা পেরতে পাঁর একা ক দুটি 
দশকে । তাহলেও, এট হবে একাঁট বিশেষ এতিহাঁসক যুগ __ এই 
এতিহাঁসিক যুগ ছাড়া, সার্বজনীন সাক্ষরতা ছাড়া, উপযুক্ত মাত্রার জ্ঞান 
ছাড়া, বই পড়ার অভ্যাসে জনসাধারণকে যথেন্ট মাত্রায় শাক্ষত করে তোলা 
ছাড়া এবং তার পেছনে একটা বৈষাঁয়ক 'ভাত্ত ছাড়া, শস্যহানি দুভিক্ষি 
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ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিছুটা রক্ষাকবচ ছাড়া -- এছাড়া আমরা আমাদের 
লক্ষ্যারজনে অক্ষম হব। এখন প্রধান কথাই হল, যে বৈপ্লাবক উদ্যম, 
যে বিপ্লবী উদ্দীপনা আমরা দেখিয়েছি এবং দৌখয়োছি যথেষ্ট পাঁরমাণে 
ও পাঁরপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছি -- তার সঙ্গে মেলাতে পারা 
(প্রায় বলবার ইচ্ছে হচ্ছে) এক বাাদ্ধমান ও সাক্ষর ব্যবসায়শ হবার ক্ষমতা, 
ভালো সমবায়ী হবার পক্ষে তা সম্পূর্ণ যথেম্ট। ব্যবসায় হবার ক্ষমতা 
বলতে আম বোঝাতে চাইছি সংস্কাতিবান ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা । সেই 
সব রশ অথবা সাধারণভাকে চাষীব মাথায় যেন কথাটা ভালো করে ঢোকে, 
যারা ভাবে: ব্যবসা যখন করছে তখন ব্যবসায়ী হবার ক্ষমতা রাখে । কথাটা 
মোটেই ঠিক নয়। ব্যবসা করছে বটে, কিন্তু সংস্কাতবান ব্যবসায়ী হওয়া 
এখনো অনেক বাঁক। এখন সে ব্যবসা করছে এশীয় ধরনে, কিস্তু ব্যবসায়ী 
হতে হলে দরকার ইউরোপায় ধরনে ব্যবসা করতে পারা। তার সঙ্গে এর 
তফাত একটা গোটা যুগের । 

রবার্ট ওয়েন থেকে শুরু করে সেকালের সমবায়নদের পাঁরকল্পনাগুলোর 
উৎকল্পনাটা কোথায় 2 এইখানে যে, তাঁরা শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণী 
কর্তৃক রাজনোতিক ক্ষমতা দখল, শোষক শ্রেণীর প্রভুত্বণাশ -- এই বানিয়াদী 
প্রশনাটকে হিসাবে না এনে সমাজতন্ত্র দিয়ে বর্তমান সমাজকে শান্তপূর্ণভাবে 
রূপান্তরের স্বপ্ন দেখোছলেন। সেই জন্যই এই 'সমবায়মূলক' সমাজতন্ের 
মধ্যে কল্পচারণ দেখে, লোককে কেবল সমবায়বদ্ধ ক'রেই শ্রেণী-শন্রুকে 
শ্রেণী-সহযোগণী এবং শ্রেণী-সংগ্রামকে শ্রেণী-শান্ততে (তথাকাথত নাগাঁরক 
শান্তি) রূপান্তরিত করার স্বপ্নে রোমান্টিক, এমনাক মামদলী কিছ; একটা 
দেখে আমরা ঠিকই করোছিলাম। 

বর্তমান কালের বাঁনয়াদী কর্তব্যের দিক থেকে আমরা নিঃসন্দেহেই ঠিক 
করোছিলাম, কেননা রাস্ট্রের রাজনোতক ক্ষমতার জন্য শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া 
সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্তা করা যায় না। 

1কন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা যখন শ্রীমক শ্রেণীর হাতে এসে গেছে, শোষকদের 
রাজনৌতিক ক্ষমতা যখন খতম হয়েছে এবং শ্রামক শ্রেণীর হাতেই যখন 
রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত উপায় শ্রমিক রাল্ট্র যেগুলি.সাময়কভাবে পারাঁমট 
[হসাবে সর্তসাপেক্ষে শোষকদের স্বেচ্ছায় 'দিয়ে রেখেছে শুধু সেইগুলি 
বাদে), তখন অবস্থা কী ভাবে বদলে গেছে দেখুন । 
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এখন এ কথা বললে ঠিকই বলব যে, আমাদের পক্ষে সমবায়ের সাধারণ 
বাদে) এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সমাজতল্ন সম্পর্কে 
আমাদের. সমগ্র দৃম্টিভাঙ্গতেও আমূল বদল ঘটেছে। এই আমূল বদলটা 
হল এই যে, আগে রাজনোতিক সংগ্রাম, বিপ্লব, ক্ষমতা-দখল ইত্যাদর ওপরেই 
আমরা ভারকেন্দ্র রেখোছিলাম এবং রাখা উচিত ছিল। এখন সে ভারকেন্দ্র 
বদলে গিয়ে শান্তপূর্ণ সাংগঠাঁনক, 'সাংস্কৃতিক' কাজের ওপর সরে যাচ্ছে। 
আন্তর্জাতক সম্পর্কের প্রশ্ন না থাকলে, আমাদের অবস্থানের জন্য 
আন্তজ্শাতক আয়তনে লড়াই চালাবার বাধ্যতা না থাকলে আঁম এই কথাই 
বলতাম যে, আমাদের ভারকেন্দ্রটা সরে যাচ্ছে সাংস্কীতিক ব্যাপারে । কিন্তু 
ও কথা ছেড়ে দিয়ে কেবল আভ্যন্তরণ অর্থনৌতিক অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকলে, আমাদের কাজের ভারকেন্দ্রু সত্যসত্যই এসে দাঁড়াচ্ছে সাংস্কৃতিক 
ব্যাপারে। 

এ যুগটা গড়ে উঠেছে আমাদের সম্মুখস্থ দুটি প্রধান কর্তব্য "দয়ে : 
এটা হল রাশ্টীযন্টাকে পুনর্গঠিত করার কর্তব্য, যে-ন্ত্র একেবারেই অকেজো, 
আগের যুগ থেকে যা আমরা সমগ্রভাবেই গ্রহণ করেছি; গত পাঁচ বছরের 
সংগ্রামের সময় তার গুরুতর কোনো পদনগ্গঠন আমরা করে উঠতে পার 
নি, তা সম্ভবও ছিল না। আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল কৃষকদের মধ্যে 
সাংস্কীতক কাজ। আর সমবায়ীকরণই হল কৃষকদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক 
কাজের অর্থনোৌতিক লক্ষ্য। পারপূর্ণ সমবায়ীকরণ থাকলে আমরা ইতিমধ্যেই 
সমাজতন্ত্ের জাঁমর ওপর দূপায়েই দাঁড়াতাম। কিন্তু পরিপূর্ণ সমবায়ীকরণের 
এই পারাস্ছিতি বললে ধরতে হয় কৃষকদের (বিপূলায়তন জনগণ 
হিসাবে বিশেষ করে কৃষকদেরই) এমন একটা সাংস্কীতিক মান যে 
পাঁরপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া এই পাঁরপূর্ণ সমবায়ীকরণ সম্ভব 
নয়। 

আমাদের 'ীবরোধীরা একাধকবার আমাদের বলেছে যে, যথেম্ট 
সংস্কীতিসম্পন্ন নয় এমন একটা দেশে সমাজতন্ত রোপণের হঠকারী কাজ 
আমরা নিয়েছি। কিন্তু তারা ভুল করেছে এইখানে যে, তত্ব বার্ণত প্রান্ত 
থেকে আমরা শুরু কার নি যেত রকমের শাস্ববাগশদের তত্ব) এবং 
আমাদের দেশে রাজনোৌতক ও সামাজক বিপ্লব হয়ে দাঁড়িয়োছিল সেই 
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সাংস্কৃতিক পাঁরবর্তন, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী, যা সবাঁকছ_ 
সত্বেও এখন আমাদের সামনে । 

পাঁরপর্ণ সমাজতান্তিক দেশ হয়ে উঠতে হলে আমাদের দেশটার জন্য 
এই সাংস্কীতিক বিপ্লবই এখন যথেষ্ট। কন্তবু আমাদের পক্ষে এ সাংস্কীতিক 
বপ্লনবে আছে এমন ধরনের আবিশ্বাস্য দুর্হতা, যা বিশুদ্ধ সাংস্কীতিক 
(কেননা আমরা নিরক্ষর), এবং বিশুদ্ধ বৈষাঁয়ক (কেননা সংস্কৃতিসম্পন্ন 
হতে হলে উৎপাদনের বৈষাঁয়ক উপায়গদাীলর একটা 'নার্দঘন্ট বিকাশ দরকার, 
একটা "নার্দন্ট বৈষাঁয়ক 'ভান্ত দরকার)। 


৬ই জানুয়ার, ১৯২৩ 
প্রথম প্রকাশিত ৪৫শ খন্ড, পৃঃ ৩৭২, ৩৭৩; 
২৬শে ও ২৭শে মে, ১৯২৩ ৩৭৫--৩৭৭ 


প্রাভদা,, ১১৫ ও ১১৬ নং 


আমাদের বিপ্লবের কথা 
(ন, সখানভের নোট প্রসঙ্গে) 


জেংশ) 
ঘ্‌ 


আপনারা বলছেন সমাজতন্দ গড়ার জন্য সভ্যতা দরকার । খুবই ভালো 
কথা । 'কন্তু কেনই বা আমরা জাঁমদার বিতাড়ন ও রুশ পাঁজপাঁত 'িতাড়ন-- 
সভ্যতার এই ধরনের পৃবশর্ত আগে গড়ে পরে সমাজতন্দের দিকে যাত্রা 
শুরু করতে পার নাঃ কোন পধাথতে আপনারা পড়েছেন যে. সাধারণ 
এীতহাঁসক পরম্পরার এই ধরনের অদলবদল অমাজনীয় অথবা 
অসম্ভব ? 

মনে পড়ছে, নেপোলয়ন লিখেছিলেন: 401 5608985 ০6 79015... 
01) ৮০16; স্বচ্ছন্দ রূশ তর্জমায় তার মানে প্রথম একটা গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে 
নামা যাক, তারপর দেখা যাবে । আমরাও ১৯১৭ সালের অক্টোবরে একটা 
গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নেমোছি, এবং তারপর ব্রেস্ত শান্ত (৪৬), অথবা নতুন 
আর্থনীতিক কর্মনীত প্রভাতি খ:টনাঁটি বিকাশও দেখোছ (বিশ্ব ইতিহাসের 
দৃম্টি থেকে এগুলো নিঃসন্দেহেই খধটনাটি)। বর্তমানে আর কোনো সন্দেহ 
নেই ষে, মূলতঃ আমরা জিতেছি। 

সুখানভের দাক্ষণে দণ্ডায়মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের কথা ছেড়েই 
দিলাম, আমাদের সুখানভদেরও এ কথা স্বপ্নেও মনে হয় না যে, এ ছাড়া 
আদপেই বিপ্লব ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের ইউরোপাঁয় কুপমণ্ডূকদের স্বপ্নেও 
মনে হয় না যে, জনসংখ্যায় অপাঁরসীম সমৃদ্ধ এবং সামাঁজক পাঁরস্ছিতির 
বোচিব্র্যে অপাঁরসীম 'বাভন্ন প্রাচ্য দেশগীলর ভাঁবষ্যৎ 'বপ্লব নিঃসন্দেহেই 
রুশ বিপ্লবের চেয়ে অনেক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলবে। 
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কাউৎ্কির কায়দায় লেখা একটা পাঠ্যপুস্তক স্বকালে খুবই 1হতকর 
বস্তু ছিল বৌকি। কিন্তু যতই হোক, সে পাঠ্যপদন্তকে পরবতর্শ বিশ্ব হীতহাসের 
বকাশের সবাঁকছ? রূপই ধ'রে দেওয়া হয়েছে, এ ধারণা বর্জনের 
সময় হয়েছে । যারা তা ভাবে তাদের নির্বোধ ঘোষণা করাই হবে সময়োচিত। 


১৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩ 


প্রকাশিত: ৩০শে মে, ১৯২৩ ৪৬শ খণ্ড, পৃঃ ৩৮১--৩৮২ 
“প্রাভদা”, ১১৭ নং 


€৯) 


6২১ 


6৩) 


টীকা 


সধ্যশিক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়' প্রবন্ধাট ভ. ই. লোনন 
১৮৯৫ সালের হেমন্তে লেখেন ওই বছর মে মাসে 'রুস্কোয়ে বোগাতস্তুভো, 
পা্রকায় প্রকাশিত স. ন. ইউঝাকভের জ্জ্তানপ্রচারণী ইউটোঁপিয়া। বাধ্যতামূলক 
সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঁরকজ্পনা প্রবন্ধাটর জবাবে। 

ইউঝাকভের পাঁরিকল্পনায় দরিদ্র ছান্নরা 'শিক্ষালাভের খরচা খেটে শোধ 
দেবে এবং এই 'ভী্ততে মধ্যাশক্ষালয় খামারে বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের কথা 'ছিল। লোনন তার তত্র সমালোচনা করে পাঁরকজ্পনাটির 
প্রাতিক্রিয়াশশীল চরিত্র দোঁখয়ে দেন। 

'মধ্যাশক্ষালয় খামার এবং সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়' প্রবন্ধটি “সামার্স্কি 
ভেম্তুনিক' পন্রিকায় ১৮৯৫ সালের ২৫শে নভেম্বর (ই িসেম্বর) প্রকাশিত 
হয় ক. ত.-ইন স্বাক্ষরে। 

'সামারাস্কি ভেস্তুনিক্‌" ণ্সোমারা সংবাদ") সংবাদপন্র; সামারা বের্তমান 
কুইবিশেভ) থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। ডানিশ 
শতকের ৯০-এর দশকে তাতে বিপ্লবী রুশ মার্কসবাদীদের কিছ কিছ প্রবন্ধ 
ছাপা হয়। পৃঃ ১৬ 


'রূস্কোয়ে বোগাতভ্ভুভো” ঘ্রেশ সম্পদ') -- মাসিকপন্; 'পিটার্সবৃর্গ থেকে 
প্রকাশত হয় ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মাঝামাঁঝ পর্যস্ত। ৯০-এর 
দশকের গোড়া থেকে এট হয়ে দাঁড়ায় উদারনীতিক নারোদানকদের মৃখপন্র। 
জার সরকারের সঙ্গে আপোসের প্রচার করত পান্রকাঁট এবং মাকর্সবাদ ও রুশী 
মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাত। পৃঃ ১৬ 


নারোদনিক; নারোদপন্থা -_ রুশ বৈপ্লাবক আন্দোলনে পোঁট বুর্জোয়া ধারা, দেখা 
দেয় ১৯ শতকের ৭০-এর দশকে । নারোদনিকরা স্বৈরতন্বের বিলোপ এবং 


১৬৯ 


$১. 


(৫) 


জমদারী জাম কৃষকদের হাতে তুলে দেবার দাব করত। সেই সঙ্গে রাশিয়ায় 
পঃজবাদী সম্পর্কের বিকাশ যে একটা নিয়মান্গ ব্যাপার সেটা তারা অস্বীকার 
করত, ফলে প্রধান বিপ্লবী শাক্ত হিশেবে ধরত প্রলেতারয়েতকে নয়, কৃষককে, 
গ্রাম-গোম্ঠীকে গণ্য করত সমাজতন্ত্র ভ্রণ বলে। স্বৈরতল্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
কৃষককে ডীথত করার জন্য তারা যায় গ্রামে, 'নারোদ' বা জনগণের কাছে, 
কিন্তু সমর্থন পায় না। 

১৯ শতকের ৮০--৯০-এর দশকে নারোদাঁনকরা জারতন্দ্ের সঙ্গে আপোসের 
পথ নেয়। কুলাকসম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রকাশ করে, প্রচণ্ড লড়াই চালায় মার্কসবাদের 
বিরুদ্ধে পৃঃ ১৬ 


“আমাদের মন্দ্ীরা ভাবছেন কশী নিয়ে? __ প্রবন্ধাট 'পিটার্সবৃর্গের শ্রামক 
শ্রেণীর মুক্ত সংগ্রামের সঙ্ঘ' কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'রাবোচেয়ে দেলো' ঘ্রোমক 
ব্রত') পন্রিকায় ছাপা হবার কথা 'ছিল। 'রাবোচেয়ে দেলো” পান্রকার প্রথম 
সংখ্যাঁটর সংকলন ও সম্পাদনা করোছিলেন লোনন। পৃঃ ২৫ 


িনোদ -- রাশিয়ায় সনাতনী গির্জার সর্বোচ্চ পাঁরচালন সংস্থা । পৃঃ ২৫ 


(৬) রাজন ও পুগাচভের নেতৃত্বে বৃহৎ দাট কৃষক বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে। 


রাজন, স. ত. মেত্যু ১৬৭১) -- দন কসাক, রাশিয়ায় ১৭শ শতকের 
৬০-এর দশকের শেষে কৃষক যুদ্ধের নেতা। 

পুগাচভ, ইন্ে, ই, আনূমাঁনক ১৭৪২--১৭৭৬) -_- দন কসাক, রাশিশয়ায় 
১৭৭৩--১৭৭৫ সালে কৃষক ও কসাকদের সামন্তাঁবরোধী বিদ্রোহের নেতা। 
সামন্ত যুগে কৃষক আন্দোলনের সমস্ত নেতাদের মতোই রাজন ও পুগ্গাচভেরও 
কোনো পাঁরচ্কার রাজনোৌতক কর্মসূচি ছিল না, জার সম্পর্কে কৃষকদের মোহ, 
দয়ালু জারে' বিশ্বাস তাদেরও 'ছিল। 'বদ্রোহ দমনের পর নেতাদের প্রাণদণ্ড 
হয়। পৃঃ ২৭ 


(৭) ভূমিদাসত্ব, ভুমদাসপ্রথা -- সামভ্তদের নিকট কৃষকদের ব্যাক্তগত পরাধীনতা 


১৭০ 


নার্দস্ট করার আইনী ব্যবস্থা । 'ভূমিদাসপ্রথার মূল লক্ষণ হল এই যে 
কৃষককে... ধরা হত জাঁমর সঙ্গে বাঁধা, ভূমিদাস কথাটাই এসেছে এই থেকে, 
(লোনন)। 

ভূমিদাসপ্রথার উদয় হয় প্রাচীন রুশ রাম্ট্রী রূপ নেবার সময় (৯ম-_-১১শ 
শতক), সামন্ত সম্পর্কের উত্তব ও 'িবকাশের ফলে তখন স্বাধীন কৃষক বা 
স্মর্দরা শৃঙ্খালত হয়ে পড়ে। ১৫শ শতকের ৮০-এর দশকে কেন্দ্রীভূত রুশ 
রাষ্ট্র গাঠত হওয়ায় কৃষকদের স্বাধীনতা হরণ বাদ্ধ পায়। ১৪৯৭ সালের আইন 
সংহতায় ভুমদাসপ্রথা সর্বরাম্ত্রীয় পাঁরসরে 'বাঁধবন্ধ হয়। 


(৮) 


€৯) 


(১০) 


পজবাদী সম্পকে প্রভাবে সামন্ত-ভূঁমদাসপ্রথার সংকট তথা কৃষক 
আন্দোলন বাদ্ধর ফলে ভূঁমিদাসপ্রথা ১৮৬১ সালে লোপ পায়। 'কস্তু তার 
জের -- জাঁমদারী ভূমি-মালকানা, ক্ষাতপূরণ স্বরূপ খাটুন, সামাজিক 
আঁধকারভেদ ইত্যাঁদ দূর হয় কেবল অক্টোবর সমাজতান্ত্রক মহা ধবপ্রবেই। 


পৃঃ ৩০ 


রাষ্্রীয় দ;মা __ প্রাতীনাধত্বমূলক প্রাতিষ্ঠান, ১৯০৫ সালের বৈপ্লাবক ঘটনাবলনর 
চাপে জার সরকার এট ডাকতে বাধ্য হয়। বাহ্যত, রাম্ত্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়নী 
সংস্থা, কিন্তু কার্যত তার কোনো বাস্তব ক্ষমতা ছিল না। রাষ্্রীয় দুমার 
নর্বাচন সরাসার, সমান ও সার্বজনীন ছিল না। মেহনতা শ্রেণীগুঁলির এবং 
রাশিয়ায় আঁধবাসী অরুশ জাতিসত্তাদের ভোটাধকার ছিল খুবই সঙ্কাঁচিত। 
শ্রামক কৃষকদের বড়ো একটা অংশের আদৌ ভোটাধকার ছিল না। ১৯০৫ 
সালের ১১ই (২৪শে) ভিসেম্বরের নির্বাচনী আইন অনুসারে জাঁমদারদের 
১টি ভোট ছিল শহুরে বুর্জোয়াদের ৩টি, কৃষকদের ১৫টি ও শ্রামকদের 
৪%1ট ভোটের সমান। 

প্রথম ঞ্রোপ্রল __ জুলাই ১৯০৬) ও "দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় দূমাকে ফেব্রুয়ার _ 
জুন ১৯০৭) সরকার ভেঙে দেয়। ১৯০৭ সালের ওরা জুন কু*দেতা ঘাঁটয়ে 
সরকার যে নতুন 'নর্বাচনী আইন জারী করে তাতে শ্রামক কৃষক ও শহুরে 
পোঁট বুর্জোয়াদের আঁধকার আরো হরণ করে। তৃতীয় ৫১৯০৭--১৯১২) 
ও চতুর্থ (১৯১২--১৯১৭) রাম্ট্রীয় দুমায় জমিদার ও বৃহৎ পঃজপাঁতিদের 
প্রতিক্রিয়াশীল জোটের পাঁরপূর্ণ প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়। পৃঃ ৩২ 


“রেচ” ণ্বোণ”) -- দৈনিক সংবাদপন্র, কাদেত পার্টর কেন্দ্রীয় মুখপন্র; 
ধপটার্সবূর্গ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ার (৮ই মার্চ) 
থেকে ১৯১৮ সালের অগস্ট পর্যন্ত । পৃঃ ৩২ 


কাদেত'রা _- 'নিয়মতাল্ত্িক-গণতাল্তিক পার্ট, রাশিয়ায় উদারনীতিক-রাজতন্্ী 
বুজৌয়াদের প্রধান পার্ট; গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে, তাতে যোগ 
দেয় বুর্জোয়া, জেমৃস্তুভোর কর্মকর্তা ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা । 
নিয়মতাল্লিক রাজতল্লের দাবি ছাড়িয়ে কাদেতরা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় তারা জার সরকারের রাজ্যগ্রাসী বাঁহনাীতির সক্রিয় সমর্থন করে। ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের পর্বে তারা রাজতন্মকে বাঁচাবার 
চেম্টা করে। সামায়ক বুর্জোয়া সরকারের নেতৃপদে আঁধাষ্ঠত থেকে তারা 
জন-বিরোধন প্রাতবিপ্লবী নাতি অনুসরণ করে। অক্লোবর সমাজতাল্তিক বিপ্লবের 
পর কাদেতরা সমস্ত সশস্ত প্রাতবিপ্রবী বিদ্রোহ ও হস্তক্ষেপ আভযানে অংশ 
নেয়। পৃঃ ৩২ 


১৭১ 


(১১) 


6১২) 


6১৩) 


6৯৪) 


৯৪৭ 


অন্টোবরপল্থণী জোক্তয়ান্িস্ত) _- ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর জার ঘোষণাপন্র 
প্রকাশের পর গঠিত *১৭ই অক্টোবরের সম্ঘ' পার্টর সভা। এট ছিল 
প্রীতীবপ্রবী পার্ট, বৃহৎ বুর্জোয়া এবং পজবাদী ধরনে খামার চালানো 
জমিদারদের প্রাতনাধ ও স্বার্থরক্ষক। জার সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বাঁহনীতর 
পুরো সমর্থক ছিল অক্লোবরপল্থাীরা। পৃঃ ৩২ 


প্রগাতিবাদী'রা - রুশ উদারনীতিক রাজতন্ী বুর্জোয়াদের একটি রাজনোতিক 
গ্রুপ, রাষ্ট্রীয় দুমার 'নর্বাচনে ও দনমার ক্রিয়াকলাপে এরা 'বাঁভন্ন বুর্জোয়া 
জামদার দল ও গ্রুপের লোক নিয়ে "পার্ট বাহর্ভীতর' ধ্বনিতে এঁক্যবদ্ধ 
হবার চেষ্টা করে। 

১৯১২ সালে নর্থ রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে প্রগ্গাতবাদীরা কাদেতদের 
সঙ্গে যুক্ত রক গঠন করে। 

১৯১২ সালের নভেম্বরে প্রগাঁতিবাদীরা নিম্নোক্ত কর্মসুচি নিয়ে স্বাধীন 
রাজনৌতক পার্ট হিশেবে সংগঠিত হয়: সঙ্কীর্ণ ভোটাধকারের 'ভাত্তিতে 
নরমপল্থী সংাঁবধান, ছোটোখাটো সংস্কার, দায়িত্বশীল মন্ত্রক, অর্থাৎ দুমার 
নিকট জবাবাদাহতে বাধ্য সরকার, বিপ্লবী আন্দোলন দমন। ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া গণতাল্তিক বিপ্লবের পর পার্টর কিছু নেতা সাময়িক 
বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেয়। অক্টোবর সমাজতাল্তিক মহা বিপ্লবের বিজয়ের 
পর প্রগাঁতবাদীদের পার্ট সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সান্রয় সংগ্রাম চালায়। 


পৃ ৩৩ 


ভুদোভিক গ্রুপ -- রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় দুমায় কৃষক এবং নারোদনিক মনোভাবের 
বাঁদ্ধজীবীদের নিয়ে পোঁট বুর্জোয়া গণতল্লীদের একটি গ্রুপ; গাঠত হয় 
১৯০৬ সালের এরাপ্রলে। 

সামাজিক স্তরগত সমস্ত আঁধকারভেদ এবং জাতাঁয় অসাম্যের বিলোপ, 
জেমৃন্তভো ও নাগাঁরক স্বশাসনের গণতন্ীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচনে 
সার্বজনীন ভোটাধিকার দাঁব করে নুদোভকরা। 

রাষ্ট্রীয় দুমায় কাদেত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে দোল খেত 
্ুদোভিকরা। ১৯১৭ সালে তারা বুর্জোয়া সামায়ক সরকারকে সাক্রুয়ভাবে 
সমর্থন করে। অক্টোবর সমাজতান্নক বিপ্লবের পর তারা বুর্জোয়া প্রাতাবিপ্লবের 
পক্ষে চলে যায়। পৃঃ ৩৬ 


“জনশিক্ষা-মন্তকের কর্মনীতির প্রশ্ন” -- রাম্দ্রীয় দূমায় বলশোঁভক প্রাতাঁনাধর 
বক্তৃতার লোৌনন 'লাখত মুসাবদা। ১৯১৩ সালের ৪ঠা (১৭ই) জুন জনাশিক্ষা- 
মন্্কের ১৯১৩ সালের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বাজেট কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা- 
কালে এ বক্তৃতা দেন আ. ইয়ে. বাদায়েভ। দুমায় লোৌননের খসড়াঁট তান 


(১৫) 


(১৬) 


(১৭) 


(১৮) 


প্রায় পুরোই পেশ করেন, কিন্তু বক্তৃতা সমাপ্ত হতে পারে না। 'এ সরকার 
কি জনগণ কর্তৃক 'বিতাঁড়ত হবার যোগ্য নয়? এই ডীক্ত করায় বাদায়েভ 
বক্তৃতার আঁধকার হারান। পৃঃ ৩৯ 


রাষ্ট্রীয় পারদ -_- জার রাশিয়ায় উচ্চতন একাট রাম্ট্রসংস্থা। আইনপ্রণয়নের 
পরামর্শদাতা সংস্থা হিশেবে এটি গঠিত হয় ১৮১০ সালে, তার সভ্যদের 
নির্বাচন ও অনুমোদন করতেন জার। এট ছিল প্রাতীব্রয়াশীল প্রাতষ্ঠান, 
রাষ্ট্রীয় দুমায় গৃহীত নরমপল্থী 'িবলগ্দালকেও তা নাকচ করে 'দিত। 

পৃঃ ৪১ 


চে 


উরিয়াদীনক -_ প্রাকবিপ্রব রাশিয়ায় নিম্নতন পাুীলস কর্মচারী । পৃঃ ৪৪ 


কৃ্ণশত -_ বিপ্লবী আন্দোলনের 'িবরৃদ্ধে সংগ্রামের জন্য জার পুলস কর্তৃক 
গঠিত রাজতন্তরী গুণ্ডাবাহনী। কৃষ্ণশতেরা বিপ্লবীদের খুন করত, প্রগাঁতশশল 
বাদ্ধজীবীদের ওপর হামলা চালাত, ইহাদি-নিধন দাঙ্গা বাধাত। পৃঃ 88 


১৯০৭ সালের ৩রা জুনের কু'দেতায় সরকার যে নতুন শনর্বাচনী আইন 
জারী করে তার কথা বলা হচ্ছে (নং টীকা দুস্টব্য)। পৃঃ ৪৫ 


(১৯) জেম্ন্তুভো _- জার রাশিয়ায় ১৮৬৪ সালে প্রবার্তত কেন্দ্রীয় গুবৌর্নয়াগ্লির 


(২০) 


(২৯) 


(২২) 


17--821 


স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা। জেম্স্তুভোর এক্তিয়ার ছিল বিশহদ্ধ স্থানীয় অর্থনৌতক 
প্রশেন সীমাবদ্ধ হোসপাতালের সুবন্দোবস্ত, রাস্তা পাতা, পরিসংখ্যান, বীমা 
ইত্যাদ)। কাজকর্ম চলত গুবৌর্নয়ার লাট ও আভ্যন্তরীণ মন্কের নিয়ল্্ণাধীনে, 
সরকারের মনোমত না হলে জেম্স্তুভোর "সিদ্ধান্ত তারা বাঁতল করে 'দত। 

পৃঃ ৪৫ 


“নেভ্‌্কাম়া জ্‌ভেজদা, €নেভা তারকা”) -_ বৈধ বলশোঁভক সংবাদপত্র, 
পিটার্সবগ্গ প্রকাঁশত হয় ১৯১২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১০ই মার্চ) 
থেকে &ই ৫১৮ই) অক্টোবর, মোট ২৭ট সংখ্যা। বিদেশ থেকে কাগজাঁটর 


ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব 'দতেন ভ. ই. লেনিন। আঁবরাম সরকার নিপীড়ন চলে 
পান্রকাঁটর ওপর। পৃঃ ৪৮ 


রাশিয়ায় ১৯০৫--১৯০৭ সালের বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫০ 


“সাংস্কীতিক-জাতীয়” স্বশাসন _ গত শতকের ৯০-এর দশকে জাতীয় 
সমস্যায় অস্্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও. বাউয়ের এবং ক. রেন্নের প্রস্তাবিত 
সুবিধাবাদী কর্মসাচ। এর মূল কথা ছিল: এক জাতিসত্তার লোক দেশের 
যেখানেই বাস করুক না কেন, তারা একটি স্বশাসিত জাতীয় লীগ গঠন করবে 


১৭৩ 


(২৩) 


(২৪) 


6২৫) 


১৭৪ 


এবং স্কুল ব্যবস্থা (বাভন্ন জাতিসত্তার ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল) 
এবং জ্ঞানপ্রচার ও সংস্কীতর অন্যান্য শাখাকে রাষ্ট্র পুরোপুরি তাদের হাতে 
তুলে দেবে। এ কর্মসূচি প্রবার্তত হলে প্রাতাঁট জাতীয় গ্রুপের মধ্যে যাজক 
সম্প্রদায় ও প্রাতীক্য়াশীল ভাবাদর্শের প্রভাব বাড়ত এবং জাতি অনুসারে 


শ্রামকদের বিভাগ গভনর করায় শ্রামক শ্রেণীর সংগঠন বাধাগ্রস্ত হত। পৃঃ &২ 


ণকয়েভদ্কায়া মীসূলত পেকয়েভ চিন্তা) --১৯১০৬ থেকে ১৯১৮ সাল 
পর্যন্ত 'কয়েভ থেকে প্রকাশিত বুর্জোয়া গণতান্তিক ধারার দৈনিক পন্র। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় পান্রকাটি প্রাতিরক্ষাবাদী মনোভাব নেয়। পৃঃ ৫৪ 


জাপোরোকিয়ে সেচ - নীপার নদীর ভাট অণুলে ঞজো পরোগামি' - 
অর্থাৎ ভাঁট অণুলে) ইউক্রেনীয় কসাকদের সংগঠন, পলাতক ভূঁমদাস ও 
শহুরে গাঁরবদের নিয়ে এটি গড়ে ওঠে ১৯৬ শতকের প্রথমার্ধে। 

১৬ শতকের শেষে জাপোরোবিয়ে সেচের সামাঁরক সংগঠন হয়, কম্যান্ডার 
নির্বাচনের প্রথা ছিল তাতে। তাতার ও তুকর্দের 'ীবরুদ্ধে লড়াই চালায় সেচ, 
১৬৪৮--১৬৫৪ সালে ইউক্রেন জনগণের মাক্ত যুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার 
সঙ্গে যুক্ত হবার পরও জাপোরোঝিয়ে সেচের ছু কিছ স্বশাসনাধকার 
বজায় ছিল কেসাক স্বশাসন)। পৃঃ ৫৫ 


বন্দ ধেলথুয়ানিয়া পোল্যান্ড ও রাশিয়ার ইহুদী শ্রামকদের সাধারণ 
লীগ') -- ১৮৯৭ সালে গঠিত হয় িল্নোতে ইহহ্দী সোশ্যাল-ডেমোল্রাটক 
গ্রুপগ্ীলর প্রাতষ্ঠা কংগ্রেসে; রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানত আধাপ্রলেতারায় 
ইহুদী হস্তাশজ্পীরা সংঘবদ্ধ হয় এতে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক 
পার্টর ১ম কংগ্রেসে ১৮৯৮) বন্দ এ পার্টতে যোগ দেয়। 

রাঁশয়ার শ্রামক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদ ও স্বাতল্জ্যবাদের বাহক 'ছিল 
বুন্দ। 

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক শ্রমিক পার্টর অভ্যন্তরে বুন্দ পার্টির স্াবধাবাদী 
অংশাঁটকে ক্রমাগত সমর্থন করে, লড়াই চালায় বলশোভকদের 'বিরৃদ্ধে। 
বলশেভিকদের কর্মসূচিতে জাতির আত্মীনয়ল্্ণ অধিকার দাঁব করা হয়, তার 
বিপরীতে বৃন্দ দাঁব করে সাংস্কৃতক-জাতীয় স্বশাসন। প্রথম 'বিশ্ববৃদ্ধের 
সময় ৫১৯১৪--১৯১৮) বান্দপল্থীরা সোশ্যাল-শোভিনিজমের অবস্থান নেয়। 
১৯১৭ সালে বূন্দ সামায়ক বুর্জোয়া সরকারকে সমর্থন করে, লড়াই চালায় 
অক্টোবর সমাজতাল্ত্িক বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে। ১৯২১ সালের মার্চে বুন্দের 
আত্মীবলোপ ঘটে, তার একাংশ সাধারণ নীতিগত 'ভাত্ততে রূশ কাঁমউীনিস্ট 
পার্টর বেলশেভিক) সভ্য হিশেবে গৃহীত হয়। পৃঃ ৫৭ 


৬) 


(২৭) 


(২৮) 


(২৯) 


(৩০) 


(৩১) 


020 


বামন জাতির পোঁট বুর্জোয়া বামপল্থশ নারোদাঁনক পার্টর সম্মেলন বা 
রাশিয়ার জাতীয়-সমাজতাল্নিক পার্টর সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। এই সম্মেলন 


. বসোছল ১৯০৭ সালের ১৬ই -- ২০শে গ্রাপ্রলে ফিনল্যান্ডে। 


প্রাত বছর জাতীয়-সমাজতান্ক পাঁ্টর সম্মেলন আহ্বান, সম্মেলনের 


ধদ্ধান্ত পালনের জন্য বিশেষ সেন্রেটারয়েট গঠন, জাতীয়-সমাজতাল্মিক 


পা্টগ্ীলর মধ্যে পারস্পারক সম্পর্ক এবং সেক্রেটারয়েটের মুখপত্র প্রকাশ নিয়ে 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সম্মেলনে । পৃঃ ৬০ 


লাপ্তিপ্থণ (লিকুইডেটর) _--১৯০৫--১৯০৭ সালের 'বপ্লবের পরাজয়ের পর 
মেনশোভক সোশ্যাল-ডেমোর্লাটদের মধ্যে প্রচালত স্বাঁবধাবাদী ধারার অনুগামী । 

লৃপ্টিপল্থীরা শ্রামক শ্রেণীর গৰপ্ত বিপ্লবী পার্টির 'বিলোপ দাব করে 
ও সুবিধাবাদী একটি 'ব্যাপক শ্রমিক পার্ট, গঠনের কথা বলে, যা বিপ্লবী 
ধ্বান পাঁরহার করে কেবল জার সরকারের অনমোঁদত বৈধ 'ক্রয়াকলাপে 
ব্যাপৃত থাকবে। শ্রীমক জনগণের মধ্যে লাপ্ুপল্থীরা প্রভাব লাভ করতে 
পারে না। ১৯১২ সালের জানুয়ারতে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
শ্রামক পাট'র প্রাগ সম্মেলনে লুপ্তিপল্থীরা পার্টি থেকে বাঁহন্কৃত হয়। পৃঃ ৬০ 


প্যারশীয়-যাজকণয় বিদ্যালম্ম -_- যাজক পল্লীর গির্জা স্কুল -- প্রাকাবপ্লব 
রাশিয়ায় যাজক-পল্লীর অধশনস্থ প্রাথামক বিদ্যালয়। অন্যান্য ধরনের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের তুলনায় এতে অনেক কম মনোযোগ দেওয়া হত রুশ ভাষা ও 
পাটশগাঁণত শিক্ষায়, প্রধান বষয় ছিল ধমর্ঁয় অনুশাসন, স্লাভ গির্জার স্তোত্র 
পাঠ এবং ধায় গান। শিক্ষার মেয়াদ ছিল ২ বছর (কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে ৪ বছর), 'িশ শতক থেকে তা বাড়ানো হয় ৩ বছরে কোনো কোনো 


ক্ষেত্রে & বছরে)। পৃঃ ৬৩ 
আর্শন -- মোট্রক পদ্ধাত প্রবার্তত হবার আগে দৈর্ঘোর রুশী মাপ, ৭১:১২ 
সোন্টামটারের সমান। পৃঃ ৬৪ 


বেইাঁলস মামলা -__ ধম উদ্দেশ্যে খৃষ্টান বালক বাঁলদানের মিথ্য। অভিযোগে 
(আসলে বালকটকে খুন করে কৃষ্শতেরা) কিয়েভে ১৯১৩ সালে ইহনদী 
বেইলিসের বিরদ্ধে জার সরকার কর্তৃক আনীত প্ররোচনামূলক মামলা । এই 
মামলা সাঁজয়ে জার সরকার বর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলন থেকে জনগণকে 
বিচ্যুত করার জন্য ইহুদী-বিরোধিতা ও ইহহদী-নিধন দাঙ্গা উসকিয়ে তোলার 
চেষ্টা করে। মামলায় প্রচণ্ড সামাঁজক আলোড়ন দেখা দেয়, বহু শহরে শ্রামকদের 
প্রাতবাদ 'াছিল বেরয়। মামলায় নির্দোষ প্রমাঁণত হন বেহীলস। পৃঃ ৬৬ 


ন. ক. নুপস্কায়ার 'জনশিক্ষা এবং গণতন্্' বইটি “পারুস' প্রকাশ করবে কথা 


১৭৫ 


ছিল, 'কন্তু করে নি। এট ছাপায় কেবল ১৯১৭ সালে ণজজ্‌ন্‌ ই জ্‌নানিয়ে? 
দ্জৌবন ও জ্ঞান') প্রকাশালয়। পৃঃ ৭০ 


(৩২) আন্তজ্জাঁতিকতাবাদী শিক্ষকদের "দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় 


মস্কোয় ১৯১৯ সালের ১২ই--১৯শে জানুয়ারি। জনাঁশক্ষা কামসারয়েত গাঁঠত 
হবার অল্প পরেই আন্তর্জাতিকতাবাদী শিক্ষকদের ইউনিয়ন গড়ে ওঠে এবং 
কাঁমসারিয়েতের কাজে অনেক সাহায্য করে। 

শিক্ষকদের পশ্চাৎপদ ষে অংশ মনে করত ষে, স্কুল হওয়া উচিত রাজনীতি- 
বাহর্ভত এবং রাষ্ট্র থেকে ববাচ্ছন্ন তাদের সাক্রুয় 'বরোধিতা করে 
আন্তর্জাঁতিকতাবাদী শিক্ষকদের যেসব গ্রুপ সমাজতন্ত্র প্রচার চালাত, তাদের 
এঁক্যবদ্ধ করে এই ইউনিয়ন। 

আভনন্দন বাণীতে লোনন “আরো প্রসারত ও যথাসম্ভব সর্বব্যাপথ" শিক্ষক 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কর্তব্য হাজির করেন। কংগ্রেসে গৃহশত "সিদ্ধান্তে শশক্ষ। 
ও সমাজতাল্ত্িক সংস্কৃতির কমাঁদের সারা রুশ ইউনিয়ন” গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকৃত হয়। পৃ ৭৮ 


(৩৩) দ্বিতীয় সারা রুশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯১৯ সালের 


6৩৪) 


১৫ই-_-২৫শে জানয়ার। পৃঃ ৮০ 


প্রলেতারীয় সংস্কাতর' নামধারণ এক অ-মাক্সীয় মতবাদের কথা বলছেন লোনন। 
জনশিক্ষার' কমিসারিয়েতের আওতায় প্রলেতকুল্ত বা সাংস্কীতিক শিক্ষামূলক 
সংস্থাটি ছিল সংস্কৃতির 'বাভন্ল ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের 
স্বেচ্ছামূলক সংগঠন 'হিশেবে। সংগাঠত আকারে প্রলেতৃকুলূত রুপ নেয় 
১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ॥ অক্টোবর বিপ্লবের পরেও প্রলেতৃকুলূত নিজের 
কবাধীনতা" বজায় রেখে চলে ও তাতে করে কমিউানস্ট পার্ট ও প্রলেতারাীয় 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড়ি করায়। তার ফলে বুর্জোয়া ব্াদ্ধজীবীরা তার ভেতর 
ঢোকে ও তার নাঁতিকে খুবই প্রভাঁবত করে। প্রলেতৃকুল্ত-ওয়ালারা কার্যত 
অতাঁতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধকারের গুরুত্ব অস্বীকার করে, ব্যাপক সাংস্কৃতিক 
ও শিক্ষামূলক কাজ চালাবার দায়ত্ব পাঁরহার করে ল্ল্যাবরেটারতে” জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ 'প্রলেতারীয় সংস্কৃতি” সৃজনের চেষ্টা চালায়। 
সংগঠন হিশেবে প্রলেতুকুল্ত সমপ্রকৃতির ছল না। প্রলেতৃকুলতের অনেক 
সংস্থায় কর্তৃত্ব করত বুর্জোয়া বাদ্ধজনীবীরা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমক তরুণেরাও 
এতে ঢোকে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের সাংস্কতিক নির্মাণ-কর্মে এরা 'ছিল আন্তাঁরকভাবেই 
সাহায্য প্রয়াসী। প্রলেতৃকুলূত সংগঠন সবচেয়ে বাড়ে ১৯১৯ সালে। 'বিশের 
দশকের গোড়ায় তার অবক্ষয় শুরু হয়। ১৯৩২ সালে প্রলেতৃকুল্ত উঠে 
যায়। পৃঃ ৮৪ 


(৩৬) 


(৩৬) 


(৩৭) 


(৩৮) 


6৩৯) 
6৪০) 


১৯১৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জনকাঁমসার পাঁরষদে গৃহীত এবং ১২ই 
ডিসেম্বর “কেন্দ্রীয় কার্যানর্বাহী কামাটির ইজভোস্তিয়া ২৭২ নম্বরে প্রকাশিত 
'সাক্ষরদের নিয়োজন ও সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রচার সংগঠন” নামক 'ডিক্রিটর 
কথা বলা হচ্ছে। 'ভীক্রুতে সমস্ত সাক্ষর আঁধবাসীদের 1হশেব 'নয়ে তাদের 


মধ্য থেকে ভালো ভালো কথকদের বেছে গ্রুপ তোরর কথা থাকে, গ্রপগন্ণীলর 


কাজ ছিল... প্রথমত, সরকারের সমস্ত ব্যবস্থার কথা 'িরক্ষরদের জানানো, 
দ্বতীয়ত, সাধারণভাবেই সমগ্র জনসাধারণের রাজনোৌতিক বিকাশে সাহায/ করা... 

পৃঃ ৮৫ 
ভ. ই. লোননের 'নিদেশক্রমে রাঁচিত প্্রজাতন্তের রাজনোতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান 
কাঁমাঁট' নামক জনকাঁমসার পাঁরষদের 'ডান্রাট লোৌনন সই করেন ১৯২০ সালের 
১২ই নভেম্বর এবং ২৬৩ নং “কেন্দ্রীয় কার্ধীনর্বাহী কাঁমাঁটর ইজভোৌস্তয়া' 
পান্রকায় তা প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের ২৩শে নভেম্বর। পৃঃ ১১৮ 


রূশ কাঁমউনিস্ট পার্টর বেলশোভক) কেন্দ্রীয় কাম কর্তৃক আহত জনাঁশক্ষার 
পার্ট সম্মেলনে রিপোর্ট দেবার জন্য ন. ক. ন্রুপস্কায়া যে 1থাঁসসগুঁল তৈরি 
করেন, লোৌননের মন্তব্গ্ল তারই ওপর। এ সম্মেলন চলে মস্কোয় ১৯২০ 
সালের ৩১শে [ডসেম্বর থেকে ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়াঁর পর্যস্ত এবং তার 
কাজ ছিল রূশ কাঁমউীনস্ট পার্টর বেলশোভক) ১০ম কংগ্রেসের জন্য শিক্ষা- 
ব্যবস্থা নিয়ে মালমসলা তোর করা। সামাজিক লালন, শিক্ষণ সংস্কার, বৃত্তশিক্ষার 
কাজ নিয়ে আলোচনা চলে সম্মেলনে। পাঁলটেকানকাল শিক্ষা নিয়ে 
ন. ক. নুপস্কায়ার রিপোর্ট দেবার কথা ছিল সম্মেলনে, কিন্তু অসংস্থতার জন্য তা 
দিতে পারেন নি। পৃঃ ১৩০ 


আঁতাঁত __ ত্রয়ী জোটের (জার্মান, অস্ট্রোহাঙ্গের, ইতালি) বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী জোট, চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯০৭ সালে; 
আঁতাঁত নাম হয় ১৯০৪ সালের ইঙ্গ-ফরাসী চুঁক্ত 75066 0010191৩, 
(আন্তারক বোঝাপড়া") থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪--১৯১৮) 
আঁতাঁতে যোগ দেয় মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ। অক্টোবর সমাজতান্তিক 
মহাবিপ্রবের পর এ জোটের প্রধান পান্ডা _- ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্ক যুক্তরাষ্ট্র 
জাপান -- হয় সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে সামারক হস্তক্ষেপের প্রেরণাদাতা, 
সংগঠক ও সহযোগণ। পৃঃ ১৩৪ 
গ্রাভপ্রোফব্র _- জনাঁশক্ষা কামসারিয়েতে কেন্দ্রীয় বাত্তাশিক্ষা দপ্তর। পৃঃ ১৩৫ 
গবৌর্নয়া আর্থনাঁতিক দম্মেলন -_ ১৯২০ সালের িসেম্বরে অন্দাম্ঠত 
৮ম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের নির্দেশে গুবৌনয়া সোভয়েতের কার্ধানর্বাহক 
কাঁমাটর আওতায় গঠিত শ্রম ও প্রতিরক্ষা সোভিয়েতের স্থানীয় সংস্থা। পৃঙ ১৪২ 


১৭৪ 


(৪১) 


(৪২) 


(8৩) 
(89) 


(68৫) 


(৪৬১ 


ভ. ই. লোৌননের উদ্যোগে 'শ্রামক-কৃষক পাঁরিদর্শন' গঠিত হয় ১৯২০ সালের 
ফেব্রুয়ারতে। পৃঃ ১৪২ 
দার্শীনক ও সামাজিক-অর্থনৌতক মাঁসক পন্ন 'পদ জ্‌নামেনেম মার্কীসজমা'র 
('মার্কসবাদের পতাকাতলে') থা বলা হচ্ছে। পান্রকাঁট মস্কো থেকে 
বেরয় ১৯২২ সালের জানযয়ার থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যস্ত। প্‌ঃ ১৪৮ 
ফ. এঙ্গেলসের 'দেশাস্তরী সাঁহত্য, দুষ্টব্য। পৃঃ ১৪৮ 
১৯২০ সালের ২২শে-২৯শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ৮ম সারা রূশ সোভিয়েত 
কংগ্রেসে গৃহীত বিদযযতীকরণ সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন ভ. ই. লোনন। 
পৃঃ ১৫৪ 
নেপ নেতুন আর্থনীতিক কর্মনীত) --. পধাঁজবাদ থেকে সমাজতন্তে উত্তরণের 
পর্বে প্রলেতারায় রাম্টের পাঁলাঁস। বৈদোশক সামারক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের 
পর্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে আর্থনীতিক কর্মনীতি অনুসৃত হয়, 'যুদ্ধকালীন 
কাঁমউাঁনজমের' ১৯১৮--১৯২০) নীতি বলে যা ইতিহাসে পাঁরচিত, তার 
শবপরীতে এ কর্মনীতি হল 'নতুন'। যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের বৌশষ্ট্য 'ছিল 
উৎপাদন ও বণ্টনের চূড়াস্ত কেন্দ্রীভবন, স্বাধীন ব্যবসা নিষেধ এবং খাদ্য 
বরাদ্দ, যাতে সমস্ত উদ্বৃত্ত কীষদ্ুব্য চাষীরা রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য থাকত। 
নতুন আর্থনীতক কর্মনীততে চলে আসার পর সমাজতান্তিক শিল্প ও 
ক্ষুদে-কৃষক জোতের মধ্যে সম্পকেরে মূল রূপ দাঁড়াল পণ্য-মদ্রা সম্পর্ক। 
নতুন আর্থনশাতক কর্মনীতির উদ্দেশ্য ছিল বনিয়াদখ অর্থনোতিক ঘাঁটিগুঁলি 
প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের হাতে রেখে পঠজবাদী উপাদানগ্ীলকে থাকতে দেওয়া, 
সমাজতান্নিক ও পঠাঁজবাদী উপাদানগ্াীলর মধ্যে সংগ্রাম চালানো, পঠীজবাদী 
উপাদানগ্লিকে সীমাবদ্ধ রাখা, কামিয়ে আনা ও পরে পুরোপ্যর তুলে দেওয়া 
এবং ক্ষুদে-কষক জোতের সমাজতাল্িক পুনগ্গঠন, সমাজতন্ নির্মাণ করা। 
প্‌ঃ ১৬৩ 
ব্রে্ত শাস্ত চুক্ত - নিম্পন্ন হয় ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে ব্রেস্ত-লিতোভ্জ্ক 
শহরে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে। শতল ছল রাশিয়ার পক্ষে 
চূড়ান্ত কঠোর। এ চুঁক্ত স্বাক্ষরে সোভিয়েত সরকার বাধ্য হয় কেননা সাবেকী 
জার ফৌজ ভেঙে পড়োছিল, সবে শুরু হচ্ছিল লাল ফৌজ গড়ার কাজ। 
ব্েম্ত শান্ত চুক্তির সবাঁকছু কঠোরতা সত্বেও তাতে সোভিয়েত দেশ একটা 
প্রয়োজনীয় অবকাশ লাভ করে এবং আভ্যন্তরীণ প্রাতীবপ্রব ও বৈদোশক 
হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার মতো শাক্ত সণয়ের সুযোগ পায়। 
জার্মানিতে বিপ্লবের পর নেভেম্বর ১৯১৮) ব্রেস্ত চুঁক্ত নাকচ হয়ে যায়। 
পঃ ১৬৭ 


নামের সূচি 


ই 


ইউঝাকভ, স. ন. ১৮৪১৯--১৯১০) -_- 
উদারনীতিক নারোদবাদের একজন 
প্রবক্তা, সমাজাঁবদ ও প্রবান্ধক। 
'অতেচেম্তুভেলীয়ে জাপিস্কি' 
পেঁপতৃভীমর লিখন), ভেস্তুনিক 
ইয়েভরোপন”  হেউরোপের ঘোষক') 
ইত্যাঁদ পান্রকায় লিখতেন। 'রুস্‌কোয়ে 
বোগাত্ভভূুভো”  পান্রকার অন্যতম 
পাঁরচালক। 'মধ্যাশিক্ষালয় খামার এবং 
সংশোধক মধ্যশিক্ষালয়। এবং 
“নারোদবাদী প্রকম্পপনার মাঁণমুক্তো? 
প্রবন্ধে ভ. ই. লেনিন ইউঝাকভের 
রাজনোতিক-অর্থনোতিক মতামতের তদব্র 
সমালোচনা করেন --১৭_-২২। 

ইউদোনিচ, ন. ন. (১৮৬২--১৯৩৩) -_ 
জার সৈন্যবাহিনীর জেনারেল। অক্টোবর 
সমাজতান্মিক বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষণ 
উত্তর-পাশ্চম ফোজের সর্বাধনায়ক। 
আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীদের ঢালাও সমর্থন 
লাভ করেন। ১৯১৯ সালে দুইবার 
পেন্রগ্রাদ দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হন। ১৯১৯ সালে নভেম্বরে লাল 


ফৌজের কাছে পরাস্ত হয়ে এস্তোনিয়ায় 
পশ্চাদপসরণ করেন ও পরে ইংলণ্ডে 
চলে যান --১২২। 


এ 


এঙ্গেলস, ক্রেডাঁরক (১৮২০--১৮৯৫)-- 


বৈজ্ঞানিক কাঁমউনিজমের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা, আন্তর্জাতিক 
প্রলেতারিয়েতের নেতা ও গরু, কার্ল 
মারক্সের বন্ধু ও সহযোগী -২৮, 
১৪৮, ১৪৯। 


ও 


ওয়েন (0০3), রবার্ট (১৭৭১-_ 


১৮৫৮) -- মহান ইংরেজ ইউটোপ?য় 
সমাজতন্ত্র; পঠাঁজবাদণ ব্যবস্থার 1ভান্তর 
তীন্র সমালোচনা করেন, কিন্তু 
পজবাদের সত্যকার মৌলিক 
[বরোধগযীল উদ্ঘাটন করতে পারেন 
নি; তান মনে করতেন, সামাজক 
অসাম্যের মূল কারণ 'নাঁহত রয়েছে 
খোদ পাঁজবাদী উৎপাদন পদ্ধাতর মধ্যে 
নয়, জ্ঞানপ্রচারের অপ্রতুলতায়, সুতরাং 


১৭৯ 


সে অসাম্য দূর হতে পারে জ্ঞানপ্রচার 
ও সামাঁজক সংস্কার মারফত; তার 
একটা ব্যাপক কর্মসূচিও তান পেশ 
করেন। আইন করে শ্রম-দন 
সীমাবদ্ধকরণ, শ্রম রক্ষা, শিশুদের 
সামাঁজক প্রাতপালনের জন্য ওয়েন 
লড়াই চালান। ৩০-_৪০%এর দশকে 
ওয়েন ট্রেড ইউীনয়ন ও সমবায় 
আন্দোলনে সাক্রুয় অংশ নেন; 
শ্রীমকদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য 
অনেক কিছু করেন --১৬৪। 


ক 


ককোভংসভ, ভ.ন. (১৮৫৩--১৯৪৩) -__ 
জার রাশিয়ার একজন বাঁশম্ট 
কর্মকর্তা। ১৯০৪--১৯১৪ সালে 
সামান্য ছেদ সহ অর্থমল্মলী, আর 
১৯১১ সালে স্তলিপিনের হত্যার পর 
একই সময়ে ম্দিপারষদেরও সভাপতি। 
অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর 
শ্বেত দেশাস্তরী -৪১, ৪২। 

কলচাক, আ. ভ. (১৮৭৩--১৯২০) -- 
জার নৌবহরের আযডামিরাল, রাজতন্তী; 
১৯১৮ _ ৯৯১৯ সালে বুশ 
প্রাতবিপ্রবের একজন প্রধান নেতা, 
আঁতাঁতের তাঁবেদার। অক্টোবর 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মাঁকিনি 
যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের 
সামাজ্যবাদীদের সমর্থনে নিজেকে 
রাশিয়ার সর্বোচ্চ শাসক বলে ঘোষণা 
করেন এবং উরাল, সাইবোৌরয়া ও 
একনায়কত্বের শীর্ষে থাকেন। ১৯১৯ 
সালের শেষে লাল ফোৌজের হাতে 


৯৮০ 


ধিধবস্ত হন _৯১, ১৯১, ১২২। 


কাউতাস্কি (৫:900505), কার্ল (১৮৫৪-- 


১৯৩৮) -- জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাস ও ২য় আন্তর্জাঁতকের 
একজন নেতা, গোড়ায় মার্কসবাদ", 
পরে মার্কসবাদ থেকে ভ্রম্ট হন, 
সাবিধাবাদের একটি আত বিপজ্জনক 
ও আনম্টকর রকমফের মধ্যপল্থার 
কোউতাস্কপন্থার) প্রবক্তা । সামাজ্যবাদণ 
বিশ্ববদ্ধের সময় কাউংস্কি মধ্যপল্থা 
নেন, আন্তর্জাঁতিকতার বাল 'দয়ে 
সোশ্যাল-শোভানজম চাপা দেন। আতি- 
সাম্লাজ্যবাদের প্রাতক্রিয়াশাল তত্বের 
ম্রষ্টা। অক্টোবর সমাজতান্দিক 'িপ্লবের 
পর খোলাখাঁল প্রলেতারীয় বিপ্লব 
ও শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্বের 
ধবরুদ্ধে, বলশোভিক পার্ট ও সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান _-১৬৮। 


কাপসো, ল. আ. (১৮৬৫--১৯১৪) -_ 


বৃহৎ জামদার, খারকভ ও পরে 
মস্কো ীবশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর। 
১৯১০--১৯১৪ সালে জনাঁশক্ষার 
মল্ত্রী। প্রাথামক, মাধ্যমিক ও উচ্চ 
শশক্ষায়তনগ্ালতে প্রাতাক্রয়াশীল নীতি 
চালান, বিপ্লবী ছান্রসমাজ ও প্রগাঁতশীল 
অধ্যাপকদের নিগৃহীত করেন -৩২, 
৩৬, ৪১, ৪২, ৫০। 


কেরেনাঁষ্ক, আ. ফ. ১৮৮১--১৯৭০) -_- 


সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার, ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া গণতান্লিক 
বপ্লবের পর সামায়ক বুর্জোয়া সরকারে 
আইন-মন্তী, স্থল ও নৌযুদ্ধের মল্তী, 
এবং পরে সভাপাঁত-মন্্ী ও 
সর্বাঁধনায়ক। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক 


বিপ্রবের পর সোভয়েত রাজের 
1বরৃদ্ধে সংগ্রাম চালান, ১৯১৮ সালে 
বদেশে পালান --৬০। 

ক্রুপস্কায়া, নাদেজদা কনস্তাভ্তিনোভ্‌না 
(১৮৬৯ -: ১৯৩৯) _- সোভিয়েত 


উপ-প্রধান -১৩০। 

কুঝেভ, ই. স. জেন্স ১৮৫৬) -_ 
অক্টোবরপল্থী, সামারা উয়েজদ্‌ ও 
পারদর্শক। উয়েজদ্‌ ও গুবোর্নয়ার 
জেমৃস্তুভো এবং নগর দৃমার সদস্য। 
২য়, ৩য় ও পর্থ রাম্দ্রীয় দুমার 
প্রাতিনাধ -_-৪৫--৪৯। 


খ 


খদরোভাঁদ্ক, ই. ই. ১৮৮৫--১১৯১৪০)-- 
১৯০৩ সাল থেকে রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাঁটক শ্রীমক পার্টির সভ্য। 
১৯০৩--১৯১১ সালে রাশিয়ার নানা 
শহরের পার্ট সংগঠনে কাজ করেন। 
একাধিকবার জার সরকারের দমনের 
কবলে পড়েন। অক্লোবর সমাজতান্ত্রিক 
বপ্লবের সময় মস্কোর অভ্যুত্থানে 
অংশ নেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর 
পার্টি, সামারক ও সোভিয়েত সংস্থায় 


কাজ করেন। ১৯২২-১৯২৮ -_ 
জনাঁশক্ষার সহকামসার। ১৯৩২-- 
১৯৩৪ সাল -- সোভয়েত ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয় কার্ধানর্বাহশী কাঁমাঁটর অধীনে 
টেকানকাল উচ্চা শিক্ষা কাঁমাঁটর 
সহসভাপাঁত --১৬০, ১৬১। 


গা 


গোঁক মাঁক্সম পেশকভ্‌, আ. ম.) 


(১৮৬৮ -- ১৯৩৬) -- মহান 
সাঁহত্যের জনক --৭০9। 


চ 


চুখেনকোল, আ. ই. জেন্ম ১৮৭৪) -_- 


সোশ্যাল-ডেমোন্রাট, মেনশোঁভক, পেশায় 
আইনজীবী । প্রাতীক্রয়া ও নতুন 
বিপ্লবী জোয়ারের যুগে লহপ্তিপল্থী 
(ঁলকৃইডেটর)। ৪র্থ রাম্দ্রীয় দুমার 
প্রতিনিধি ও সেখানে মেনশোঁভক 
গ্রুপের একজন। প্রথম বিশ্বযদ্ধের 
সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট। ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্তিক 
বপ্লবের পর ককেশাস অণ্লে বুর্জোয়া 
সামায়ক সরকারের প্রাতানাধ। ১৯১৮-- 
১৯২১ সালে জার্জয়ার মেনশোঁভিক 
সরকারের পররাষ্ট্র মন্মী। পরে শ্বেত 
দেশান্তরী _-৬০। 


দূ 


দক্রোসের্দভ, ক. -- বলশোভিক পা্রকা 


'নেভ্স্কায়া জভেজদা'র ৬ নং 
সংখ্যা ১৯১২ সালের ২২শে মে 


৯৮১ 


প্রকাঁশত '্রাম্্রীয় দুমা ও জনশিক্ষা' 
প্রবন্ধের লেখক --৪৮। 

দুর্নোভো, ই, ন, ৫১৮৩০--১৯০৩) -- 
প্রীতাক্রয়াশীল রুশ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, 
জার আমলাতন্দ্ের প্রাতনাঁধ। স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী (১৮৮৯--১৮৯৫), পরে মল্তী 
কাঁমাটর সভাপাঁত (১৮৯৫--১৯০৩); 
৩য় আলেক্সান্দরের আঁভজাততাল্মিক 
নীতি অনুসরণ করেন, জেম্স্তভো 
কর্মকর্তাদের ইনস্টিটিউট এবং 
কৃষকদের নির্বাচিত প্রাতানীধত্ব হরণ 
সংখ্যালঘয জাতিগ্ীলর নিপীড়ন, 
সেল্সর ব্যবস্থার কঠোরতা ইত্যাঁদ 
বাঁড়য়ে তোলেন -২৫, ২৮। 
দেনাঁকন, আ. ই. ১৮৭ ২--১৯৪৭) -- 
জার সৈন্যবাহনীর জেনারেল, বৈদেশিক 
সামারক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পর্বে 
(১৯১৮-:১৯২০) ইঙ্গ-ফরাসী ও 
মার্কন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার, 
দাক্ষণ রাশিয়ায় শ্বেতরক্ষী সশস্ব 
শীক্তর সর্বাধিনায়ক । লাল ফৌজের 
নিকট পরাস্ত হয়ে (১৯২০, মার্চ) 
1বদেশে পালান --৯১, ১১১। 
দ্রেডস (19:58), আর্তুর (১৮৬৫-- 
১৯৩৫) -- জার্মান, আদি খ্টধর্মের 
প্রাতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া এীতহাসিক। 
যীশু খৃন্টের এীতহাসক আস্তত্ব 
'তাঁন অস্বীকার করেন; তবে জর 
আগ্তবাক্য ও ধমাঁয় কুসংস্কারগীলর 
সমালোচনা তান করেন ভাববাদ' 
দৃষ্টিকোণ থেকে --১৫০। 


১৮২ 


নেপোলিয়ন, প্রথম 


ন 


নিকন (বেসসোনভ, ন.) (১৮৬৯-- 


১৯১৯) -- ৪র্ঘথ রাম্দ্রীয় দুমার 


, প্রাতীঁনাধ, দূমার অভ্যন্তরে দাক্ষণপল্থী 


গোম্ঠীর একজন। ১৯১৩ সালে 
নিফুক্ত হন ইয়েনিসেই'র বিশপ ও 
ক্লাক্পইয়াস্কেরে 'ভিকার। ১৯১৭ সালে 
যাজক-বাত্ত ত্যাগ করেন। অক্টোবর 
সমাজতাল্ত্িক বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী 
বাহনীতে থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের 
বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী সরকারে 
ধর্মমন্ত্রী 68, 6৫1 

(বোনাপাট) 
(১৭৬৯--১৮২১) -- ফরাসী সম্রাট 
(১৮০৪--১৮১৪ এবং ১৮১৫) -- 
১৬৭। 


পপ 


পকুভাঁদ্ক, ম. ন. (১৮৬৮--১৯৩২) -_ 


১৯০৫ সাল থেকে পার্ট সভ্য। 
১৯১৮ সাল থেকে রুশ সোভিয়েত 
ফেডারোঁটভ সমাজতাল্নিক প্রজাতন্মের 
সহকারী জনশিক্ষা কমিসার --১৩৭। 


পবেদনোন্তসেভ, ক. প. ১৮২৭-- 


১৯০৭) -- জার রাশিয়ার 
1সনোদের উচ্চ আভশংসক, ৩য় 
আলেকসান্দরের রাজত্বকালে কার্যত 
সরকারের কর্তা এবং বলগাহখন 
সামন্ত প্রাঁতন্রিয়ার প্রধান হোতা, ২য় 
নকোলাইয়ের রাজত্বকালেও বৃহৎ 
ভূমিক পালন করে যান। সারা 
জীবন ধরে বিপ্লবী আন্দোলনের 


বিরদ্ধে একরোথা লড়াই চালান। 
৬০'এর দশকের বুর্জোয়া সংস্কারের 
ঘোর বিরোধী, নিরঙ্কুশ স্বৈরতল্মের 
পক্ষপাতী, বিজ্ঞান ও জ্ঞানালোকের 
শু --২৫, ২৮। 

পিরোগভ, ন. ই, (১৮১০--১৮৮১) -- 
ীবখ্যাত বরুশী অস্মাচীকংসক ও 
শরীরাঁবদ। ১৮৫৬ সালে ওদেসা ও 
পরে কয়েভ পাঠ্য অণ্চলের আঁছ 
নির্বাচিত হন। তখনকার শিক্ষাদান 
ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন, 
সার্বজনীন শিক্ষার প্রচার চালান, 
সামাজিক স্তরভেদ বা জাতীয়তা 
অনুসারে শিক্ষাঁধকার সত্কোচনের 
বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ১৮৬১ সালে 'শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় সংস্কার প্রবর্তন করতে গিয়ে 
পদচ্যুত হন। অনেক বৈজ্ঞানিক রচনা 
লিখে গেছেন -__৩৪। 
পাঁরশকোভচ, ভ. ম. (১৮৭০. 
১৯২০) --: বৃহৎ জামদার, 
প্রীতীক্রয়াশশল, কৃষশত, রাজতন্তী। 
কৃফশতপল্থী "রুশ জনগণের লাঁগ' 
স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা । ২য়, ৩য় 
ও ৪র্থ রাম্মীর দুমার প্রাতাঁনধি, 
দুমায় দাঙ্গা-প্ররোচক ইহুদীবরোধী 
বক্তৃতার জন্য কুখ্যাত। অহোবর 
সমাজতান্নক বিপ্লবের পর সোভিয়েত 
রাজের বিরদ্ধে সান্রয়ভাবে লড়েন __ 
৩০, &৪, ৫৮, ৬৬। 

পেংলিউরা, স. ভ. ১৮৭৭--১৯২৬) - 
ইউক্রেনের বুর্জোয়া জাতাঁয়তাবাদীদের 
একজন নেতা। ১৯১৭ সালে 
ইউক্রেনের প্রাতীবপ্লবী কেন্দ্রীয় রাদায় 
সামারক ব্যাপারের সাধারণ সেক্রেটারি। 


বেজ্থাম (361802177), 


বৈদেশিক সামারক হস্তক্ষেপে ও 
গৃহযুদ্ধের সময় ইউক্রেনে প্রাতাবিপ্লবের 
একজন পাণ্ডা। ইউক্রেনে সোভিয়েত 
রাজ পুনঃগ্রাতিষ্ঠিত হবার পর শ্বেত 
দেশাস্তরী --১২২। 


ৰ 


বাউয়ের (38967), অক্তো ১৮৮২-- 


১৯৩৮) -- অস্ট্রীয় সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাস ও ২য় আন্তর্জাঁতকের 
একজন নেতা, সংস্কারবাদের একটি 
রকমফের তথাকাঁথত অস্প্রীয় 
মার্কসবাদের প্রবক্তা। "সাংস্কাতিক- 
জাতীয়তাবাদী তত্বেরও অন্যতম শ্রষ্টা 
'তাঁন। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক 'বিপ্লবের 
প্রীত নোৌতবাচক মনোভাব নেন -- 
৬১। 


বেদনি, দোময়ান (প্রদভরভ, ইয়ে. আ.) 


(১৮৮৩ -- ১৯৪৫) -- প্রখ্যাত 
সোভিয়েত কাঁব। ১৯১২ সাল থেকে 
বলশোঁভক পার্টর সভ্য। ১৯১১৯ 
সাল থেকে বলশোভিক পীাঁব্রকা 
'জভেজ্‌দা” ও 'প্রাভদায়, লেখেন। 
তাঁর কাঁবতা ও কাহনীগুঁল 
পঠজবাদী ব্যবস্থা ও তার রক্ষকদের 
বিরদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় 
ঝঙ্কৃত। বৈদোশিক সামাঁরক হস্তক্ষেপ 
ও গৃহযুদ্ধের পর্বে তান ফুণ্টে 
আন্দোলক হিশেবে কাজ করেন -- 
৪৭। 

ইয়েরোময়া 
(১৭৪৮ -- ১৮৩২) -- বৃটিশ 
আইনাঁবদ এবং দার্শনক, বুর্জোয়া 


১৮৩ 


উদারনশীতবাদের আদর্শবদ। তিন 
মনে করতেন যে, পৃথক পৃথক 
সবার্থসম্পন্ন ব্যাক্ত নিয়ে সমাজ গড়া হয়। 
উদ্ধন্ত মূল্যের তত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিকৃত 
ধারণার জন্যে ক. মার্কস তাঁর তান 
সমালোচনা করোছলেন --৮৮, ৮৯, 
৯১। 


ভ 


ভিপপার, র. ইউ. (১৮৫৯--১৯৫৪) -- 
[বাঁশস্ট এীতহাঁসক, মস্কো 
ধশ্বাবদ্যালয়ের প্রফেসর। বহু 
পাঠ্যপুস্তকের লেখক --১৫০। 

ভ্রাঙ্গেল, প. ন, ১৮৭৮--১৯২৮) -- 
জার সৈন্য বাঁহনীর জেনারেল, ব্যারন, 
ঘোর রাজতন্মী! বৈদেশিক সামারক 
হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের পর্বে ইঙ্গ- 
ফরাসী ও মার্ক সাম্রাজ্যবাদীদের 
তাঁবেদার; দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রাতবিপ্রবের 
একজন নেতা। ১৯২০ সালের 
এীপ্রল -_ নভে্বরে শ্বেতরক্ষী 'দাক্ষণ 
রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাঁধনায়ক। 
লাল ফৌজের নিকট পরাজিত হয়ে 
বিদেশে পালান --১২৭, ১২৮। 


ম 


মাকৃলাকভ, ভ, আ. জেল্ম ১৮৭০) -- 
দাক্ষণপন্থী কাদেত, জামদার, পেশায় 
আাডভোকেট, অনেক রাজনোতিক 
মামলায় লড়েছেন। ২য়, ৩য় ও ওর্থ 
রাষ্ট্রীয় দুমায় মস্কো থেকে প্রাতীনাঁধ, 
কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সদস্য। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
বুর্জোয়া-গণতাল্রিক বিপ্লবের পর 


১৮৪ 


দূত; পরে শ্বেত দেশাস্তরী -_৪২। 


মাখনো, ন. ই. (১৮৮৪--১৯৩৪) -- 


ইউক্রেনে প্রাতীবপ্লবী নৈরাজ্যবাদী- 
কুলাক বাহনীর পান্ডা, ১৯১৮ -_- 
১৯২১ সালের এরা সোভিয়েত 
রাজের বিরুদ্ধে লড়ে। কৃষক স্বার্থের 
রক্ষক হসাবে নিজেকে জাহির করে 
মাখনো ও তার অনুচরেরা কৃষক 
জনগণকে নিজেদের সঙ্গে 'ভাঁড়য়ে 
সোভিয়েত রাজের 'বরুদ্ধে তাদের 
চালাবার চেষ্টা করে। রাজনোৌতক ও 
সামারক পারাস্থীতর অদল-বদল 
অনুসারে মাখনো আঁকাবাঁকা চাল নেয়, 
কখনো শ্বেতরক্ষীদের 'বিরৃদ্ধে লড়ে, 
কখনো লাল ফৌজের বিরুদ্ধে। 
মাখনোর নৈরাজ্যবাদী-কুলাক দলগুলো 
রাজনোতিক দস্যতার পথ নেয়, হামলা 
করত সোভিয়েত সংগঠনের ওপর, 
দাঙ্গা বাধাত, জনগণের ধনসম্পদ লুট 
করত, খুন করত পাট” ও সোভিয়েত 
কমাঁদের। মাখনোর দল চডড়ান্তরুপে 
[বিধবস্ত হয় ১৯২১ সালের বসস্তে। 
মাখনো নিজে পালিয়ে যায় বিদেশে _ 
১২২। 


মার্কস, কার্ল (১৮১৮--১৮৮৩) -- 


বৈজ্ঞানিক কাঁমউানজমের প্রাতিষ্ঠাতা, 
ও গুর্‌ --২৮, ১০০, ১০১, ১৪৯। 


ল 


লংকেম্স, ইয়ে, আ. (১৮৮৮-- 


১৯২২) -- ১৯০৪ সাল থেকে 


রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্লাটক শ্রীমক 
পাটির সভা। ১৯১৭ সালে 
আন্তর্জাতকতাবাদ মেনশোভিকদের 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯১৯ 
সালে রুশ কাঁমউীনস্ট পাঁটর 
বেলশোভক) সদস্য হন। ১৯২০ সালে 
রাজনোতিক জ্ঞানপ্রচারের প্রধান কামাঁটর 
সহ-পারচালক, ১৯২১ সাল থেকে রুশ 
সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্নিক 
উপ-প্রধান _-১৩৭। 

গলবমান, ফ. গের্শ, প. ম.১ জল্ম 
১৮৮২) -- শবাঁশস্ট বুন্দপল্ধী, 
১৯১১ সালে বুন্দের কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 
সভ্য, “অধ্ধাক্রুকি বন্দা', পাত্রকার 
সম্পাদকমণন্ডলশর সদস্য। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় জারতন্দ্ের রাজ্যগ্রাস- 
নীতির সমর্থক --৬৭, ৬৮। 
ল;নাচারীস্ক, আ. ভ. (১৮৭৫-_ 
১৯৩৩) -- বিপ্লবী আন্দোলনে 
আসেন গত শতকের ৯০-এর দশকের 
গোড়ায়। রুশ সোশ্যাল-ডেমোব্রাটক 
শ্রীমক পার্টর ২য় কংগ্রেসের পর 
বলশোঁভক। বলশোভক পান্রকা 
“ভূপোরয়দ', প্রলেতার এবং পরে 
'নভায়া [জজন' পান্রকার 
সম্পাদকমণ্ডলনতে 'ছিলেন। প্রাতক্রিয়ার 
যুগে মার্সবাদ থেকে সরে যান, 
“ভূপোঁরয়দের' পার্টিবরোধী গ্রুপে 
যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
লননাচারস্কি আন্তর্জাতকতাবাদশী মত 


পোষণ করেন। ১৯১৭ সালের গোড়ায় 
“মেজরাইঅনপল্থী' গ্রুপে যোগ দেন 
ও তাদের সঙ্গে একত্রে রূশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টর 
বেলশোভক) ৬চ্ঠ কংগ্রেসে পার্টতে 
গৃহিত হন। অক্টোবর সমাজতান্ল্িক 
শবপ্রবের পর থেকে ১৯২৯ সাল 
পর্যন্ত জনাঁশক্ষার কমিসার, পরে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় 
কার্ধানর্বাহশী কাঁমাটির অধীনে বিদ্যা 
পাঁরষদের সভাপাঁতি। শিল্প সাহত্য 
নিয়ে এর অনেক লেখা আছে _-৮৩, 
১৩১, ১৩০। 


স 


সখানভ, ন. (োঁগম্সের, ন. ন.) জেল্ম 


১৮৮২) -- পোঁট বুর্জোয়া ঝোঁকের 
অর্থনসীতাবদ ও প্রাবান্ধক, মেনশোভক। 
প্রথমে ছিলেন নারোদানক, পরে 
মেনশোভিকদের সঙ্গে ভেড়েন, 
চেষ্টা করেন। সাম্রাজ্যবাদী 'বশ্বযখদ্ধের 
সময় 'নজেকে আন্তজ্াতিকতাবাদী 
বলে ঘোষণা করেন। ১৯১৭ সালে 
পে্রগ্রাদ সোভিয়েতি্র কাযাঁনিববাহশ 
কাঁমাটর সদস্য 'ীনর্বাচত হন; আধা- 
মেনশোঁভক 'নওয়া গজজ্‌ন' পান্রকায় 
সা্রু় সমর্থক 'ছিলেন। অক্টোবর 
সমাজতান্ত্রক 'বপ্লবের পর সোভিয়েত 
অর্থনৌতক সংস্ছাঁদতে কাজ করেন -_ 
৯১৬৭। 





কাল মাকণস 


মাক'সবাদের প্রাতপাদ্য সহ 
সংক্ষিপ্ত জশীবনশ 


নতুন পাঁঞ্জকা অনসারে ১৮১৮ সালের ৫ই মে রিয়ার শহরে (প্রুশিয়ার 
রাইন অপ্ঠল) কার্ল মাক্সের জল্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন এডভোকেট, 
ইহুদশ, ১৮২৪ সালে তান প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। পাঁরবারাঁট 'ছিল 
সমৃদ্ধ ও সংস্কীতবান, কিন্তু বিপ্লবী নয়। ন্রিয়ারের স্কুল থেকে পাশ করে 
মার্কস প্রথমে বন এবং পরে বার্লিন বিশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, আইনশাস্ত্ 
পড়েন, কিন্তু বিশেষ করে অধ্যয়ন করেন ইতিহাস ও দর্শন। ১৮৪১ সালে 
[তিনি পাঠ সাঙ্গ করে এপাকিউরাসের দর্শন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাবিদ্যালয়- 
থাসস পেশ করেন। মতামতের 'দিক থেকে মার্কস তখনো ছিলেন হেগেলপল্থণ 
ভাববাদশ। বার্লনে তিনি 'বামপল্থী হেগেলবাদখ ব্রেনো বাউয়ের প্রভাতি) 
গোত্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। হেগেলের দর্শন থেকে এ'রা নাস্তিক ও 
বিপ্রবী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করতেন। 

বিশ্বাবদ্যালয় শেষ করে মার্কস অধ্যাপক হবেন আশা করে বন শহরে 
আসেন। কিন্তু সরকারের প্রাতক্রিয়াশশল নশীতর ফলে - এ সরকার 
১৮৩২ সালে লযদভিগ ফয়েরবাখকে অধ্যাপক পদ থেকে বিতাড়িত করে ও 
১৮৩৬ সালে ফের তাঁকে 'বশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমাত দেয় না, 
১৮৪১ সালে বন-এ তরুণ অধ্যাপক ব্রুনো বাউয়েরের বক্তৃতার অধিকার কেড়ে 
নেয় - মার্কস অধ্যাপক জশবন ছাড়তে বাধ্য হন। সে সময় জার্মানিতে 


ে 


বামপল্ধী হেগেলবাদীদের মতামত আত দ্ুত বিকশিত হয়ে উঠাছল। 
লদ্যদভিগ ফয়েরবাখ বিশেষ করে ১৮৩৬ সালের পর থেকে ধর্মতত্বের 
সমালোচনা শুরু করেন এবং মোড় ফেরেন বন্তুবাদের দিকে, যা ১৮৪১ সালে 
তাঁর মধ্যে (খজ্টধর্মের সারমম”) প্রধান হয়ে ওঠে; ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত 
হয় তাঁর 'ভাঁবষ্যৎ দর্শনশাস্তের মূলসত্র'। ফয়েরবাখের এই সব রচনা সম্পর্কে 
এঙ্লেলস পরে লিখেছিলেন, এই সব বইয়ের “মুক্তি ক্রিয়া নিজের আভিজ্ঞতায় 
অনুভব করার মতো” । “আমরা সকলে' (অর্থাৎ মার্কস সমেত বামপল্ধী 
হেগেলবাদীরা) “তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপল্থী হয়ে গেলাম।' (১) এই সময় 
বামপল্থধী হেগেলবাদীদের সঙ্গে যাঁদের কিছ কিছ মল ছিল রাইন অঞ্চলের 
এমন 'কিছ7 র্যাঁডক্যাল বুর্জোয়া কলোন শহরে 'রাইনিশ গেজেট' নামে সরকার 
বিরোধী একটি পা্রকা স্থাপন করেন প্রকাশ শুরু হয় ১৮৪২ সালের ১লা 
জানুয্ার থেকে)। মার্কস ও ব্লুনো বাউয়েরকে পান্রকাটর প্রধান লেখক হবার 
জন্যে আমল্মণ জানানো হয়। ১৮৪২ সালের অক্টোবরে মার্কস পান্রকাঁটির 
প্রধান পম্পাদক হয়ে বন থেকে কলোনে চলে আসেন। মাকসের সম্পাদনায় 
পান্রকাটির 'বপ্লবী-গণতাল্ত্িক প্রবণতা উত্তরোত্তর স্পম্ট হয়ে উঠতে থাকে 
এবং সরকার পান্রকাটির ওপর প্রথমে দুইদফা ও তিনদফা সেন্সর ব্যবস্থা চাপায় 
এবং পরে ১৮৪৩ সালের ১লা জানুয়ার পান্রকাঁটকে একেবারেই বন্ধ করার 
সদ্ধান্ত করে। এই সময় মার্কসকে কাগজের সম্পাদনায় ইস্তফা দিতে হয়, 
কস্তু ইস্তফা দিয়েও পাত্রকাটি রক্ষা পেল না, ১৮৪৩ সালের মার্চ মাসে সোঁট 
বন্ধ হয়ে গেল। 'রাইনিশ গেজেট" পান্রকায় মার্কসের প্রধান প্রধান লেখা 
[হসাবে নিচে ষেগীলর নাম দেওয়া হয়েছে [্রল্থপঞ্জী দুম্টব্য) (২) তা ছাড়াও 
মোসেল উপত্যকায় আঙুর চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে একাট প্রবন্ধের (৩) 
উল্লেখ এঙ্গেলস করেছেন। পান্রকায় কাজ করে মার্কস বুঝলেন অর্থশাস্তের 
সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পাঁরচয় নেই, তাই এ বিষয়ে 'তনি সাগ্রহে পড়াশুনা শুরু 
করলেন। 

১৮৪৩ সালে ক্লুয়েজনাখ শহরে মার্কস জেনি ফন ভেস্তফালেনকে বিবাহ 
করেন। জেনি তাঁর বাল্যবন্ধব, ছান্লাবচ্ছা থেকেই তাঁদের বাকদান হয়োছল। 
মাক্সের স্বী প্রুশিয়ার এক প্রাতক্রিয়াশশল আভজাত পারবারের মেয়ে। 
প্রুশিয়ার এক সর্বাধিক প্রাতিক্রিয়াশশল যুগে, ১৮৫০--১৮৫৮ সালে এর 
বড়ো ভাই প্রহশিয়ার স্বরাষ্ট্র সাচব 'ছিলেন। আরন্নোল্দ রুগের (১৮০২-- 


ঙ 


১৮৮০; বামপন্থী হেগেলবাদশ, ১৮২৫--১৮৩০ সালে কারারদদ্ধ : 
১৮৪৮ সালের পর স্বদেশ থেকে পলাতক; ১৮৬৬--১৮৭০ সালের পর 
(িসমাকপল্থা) সঙ্গে একে বিদেশ থেকে একটি র্যাঁডক্যাল পান্রকা বার করার 
জন্যে মার্স ১৮৪৩ সালের শরংকালে প্যারসে আসেন। 'জার্মান-ফরাসগ 
বার্ধকী' নামক এই পন্লিকাটির শুধু একটি সংখ্যাই বার হয়োছিল। জার্মানিতে 
গোপন প্রচারের অস্বীবধা এবং রুগের সঙ্গে মতান্তরের ফলে পান্রকাট বন্ধ 
হয়ে যায়। এই পন্তিকায় মার্কস যে সব প্রবন্ধ লিখোছলেন তাতে তখনই তিনি 
বেরিয়ে আসেন এমন এক বিপ্লবী রূপে যান 'বর্তমান সব কিছুর নির্মম 
সমালোচনা', বিশেষ করে 'অস্ঘের সমালোচনা" ঘোষণা করছেন (৪8) এবং 
আবেদন জানাচ্ছেন জনগণ ও প্রলেতারিয্মেতের কাছে। 

১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রেডারক এঙ্গেলস কয়েক দিনের জন্যে 
প্যারসে আসেন এবং তখন থেকে মার্কসের ঘানম্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। উভয়েই 
তাঁরা প্যারিসের তদানীন্তন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির (বিশেষ গুরত্বপূর্ণ হল 
প্রুধোঁর মতবাদ, ১৮৪৭ সালে মাস তাঁর "দর্শনের দারিদ্র্য গ্রল্থে সে মতের 
দৃঢ় ফয়সালা করোছিলেন) টগবগে জীবনে অত্যন্ত উদ্দীপ্ক অংশ নেন এবং 
পোট-বৃর্জোয়া সমাজতন্ত্র নানাঁবধ মতবাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে 
বিপ্লবী *প্রলেতারয় সমাজতল্ঘ অথবা কাঁমউনিজমের (মার্কসবাদের) তত্ব ও 
রণকৌশল গড়ে তোলেন। নিচের গ্রল্থপঞ্জীতে মার্কসের এই যুগের (১৮৪৪-- 
১৮৪৮) লেখাগ্ীল দন্টব্য। প্রুশীয় সরকারের দাবতে ১৮৪৫ সালে 
বিপজ্জনক বিপ্লবী বলে মার্কসকে প্যারিস থেকে বাঁহচ্কৃত করা হয়। মাস 
'ব্সেল্স-এ আসেন। ১৮৪৭ সালের বসন্তে 'তাঁন ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট 
লীগ" নামে একটি গণপ্ত প্রচার সমিতিতে যোগ দেন; লাঁগের "দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
(লন্ডন, ১৮৪৭ সালের নভেম্বর) তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং 
কংগ্রেস থেকে ভার পেয়ে তাঁরা সংপ্রাসদ্ধ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার 
রচনা করেন, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। প্রাতভাদশপ্ত 
স্পম্টতা ও উজ্জবলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববশীক্ষা, 
সমাজ জাবনের ক্ষেত্রের উপরও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সব থেকে 
সর্বাঙ্গীণ ও সুগভশর মতবাদ -_ দ্বান্্িক তত, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ব এবং নতুন, 
কামউনিস্ট সমাজের শ্রষ্টা গ্রলেতারয়েতের বিশ্ব এরীতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার 
তত্্। 


১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ায় (৫) মার্কস বেলাজয়ম 
থেকে নির্বাসিত হন। তিনি আবার প্যারিসে চলে এলেন এবং মার্চ বিপ্লবের 
পর (৬) ফিরে যানজার্মীনতে, কলোন শহরেই । এইখানে প্রকাঁশত হয় 'নতুন 
রাইনিশ গেজেট" পন্তরিকা, ১৮৪৮ সালের ১লা জন থেকে ১৮৪৯ সালের 
১৯শে মে পর্যন্ত; মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক । নতুন তত্র চমৎকার 
সমর্থন পাওয়া গেল ১৮৪৮--১৮৪৯ সালের বিপ্লবী ঘটনান্োতের গাঁততে, 
যেমন তা সমার্থত হয়েছে পরবতা কালে পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত 
প্রলেতারীয় ও গণতাল্লিক আন্দোলনের মধ্যে। প্রথমে বিজয়শ প্রাতীবপ্রব 
মার্কসকে আদালতে আঁভযুক্ত করে (১৮৪৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি 'তান 
নির্দোষ প্রমাঁণত হন) এবং পরে 'নির্বাঁসত করে জার্মানি থেকে (১৮৪৯ 
সালের ১৬ই মে)। মার্কস প্রথমে প্যারসে গেলেন, ১৮৪১৯ সালের ১৩ই 
জুনের শোভাযান্রার পর (৭) সেখান থেকেও পুনরায় 'নর্বাঁসত হয়ে লন্ডনে 
আসেন এবং সেখানেই বাঁক জীবন কাটান। 

মার্কসের নির্বাসিত জশবন অত্যন্ত কম্টে কাটে, মার্কস এঙ্গেলস পল্লাবল* 
(১৯১৩ সালে প্রকাঁশত) (৮) থেকে তা বিশেষ পারচ্কার করে ফুটে উঠেছে। 
অভাব অনটনে মার্স ও তাঁর পারবার একেবারে শ্বাসরৃদ্ধ হয়ে ওঠেন; 
এঙ্গেলসের 'নিরম্তর ও আত্মোৎসগর্শ অর্থ-সাহায্য না পেলে মাসের পক্ষে 
'পহজ' বইখানি শেষ করা তো দূরের কথা, অভাবের তাড়নায় নিশ্চিতই মারা 
পড়তেন। তাছাড়া, পোট-বৃর্জোয়া সমাজতন্ত্র, সাধারণভাবে অ-প্রলেতারায় 
সমাজতন্বের প্রাধান্যকারী মতবাদ ও ধারাগুলি মার্কসকে নিরম্তর কাঁঠন 
সংগ্রামে বাধ্য করেছে এবং মাঝে মাঝে আত ক্ষিপ্ত বন্য ব্যক্তিগত আক্ুমণও 
প্রাতহত করতে হয়েছে তাঁকে (475 ০9) (৯)। দেশান্তরী চক্রগুলি 
থেকে তফাৎ হয়ে মার্কস তাঁর একাধিক এতিহাসিক রচনায় (গ্রশ্থপঞ্জণ দ্রষ্টব্য) 
নিজের বস্তুবাদী তত্ব বিকশিত করে তোলেন, এবং প্রধানত অর্থশাস্মের চর্চায় 
আত্মীনয়োগ করেন। এই ববিজ্ঞানাটর ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর “অর্থশাস্দের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৫৯) এবং 'পঁজ' (প্রথম খন্ড, ১৮৬৭) রচনা করে 
বপ্রব-সাধন করেছেন (নিচে মার্কসের মতবাদ দ্রুন্টব্য)। 

পণ্চম দশকের শেষে ও ষ্ঠ দশকে গণতান্তিক আন্দোলনের 
পুনরুজ্জশবনের যুগ মার্কসকে আবার প্রত্যক্ষ কার্যকলাপের মধ্যে ডাক দেয়। 
১৮৬৪ সালে (২৮শে সেপ্টেম্বর) লশ্ডনে বিখ্যাত ' প্রথম আন্তর্জাতিকের, 
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'আন্তর্জাতিক শ্রামক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা হয়। মার্কস ছিলেন এই সামাতির 
প্রাণস্বরূপ, তার প্রথম 'আভভাষণ' (১০) এবং বহুবিধ প্রস্তাব, ঘোষণা ও 
ইশতেহার তাঁরই লেখা । বিভিন্ন দেশের শ্রামক আন্দোলনকে এঁক্যবদ্ধ করে, 
বাভন্ন ধরনের প্রাক-মার্কসীয় অ-প্রলেতারায় সমাজতল্লকে (মাধাসাঁন, প্রুধোঁ, 
বাকুনিন, ইংলশ্ডের উদারনশীতক ই্রেডে ইউনিয়নবাদ, জার্মানিতে 
লাসালপল্থীদের দক্ষিণ 'দকে দোদুল্যমানতা ইত্যাদি) সংযুক্ত কার্যকলাপের 
পথে চালনার চেস্টা করে এবং এই সব সম্প্রদায় ও গোম্ঠগৃলির মতবাদের 
সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে চালাতে মার্কস 'বাভন্ল দেশের শ্রামক শ্রেণীর প্রলেতারণীয় 
সংগ্রামের একটি একক রণকৌশল গড়ে তোলেন । যে প্যারস কাঁমিউনের অমন 
সৃগভশর, পাঁরচ্কার, চমৎকার, কার্ধকরণী, বিপ্লবী মূল্যায়ন মার্কস উপাস্থিত 
করেন ্রোন্সে গৃহযুদ্ধ ১৮৭১) তার পতন (১৮৭১) (১১) ও 
বাকুনিনপল্থীগণ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাঁতকের মধ্যে বিভেদ সাঁন্টর পর 
ইউরোপে সংগঠনাঁটির আস্তত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ল। আন্তর্জাঁতকের হেগ 
কংগ্রেসের (১৮৭২) পর মার্কস আন্তর্জাঁতকের সাধারণ পাঁরষদকে 'নিউ- 
ইয়র্কে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের এীতিহাসিক ভূমিকা 
শেষ হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশে শ্রামক আন্দোলনের অনেক বেশি 
বৃদ্ধির একটা যুগ--তার প্রসারবাদ্ধ এবং ভন্ন ভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের 'ভাত্ততে 
সমাজতা্তিক গণ শ্রীমক পার্ট সৃষ্টর একটা যুগের জন্যেই তা পথ 
ছেড়ে দেয়। 

আন্তজাতিকে কঠিন পাঁরশ্রম এবং তন্গত কাজের জন্যে কঠিনতর 
মেহনত করার ফলে মাসের স্বাস্থ্য চূড়ান্ত রূপে ভেঙে 'গিয়োছল। 
অর্থশাস্কে ঢেলে সাজা এবং “পঠজি' বইখানিকে সম্পূর্ণ করার কাজ 'তাঁন 
চালিয়ে যান, রাশ রাশ.নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন ও একাধিক ভাষা (যথা রুশ) 
আয়ত্ত করেন, কিন্তু ভগ্রস্বাস্ছ্যে 'পঠাজ”' বইখাঁন সম্পূর্ণ করা তাঁর হয়ে 
উঠল না। 

১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৮৮৩ সালের 
১৪ই মার্চ আরাম-কেদারায় বসে শান্তভাবে মাস তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। লশ্ডনের হাই গেট সমাধিক্ষেত্রে মার্কসকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে 
সমাধিস্থ করা হয়। মার্কসের সম্ভানদের মধ্যে কিছ: বাল্যাবস্থাতেই মারা যায় 
লন্ডনে, যখন চরম অভাবের মধ্যে পাঁরবারাঁট বাস করাছল। এলেওনোরা 
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আভেলিং, লাউরা লাফার্গ ও জোনি লগে __ মেয়েদের এই তিনজনের বিয়ে 
হয় ইংরেজ ও ফরাসী সমাজতন্মীদের সঙ্গে। শেষোক্ত জনের পুত ফরাসা 
সোশ্যালিস্ট পার্টর একজন সভ্য । 


নাকসের মতবাদ 


মার্কসের দাম্টভাঙ্গ ও িক্ষামালার নাম মাক্সবাদ। জার্মান চিরায়ত 
দর্শন, ইংরেজী চিরায়ত অর্থশাস্ এবং ফরাসী সমাজতল্ম তথা সাধারণভাবে 
ফরাসী বিপ্লবী মতবাদ __ মানবজাতর সবচেয়ে অগ্রসর তিনাট দেশে আবির্ভূত 
উানশ শতকের এই তিনটি প্রধান ভাবাদর্শগত প্রবাহের ধারাবাহক ও 


৬ উস পপ শান 


প্রাতভাধর পূর্ণতাসাধক হলেন মার্কস। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশের শ্রমিক 
আন্দোলনের তত্ত ও কর্মসূচী স্বরূপ আধুনিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্্ পাওয়া যায় মার্কসের যে মতামতের সমগ্রতা থেকে, তার অর্পর্ব 
সঙ্গাতি ও অখণ্ডতা তাঁর শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করে। এই সঙ্গতি ও অখণ্ডতার 
কারণে মার্কসবাদের প্রধান বস্তু, অর্থাৎ মাসের অর্থনৈতিক মতবাদের পাঁরব্যা- 


খ্যানের আগে মার্কসের বিশ্ববোধ বিষয়ে একাঁট সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ করা দরকার। 
দার্শানক বন্তুবাদ 


১৮৪৪--১৮৪৫ সালে যখন মার্কসের দৃষ্টভাঙ্গ রূপ নিচ্ছিল তখন 
থেকেই মার্কস বস্তুবাদী, বিশেষ করে ল. ফয়েরবাখের অনুগামী, এমনাঁক 
পরবতর্শ কালেও মার্কস মনে করতেন যে ফয়েরবাখের দুর্বল দিকগৃলির 
একমান্র কারণ এই যে তাঁর বস্ধুবাদ যথেষ্ট সুসঙ্গত ও সবাঙ্গীণ নয়। মার্কস 
মনে করতেন ফয়েরবাখের 'বিশ্ব-এীতিহাঁসক, 'যুগান্তকারী' গুরুত্ব ঠিক এই 
যে তান হেগেলের ভাববাদ দৃঢ়ভাবে পাঁরহার করে ঘোষণা করোছলেন 
বন্তুবাদের, ইীতপূর্বেই “অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে ফ্রান্সে যার সংগ্রাম 
বেধোছল শুধু প্রচলিত রাজনোতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ও 
ধর্মতত্তের সঙ্গে নয়... সর্বাবধ আঁধাবদ্যার (অর্থাৎ পচ্ছতধী দর্শনাঁচন্তার' 
বদলে 'মাতাল কঙ্পানুমান') সঙ্গেও (সাহাত্যক উত্তরাধকার' পনস্তকের 
পবিত্র পাঁরবার' দ্রম্টব্য)। মার্কস িখোঁছলেন, 'হেগেলের কাছে মনন প্রক্রিয়া 
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হল বাস্তবতার [িমিয়ারগস (অর্থাৎ শ্রষ্টা, নির্মাতা)। এই প্রাক্রিয়াকে তান 
আইডিয়া আখ্যা দিয়ে একটি স্বাধীন কর্তায় পর্যন্ত পাঁরণত করেছিলেন... 
উল্টো 'দকে, , আইীডিয়াল আমার কাছে মন্ষ্য মানসে পুরপ্ত ও সেখানে 
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রুপাস্তারত বাস্তব ছাড়া কিছু নয়' ('পাঁজ', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণের 
ভূমিকা)। মার্কসের এই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গীত রেখে এবং তারই 
ীববরণ প্রসঙ্গে ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস তাঁর 'আযান্ট-দযযরিং' গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য) লেখেন 


আলা লাজ ৭ পি পি শে পপ 


(বইখানির পান্ডুলীপ মার্কস পড়োছলেন): __ শবশ্বজগতের এঁক্য তার 
স্তায় নয়, তার বন্তুময়তায় ... দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও দুরুহ 


অগ্রগাঁত্র মধ্য থেকে তার প্রমাণ মিলবে... গতিই হল বস্তুর আস্তিত্বের রূপ । 
গাঁতীবহীন বন্ধু অথবা বন্ধু 'বচ্ছন্ন গাঁত কোথাও কখনো ছিল না, থাকতেও 
পারে না... যাঁদ প্রশ্ন করা যায়... ভাবনা ও চেতনা কী জানিস, কোথা থেকেই 


ক ৯৯ ৯৯০, 


বা তারা এল, , তাহলে, আমুরা দেখতে পাব যে মানুষের মাস্তিৎ্ক থেকে তাদের 
সূষ্টি আর খোদ মানুষেরও সমষ্টি প্রকৃতি জগত থেকে, একটা 'নার্দ্ট 


এআর সিটির নিস 


তক পানেশের যো এবং তার সঙ্গ সঙ্গেই সে বিকাশ এ থেকে 


স্বতঃই বোঝা বায় যে মনুব্য-মাস্গুম্কের সৃষ্টি চূড়ান্ত বিবেচনায় প্রকৃতিরই 
সুষ্টি হওয়া সাষ্টি হওয়ায় তা অবশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পক্গদালর বিরোধণী _নয়, বরং 


আর স৮০০০০০৬ স্ার সিনা না সপ্ত পর সন ০০০৯৭৯-০ পপ 


তদনদুসারণী। 'হেগেল ছিলেন ভাববাদী, অর্থাৎ শী. অর্থাৎ তাঁর কাছে মানসিক ভাবনা 
বাস্তব বস্তু বাস্তব বস্তু ও ও প্রক্রিয়ার নয ন্যনাধিক বিমূর্ত প্রাতীবিম্ব (4৮৮1৫৩% প্রাতিফলন, 
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মাঝে মাঝে এঙ্গেলস 'ছাপ'ও ছিলখেছেন) নয়, __ পক্ষান্তরে তাঁর মতে 'বশ্বজগত 


টি পপ পপি পপ পপি পন, পর 








পা ১৪ এস 


আবিভ্াবের পূর্ব থেকেই কোথায় যেন বর্তমান কোনো এক আইীডিয়ার 
প্রাতচ্ছাবই হল বস্তু ও তার 'বকাশ।' 'যদভগ ফয়েরবাখ' গ্রল্থে একঙ্গেলস 
লিখেছেন (বইখানিতে এঙ্গেলস ফয়েরবাখের দর্শন সম্পর্কে তাঁর ও মার্কসের 
দৃম্টিভাঙ্গ হাঁজর করেছেন; হেগেল, ফয়েরবাখ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী 
ধারণার বিষয়ে ১৮৪৪--১৮৪৫ সালে তিনি ও মার্কস যা লিখোছলেন, 
তার পুরনো পাশ্ডীলাঁপাট আবার সযত্নে পড়ে দেখার পর তান 
এ বইটি ছাপতে 1দয়োছিলেন): __ “সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত 
সাম্প্রাতক দর্শনটিস্তার বিরাট বনিয়াদী প্রশ্ন হল সত্তার সঙ্গে ভাবনার, প্রকাতির 
সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক 'বষয়ক. প্রশ্ন... কোনটা কার আগে: আতর আগে 


৮ দুলু নি 


শপ পা সাপ 





৯১৯ 


প্রকৃতির আগেই আত্মার আস্তত্ব ঘোষণা করেছেন এবং সেই কারণে শেষ পর্যস্ত 
কোনো না কোনো ভাবে বিশ্ব সুষ্টর প্রকল্প মেনেছেন... তাঁরা হলেন ভাববাদণ 
শিবির। যাঁরা প্রকাতিকেই-আদি প্রেরণা বলে ধরেছেন তাঁরা হলেন 'বাভিন্ন 
গোম্ঠীর |।' এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে দোশশীনক) ভাববাদ ও 
বস্তুবাদ কথাটির ব্যবহার শুধু বিভ্রান্তিরই সৃম্টি করবে। সর্বদাই কোনো না 
কোনো রূপে ধর্মের সঙ্গে সংক্পন্ট ভাববাদকেই ষে শুধু মার্কস চড়ান্তর্পে 
বর্জন করেছেন তাই নয়, আমাদের সময়ে যা বিশেষ প্রাসাদ্ধ লাভ করেছে 
হিউম ও কান্টের সেই সব দৃন্টিভাঙ্গ, অজ্ঞেয়বাদ, সমালোচনাবাদ, বিভিন্ন 
ধরনের পাঁজটাভিস্ট মতবাদকেও তিনি নাকচ করেছেন। এই ধরনের দর্শনকে 
তিনি মনে করতেন ভাববাদের কাছে প্রীতন্লিয়াশীল' নাতিস্বীকার, কিংবা 
বড়োজোর 'বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার 
এক লাঁজ্জত ধরন মান্র' (১২)। এই প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের পৃবো্ত 
রচনাবলশ ছাড়াও ১৮৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা 
মার্সের একাঁট চিঠি দ্ুষ্টব্য। তাতে স্মাবাঁদত প্রকীতিবিজ্ঞানী টমাস 
হাকসাঁলর সচরাচরের চেয়ে 'বোঁশ বস্তুবাদঈ' ডীক্তর, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমরা 
সত্যই পর্যবেক্ষণ করাছ ও চিন্তা করাছ ততক্ষণ বস্তুবাদের মাঁট থেকে কদাচ 
সরে যাওয়া আমাদের সম্ভব নয়, তাঁর এই স্বাকাতির উল্লেখ করেও 'তাঁন 
অজ্দ্রেয়বাদ, হিউমবাদের জন্যে 'ফাঁক' রেখে গেছেন বলে মার্কস তাঁকে ভর্খসনা 
করেছেন। আবাঁশ্যকতার (19551) সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক বিষয়ে 
মার্কসের দৃ্টভাঙ্গ বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য : “'আবাঁশ্যকতার উপলান্ধ না 
থাকলেই তা অন্ধ। আবাশ্যকতার উপলান্ধই হল স্বাধীনতা" (এঙ্গেলস, 'আযাশ্টি- 
দ্যারং)। এর অর্থ হল প্রকতির বাস্তব 'নিয়মবদ্ধতা এবং স্বাধীনতায় 
আবাঁশ্যকতারই দ্বান্দিক রূপান্তর স্বীকার করা (ঠিক যেভাবে অজ্ঞাত কিন্তু 
জ্ঞেয় 'আসল বস্তু (0)109-10-1591ি পাঁরবার্তিত হয় “আমাদের বম্তুতে' 
(021779-6০7-85), বস্তুর মর্মসার' পাঁরবার্তত হয় “ঘটনায়”)। “সেকেলে' বন্তুবাদ 
তথা ফয়েরবাখের বস্তুবাদের (এবং আরো বিশেষ করে ব্যখনার, ফগৃত ও 
মোলেশং-এর 'অর্বাচীন' বস্তুবাদের) মৌলিক ন্ট মার্কস ও একঙ্গেলসের মতে 
এই: (১) এই বস্তুবাদ 'প্রধানত যাল্নিক', রসায়ন ও জীবাবিজ্ঞানের সাম্প্রীতিক 
আবিচ্কারের (পদার্থের বৈদন্যাতক তত্বের কথাটাও আজকের 'দিনে যোগ 
করা দরকার) 'হসাব নেয় নি: (২) সেকেলে বস্তুবাদ অনোতিহাঁসক ও অ- 


১৯ 


দ্বান্বিক (দ্বান্বিকতা বিরোধী এই অর্থে আধাবদ্যামলক), বিকাশের 
দৃণ্টিকোণকে সুসংগত ও সর্বাঙ্গীণ ভাবে অনুসরণ করে নি; (৩) এতে 
“মানব-সারসত্তাকে' 'সর্বপ্রকার' (বশেষ 'নার্দস্ট-এীতহাসিক) “সামাঁজক 
সম্পকেরি সমাহার' হিসাবে না দেখে দেখা হয়েছে বমূর্তভাবে, 

এতে শুধু বিশ্বের ব্যাখ্যাই করা হয়েছে' যেখানে প্রশ্ন হল এ বিশ্বকে "পরিবর্তন 
করা', অর্থাৎ শবপ্লবী ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের' গুরুত্ব এ বন্তুবাদ বোঝে নি। 


দ্বান্ছিক তত 


বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ, সবচেয়ে বিষয়সমূদ্ধ এবং সবচেয়ে সুগভীর _ 
মতবাদ 'হৃসাবে হেগেলায় দ্বান্দিক তত্বুকে মার্কস ও এঙ্গেলস চিরায়ত জার্মান 
দর্শনের শ্রেষ্ঠ কণীর্তি করতেন। বিকাশের, বিবর্তনের অন্য সমস্ত 
নীতি-সূত্রকে তাঁরা গণ্য করতেন একপেশে ও 'বিষয়-দৈন্যসূচক, তাতে 
প্রকীতিজগতের ও সমাজের সতাকার বিকাশধারার 'বকীতি ও অঙ্গহানি ঘটানো 
হয় (এ বিকাশ প্রায়শই উল্লম্ফন, বপর্যয় ও বিপ্লবের মধ্যে দয়ে ঘটে)। 
'বলা চলে প্রায় একমান্র মার্কস এবং আমিই সচেতন দ্বান্দিক তত্বকে উদ্ধার 
করতে' (ভাববাদ তথা হেগেলবাদের ধৰংসস্তূপ থেকে) এবং প্রকীতিজগতের 
বস্তুবাদী 'বোধের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করোছ।" 'দ্বান্বিক তত্বের 
সমর্থনক্ষেন্র হল প্রকাতি, ত, এবং ঠিক আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকেই দেখা 
যাচ্ছে যে এ সমর্থন অসাধারণ সমদ্ধ' (এ কথা লেখা হয়োছিল রোডিয়ম, 
ইলেকট্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভীতি আঁবিচ্কারের আগেই!), 'যার 
মধ্যে দন দিন সাণ্ঠত হয়ে উঠছে রাশ রাশ মালমসলা ও তা প্রমাঁণত করছে 
যে চূড়ান্ত বিচারে প্রকাতির ব্যাপার স্যাপার. আঁধাবদ্যামূলক নয় -- 
দ্বন্বম্লক । (১৩) 

এঙ্গেলস [িখেছেন, “আগে থেকে তোর, পারসমাপ্ত কতকগ্াল বস্তু দিয়ে 
এ বিশ্ব গড়া নয়, এ বিশ্ব হল প্রান্য়াসমহের সারমাগ্রকতা, যেখানে দুশ)ত 
অপাঁরবর্তমান বন্তু তথা আমাদের মাস্তষ্কে তাদের মানসপ্রাত্ছাব, ধ্যান-ধারণা 
চলেছে এক আঁবরাম পরিবর্তন-প্রোতের মধ্য দিয়ে, কখনো উত্তুত হচ্ছে, কখনো 
বিলয় পাচ্ছে, _ এই মহান বানিয়াদী কথাটি হেগেলের সময় থেকে সর্বজনীন 
চেতনার সঙ্গে এতখানিমশে গেছে যে সাধারণ আকারে এ উীক্তর প্রাতবাদ_ 
কেউ প্রায়ই করে না। কিন্তু এই বায় নই বানিয়াদশী ভাবনাটিকে মুখে স্বীকার করা এব 











কথা, আর প্রাতটি আলাদা ঘটনায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেকটি নার্দস্ট ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োগ, সে হল অন্য কথা।' 'দ্বল্বমূলক দর্শনের কাছে চিরকালের জন্যে 
শ্থিরনার্দন্ট, পরম, পান বলে ছুই নেই। সব কিছুরই ওপরেই, সব কিছুর 
ভেতরেই অনিবার্য পতনের সিলমোহর তা দেখে এবং উদ্ভব ও 'বিলয়ের এক 
আবাচ্ছন্ন প্রন্লিয়া ছাড়া, নিম্লতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে অন্তহীন উদ্বর্তন 
ছাড়া কিছুই এর কাছে টেকে না। দ্বন্বমূলক দর্শন ব্যাপারটাই হল চিন্তাশীল 
মনের ওপর এই প্রক্রিয়ারই প্রাতিচ্ছাব মান্ন।' এই ভাবে মার্কসের মত অনুসারে 
দ্বন্বতত্ব হল 'বাঁহজগৎ ও মানবাঁচন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গাঁতর সাধারণ নিয়ম 
সংক্রান্ত বিজ্ঞান, (১৪)। 

হেগেলীয় দর্শনের এই বিপ্লবী 'দিকটাকে মাকস গ্রহণ করেন ও তাকে 
ণবকশিত করে তোলেন। “অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের উধের্য অর্বাস্থত কোনো দর্শনের 
প্রয়োজন নেই' দ্বন্ঘমূলক বস্তুবাদের। পূর্বতন দর্শন থেকে রইল শুধু “চন্তা 
এবং তার নিয়মকানুনের বিজ্ঞান __ সাধারণ (6০81) যুক্তিবিদ্যা ও দ্বান্দিক 
তত্' (১৫)। সেই সঙ্গে হেগেলের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে মার্কস যেভাবে দ্বান্দিক 
তত্বকে বুঝেছিলেন তাতে সেই দ্বান্দিক তত্তের মধ্যে পড়ে যাকে আজকাল 
বলা হয় জ্ঞানের তত্ব, এপিস্টেমলজি; এই বিদ্যার বিষয়বন্তুকেও দেখতে হবে 
এীতিহাঁসক ভাবে, এবং জ্ঞানের উত্তব ও বিকাশ, অনজ্ঞান থেকে জ্ঞানে 
উতক্লাম্তর পর্যালোচনা ও সাধারণীকরণ করতে হবে। 

1বকাশের ধারণা, 'ববর্তনের ধারণা বর্তমানে প্রায় সমগ্র সামাজিক চেতনার 
মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করেছে অন্য পথে, হেগেলীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে 
নয়। তবু হেগেলকে 'ভীন্ত করে মার্কস ও এঙ্গেলস যেভাবে তার সত্র দিয়েছেন 
সে আকারে এটা বিবর্তনের প্রচালত ধ্যান-ধারণার চেয়ে অনেক বোৌশ সর্বাঙ্গীণ 
ও অনেক বোঁশ সারগর্ভ। আঁতন্রান্ত স্তরের পুনরাবর্তনের মতো বিকাশ, কিন্তু 
পুনরাবর্তন অন্য একটা উচ্চতর [ভীত্ততে (নোতর নেতশীকরণ), সরল সরল 
রেখায় বিকাশ নয়, বলা যেতে পারে সা্পলবৃত্ত বা স্পাইর্যাল আকারে 
বিকাশ; __ উল্লম্ষন, বিপর্যয়, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিকাশ; -- 'ক্ামকতায় 
ছেদ'; পারমাণ থেকে গুণে উত্তরণ, _- একাঁটি বস্তুর ওপর, অথবা নিিন্ট 
ঘটনার পাঁরসীমার মধ্যে কংবা একাঁট সমাজের অভ্যন্তরে সান্রয় বাভন্ন শক্ত 
ও প্রবণতার বিরোধ থেকে, সংঘাত থেকে পাওয়া বিকাশের আভান্তরীণ 
তাড়না; _ প্রত্যেকটি ঘটনার সবকটি দিকের পরস্পর দনিভ'রতা এবং স্নাবিড় 
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অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক (সেই সঙ্গে আবার ইতিহাস কর্তৃক অনবরত নতুন নতুন 
দিকের উদ্ঘাটন), এমন সম্পর্ক যা থেকে গাঁতর একক নিয়মানৃগ বিশ্বপ্রক্রিয়ার 
উদ্ভব -- বিকাশের আরো সারগর্ভ: সেচরাচরের তুলনায়) মতবাদ স্বরূপ 
দ্বান্দিক তত্বের এই হল কয়েকটি 1দিক। (১৮৬৮ সালের ৮ই জানুয়ার 
এঙ্গেলসকে লেখা মাসের পন্ন তুলনীয়, এই পন্রে মার্কস বিদ্রুপ করেছিলেন 
স্তাইনের 'কেঠো ট্রিকটামকে', বস্তুবাদী দ্বান্দিক তত্র সঙ্গে যা গ্লয়ে ফেলা 
হাস্যকর ।) 
ইতিহাসের বঙ্ুবাদশ ধারণা 

সেকেলে বস্তুবাদের অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা ও একদেশদার্শতা উপলান্ধি 
করায় মার্কস নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে, 'সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে ... বঙ্ছুবাদশী 
ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রাতিষ্ঠা করা এবং এই 'ভীত্তর উপর এই বিজ্ঞানের পুনগঠিন 
করা আবশ্যক' (১৬)। বস্কুবাদ যে হেতু সত্তা দিয়ে চেতনার ব্যাখ্যা করে, 
বিপরাীতটা নয়, সেই হেতু মানুষের সামাজিক জীবনে বস্তুবাদের প্রয়োগ করলে 
সামাজিক সন্তা দিয়ে সামাজিক চেতনার ব্যাখ্যা দাঁব করবে বস্তুবাদ। মার্কস 
লিখেছেন ('পাঁজ', প্রথম খন্ড), “যন্নাবিদ্যা (টেকনলাঁজ) উদ্ঘাঁটত করছে 
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সান্রুয় সম্পর্ক তার জীবনের প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রীক্রয়া 
এবং সেই সঙ্গে মানুষের সামাঁজক পারাস্থাীত এবং তা থেকে উদ্ভূত মানীসক 
ধ্যান-ধারণা (১৭)।' মানব সমাজ ও মানব ইতিহাসের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারত 
বস্তুবাদের মূলনীতির সামাগ্রক সূত্র মার্স তাঁর 'অর্থশাস্ত্ের সমালোচনা 
প্রসঙ্গে' পুস্তকের ভূমিকায় এই ভাবে 'দয়েছেন : 

“নজেদের জাবনের সামাঁজক উৎপাদনে মানুষ এমন কতকগীল 


সুনার্দন্ট অপরিহার্য সম্পর্কের মধ্যে _ উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে _- প্রবেশ 


করে, যা তাদের ইচ্ছা-আনচ্ছা ্নরপেক্ষ, যা ₹, যা বৈষাঁয়ক _উৎপাদন-শক্তর 
বিকাশের নাঁদন্টি স্তরাটির পক্ষেই উপযোগা?। 


“এই সব উৎপাদন-সম্পকেরি সমান্টি থেকেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনোতিক 


কাঠামো, বাস্তব বাঁনয়াদ এই বাস্তব বানয়াদের ওপরেই খাড়া হয় আইনবিষয়ক 
ও রাজনোতিক উপাঁরকাঠামো এবং তারই উপযোগা হয়ে দেখা দেয় সামাজিক 


চৈতন্যের 'নার্দন্ট রূপগুুল। বৈষায়ক জীবনের উৎপাদন-পদ্ধাত থেকেই 
নাঁদ্্ট হয় সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনোতিক ও মননাবষয়ক জীবনধারা । 
মানুষের চৈতন্য থেকে তার সন্তা নিধধারত হচ্ছে না, বরং মানুষের সামাজিক 
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সস্তা থেকেই নির্ধারিত হচ্ছে তাদের চৈতন্য ।বকাশের এক একটা 1বশেষ স্তরে 
টি উৎপাদন, পা সঙ্গে বিরোধ বাধে সমাজের বৈষাঁয়ক উৎপাদন 
যে সস মধ্যে এই সব উৎপাদন-শাক্ত এতাবং বিকশিত হচ্ছিল 
[রোধ ঘটে তারই সঙ্গে। উৎপাদন-শাঁক্তর বকাশের একটা রূপ থেকে 
তা পাঁরণত হয় তার শ্‌ঙ্খলে। তৃখন আরম্ভ হয় সামাঁজক বিপ্লবের যুগ। 
অর্থনৌতক বাঁনয়াদের পাঁরকর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বপুল উপাঁরকাঠামোর 
সবখানিও ন্যনাধিক আঁচরাৎ রূপাস্তারত হয়ে থাকে । এই রকমের রূপাপ্তরের 
পর্যালোচনা করতে হলে আইনাবষয়ক, রাজনোতক, ধমশঁয়, সৌন্দর্য তর্তীবষয়ক 
বা দার্শানক, অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে, যে সকল মতাদর্শগত মাধ্যমের মধ্যে 
য়ে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ও সংগ্রাম করে তার 
নিম্পাত্ত করার জন্য, -- এগুলির সঙ্গে অবশ্যই তফাৎ করে দেখতে হবে 
সমাজের অর্থনোৌতিক অবস্থার বৈষাঁয়ক রূপান্তরের কথাটা, প্রাকীতিক "বজ্ঞানের 
মতোই নির্ভীলভাবে এ র্‌পান্তরকে নির্ধারণ করা সম্ভব। 

শনজের সম্পর্কে যার যা ধারণা, তার ওপরেই যেমন আমরা একটি মান্য 
সম্পর্কে আমাদের মতামত স্থির কাঁর না, তেমান পাঁরবঙ্তনের এইরুপ একটা 
যুগকেও তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করা চলে না। 'এই চেতনাটাকেই 
বরং ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষাঁয়ক জীবনের বিরোধগ্যাল দিয়ে, সামাজিক 
উৎপাদন-শাক্তর সঙ্গে উৎপাদন-সম্পকের তদানণভ্তন সংঘর্ষ দিয়ে... 
“মোটামুটিভাবে এশীয়, পৌরাণক, সামন্ততান্দিক ও আধ্নক বুর্জোয়া 
উৎপাদন-পদ্ধাতকে অর্থনোতিক সামাঁজক ব্যবস্থার ধারাবাহক পর্যায় হসাবে 
ধরা চলে।' (তুলনীয়, ১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে এঙ্গেলসের কাছে 
লেখা চিঠিতে মার্কসের সধাক্ষপ্ত সংজ্ঞা: “শ্রমের সংগঠন 'নর্ধারত হচ্ছে 
উৎপাদনের উপায় দিয়ে _ আমাদের এই তত্র ।) 

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আঁবভ্কার, কিংবা বলা ভালো, সামাজিক 
ঘটনার ক্ষেত্রে বস্তুবাদের সুসঙ্গত প্রসারের ফলে পূর্বতন এীতিহাসিক তত্বাদির 
দুটি প্রধান ভরাট দূরীভূত হল। প্রথমত, এই সব তত্বে বড়োজোর মানুষের 
এীতিহাঁসক ক্লিয়াকলাপের পেছনে ভাবাদর্শগত কা প্রেরণা আছে কেবল তারই 
ণবচার করা হত, কিন্তু সে প্রেরণা কোথা থেকে সৃষ্টি হল তার অনুসন্ধান 
করা হত না, সামাঁজক সম্পর্কের ব্যবস্থার 'বকাশে যে বাস্তব 'নয়মবদ্ধতা 
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রয়েছে তা বোঝা হত না, এবং বৈষাঁয়ক উৎপাদনের বিকাশ মান্রাব মধ্ো 
এঁ সব সম্পকের মূল খুজে দেখা হত না; দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার তত্ব ব্যাপক 
জনগণের 'শ্রয়াকলাপেরই স্থান ছিল না, সেক্ষেত্রে প্রাকীতক বিজ্ঞানসুলভ 
যাথাথ্র সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সাযাঁজক অবস্থা ও তার পরিব৬ন সম্পকে 
অধায়ন সর্বপ্রথম এতিহাঁসিক বস্তুবাদই সন্তব করে তুলল । প্রাক-মার্কসবাদ* 
'সমার্জবিজ্ঞান' ও ইতিহাস-বদ্যায় সর্বোত্তম ক্ষেত্রে কিছু এলোমেলোভাবে 
নির্বাচিত কাঁচামাল তথ্যের সণয় দেওয়া হত এবং এাতহাসিক প্রান্রয়ার 
বাচ্ছন্ন কয়েকাঁট দিকের বর্ণনা থাকত। মাক্সবাদ পরস্পর-বিরোধী সমস্ত 
প্রবণতার 'মশ্র সমান্টকে বিচার করল, সেগ্ালকে সমাজের 'বাঁভন্ন শ্রেণীর 
জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের পাঁরাক্থীভিতে এনে দাঁড় করাল, 'ব1ভন্ন সব শনয়ন্তা' 
ধারণার নির্বাচন অথবা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আত্মমূখীনতা ও যথেচ্ছপনাকে বর্জন 
করল, উদ্ঘাটন করে দিল যে 'বনা ব্যাতিন্রমে সমস্ত ধারণা ও সমস্ত 'বাভন্ন 
প্রবণতার মূল রয়েছে বৈষায়ক উৎপাদন-শীক্তগুীলর পাঁরাস্থাতির মধ্যে, - 
এবং এইভাবে সামাঁজক অর্থনোৌতিক ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও 'বিলয় প্রাক্রিয়ার 
সামাগ্রক ও সর্বাঙ্গীণ অধ্যয়নের পথ দেখাল। লোকেরা নিজেরাই নিজেদের 
ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু লোকেদের, বিশেষ করে ব্যাপক জনগণের প্রেরণা 
স্থর হয় সে, কোথা থেকে সান্ট হয় পরস্পর-ীবিরোধী ধারণা ও প্রচেষ্টার 
সংঘাত, মানব সমাজের সমগ্র জনসাধারণের এইরূপ সমস্ত সংঘাতের মোট 
যোগফলটা কী, মানুষের সবাঁকছ্‌ এতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের যা 'ভীত্ত, সেই 
বৈষায়ক জীবনের উৎপাদনের বাস্তব পাঁরাস্থীতগুীল কী, এই সব পারাস্থীতর 
ণবকাশের নিয়ম কীর্প, এই সবের দিকে মার্কস মনোযোগ দেন এবং তার 
সবাঁকছু বৌচত্রয ও বরোধ সত্বেও একাঁট একক নিয়মানুগ প্রান্রয়া হিসাবে 
ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের পথ দেখান। 


শ্রেণী-সংগ্রাম 


এ কথাগুলি স্াবাদত যে একটা নার্দন্ট সমাজের কিছু লোকের 
প্রচেম্টার সঙ্গে অন্য কিছু লোকের প্রচেষ্টার সংঘাত বাধে, সামাজিক জীবন 
1বরোধে ভরা, ইতিহাসে দেখা যায় শুধু জাতিতে জাতিতে ও সমাজে সমাজে 
সংগ্রাম নয়, জাতির অভ্যন্তরে, সমাজের অভ্যন্তরেও সংঘাত লাগে এবং উপরস্তু 
পালা করে দেখা দেয় বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়া, শান্ত ও সমর, অচলাবস্থা ও দ্রুত 


রর ১৭ 


প্রগাত অথবা অবক্ষয়ের পর্ব। এই আপাতদশ্যমান বিশৃঙ্খলা ও গোলকধাঁধার 
মধ্যে নিয়মবদ্ধতা আবিজ্কার করার চাবকাঠি এনে দিয়েছে মার্কসবাদ। সে 
চাঁবকাঠি হল শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ব । কোনো একাঁটি সমাজ বা সমাজসমাম্টর 
সকল সভ্যের প্রচেষ্টা-প্রবণতার সমাম্ট পর্যালোচনা করলেই তবে এই সব 
প্রচেষ্টা-প্রবণতার ফলাফল সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্ধারণে পেশছনো সম্ভব । 
আবার প্রত্যেক সমাজ যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের অবস্থা ও জাবন- 
পরিস্থিতির পার্থক্যের মধ্যেই নাহত রয়েছে এই সব বিরোধী প্রচেম্টার মূল। 
“কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্কস লিখেছেন, "আগেকার সকল সমাজের ইতিহাসই 
হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, (ঞঙ্গেলস পরে যোগ করেছেন, আঁদম 
গোচ্ঠীগৃলির ইতিহাস এর মধ্যে পড়ে না।) "স্বাধীন ও দাস, প্যাট্রীসয়ান 
ও 'প্লবয়ান, জামদার ও ভূমিদাস, গিল্‌ড-কর্তা ও কাঁরগর, এক কথায় 
একাদকে 'নিপঁড়ক এবং অন্যাদকে নিপশীড়তের মধ্যে বিরোধ লেগে থেকেছে 
চিরকাল, কখনো প্রকাশ্যে কখনো আড়ালে সংগ্রাম চলেছে আঁবরাম, এবং সে 
সংগ্রাম প্রাতিবারে শেষ হয়েছে হয় গোটা সমাজসৌধের বিপ্লবী পুনগ্ঠনে, 
নয়ত সংগ্রামী শ্রেণীগ্ীলর সমবেত ধহংসে... সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপ 
থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম হল তার মধ্যে শ্রেণী- 
বোরতার অবসান হয় 'নি। পুরনো শ্রেণী, পুরনো নিপীড়ন পারাস্থাতি, 
সংগ্রামের পুরনো ধরনের বদলে এ সমাজে সৃন্টি হয়েছে নতুন নতুন 
শ্রেণী, নিপীড়নের নতুন পাঁরাস্থিতি, সংগ্রামের নতুন ধরন। আমাদের 
যুগ, বুর্জোয়া এই যুগের কিস্তু এই একটি বৌশিষ্ট্য আছে যে, শ্রেণী-বৌরিতাকে 
তা এখন অনেক সরল করে দিয়েছে : ব্লুমেই বোশি করে সমাজ দা বৃহৎ শত্রু 
[শাবরে, পরস্পরের সম্মুখীন দুটি বৃহৎ শ্রেণী _ বুর্জোয়া ও প্রলেতারয়েতে 
বিভক্ত হচ্ছে।' মহান ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস 
একাধিক দেশে আত পারিজ্কারভাবে উদ্ঘাঁটিত করে 'দয়েছে ঘটনাম্তরোতের 
এই আসল অন্তবস্তুঁটি __ শ্রেণী-সংগ্রাম। ফ্রান্সে রাজতনল্ন পুনঃপ্রাতজ্ঠার 
পর্বে (১৮) একাধক এীতহাসিক (তিয়োরি, জো, 'মনিয়ে, তিয়ের) দেখা 
দেন যাঁরা ঘটনাবলনীর সাধারণীকরণ করতে গিয়ে না মেনে পারেন 'নি যে, গোটা 
ফরাসী ইতিহাস বোঝার চাঁবকাঠি হল শ্রেণী-সংগ্রাম। এবং সাম্প্রতিক যৃগে, 
বুর্জোয়াদের পারপূর্ণ জয়লাভ, প্রাতীনাধমূলক প্রাতজ্ঠান (সারজনীন যাঁদ 
বা না হয় তাহলেও) ব্যাপক ভোটাধকার, বহুল প্রচারিত সুলভ দৈনিক 


১৮ 


সংবাদপত্র ইত্যাঁদর এই যুগে, শাক্তশালী ও ক্রমব্যাপক শ্রামক সামাত ও 
মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতির এই যুগে আরো স্পম্ট করে (যাঁদও প্রায়ই একপেশে 
'শাম্তপূর্ণ ও পনয়মতান্ত্িক' রূপের মধ্যে দিয়ে) দোঁখয়ে দিয়েছে যে, 
শ্রেণী-সংগ্রামই হল ঘটনাধারার ইঞ্জন। প্রত্যেকাট শ্রেণীর বিকাশের সর্ত 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর পারাস্ছিতির বিষয়ানিষ্ঠ 
বিশ্লেষণের কী দাবি মার্কস সমাজবিজ্ঞানের কাছে করেছেন, তা বোঝা যাবে 
“কমিউনিস্ট ইশতেহারের' এই অনচ্ছেদাটি থেকে: 'যে সব শ্রেণী আজ 
বুর্জোয়াদের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সত্যকার বিপ্লবী শ্রেণী হল একমান্র 
প্রলেতাঁরয়েত। বৃহদাকার শিজ্প-কারখানার বকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 
সকল শ্রেণীর পতন ও গিবলোপ ঘটে; প্রলেতারয়েতই তার স্বকীয় সৃষ্টি। 
মধ্য-শ্রেণীগ্ীল: ক্ষুদে শজ্পপাতি, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, হস্তাশল্পী, কৃষক -- 
বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এরা সকলেই লড়াই করে মধ্যাবন্ত সম্প্রদায় 'হসাবে 
আপন আস্তত্বকে ধবংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে । সুতরাং তারা বিপ্লবী 
নয়, রক্ষণশশীল। এমনাঁক আরো বোঁশ, তারা প্রাতিক্রিয়াশীল : ইতিহাসের 
চাকাকে তারা পিছন দিকে ঠেলতে চায়। যাঁদ তারা বিপ্লবী হয়ে ওঠে, তবে তা 
হয় সেই পাঁরমাণে যে পাঁরমাণে তাদের প্রলেতারয়েত শ্রেণীভুক্ত আসন্ন 
হয়ে উঠেছে, যে পাঁরমাণে তারা লড়ছে তাদের বর্তমান স্বার্থরক্ষার জন্যে 
নয়, ভাঁবষ্যং স্বার্থরক্ষার জন্যে: যে পাঁরমাণে নিজেদের দৃষ্টিভাঙ্গ তারা 
পাঁরত্যাগ করে গ্রহণ করছে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভাঙ্গ । একাধক এীতহাসিক 
রচনায় [গ্রন্থপঞ্জশ দুষ্টব্য) মার্স বস্তুবাদী ইতিহাস-বিদ্যার চমৎকার ও 
সৃগভনর নিদর্শন রেখে গেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর 
এবং কখনো কখনো শ্রেণীর বাভন্ন স্তর ও গোম্ঠীর অবস্থান "বিশ্লেষণ 
করেছেন ও চোখে আঙুল দিয়ে দোখয়েছেন কেন এবং কা করে প্রত্যেকটা 
শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনোতিক সংগ্রাম'(১৯)। উপরে উদ্ধৃত অন-চ্ছেদ 
থেকে দেখা যাবে একটা শ্রেণী থেকে আর একটা শ্রেণীতে, অতীত থেকে 
ভাঁবষ্যতে উৎক্রান্ত স্তর ও সমাজ সম্পকের ক জাঁটল জাল মার্কস 
শবঙ্লেষণ করেছেন এীতহাসিক 'বকাশের সমস্ত ফলাফলের (55581597)0) 
হিসাব নেবার জন্যে । 

মার্কসীয় তত্বের সবচেয়ে সুগভনর পূর্ণাঙ্গ এবং বিশদ প্রমাণ তথা প্রয়োগ 
হল তাঁর অর্থনোৌতিক মতবাদ । 


৯১৯ 


নার্সের অর্থনোতিক মতবাদ 


'পীঁজ' বইখানির ভূমিকায় মার্কস লিখেছেন, 'আধুনিক সমাজের, অর্থাৎ 
পঃজবাদশ বুর্জোয়া সমাজের 'গাতিধারার অর্থনোঙক নিয়ম উদ্ঘাটন করাই 
এ রচনার শেষ লক্ষ/'। এতহাসিকভাবে 'নার্দ্ট একাঁট বশেষ সমাজের 
উৎপাদন-সম্পকেরি উদ্তব, বিকাশ ও পতনের অনুসন্ধান -_ এই হল মারকসের 
অর্থনো তক মওখাদের বিষয়বস্তু । প:জবাদী সমাজে পণ্য উৎপাদনেরই প্রাধান্য । 
মার্কসের (বশ্লেষণ তাই শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দয়ে। 


মূল্য 


পণ্য হল প্রথমত এমন একাঁট বস্তু যা য়ে মানুষের কোনো একটা চাহিদা 
মেটে; দ্বিতীয়ত, এ হল এমন একটা বস্তু যার সঙ্গে অন বস্তুর বিনিময় 
চলে। বস্তুর উপযোগতা থেকে তার ব্যবহার-মূল্যের সূষ্টি। 'বানিময়- 
মূল্য (কংবা সহজ ভাষায় মূল্য) সর্বাগ্রে হল একাঁট সম্পক নাট 
পারমাণ এক ধরনের ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে নীদণ্টি পরিমাণ অন্য ধরনের 
ব্যবহার-মূল্য বানময়ের অনুপাত। দৈনান্দন অভিজ্ঞতা থেকে. দেখা 
যাবে ষে, এই ধরনের কোট কোট বানময়ের মধ্য দিয়ে প্রাতানয়ত সব 
রকমের ব্যবহার-মূলা, এমনাক একেবারে মিল নেই, একেবারে ভিন্ন জাতীয় 
ব্যবহার-মূল্যগ্ীলকে পর্ধপ্ত পরস্পর সমীকরণ করা হচ্ছে । এই ধরনের বিভিন্ন 
বস্তুর মধ্যে, সামাজক সম্পকেরি একটা "নাট ব্যবস্থার ভেতর যেসব বস্তু 
প্রতিনয়ত পরস্পর সমীকৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে সাধারণ মিলটা ক? এদের 
সাধারণ মিল এইখানে যে এরা সকলেই শ্রমের ফল। বস্তুর বাঁনময় করতে 'গয়ে 
মানুষ 'বাভন্ন ধরনের শ্রমের সমীকরণ করে । পণ্য উৎপাদন হল সামাজক 
সম্পকে এমন একটা ব্যবস্থা যাতে 1ভন্ন ভিন্ন উৎপাদক ?ডন্ন ভিন্ন বস্তু তোর 
করছে (সামাজক শ্রমাবভাগ), এবং 'বাঁনময়ের মধ্যে সেই সব বস্তুর পারস্পীরক 
সমীকরণ ঘটছে। সৃতরাং সমস্ত পণ্যের মধ্যেই যে সাধারণ জাণসটা রয়েছে 
সেটা কোনো [বিশেষ উৎপাদন-শাখার প্রত্যক্ষ শ্রম নয়, 'না্ণস্ট এক ধরনের 
শ্রম নয়, সেটা হল বিমূর্ত মনুষ্য শ্রম, সাধারণভাবে মনুষ্য শ্রম। কোনো 
শনার্দন্ট সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মৃল্যস্বরূপ মোট শ্রমশক্ত হল এই 
এক ও আঁভন্ন মনুষ্য শ্রমশাক্ত: কোটি কোট বানময়ের ঘটনায় তাব প্রমাণ 


২0 


[মিলবে । এবং সুতরাং স্বতন্র প্রত্যেকটি পণ্যই হল সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় 
শ্রম-সময়ের এক একটা না্ট অংশ মান্র। মূল্যের পারমাণ নির্ধারিত হয় 
সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পাঁরমাণ দিয়ে, অথাৎ না্দন্ট পণ্যটি, নাদ্ট 
ব্যবহার-মূল্যাটির উৎপাদনে যেটুকু শ্রম-সময় সামাজিকভাবে আবশ্যক, সেই 
শ্রম-সময় দিয়ে । "বাঁনময় মারফত ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের সমীকরণ করতে 
গিয়ে লোকে নিজেদের 'বাঁভন্ন ধরনের শ্রমেরও পরস্পর সমীকরণ করে। এ 
সম্পর্কে তারা সচেতন থাকে না বটে, কিন্তু করে এইটেই।' (২০) জনৈক 
পূর্বতন অর্থনীতাবদের কথা অনুসারে মূল্য হল দুই ব্যাক্তির মধ্যে একটা 
সম্পক; ভালো হত যাঁদ তিনি যোগ করতেন, সামগ্রশর আবরণে ঢাকা সম্পর্ক। 
মূল্য কী তা বোঝা যাবে শুধু তখনই, যখন আমরা তার বচার করব সমাজের 
একটি 'নার্দন্ট এীতিহাঁসক বিন্যাসের সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক-ব্যবস্থার 
দৃম্টিভাঙ্গ থেকে, যেখানে এই উৎপাদন-সম্পরককগুীলও আবার আত্মপ্রকাশ 
করছে কোঁট কোটি বার পুনরাবার্তত ব্যাপক 'বাঁনময় ঘটনার মধ্যে। 'মল্য 
হিসাবে দেখলে পণ্য হল কেবল 'নার্দন্ট পাঁরমাণের একটা ঘনীভূত শ্রম- 
সময়' (২১)। পণ্যে নীহত শ্রমের 'দ্বিবধ চাঁরন্রের সাঁবস্তার 'বশ্লেষণের পর 
মার্কস মূল্যের রূপ ও মদদ্রার বশ্লেষণ করেছেন। এ গবেষণায় তাঁর প্রধান 
1বকাশধারার পর্যালোচনা, -- বানময়ের বিচ্ছিন্ন আপাঁতক ঘটনা থেকে 
(মূল্যের সরল 'বাচ্ছন্ন অথবা আপাঁতিক রূপ": বিশেষ পাঁরমাণের কোনো 
একাঁট পণ্য ণবানিময় হচ্ছে আর একাঁট পণ্যের বিশেষ একাঁট পাঁরমাণের সঙ্গে) 
শুরু করে মূল্যের সার্বজনীন রূপ, যখন ভিন্ন 'ভন্ন নানা জাতীয় পণ্যগীলকে 
[বাঁনময় করা যায় বিশেষ একটি 'নার্দমন্ট পণ্যের সঙ্গে, এবং তা থেকে মুল্যের 
মুদ্রার্প পর্যন্ত পর্যালোচনা, যখন সোনা হল সেই বিশেষ পণ্য, সার্বজনীন 
তুল্যমূল্য। বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের বিকাশে উচ্চতম পাঁরণাঁত হল মুদ্রা; 
মৃদ্রায় ব্যাক্তিগত কাজগুলর সামাঁজক চাঁরন্র ও বাজারের মারফত সংযদক্ত 
ভন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক আবৃত ও গুপ্ত হয়ে যায়। মুদ্রার কী 
কী কাজ সে বিষয়ে আত সাঁবস্তারে মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা বিশেষ জরুরী যে, এখানেও (“পুঁজ গ্রন্থের প্রথমদিককার সমস্ত 
পারচ্ছেদের মতো) বিমূর্ত এবং আপাতদৃস্টে প্রায়ই অবরোহমূলক 
(90800৬6) পদ্ধতির উপস্থাপন আসলে বিনিময় ও পণ্য উৎপাদনের 


২১ 


1বকাশের হীতহাস থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যের ওপর নিভ'র 
করেই রাঁচত। "মুদ্রা বললেই পণ্য 'বাঁনময়ের একটা নার্দস্ট উচ্চ স্তর ধরে 
নিতে হয়। মুদ্রার কোন কাজটা কণ কাঁ পাঁরমাণে সাধত হচ্ছে, তুলনামূলক 
ভাবে তাদের কোনটার প্রাধান্য ঘটছে তার উপর নিভ'র করে মদূদ্রার 'বাভন্ 
রূপ _ যথা পণ্যের সরল তুল্যমূল্য অথবা সণ্টালনের মাধ্যম, অথবা লেনদেনের 
মাধ্যম, ধন অথবা সার্বজনীন মুদ্রা _ সামাঁজক উৎপাদন প্রাক্রয়ার আত 
[বিভিন্ন সব স্তর সূচিত করে পেজ, প্রথম খণ্ড) (২২)। 


উদ্বৃত্ত মূল্য 


পণ্য উৎপাদনের একটা বিশেষ স্তরে মূদ্রা পারণত হয় প*জতে। পণ্য 
সপ্টালনের সূত্র ছিল: প (পণ্য) __ মু (মুদ্রা) -_ প (পণ্য), অর্থাৎ একাঁট 
পণ্য ক্রয়ের জন্যে অন্য পণ্য বিক্রুয়। পক্ষান্তরে, পাঁজর সাধারণ সূত্র হল: 
মু -_ প- মু অর্থাৎ (মুনাফায়) বিক্রয়ের জন্যে ক্রুয়। সণ্টালনে ঢালা আদ 
মুদ্রা মূল্যের এই বৃদ্ধিটাকে মার্কস বলেছেন উদ্ধত্ত মূল্য। পধাঁজবাদ 
সঞ্চালন ব্যবস্থায় মুদ্রার এই বৃদ্ধির ঘটনাটা সুবাদত। এীতহাসকভাবে 
নার্দস্ট বিশেষ একটি সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক 'হসাবে যে পুজি, মুদ্রাকে 
সে পুঁজতে পাঁরণত করে এই 'বাদ্ধিটাই”। পণ্য সঞ্চালন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের 
সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা পণ্য স্টালনে শুধু তুলামূলোরই বিনিময় 
ঘটে থাকে; দর বাড়িয়ে দিলেও উদ্বন্ত মূল্যের সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা 
ক্রেতা ও 'বিল্লেতাদের পারস্পাঁরক লাভ লোকসান কাটাকাটি হয়ে যাবে; অথচ 
এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটা ব্যাক্তগত নয়, গড়পড়তা, ব্যাপক, সামাঁজক একটা ঘটনা 
নিয়ে। উদ্বত্ত মূল্য পেতে হলে 'মদদ্রার মালিককে অবশ্যই বাজারে এমন একাঁট 
পণ্য বের করতে হবে, যার ব্যবহার-মূল্যটাই মূল্যের উৎস হবার মতো একটা 
স্বকীয় গুণ রাখে (২৩) __ এমন একাটি পণ্য যাকে ভোগ করার প্রান্রুয়াটাই 
হল যুগপৎ মূল্য সৃন্টর প্রাক্রিয়া। এরকম পণ্য কিন্তু সাত্যই আছে, এ হল 
মানূষের শ্রমশক্তি। তার ভোগ মানে শ্রম, এবং শ্রম থেকেই সান্ট মূল্যের। 
মুদ্রার মালিক শ্রমশাক্তকে কেনে তার মূল্য 'দয়ে, অন্যান্য পণ্যের মূল্যের 
মতোই এ মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে তার উৎপাদনের জন্যে সামাজিকভাবে 
প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় থেকে (অর্থাৎ সপারবারে শ্রীমকের -ভরণপোষণের 


৮ 


খরচ থেকে)। শ্রমশাক্তি ক্রয় করার পর মুদ্রার মালিক তা ভোগ করার, অর্থাৎ 
সারাদিনের জন্যে, ধরা যাক বারো ঘণ্টার জন্যে, তাকে খাটাবার আঁধকার অজ'ন 
করে। অথচ নিজের ভরণপোষণের খরচা তোলার মতো উৎপাদন শ্রামক তোর 
করছে ছয় ঘণ্টার মধ্যেই ('প্রয়োজনীয়' শ্রম-সময়) এবং বাঁক ছয় ঘণ্টায় (দ্বৃত্ত' 
শ্রম-সময়) সে তোর করছে উদ্বৃত্ত উৎপাদন, অথবা উদ্বন্ত মূল্য, যার জন্যে 
প*জপাঁত কোনো দাম দেয় নি। অতএব উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে, 
প:ঁজকে দু ভাগ্গে ভাগ করে দেখতে হবে : স্থির প'াঁজ, যা ব্যয় হচ্ছে উৎপাদনের 
উপায়সমূহের পেছনে (যল্মপাতি, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল ইত্যাঁদ) _- এ 
প$ঁজর মূল্যে কোনো বদল না হয়ে তা সম্পূর্ণরূপে (একসঙ্গে অথবা ভাগে 
ভাগে) উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে এসে জমা হয়; এবং পাঁরবর্তনশশীল পণীঁজ, যা 
ব্যয় হয় শ্রমশাক্তর জন্যে। শেষোক্ত পাঁজর মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকে না, 
শ্রমপ্রান্রয়ার ভেতর দিয়ে তা বাড়ে এবং সাৃন্ট করে উদ্ধত্ত মূল্য। সৃতরাং 
প:ঁজ কর্তৃক শ্রমশাক্তি শোষণের মান্রা প্রকাশ করতে হলে উদ্বৃত্ত মূলোর সঙ্গে 
পুরো পঠাঁজর তুলনা না করে তুলনা করতে হবে কেবল পাঁরবর্তনশল 
প:জির। এ হিসাবে, পূর্বোক্ত উদাহরণে এই অনুপাত, মার্কস যার নাম 
দিয়েছেন উদ্বন্ত মূল্যের হার, হবে ৬ :৬, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ। 

পঁজ সৃষ্টির এীতিহাঁসক পূর্বসর্ত হল, প্রথমত, সাধারণভাবে পণ্য 
উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে ব্যাক্তি বিশেষের হাতে কিছ পাঁরমাণ অর্থ 
সণ্চয়, এবং "দ্বিতীয়ত, এমন শ্রামকের আস্তত্ব যে উভয় অর্থে মুক্ত: 
শ্রমশাক্ত বিক্রয়ের পথে সবরকমের বাধা নিষেধ থেকে মুক্ত এবং জাঁম ও 
সাধারণভাবে উৎপাদনের সবাঁকছন উপায় থেকেও মুক্ত, বেওয়ারস মজুর, 
উপায় নেই। 

উদ্ধত্ত মূল্য বাঁড়য়ে তোলার দুটি মূল পদ্ধাত আছে: শ্রমাদনের দৈর্ঘয 
বাড়ানো ('অনপেক্ষ (৪05০180) উদ্বৃত্ত মূল) অথবা প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় 
কমানো ('আপোক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য)। প্রথম পদ্ধীতর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস 
রোজের ঘণ্টা কমাবার জনো শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং রোজের ঘণ্টা বাড়ানো 
চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী) এবং কমানোর (উনিশ শতকের ফ্যাকটর 
আইন) জন্যে সরকারণী হস্তক্ষেপের এক বিপুল চিত্র উন্মোচিত করেছেন। 
পখঁজ' বইখান প্রকাঁশত হবার পর পাঁথবীর সমস্ত সভ্য দেশের শ্রামক 
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আন্দোলনের ইতিহাস থেকে হাজার হাজার নতুন তথ্যে সে চিত্র পূর্ণতর হয়ে 
উঠেছে। 

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মুূলোর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস 'তিনাট মূল এ্রীতহাঁসিক 
পায়ের আলোচনা করেছেন, যার ভেতর 1দয়ে পধাঁজবাদ শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা 
বাঁড়য়েছে : ১) সরল সমবায়; ২) শ্রমাবভাগ ও হস্তঁশল্প কারখানা 
(0701798800510)7 ৩) যন্ত্রপাতি ও বৃহদাকার শিজ্প। পাঁজবাদী বিকাশের 
বনিয়াদশ ও বোশিষ্ট্য-সূচক দিকগীলর যে কন গভনীর বিশ্লেষণ মার্কস এখানে 
করেছেন তা, প্রসঙ্গত, বোঝা যাবে এই থেকে যে, রাশিয়ার 'কুটির' শিজ্প 
বলে ধা পাঁরচিত তার অন-সন্ধান থেকে উল্লিখিত তিনটির প্রথম দু পর্যায়ের 
উদাহরণস্বর্প প্রচুর তথ্য 'মিলেছে। আর বৃহদাকার যল্লশিজ্পের বিপ্লবী 
প্রাতান্রয়ার বিষয়ে ১৮৬৭ সালে মার্কস যা লিখোঁছলেন, তা পরবতাঁ 
অর্ধশতাব্দীর মধ্যে একাধিক 'নতৃন' দেশে (রাশিয়া, জাপান ইত্যাঁদ) দেখা 
গেছে। 

আঁপিচ। পঃঁজর সণয়, অর্থাং উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশের পঃাঁজতে 
রপান্তর, প:াঁজপাঁতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন অথবা খেয়ালখাঁশ মেটাবার জন্যে 
ব্যবহার না করে নতুন উৎপাদনের জন্যে তার ব্যবহার, এই 'বষয়ে মাকসের 
বিশ্লেষণ আত গুরুত্বপূর্ণ ও আঁভনব। পূর্বেকার সমস্ত চিরায়ত অর্থশাচ্তে 
(আযাডাম 'স্মথ থেকে শুরু করে) ধরে নেওয়া হয়োছল যে স.জিতে রৃপান্তারত 
উদ্বৃত্ত মুল্যের সবখানিই যায় পারবর্তনশগল পতজতে । মার্কস তার ভূল দেখিয়ে 
[দয়েছেন। বাস্তাবক পক্ষে সেটা উৎপাদনের উপায় এবং পাঁরবর্তনশশল পণজ, 
এই দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। (মোট পঠীঁজর ভেতরে) পাঁরবর্তনশশল পাঁজর 
অংশঠার তুলনয় স্থির পধাঙ্জর অংশটার দ্রুততর বাদ্ধি পাঁজবাদের বকাশ 
প্রক্িনা এবং সমাস তন্তে তার রূপান্তরের পক্ষে প্রভূত তাৎপর্যপূর্ণ । 

পাজর সণয় শ্রীমকের বদলে যন্ত্র নিয়োগ করার গাঁতিকে ত্বরান্বিত করে, 
এক প্রান্তে ধনসম্পদ এবং অন্য প্রান্তে দারদ্রয সৃম্টি করে, গড়ে তোলে 
তথাকাঁথত "শ্রমের মজূত বাহনণ" শ্রাীমকদের 'আপোঁক্ষক উদ্বীত্ত, অথবা 
'পঃঁজবাদী আতিজনতা', ধা বাভন্নতম রূপে প্রকাশ পায় এবং অসাধারণ 
দ্রুত হারে উৎপাদনের প্রসার ঘটাবার সুযোগ করে দেয় পঃজর। প্রসঙ্গত, 
এই সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে ক্রোডিট ও উৎপাদনের উপায়রূপে পাঁজর যে 
সণ্টয় -: তা থেকে আঁতি উৎপাদন সংকট বোঝার সূত্র পাওয়া যাবে, যা 
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প:জিবাদ দেশে প্রথমে দেখা দিত পর্যায়ক্রমে গড়ে প্রতি দশ বছর অন্তর, 
এবং পরে ঘটছে আরো দীর্ঘ ও কম স্ানার্দ্ট ব্যবধানে । প:ঁজবাদের ভাত্তিতে 
পাঁজর যে সণ্টয় তা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে তথাকথিত আদ সণয় : 
উৎপাদনের উপায় থেকে জোর কবে শ্রমজীবীর বিচ্ছেদ, জাম থেকে চাষীর 
বিতাড়ন, গ্রামগোন্ঠীর জাঁম চুরি, উপানবেশ ব্যবস্থা, জাতীয় খণ, সংরক্ষণ 
শুল্ক ইত্যাদ। 'আদ সয় থেকে সাম্ট হয় এক প্রান্তে 'মুক্ত' প্রলেতারীয় 
এবং অন্য প্রান্তে টাকার মালিক - প:াজপাতির। 

'প;জিবাদ সশ্চয়ের এতিহাসিক প্রৰণতায়' মার্কস (নিম্নোলি খিত সবখাত 
কথায় বর্ণনা করেছেন: “সাক্ষাৎ উৎপাদকদের উচ্ছেদ-কার্ধ সম্পন্ন করা হয় 
নৃশংসতম বর্বরতার মধ্য দিয়ে এবং জঘন্যতম, কদর্য তম, তুচ্ছ ও ক্ষিপ্ততম 
প্রবৃত্তির তাড়নায় । মালিকের (কৃষক ও হস্তশিল্পীদের) 'শ্রমোপাঁজত ব্যক্তিগত 
সম্পাত্ত, আলাদা আলাদা স্বাধীন মেহনতকারীদের সঙ্গে তাদের শ্রমের 
হাতিয়া ও উপায়সম:হের বলা যায় আঁবাচ্ছন্নতার ওপর ভীঁত্ত করে যা গড়ে 
উঠেছিল -_ তার স্থান গ্রহণ করে পধাঁজবাদী ব্যাক্তিগত সম্পাত্ত, অপরের, 
নামেই-দ্বাধীন শ্রমের শোষণের ওপর যার ভিত্তি... এবার স্বাধশনবাত্তধারী 
মেহনতকারণীকে নয়, বহু শ্রীমককে শোষণ করছে এমন পঠাঁজবাদীদেরই উচ্ছেদ 
করার পালা। এ উচ্ছেদ সম্পন্ন হয় পীঁজবাদী উৎপাদনের অন্তার্নীহত 
নিয়মগুলির "কুয়া অনুসারেই, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের মধ্য দিয়ে। অনেক 
পরাজপাঁতিকে ঘায়েল করে একডন পাদিপাতি। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্প 
পুীজপাঁত কর্তৃক বহু প্ীজপাঁতকে উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আরো বিস্তারিত, 
বৃহৎ আকারে বিকাশত হতে থাকে শ্রমপ্রক্রিয়ার সমবায়মূলক রূপ, 
সচেতনভাবে বিজ্ঞানের টেকা নকল প্রয়োগ, ভূমির পান্নক্পিত সদ্ধবহার, 
উৎপাদনোপায়গীণর এমন র-পান্তর যাতে তা শূধ্‌ মৌথভাবেই ব্যবহার করা 
সম্ভব, সম্রম্টকৃত সামদজক শ্রমের উৎপাদনোপায় [হিসাবে বাধহার করার মধ্য 
'দয়ে উৎপাদনের সমস্ত উপায়সমূহের অপচয় নিরোধ, বিশ্বজোড়া বাজারের 
জালে সমস্ত জাঁওর ববজড়ন আর সেই সঙ্গে পীজবাদশ আমলের আন্তজশীতক 
চারন্র। এই রূপান্তর প্রান্রুয়ার সব কিছু লাভ যারা বে-দখল করছে, একচেটিয়া 
করে নিচ্ছে, পাঁজর সেই সব রাঘব বোয়ালদের সংখ্যা ভ্রমাগত কমার সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তে থাকে দাঁরদ্রা, নিপবড়ন, দাসত্ব, অধঃপাত ও শোষণের ব্যাপকতা ; 
কিস্তু তার সঙ্গেই বাড়তে থাকে শ্রামক শ্রেণীর রোষ, __ পধাঁজবাধী উৎপাদন 
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প্রন্রিয়ার মধ্য 'দিয়ে যারা শিক্ষিত, এক্যবদ্ধ ও' সংগাঁঠত হয়ে উঠছে। প*জর 
একচেটিয়া আঁধকার সেই উৎপাদন-পদ্ধীতির পথেই একটা শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়ায় 
যা তার সঙ্গে সঙ্গে ও তার অধীনেই বেড়ে উঠেছে। উৎপাদন-উপায়ের 
কেন্দ্রীভবন এবং শ্রমের সামাজীকরণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা মান্লায় গিয়ে 
পেশছয় যখন তার সঙ্গে আর পঠীজবাদী খোলাটা খাপ খায় না। খোলা ফেটে 
যায়। পঁজবাদী ব্যক্তিগত সম্পাত্তর মৃত্যু ঘণ্টা বাজে। উচ্ছেদ করা হয় 
উচ্ছেদকারীদের' ('পণাঁজ' প্রথম খণ্ড) (২৪)। 

পুনরাঁপ, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব হল মোট সামাজিক প:জর 
পুনরুৎপাদন বিষয়ে 'পঠাজ' বইখানির "দ্বতীয় খন্ডে প্রদত্ত মার্সের বিশ্লেষণ । 
এ ক্ষেত্রেও মার্কস একক ঘটনা না নিয়ে ব্যাপক ঘটনা নেন, সমাজের অর্থনসাতির 
একটা ভগ্রাংশ না নিয়ে সমগ্রভাবে পুরো অর্থনীতিটাকেই 'বচার করেছেন। 
পৃবোক্ত চিরায়ত অর্থনশীতাঁবদদের ভ্রাম্ত সংশোধন করে মার্কস সমগ্র 
সামাঁজক উৎপাদনকে ভাগ করেছেন দুটি বৃহৎ ভাগে: ১) উৎপাদন-উপায়ের 
উৎপাদন; ২) ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন; এবং পূর্বপারমাণে পুনরুৎপাদন ও 
সণ্টয় এই উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত সামাজিক প:ঁজর মোট সণ্টালন 'বষয়ে সংখ্যাগত 
দৃন্টান্ত তুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। “পঠাঁজ' বইটির তৃতীয় খণ্ডে 
মুনাফার গড় হার সৃম্টির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে মূল্যের নিয়ম 
ভিত্তি করে। অর্থনোতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস যে বৃহৎ অগ্রগাঁত ঘাঁটয়েছেন 
সেটা এইখানে ষে, অর্বাচশন অর্থশাস্ত্র অথবা সাম্প্রতিক 'প্রান্তক উপযোগিতার 
তত (0০915 ০: 119701781 8015) (২৫) যেভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা 
প্রতিযোগিতার বাহ্যিক অগভীর দকগ্যাীলতে প্রায়শই সঈমাবদ্ধ থাকে, মার্কস 
সেরকম কোনো দৃ্টিভাঙ্গ গ্রহণ না করে তাঁর বিশ্লেষণ চালিয়েছেন ব্যাপক 
অর্থনোতক ঘটনার দৃম্টকোণ থেকে, সামাঁজক অর্থনীতর সামাগ্রকতার 
দৃম্টকোণ থেকে । মার্কস প্রথমে বিশ্লেষণ করেছেন কন ভাবে উদ্ধত্ত মূল্যের 
সৃন্টি হয় এবং তারপরে পর্যালোচনা করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্য ক ভাবে মুনাফা, 
সুদ ও ভূমি-খাজনায় ভাগ হয়ে যায়। মুনাফা হল কারবারে ঢালা মোট প*ঁজর 
তুলনায় উদ্বত্ত মূল্যের অনুপাত। যে প:ঁজর 'আঁঙ্গক গঠন উচ্চু' (47391 
91091710 ০0121099510) (অর্থাৎ পাঁরবর্তনশশল পাঁজর তুলনায় স্থির 
পাঁজর পাঁরমাণ যেখানে সামাজিক গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে বোঁশি) তার 
মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে কম; যে প:ঁজর 'আঁঙ্গক গঠন নিচু তার 
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মুনাফার হার গড়পড়তা হারের চেয়ে বোশি। 'বাঁভন্ন ধরনের প”জর মধ্যে 
প্রীতযোগিতা এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় প*জর স্বাধীন চলাচলের 
ফলে উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফার হার গড় হারের দিকে যায়। কোনো একাঁট 
সমাজের সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যের সঙ্গে সমস্ত পণ্যের মোট দাম মিলে যায়। 
কম্তু প্রাতযোগতার দরুন 'ভিন্ন 'ভিন্ন কারবারে এবং উৎপাদনের 'ভিন্ন ভিন্ন 
শাখায় পণ্য তাদের যথাযথ মূল্যে বিক্রয় হয় না, বিল্লুয় হয় উৎপাদনের দাম 
(অথবা উৎপাদনী দাম) অনুসারে । এটা হল ব্যায়ত প'জর সঙ্গে গড় 
মুনাফার যোগফল। 

মূল্যের নিয়ম 'ভাত্ত করে এই ভাবে মার্কস মূল্য থেকে দামের বিচ্যাতি 
এবং মুনাফার সমতা বিষয়ক স্াবাদিত ও তর্কাতীঁত ঘটনাটিকে পুরোপ্ার 
সমান। (সামাজিক) মূল্যের সঙ্গে (ব্যক্তমূলক) দামের সমীকরণ অবশ্য 
সরলভাবে ও সোজাসঁজ হয় না, হয় আঁত জাঁটল এক পদ্ধাতর মধ্য 'দিয়ে। 
যে সমাজে আলাদা আলাদা পণ্য-উৎপাদকদের মধ্যে কেবলমান্র বাজারের 
মারফতই মিলন সম্ভব, সেখানে খুবই স্বাভাঁবক যে নয়মবদ্ধতা শুধুমাত্র 
করতে পারে না, সেখানে বিশেষ এক একটা ক্ষেত্রের এঁদক বা ওাঁদকের 
হেরফের পরস্পর কাটান হয়ে যায়। 

শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাদ্ধর অর্থ হল পাঁরবর্তনশনীল প:ঁজর তুলনায় 
স্থির পাঁজর আঁধকতর দ্রুত বাদ্ধি। এবং উদ্বৃত্ত মূল্য যেহেতু সৃন্ট হয় 
কেবলমাত্র পাঁরবর্তনশীল পাঁজ থেকে, তাই একথা খুবই পাঁরচ্কার যে 
মুনাফার হার (শুধু পাঁরবর্তনশশীল পংঁজর সঙ্গে নয়, সমগ্র পাঁজর সঙ্গে 
উদ্বত্ত মূল্যের অনুপাত) ভ্রুমশ কমে যাবার ঝোঁক দেখায়। এই ঝোঁক সম্পর্কে 
এবং যে সব পাঁরস্ছিততে এই ঝোঁকটা ঢাকা থাকে অথবা বাধা পায় তাদের 
সম্পর্কে মার্কস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'পংঁজ' বইখানির তৃতীয় 
খন্ডে তেজারতী পধাঁজ, বাঁণাঁজ্যক পঠাঁজ ও মুদ্রা পাঁজ [বিষয়ে অসাধারণ 
ধচত্তাকর্ষক যে সব অধ্যায় আছে তার বিবরণ দেবার জন্যে না থেমে এবার 
সবচেয়ে প্রধান কথাটা, ভূমি-খাজনার তত্ব চলে আসা যাক। যেহেতু 
ভৃঁমক্ষেত্রের পারমাণ সীমাবদ্ধ এবং প:জবাদী দেশে তা সবখাঁন ব্যাক্তগত 
মালকের আঁধকারাধশীন, সেইহেতু গড় সাধারণ জাঁমর ওপর উৎপাদনের 
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যা খরচা তাই দিয়ে কৃষি উৎপাদনের দাম স্থির হয় না, স্থির হয় সর্বনিকৃষ্ট 
জামর ওপর উৎপাদনের খরচা 'দয়ে, বাজারে উৎপন্ন সামগ্রী প্রেরণের গড় 
অবস্থা থেকে সে দাম ঠিক হয় না, ঠিক হয় সর্বানকৃণ্ট অবস্থা থেকে । এই 
দামের সঙ্গে উন্নততর জমির (কিংবা উন্নততর অবস্থার) উৎপাদনের দামের যে 
তফাং হয় তাই হল আন্তর খাজনা (01607017651 107) 1 এই বিষয়টা 
[বিশদভাবে 'বশ্লেষণ করে, এই আন্তর খাজনা ক? ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভীমখন্ডের 
উর্বরতার 'বাভন্নতা থেকে, জাঁমতে যে প:াঁজ ঢালা হচ্ছে তার পাঁরমাণের 
বিভিন্নতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে তা দোখয়ে মার্স সমূহ উদ্ঘাটন করেছেন 
(উদ্বত্ত মূল্যের তত্'ও দ্রষ্টব্য; এখানে রদবের্তুসকে যে সমালোচনা করা 
হয়েছে তা বিশেষ করে লক্ষণীয়) 'রিকার্ডোর এই ভ্রান্ত যেন আন্তর খাজনার 
সৃষ্টি হয় কেবল ক্রমান্বয়ে ভালো জাম থেকে খারাপ জাঁমতে উত্তরণে । কিন্তু 
উল্টো 'দকের উত্তরণও তো ঘটে, এক ধরনের জাঁম রূপান্তারত হয় অন্য ধরনের 
জমতে (কষ টেকনলাজর অগ্রগাঁত, শহরের বাদ্ধি ইত্যাঁদ কারণে); এবং 
'ভূমির ক্রমক্ষীয়মাণ উর্বরতার' কুখ্যাত পনয়মাঁট' হল প্রগাঢ় ভ্রান্তমূলক, 
পঃঁজবাদের ভ্ুটি, সীমাবদ্ধতা ও অন্তর্বরোধ এতে প্রকাতির ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, শিল্পের এবং সাধারণভাবে জাতীয় অর্থনীতির 
সমস্ত শাখায় মুনাফার সমতা-সাধন হতে হলে প্রাতযোগিতার পূর্ণ স্বাধীনতা 
এবং এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পঞজর অবাধ চলাচল ধরে নিতে হয়। 
1কন্তু জামতে ব্যাক্তগত মালিকানার ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া আঁধকার 
এবং তাতে এই অবাধ চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁষ উৎপাদনের বৌশষ্ট্য হল তার 
পাঁজর নিম্নতর আঁঙ্গক গঠন, সুতরাং ব্যাক্তগতভাবে মুনাফার উচ্চতর হার; 
[কন্তু এই একচোঁটয়া আঁধকারের ফলে কাঁষ উৎপাদন মুনাফার হারের সমতা- 
সাধনের পাঁরপূর্ণ স্বাধীন প্রাক্রিয়াটির অন্তর্ক্ত হয় না। জমির মালিক 
একচোঁটয়া-আঁধকারী হিসাবে গড়পড়তার চেয়ে বৌশ দাম ধরার সুযোগ পায় 
আর এই একচেটিয়া দাম থেকেই জন্ম নেয় অনপেক্ষ খাজনা (৪১9০1015 
£510 ৷ প:জিবাদের আওতায় আন্তর খাজনার অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, িস্তৃ 
অনপেক্ষ খাজনার অবসান সম্ভব __ যেমন জমির জাতীয়করণ হলে, রাষ্ট্রের 
সম্পান্ততে তার রূপান্তর ঘটলে। এইর্‌প র্‌পান্তরের অর্থ হবে ব্যাক্তগত 
সম্পান্ত-মালিকের একচেটিয়া ধৰংস এবং কীষর ক্ষেত্রে আধকতর স€সঙ্গত ও 
পারপূর্ণতর স্বাধীন প্রাতযোগিতার প্রয়োগ । এবং সেইজন্যেই, মার্কস 
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বলেছেন, ইতিহাসে র্যাডক্যাল বুর্জোয়ারা জাম জাতীয়করণের এই 
প্রগতিশীল বুর্জোয়া দাঁবাটকে কম উপস্থিত করে নি, কিন্তু আঁধকাংশ 
বৃর্জোয়াই তাতে ভয় পেয়ে গেছে, কেননা তাতে আতিমান্রায় 'স্প্ট হযে পড়ে' 
আমাদের কালের পক্ষে বিশেষ জরুরী ও 'সপর্শকাতর' আর এক ধরনের 
একচোঁটয়া আঁধকার -_ সাধারণভাবে উৎপাদনের উপায়গ্ঁলর ওপর একচেটিয়া 
আঁধকার। (১৮৬২ সালের ২রা আগস্ট এক্ষেলসের কাছে লেখা একাঁট পন্রে 
মার্স পাঁজর ওপর মুনাফার গড় হার এবং অনপেক্ষ ভূমি খাজনা সম্পর্কে 
তাঁর তত্বের একটি আশ্চর্য জনবোধ্য, সংক্ষিপ্ত ও পাঁরচ্কার পাঁরব্যাখ্যান 
দিয়েছেন। “পন্রাবলণা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭--৮১ দ্রম্টব্য; ১৮৬২ সালের 
৯ই আগস্টের পন্রাটও তুলনীয়, &ঁ, পৃঃ ৮৬--৮৭।) ভূঁম-খাজনার ইতিহাসের 
ক্ষেত্রেও মাক্সের বিশ্লেষণ অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস দেখিয়েছেন, 
কী করে শ্রম-খাজনা (চাষী যখন জাঁমদারের জাঁমতে নিজের মেহনতে উদ্ধত 
উৎপাদন তোর করছে) র্‌পান্তারত হচ্ছে ফসল বা সামগ্রী 'হসাবে প্রদত্ত 
খাজনায় (চাষী যখন তার নিজের জমিতে উদ্বত্ত উৎপাদন তোর করছে এবং 
জাঁমদারকে তা 'দচ্ছে 'অর্থনীত বাহর্ভৃত বাধ্যতার' জন্যে), তারপর মদূদ্রা- 
খাজনায় (সামগ্রীর্‌পে প্রদত্ত খাজনা পণ্য উৎপাদনের বিকাশের ফলে মুদ্রায় 
পাঁরণত -_- সেকালের রাঁশয়ার "ওবূরোক') এবং পাঁরশেষে প'াঁজবাদণী 
খাজনায়, যখন চাষীর বদলে আসছে কৃষি-উদ্যোক্তা যে চাষ চালাচ্ছে মজুরি 
শ্রমের সাহায্যে। “পণঁজবাদ ভূমি-খাজনার উত্তবের' এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
মার্কস কৃষিতে পঃজবাদের বিবর্তন সম্পর্কে যে কয়েকাঁট সৃগভনর (এবং 
রাশিয়ার মতো পশ্চাদ্বতরঁ দেশগুলির পক্ষে আত গুরুত্বপূর্ণ) ধারণা 'দিয়ে 
গেছেন তা অনুধাবন করার যোগ্য । “সামগ্রী হিসাবে প্রদত্ত খাজনা যখন মুদ্রা- 
খাজনায় রপান্তারত হয়, তখন তার অনিবার্য সহগামী শুধু নয়, এমনাক 
আগে থেকেই সৃস্টি হয় সম্পাত্তহীন দিনমজ-রের একটি শ্রেণী, যারা মজুরি 
নিয়ে খাটে। এই শ্রেণীটির উদ্তবের পর্বে, যখন তাদের সবে এখানে ওখানে 
দেখা যাচ্ছে, তখন স্বভাবতই অবস্থাপন্ন মুদ্রা-খাজনাদায় কৃষকদের মধ্যে 
নিজেদের কাজে ক্ষেতমজুর শোষণ করার একটা রীতি বেড়ে উঠতে থাকে, 
ঠক যেভাবে সামন্তযুগে অবস্থাপন্ন ভূমিদাস চাষীরা 'নজেরাও আবার 
ভাঁমদাস রাখত । এইসব চাষীদের পক্ষে ক্রমে ভ্রমে হাতে কিছু সম্পদ জাময়ে 
ভাঁবষ্যং পংাঁজপাঁততে পাঁরণত হওয়া সম্ভব হয়। স্বাধীনভাবে কাঁষকাজ 
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চালানো আগেকার জমি-মালিকদের মধ্যে থেকেই এইভাবে গড়ে ওঠে পণাঁজপাঁত 
ইজারাদারের সৃতিকাগার, যাদের বিকাশ নির্ভর করছে কাঁষ অণ্চলের বাইরে 
প:াঁজবাদী উৎপাদনের সাধারণ বিকাশের ওপর' (পাঁজ', তৃতীয় খণ্ড, পঃ 
৩৩২)... (২৬) "গ্রামবাসীদের একাংশের উচ্ছেদ ও গ্রাম থেকে বিতাড়নের 
ফলে শিল্প পুঁজির জন্যে শুধু যে শ্রমিক, শ্রমকের জীবনধারণের উপকরণ 
ও তাদের শ্রমের হাতিয়ার “মুক্ত হয়ে যায়” তাই নয়, আভ্যন্তরীণ বাজারও 
গড়ে ওঠে' পেধাঁজ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৮) (২৭)। কষিজণীবী জনগণের 
দারদ্ু-বাদ্ধি ও ধ্বংস আবার প:ঁজর জন্যে শ্রমের মজুত বাহিনী সৃষ্টিতে 
ভূমিকা নেয়। সমস্ত পধাঁজবাদী দেশেই 'তাই কাঁষজীবী জনগণের একাংশ 
অনবরত শহরের বা কারখানা এলাকার (অর্থাৎ কৃষিজীবী নয়) আধিবাসীতে 
পাঁরণত হবার অবস্থায় থাকে । আপোক্ষিক উদ্বন্ত জনতার এই উৎসাঁট আঁবরাম 
এক পা তার সবসময়েই ডুবে থাকে নিঃস্বতার পাঁকে' (পঠাঁজ' প্রথম খণ্ড,প 
৬৬৮) (২৮)। কৃষক যে জমি চাষ করছে তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা 
হল ক্ষদ্রাকার উৎপাদনের 'ভী্তি, তার প্রস্ফুটন ও ক্ল্যাসকাল রূপ পাঁরগ্রহের 
সর্ত। কিন্তু এ ধরনের ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন খাপ খায় শুধু একটা অপারিসর 
আঁদম ধাঁচের উৎপাদন ও সমাজের সঙ্গে। পণজবাদের আওতায় কৃষকদের 
“শোষণ শুধু রূপের দিক দিয়েই শিল্প শ্রামকদের শোষণ থেকে ভিন্ন ধরনের । 
শোষক একই: পধঁজ। ব্যক্ত পধাজপাঁতিরা ব্যক্তি কৃষকদের শোষণ করে 
মর্টগেজ ও সুদখোর মারফৎ; গোটা পঠঁজপাতি শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ 
করে সরকারী ট্যাক্স মারফৎ (ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম') (২৯)। “কৃষকদের 
ক্ষুদ্রায়তন সম্পাত্ত এখন পংঁজপাঁতিদের পক্ষে জাম থেকে মুনাফা সুদ ও 
খাজনা আদায়ের আঁছলায় মাত্র দাঁড়িয়েছে আর নিজের মজুরিটুকু কী করে 
তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভূমির কর্ষকেরই উপর' 
('আঠারোই ব্রুমেয়ার') (৩০)। প্রায়ই চাষীকে এমনাক তার নিজ মজুরির 
একটা অংশ পর্যন্ত পঠীজবাদী সমাজের জন্যে, অর্থাৎ পঃঁজপাঁত শ্রেণীর 
জন্যে ছেড়ে দিতে হয় এবং নিজেকে নামতে হয় 'আইরিশ প্রজাচাষীর 
সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে ব্যাক্তগত সম্পাস্তমালিক হওয়ার 
আঁছলায়' ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম') (৩১)। 'যে দেশে ক্ষ,দ্রাকার চাষবাসের 
আঁধক্য সে দেশে শস্যের দাম, পশীজবাদশী উৎপাদন-পদ্ধাত যে দেশে গ্রহণ করা 


৩০9 


হয়েছে সেখানকার শস্যের দামের চেয়ে যে কম হয়, তার অন্যতম কারণ' কী? 
(পতাজ' তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০)। কারণ, কৃষক তার উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রবোর 
একাংশ 'বনামূল্যে সমাজের হাতে (অর্থাৎ পাঁজপাত শ্রেণীর হাতে) ছেড়ে 
দেয়। “সুতরাং (শস্য এবং অন্যান্য কাঁষজাত দ্রব্যের) এই নিচু দাম হল 
উৎপাদকদের দারদ্র্যের ফল, কোনো ভ্রমেই তাদের শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার 
ফল নয়।' (পপ:ঁজ', তৃতনয় খণ্ড, প্‌ঃ ৩৪০)। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্বাভাবিক 
রূপ হল ক্ষুদে ভূমি মালকানা; পঁজবাদের আওতায় তা অধঃপাঁতিত, বিলুপ্ত 
ও ধৰংস হয়। “ক্ষুদে ভূমি মাঁলকানার প্রকাতিটাই এমন যে তাতে শ্রমের 
সামাঁজক উৎপাদন-শাক্তর বিকাশ, শ্রমের সামাজিক রূপ, পঃজির সামাঁজক 
পুঞ্জশভবন, বৃহদাকারে গবাঁদ পশুপালন এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ 
সম্ভব নয়। তেজারাঁত ও ট্যাক্স ব্যবস্থার ফলে সর্বপ্ই তার 'নিঃস্বভবন 
আঁনবার্য। জাম কেনার জন্যে পঠাজ ব্যয়ের ফলে সে পজ ভূমি উন্নয়ন থেকে 
বাদ পড়ে। উৎপাদন-উপায়ের অশেষ বিখণ্ডীকরণ এবং খোদ উৎপাদকদেরই 
বাচ্ছন্নতা। (সমবায়, অর্থাৎ ক্ষুদে চাষীদের সাঁমতিগ্লি অসাধারণ 
প্রগাতশীল বুর্জোয়া ভূমিকা পালন করলেও তাতে করে এ ঝোঁকটা দুর্বল 
হয় মান্র, একেবারে বন্ধ হয় না; একথাও ভুললে চলবে না যে অবস্থাপন্ন 
কৃষকদের জন্যে সমবায় অনেক কিছ করলেও গাঁরব চাষীদের ব্যাপক অংশের 
জন্যে যৎসামান্য করে, প্রায় কিছুই করে না। তাছাড়া পরে সমবায় সামাতগুলি 
নিজেরাই মজনার-শ্রমের শোষক হয়ে বসে।) 'মনুষ্যশীক্তর বিপুল অপচয়। 
টুকরো (ক্ষুদে) মালকানার নিয়মই হল উৎপাদন অবস্থার ্রমান্বয় অবনতি, 
এবং উৎপাদন-উপায়ের দামে ক্রমাগত বাদ্ধ' (৩২)। যেমন শিল্পে তেমনি 
কাষতেও পঠজবাদ উৎপাদন প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটায় শুধু উৎপাদককে 
প্রীতরোধক্ষমতা ভেঙে পড়ে, আবার পুঞ্জীভবনের ফলে শহুরে শ্রমিকদের 
প্রাতরোধক্ষমতা বাদ্ধ পায়। যেমন সাম্প্রাতিক শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে, তেমনি 
সাম্প্রতিক প*ঁজবাদণশী কৃষি-ব্যবস্থাতেও শ্রমের উৎপাদনশনীলতার বৃদ্ধি এবং 
তার বিপুল সচলতা অর্জন করা হয় শ্রমশীক্তকেই ধবংস ও শীর্ণ করে 
তোলার বিনিময়ে। আঁধিকন্তু, প:াঁজবাদী কৃষির যা কিছ; প্রর্গাত তা হল 
শুধু শ্রীমককে নয় ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের প্রগাঁত ... সুতরাং 
পাজবাদী উৎপাদন যল্মাবদ্যা এবং উৎপাদনের সামাজিক প্রাক্রিয়ার সামমলনের 
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বিকাশ ঘটায় কেবল এমন পথে যাতে একই সঙ্গে সর্বসম্পদের মূলাধার __ 
ভূমি ও শ্রাীমককেও - বিধবস্ত করা হয়' (পহাঁজ' প্রথম খণ্ড, ১৩শ পাঁরচ্ছেদের 
শেষ ভাগ)। 


সমাজ তন্ত্র 


ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে ষে পধাঁজবাদী সমাজ থেকে 
সমাজতন্ত্র সমাজে রূপান্তর যে অবশ্ন্তাবী এ "সিদ্ধান্ত মার্কস পুরোপার ও 
একমান্র টেনেছেন সাম্প্রতিক সমাজের গাঁতর অর্থনৌতিক নিয়ম থেকেই। 
শ্রমের যে সামাজীকরণ হাজার হাজার রূপের মধ্য দয় ক্রমাগত দূত এগিয়ে 
চলেছে এবং মাসের মৃত্যুর পর যে অর্ধশতাব্দী কেটে গেল, তার ভেতর 
বৃহদাকার উৎপাদন, পঠাজবাদ কার্টেল, 'সিশ্ডিকেট ও ট্রাস্টের বাঁদ্ধতে তথা 
ফিনান্স পাঁজর পাঁরমাণ ও ক্ষমতার প্রচণ্ড বৃদ্ধির মধ্যে যা বিশেষ স্পম্ট 
করে আত্মপ্রকাশ করছে, তাই হল সমাজতন্তের অবশ্যস্তাবী অভ্যুদয়ের প্রধান 
বৈষাঁয়ক বনিয়াদ। এ রূপান্তরের বা্ধবাত্তক ও নৈতিক চালিকা শীক্ত এবং 
বাস্তব কর্মকর্তা হল প্রলেতারয়েত, পাজবাদই তাদের শিক্ষিত করে তোলে । 
বৃর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারয়েতের যে সংগ্রাম নানাভাবে এবং উত্তরোত্তর 
সারসমদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তা অপারহার্যরূপেই পাঁরণত হয় 
এক রাজনোতিক সংগ্রামে, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনোতিক ক্ষমতা আঁধকারই 
যার লক্ষ্য (প্রলেতারীয় একনায়কত্ব')। উৎপাদনের সামাজীকরণ উৎপাদনের 
উপায়সমৃহকে সামাঁজক সম্পান্ততে পরিণত না করে, উচ্ছেদকারদের উচ্ছেদ 
না ঘাঁটয়ে পারে না। এরূপ পাঁরণাঁতির প্রত্যক্ষ ফল হবে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার 
প্রভূত বৃদ্ধি, শ্রমাদনের হ্রাস, আদম প্রকীতির ছোটো ছোটো 'িখান্ডত 
উৎপাদনের জেরগুলির, ধৰংসন্তূপগ্দীলর স্থানে যৌথ ও উন্নততর শ্রম। কাঁষ 
ও শিল্পের যোগাযোগ পংঁজবাদের ফলে চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়; কিন্তু সঙ্গ 
সঙ্গেই তার উচ্চতম বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ, যৌথ প্রারশ্রমের 
প্রণালী এবং জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের 'ভীত্ততে তা গড়ে তোলে এই বন্ধনের, 
[শিল্পের সঙ্গে কাষর মিলনের নতুন উপকরণ (এই পূনার্বন্যাসে গ্রামাণ্চলের 
দূরত্ব, বিশ্ব থেকে 'বাচ্ছন্নতা ও বর্বরতা, এবং বড়ো বড়ো শহরের বিপুল 
জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পুঞ্ভবনের অবসান হবে)। আধুনিক পধাজবাদের 
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উচ্চতম রূপের ফলে পাঁরবারের নতুন রূপ, নারাঁদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং 
নবীন পর্ষদের মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে নতুন পাঁরাশ্থিতির স্‌ষ্টি হয়ে 
চলেছে -- নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম, পঃাজবাদ কর্তৃক পিতৃতান্্রক 
পরবারের ভাঙন বর্তমান সমাজে অবশাই আঁতি ভয়াবহ, বিপযয়কর ও জঘন্য 
রূপ নেয়। কিন্তু তাহলেও 'বৃহৎ িষ্প নারী, কিশোর ও বালকবালিকাদের 
জন্যে তাদের গাহস্ছ্য জীবনের বাইরে উৎপাদনের সামাজিক প্রান্রুয়ায় নিধারক 
ভূমিকা অপ্ণি করে পাবার ও নরনারী সম্পর্কের একটা উচ্চতর রূপের নতুন 
অর্থনোৌতক বনিয়াদ গড়ে তোলে । বলা বাহুল্য, পাঁরবারের খ.শষ্টণয় জার্মান 
রুপাঁটকে পরম বলে গণ্য করা অথবা তার প্রাচীন রোমক, প্রাচন গ্রণক [িংবা 
প্রাচ্য দেশীয় রূপকেই পরম গণ্য করা সমান বোকাম। প্রসঙ্গত, পরস্পর 
যোগাযোগে এরা হল একাট একক এীতহাঁসক [াবকাশধারা। একথা পরিচ্কার 
যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত কদর্য পধাঁজবাদী রূপের ক্ষেত্রে, যেখানে 
উৎপাদন প্রান্তয়ার জন্যে শ্রীমকের আস্তত্ব শ্রীমকের জন্যে উৎপাদন প্রান্রুয়া নয়, 
সেখানে নরনারী উভয়কে নিয়ে সকল বয়সের লোক মাঁলয়ে সমাম্টিকৃত 
শ্রীমক বাহিনী গঠন ধংস ও দাসত্বের সংক্রামক জন্মস্থল হলেও উপযুক্ত 
অবস্থায় অবধারতভাবেই তা বরং মানবোচিত 'বকাশের উৎস হতে বাধা' 
(পহাজ' প্রথম খণ্ড, ১৩শ পাঁরচ্ছেদের শেষ)। ফ্যাকটাঁর বাবস্থায় দোখ 'ভাঁবষ্ং 
যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার বীজ, যখন 'নার্দস্ট বয়সের পরে প্রত্যেকাট ছেলেমেয়ের 
জন্যেই উৎপাদন-শ্রমের সঙ্গে বিদ্যাশক্ষা ও শরীরচর্চার মিলন ঘটবে, সামাঁজক 
উৎপাদন বাড়াবারই একটা উপায় হিসাবে মাত্র নয়, সর্বাঙ্গীণ বিকশিত মানৃষ 
গড়ে তোলার একমান্র পদ্ধাত 'হসাবে' (&)। জাতীয় সমস্যা ও রান্ট্রের 
প্রশনাটকেও এই একই এতিহাঁসক 'ভান্তভৃমির ওপর দাঁড় করায় মাকসের 
সমাজতন্ন এবং তা শুধু; অতাঁতকে' ব্যাখ্যা করার দিক থেকে নয়, 'নর্ভয় 
ভাবষ্যদ্বাণী করে সে ভাঁবষ্যং রূপায়ত করার লক্ষ্যে সাহসণ ব্যবহারক 
ক্রিয়াকলাপের দিক থেকেও । সামাজিক বিকাশধারায় বুর্জোয়া যুগের একাঁট 
অবশ্যন্তাবী ফল ও একটি অপরিহার্য রূপ হল জাতি। 'জাতির অভ্যন্তরে 
প্রীতন্ঠিত না হয়ে, 'জাতীয়' না হয়ে (কথাটা বৃর্জোয়ারা যে অর্থে বোঝে 
মোটেই সেই অর্থে না হলেও”) শ্রামক শ্রেণীর পক্ষে শাক্ত সণ্য় করা, পারণত 
হওয়া, গঠিত হওয়া সন্তব ছিল না। কিন্তু প:জবাদের বিকাশে জাতীয় গণ্ডি 
্লুমেই বোঁশ করে ভাঙতে থাকে, জাতীয় "বাচ্ছন্নতার অবসান হয় এবং জাতিতে 
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জাঁততে বৌরতার বদলে দেখা দেয় শ্রেণী-বোৌরতা। সৃতরাং, বিকশিত 
পঃজবাদী দেশের ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি সত্য যে, 'মেহনতাঁদের দেশ 
নেই' এবং অন্ততপক্ষে সুসভ্য দেশগলর শ্রীমকের "শমাঁলত প্রচেম্টাই' হল 
প্রলেতারিয়েতের মুক্তর অন্যতম প্রধান শতহি' (কমিউনিস্ট ইশতেহার") (৩৩)। 
রাষ্ট্র হল সংগাঁঠত বলপ্রয়োগ, তার উদ্ভব হয় সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ 
স্তরে যখন সমাজ আপোসহন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে, যখন বাহ্যত সমাজের 
উধের্ব অবাস্থিত এবং সমাজ থেকে কিছু পাঁরমাণে স্বতন্ত্র একটা 'ক্ষমতা' 
ছাড়া সমাজ টিকতে পারছে না। শ্রেণী-বিরোধের মধ্যে থেকে উদ্ভূত হয়ে 
রাষ্ট্র হয়ে পড়ে 'সবচেয়ে শাক্তুশালী ও অর্থনোতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর 
রাষ্ট্র, এই শ্রেণী রাস্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আঁধপত্যকারী শ্রেণী 
হয়ে উঠে এবং তার ফলে 'নপীঁড়ত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন 
হাতিয়ার লাভ করে । এই ভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছল সর্বোপার ব্রীতদাসের 
দমনের জন্যে দাসমালকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্তিক রাষ্ট্র ছিল ভূঁমিদাস 
কৃষকদের বশে রাখার জন্যে আভজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক 
প্রাতানাধত্বমূলক রাম্ট্র হচ্ছে পধাজপাঁতদের কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের 
হাতয়ার।' (এঙ্গেলস, 'পারবার, ব্যাক্তিগত মাঁলকানা ও রাষ্ট্রের উৎপাত্ত' 
যেখানে তান নিজের ও মাসের মতামত উপাস্থত করেছেন) (৩৪)। যে 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যক্তিস্বাধনতামূলক, সবচেয়ে 
প্রগাতশশল রূপ সেখানেও এ ব্যাপারটা এতটুকু মোছে না, বদলায় শুধু তার 
রৃপ (সরকার ও স্টক একসচেঞ্জের সঙ্গে সম্পক প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংবাদপত্র 
ও সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচে ক্রুয় ইত্যাদি)। সমাজতন্র শ্রেণীর বলোপ 
ঘটয়ে বিলোপ ঘটায় রাস্ট্রের। “আ্যাণ্ট-দযারং'এ এঙ্গেলস লিখেছেন, “প্রথম 
যে কাজটা করে রাষ্ট্র সত্যসত্যই সমগ্র সমাজের প্রাতানাধ হসাবে এগিয়ে 
আসে _- সমগ্র সমাজের হিতার্থে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যাক্ত 
মালিকানার উচ্ছেদ -_ সেই হবে যুগপৎ রাষ্ট্র হসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। 
সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্লুমেই একের পর এক ক্ষেত্রে অবান্তর 
হয়ে উঠতে থাকবে ও নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে । মানুষকে প্রশাসনের বদলে 
আসে বস্তুর প্রশাসন এবং উৎপাদন প্রাক্রয়ার নিয়ল্লণ। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হবে 
না, শাঁকয়ে মরবে'। 'উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সাঁম্মলনের 1ভীক্ততে 
যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্র-যল্তরকে পাঠিয়ে 
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দেবে তার ষযোগ্যস্থানে: পুরাতত্বের যাদুঘরে, চরকা ও রব্োঞ্জের 
কুড়ুলের পাশে ।' (এঙ্গেলস, 'পাঁরবার, ব্যাক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের 
উৎপাত্ত') (৩৫)। 

পাঁরশেষে, উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ করার যুগেও যে ক্ষুদে চাষীরা থেকেই 
যাবে, তাদের প্রতি মাক্সীয় সমাজতল্তের মনোভাব সম্পাকত প্রশ্নে 
এঙ্গেলসের একটি ডীক্তর উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে তানি মার্কসের মতামতই 
উপস্থিত করেছেন : “আমরা যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের 
জোর করে উৎখাত (ক্ষাতপৃরণসহ বা 'বনা ক্ষাতপূরণে) করার কথা আমরা 
চন্তায়ও স্থান দেব না, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামণদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের 
নিতে হবে। ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের 
ব্যক্তগত উৎপাদন ও ব্যাক্তগত সম্পাত্তকে সমবায়ী প্রাতিষ্ঠানে রূপান্তরত 
করা, জবরদস্ত করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাঁজক 
সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোটো কৃষককে তার ভবিষ্যং সাবধা 
দেখিয়ে দেবার প্রচুর সূযোগ আমরা পাব, যে সাবধা এমনাঁক আজই তার কাছে 
স্পম্ট হয়ে ওঠার কথা ।” (এঙ্গেলস, 'পাশ্চমের কৃষক সমস্যা", আলেক্সেয়েভার 
সংস্করণ, পৃ ১৭, রুশ অনুবাদে ভুলভ্রান্ত আছে। মূল লেখাটি আছে 
“৩৪০ 2০1৮ পাত্রকায়) (৩৬)। 


প্রলেতারয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশল 


ব্যবহারিক বিপ্লব কার্যকলাপের পাঁরাস্থিতি হৃদয়ঙ্গম ও গুরুত্ব অনুধাবনে 
অক্ষমতাই যে পূর্বতন বস্তুবাদের একটি প্রধান ভরাট সেটা ১৮৪৪--১৮৪৫ 
সালেই উদ্ঘাঁটত করে মাঞ্স তাঁর তাত্বক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রলেতারয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের রণকৌশলের প্রাতও সারা জীবন অখন্ড 
মনোযোগ দিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে বিপুল উপাদান মার্কসের সমস্ত লেখাতেই 
পাওয়া যাবে, বিশেষ করে পাওয়া যাবে ১৯১৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত 
এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পন্রাবলনীতে। এই সব মালমশলা এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত, 
যথাঁবন্যস্ত, অধীত ও বিশ্লোষত হয় নি। এক্ষেত্রে তাই শুধু সবচেয়ে সাধারণ 
ও সংক্ষপ্ত মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ থেকে কেবল এইট্ুকুর ওপর জোর দিতে চাই 
যে বস্তুবাদের মধ্যে এই দিকটা না থাকলে মার্কস তাকে ন্যাধ্যতই গণ্য করতেন 
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আধখেশচড়া একপেশে ও 'নম্প্রাণ বলে। প্রলেতারীয় রণকৌশলের মূল কর্তব্য 
মার্কস 'রর্ণয় করোছিলেন তাঁর বস্তুবাদী-দ্বন্বমূলক 'বশ্ববীক্ষার সবকাঁট 
প্রাতজ্ঞার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গীত রেখে । কোনো একাট সমাজের 'বনা ব্যতিন্রুমে 
সকল শ্রেণীর পারস্পারক সম্পকের যোগফলের বিষয়নিষ্ঠভাবে হিসাব এবং 
সুতরাং, সেই সমাজের 'বকাশের বাস্তব পর্যায় এবং সেই সমাজের সঙ্গে অন্যান্য 
সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক 'বিচারই অগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে সাঠক রণকৌশল 
নির্ধারণের 'ভাত্ত হতে পারে । তাতে সমস্ত শ্রেণী ও সকল দেশকে দেখতে হয় 
স্ট্যাটক ভাবে নয় ডাইনাঁমক ভাবে, অর্থাৎ গাঁতিহশীন অবস্থায় নয়, গাঁতির 
মধ্যে (প্রত্যেক শ্রেণীর আস্তত্বের অর্থনৌতিক অবস্থা থেকে তার নিয়মকান্‌নের 
উত্তব)। গাঁতকেও আবার দেখা হয় শুধু অতীতের দৃঁষ্টকোণ থেকে নয়, 
ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকেও, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুঝতে হবে দ্বন্বমলকভাবে, 
যাঁরা শুধু ধীর পরিবর্তনটুকুই দেখেন সেইরূপ শববর্তনবাদদের' অর্বাচীন 
ধারণা অনুসারে নয়; এঙ্গেলসের কাছে মার্কস 'লিখোঁছলেন, 'বৃহং বৃহৎ 
এঁতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ বছর হয়ে দাঁড়ায় এক 'দিনের সমান, যাঁদও 
পরে এমন দিন আসতে পারে যখন তার এক একটা দিনেই এটে যায় বশ বছর' 
(পন্রাবলখ', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৭) €৩৭)। 'বকাশের প্রত্যেকাট পর্যায়ে, 
প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রলেতারীয় রণকৌশলের পক্ষে উঁচত মানাবক ইতিহাসের 
এই বাস্তবভাবে অবশ্যন্তাবী দ্বান্দ্িকতার হিসাব করা; একদিকে রাজনোতিক 
অচলাবস্থা বা শম্বুকগাতি তথাকাঁথত “শান্তপূর্ণ বিকাশের যূগকে ব্যবহার 
করে অগ্রসর শ্রেণীর শ্রেণী চেতনা, শাক্ত ও সংগ্রাম-ক্ষমতাকে বাঁড়য়ে তোলা 
এবং অন্যাদকে, ব্যবহার করার এই সবখান কাজকে পাঁরচালিত করা এই 
শ্রেণীর আন্দোলনের “চূড়ান্ত লক্ষ্যের দকে, যখন 'এক একটা দিনের মধ্যেই 
বশ বছর এ'টে যেতে" থাকবে, সেই সব মহান দিবসের মহান কর্তবাগ্যাীলর 
ব্যবহারক সম্পাদনের মতো দক্ষতা সৃষ্টি করার 'দিকে। এই প্রসঙ্গে মার্কসের 
দুটি যাক্ত বিশেষ গুরত্বপূর্ণ: এর একটি আছে দর্শনের দারিল্রয গ্রন্থে, 
প্রলেতারয়েতের অর্থনৌতক সংগ্রাম ও অর্থনৌতক সংগঠন উপলক্ষে, অন্যাট 
আছে “কমিউীনস্ট ইশতেহারে', প্রলেতারয়েতের রাজনোতিক কর্তব্য প্রসঙ্গে । 
প্রথমাঁটতে বলা হয়েছে: 'বৃহদাকার শিঙ্ষপের ফলে একজায়গায় পরস্পর 
অপারাঁচত একগাদা লোক পুঞ্জীভূত হয়। প্রাতযোগতা তাদের স্বার্থে স্বার্থে 
ভেদ ঘটায় । 'কন্তু মজুরির হার ঠিক রাখা- মাঁলকের বিরুদ্ধে তাদের এই 
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সাধারণ স্বার্থ তাদের এঁক্যবদ্ধ করে তোলে একই সাধারণ প্রাতিরোধ চিন্তায়, 
জোটবদ্ধতায় ... প্রথমে ছাড়া ছাড়া ভাবে দেখা দেওয়া এই জোটবদ্ধতা রূপ 
নেয় দলবদ্ধতায়, এবং অবিরাম এক্যবদ্ধ পুঁজর বিরুদ্ধে তাদের এই সমাতিকে 
বাঁচিয়ে রাখা মজুরদের পক্ষে এমনাক তাদের মজার রক্ষার চেয়েও বোশ 
জরুরী হয়ে দাঁড়ায়... এই সংগ্রামের মধো - খাঁটি এই গৃহযুদ্ধে _ আসন্ন 
লড়াইয়ের সবাঁকছ- উপাদান এঁকাবদ্ধ ও বিকাঁশত হয়ে ওঠে । আর এই পর্যায়ে 
এসে জোটবদ্ধতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক চাঁরন্র।' আগামী কয়েক দশকের জনো, 
যুগের জন্যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মসূচী ও 
রণকৌশলও এখানে পাওয়া যাবে । বৃটিশ শ্রীমক আন্দোলনের যে সব অসংখ্য 
দৃষ্টান্ত মার্কস ও এঙ্গেলস 'দয়েছেন সেগীলকেও এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে 
হবে: কেমন করে শিজ্পজনিত “সমাদ্ধর' ফলে চেষ্টা হয় "শ্রীমককে কনে 
নেবার' পেন্রাবলণ', প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৩৬) (৩৮), সংগ্রাম থেকে তাদেরকে 
বিচ্যুত করার; কেমন করে এই সমাদ্ধর ফলে সাধারণভাবে 'মজুরেরা মনোবল 
হারায়” (দ্বতীয খন্ড, পৃঃ ২১৮) (৩৯); বৃটিশ প্রলেতারয়েত কেমন করে 
'বুর্জোয়া বনে যায়' __ “সবার চেয়ে বুর্জোয়া এই জাতিটার' (ইংরেজদের) 
'লক্ষ্য যেন পাঁরণামে বুর্জোয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাঁট বুর্জোয়া আভজাত শ্রেণী 
এবং বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতও গড়ে তোলা" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯০) (৪০); 
কেমন করে তাদের শবপ্লবী উদ্দীপনা' লোপ পায় (তৃতীয় খণ্ড, পঃ ১২৪) 
(৪১); তাদের “এই আপাত প্রতীয়মান বুর্জোয়া-অধঃপতন থেকে মক্তর 
জন্যে কেমন করে এখনো মোটামুটি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে (তৃতীয় 
খন্ড, পৃঃ ১২৭) (৪২); বৃটিশ শ্রীমক আন্দোলনের মধ্যে কেমন করে 'চাটিস্ট- 
সুলভ তেজ' রইল না (১৮৬৬; তৃতীয় খণ্ড, পঃ ৩১৫) (৪৩); কী ভাবে 
বাঁটশ শ্রাীমক নেতৃবৃন্দ 'র্যাঁডক্যাল বুর্জোয়া ও শ্রীমকের' মাঝামাঝি একটা 
টাইপে পাঁরণত হচ্ছে (হোলিওক প্রসঙ্গে, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯) (8৪); কী 
ভাবে ইংলন্ডের একচোঁটয়া অধিকারের দরুন এবং যতাঁদন পর্যস্ত এই আঁধকার 
না ভাঙছে ততাঁদন পর্যন্ত আর 'বৃটিশ শ্রামকদের দিয়ে কছু হবে না' (চতুর্থ 
খণ্ড, পৃঃ ৪৩৩) (৪৫)। শ্রীমক আন্দোলনের সাধারণ ধারা (ও পারিপাঁত) 
প্রসঙ্গে অর্থনৌতিক সংগ্রামের রণকৌশলকে এখানে দেখা হয়েছে একাঁট চমৎকার 
সূপ্রসর, সর্বাঙ্গণ, দ্বান্বিক এবং যথার্থ বিপ্লবী দৃষ্টিভীঙ্গ থেকে। 
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রাজনোতিক সংগ্রামের রণকৌশল প্রসঙ্গে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' হাজির 
করেছে মার্কসবাদের মূল প্রাতিজ্ঞা: 'শ্রামক শ্রেণীর উপাঁস্থিত লক্ষ্যাঁসাদ্ধির 
জন্য... কাঁমউনিস্টরা লড়াই করে থাকে; কিস্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও 
তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রাতানধি, তার রক্ষক (৪৬)। সেইজন্যেই 
১৮৪৮ সালে মার্কস সমর্থন জানিয়োছলেন পোল্যান্ডের কৃষি বিপ্লবের 
পার্টিকে, 'সেই পার্ট যা ১৮৪৬ সালে ভ্রাকোভ-এ অভ্যুত্থানের ডাক 'দয়েছিল' 
(৪৭)। জার্মানিতে ১৮৪৮--১৮৪৯ সালে মাক'স চরমপল্থী বিপ্লবী গণতন্দ্ের 
সমর্থন করোছলেন এবং রণকৌশল সম্পর্কে তখন যা বলোছিলেন তা পরে 
কদাচ প্রত্যাহার করেন নি। তাঁর দৃম্টিতে জার্মান বুর্জোয়ারা হল এমন লোক 
যারা 'জনগণের প্রীতি বশ্বাসঘাতকতা এবং পুরনো সমাজের রাজমকুটধারী 
প্রাতানাধগণের সঙ্গে আপোস করার জন্যে একেবারে প্রথম থেকেই ঝঠকেছে' 
কেঁষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈন্রীতেই কেবল বৃর্জোয়াদের কর্তব্যের সামাগ্রক 
সাধন সম্ভব হতে পারত)। বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লবের যুগে জার্মান 
বুর্জোয়াদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে মার্কস প্রদত্ত বিশ্লেষণের সারটুকু এখানে 
তুলে দেওয়া গেল -- প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ বিশ্লেষণ হল সেই বস্তুবাদের 
একটি আদর্শ, যাতে সমাজকে গতির মধ্যে দেখা হয় এবং গাঁতির শুধু 
পশ্চাৎম,খী দিক থেকে নয়: ... 'না আছে নিজের ওপর আস্থা, না আছে 
জনগণের ওপর বিশ্বাস; ওপরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, নিচের সামনে কাঁপুনি ;... 
বিশ্ব ঝটকায় ভীত; কোনো 'দকেই উদ্যোগ নেই, আর সব দিকেই কুন্তলক 
বৃত্ত; ... উদ্যমহশীন; ... আভিশপ্ত এক বৃদ্ধ যার ওপর পড়েছে একটা নবীন ও 
বালম্ঠ জাতির প্রথম যৌবন-উদ্দীপনাকে নিজের জরাগ্রস্ত স্বার্থে চালিত করার 
দণ্ড... (নতুন রাইনিশ গেজেট" ১৮৪৮; 'সাহাত্যিক উত্তরাধিকার', তৃতীয় খন্ড, 
পৃঃ ২১২ দ্রষ্টব্য) (৪৮)। প্রায় কুঁড় বছর পরে এঙ্গেলসের নিকট পন্রে তৃতোৰয় 
খণ্ড, পৃঃ ২২৪) মার্কস ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার এই কারণ ঘোষণা 
করেন যে, মুক্তির জন্যে সংগ্রামের কেবল একটা পারপ্রেক্ষিতের চাইতে 
বুর্জোয়ারা দাসত্ব সহ শান্তই বাঞ্চনীয় মনে করোছল। ১৮৪৮--১৮৪৯ সালের 
বিপ্লবী যূগ যখন অবসান লাভ করল, তখন বিপ্লব নিয়ে খেলা করার প্রত্যেকটি 
প্রচেষ্টার বিরোধতা মার্স করেছিলেন (শাপার ও ভিলিখ এবং তাদের সঙ্গে 
সংগ্রাম) এবং আপাত-শান্তপূর্ণভাবে' নতুন বিপ্লবের প্রস্তুত-চলা নতুন যুগে 
কাজ করতে পারার কৃতিত্ব দাঁব করোছিলেন। কী ভাবে সে কাজ চালানোর 
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দাব মার্স করোছলেন তা দেখা যাবে প্রাতীক্রয়ার ঘোরতর কালে, 
১৮৫৬ সালে জার্মানির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর এই মূল্যায়নে : 'কৃষক-সমরের 
কোনো একটা দ্বিতীয় সংস্করণ 'দিয়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সমর্থন করতে 
পারার সম্ভাবনার ওপরেই জার্মানির সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে' (পন্রাবলণ?, 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৮) (৪৯)। জার্মানিতে গণতান্তিক (বুর্জোয়া) বিপ্লব 
সমাধা না হওয়া পর্যন্ত মার্কস সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের রণকৌশলে 
সমস্ত মনোযোগ চালিত করেছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের গণতাল্দিক উদ্যোগ 
বিকাশের দিকে । তার মতে, লাসাল ্র-শিয়ার 'হতার্থে শ্রাীমক আন্দোলনের 
প্রতি কার্যক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা" করছেন (তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ২১০) (৫০), 
প্রসঙ্গত তার কারণ 'নতান্ত এই যে, লাসাল জমিদারদের ও প্রুশীয় 
জাতীয়তাবাদের প্রাত চোখ বুজে 'িলেন। সংবাদপন্নে একাঁট যুক্ত 'িবাতি 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস ১৮৬৫ সালে মার্কসের সঙ্গে মত 'বানময় করতে 
গিয়ে লিখোছলেন, 'কাঁষানর্ভর দেশে, সামন্ত আভিজাতদের “চাবুকের ওলায়' 
গ্রাম্য মজুরদের 'িতৃতান্তিক 'শোষণের' কথা ভূলে গিয়ে শিল্প শ্রীমকদের 
নামে শুধু বুর্জোয়াদেরই আক্রমণ করাটা আতি নীচ কাজ' (তৃতীয় খণ্ড, পূঃ 
২১৭) ৫৫১)। ১৮৬৪--১৮৭০ সালে যখন জার্মানিতে শেষ হয়ে আসাছল 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্রবের যুগ, প্রুশিয়ার ও অস্ট্রিয়ার শোষক শ্রেণীগুলি 
কর্তক ওপর থেকে যে কোনো পন্থায় বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্যে সংগ্রামের 
যুগ, তখন মার্কস শুধু যে বসমাকের সঙ্গে দহরম-মহরম-কার লাসালেরই 
নিন্দা করেন তা নয়, 'িবরেখতের ভ্রাটও সংশোধন করে দেন - 'যাঁন 
'অস্ট্রোফিল-বাদ' ও স্বতন্রবাদের সমর্থনে ঝঃকেছিলেন। মার্কস দাঁব করলেন 
এমন বিপ্লবী রণকৌশল যা বিসমার্ক ও অস্ট্রোফিল উভয়ের সঙ্গে সংগ্রামেই 
হবে সমান নির্মম, শবজয়ীদের' _ প্রহশীয় যুঙ্কারদের (৫২) তোয়াজ করবে 
না, পরন্তু প্রশীয় সামীরক জয়লাভের ফলে যে 'ভীাঁত্ত তৈরি হল তার ওপরও 
দাঁড়য়ে তাদের বিরুদ্ধেই আঁবলম্বে নতুন করে বিপ্লবী সংগ্রাম শুর করবে 
(পন্রাবল+', তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৩৪, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৯, ২০৪, ২১০, 
২১৫, ৪৯৮, ৪৩৭, ৪৪০--৪৪১) €৫৩)। আন্তর্জাতিকের ১৮৭০ সালের 
৯ই সেপ্টেম্বরের বিখ্যাত আভভাষণে অকাল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মার্কস 
ফরাসী প্রলেতারীয়দের হযাশয়ার করে 'দিয়েছিলেন। তা সত্তেও যখন অভ্যুত্থান 
ঘটে গেল (১৮৭১), তখন 'স্বর্গ জয়ে আঁভিযানণ' জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগকে 
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মার্কস আভনান্দত করোছিলেন সোতসাহে কুগেলমানের কাছে মাসের পন্ন) 
(&৪8)। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এই ক্ষেত্রেও আঁধকৃত অবস্থান ছেড়ে 
দেওয়ার চাইতে, বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণের চাইতে বরং বিপ্লবী সংগ্রামের 
সংগ্রামের সাধারণ গাঁত ও পাঁরণাঁতর পক্ষে ছিল কম ক্ষাতকর; এ রকম 
আত্মসমর্পণে প্রলেতারিয়েতের মনোবল ভেঙে যেত, তার সংগ্রাম সামর্থ্য নষ্ট 
হয়ে পড়ত। রাজনোৌতিক অচলাবস্থা ও বুর্জোয়া বৈধতার প্রাধান্যের ফুগে 
সংগ্রামের আইনসঙ্গত উপায়গীলর প্রয়োগের মূল্য মার্কস পুরোপুরি অনুভব 
করোছলেন, এবং ১৮৭৭ ও ১৮৭৮ সালে সমাজতল্মী-বরোধী জরুরঈ 
আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর (৫৫) 'তাঁন মস্ত-এর পবপ্রবী বুলির' তর 
সমালোচনা করোছলেন। কিন্তু সমাজতন্ী-ীবরোধী আইনের জবাবে ষখন 
সরকারী সোশ্যাল-ডেমোল্লাটিক পার্ট থেকে তৎক্ষণাৎ আঁবচলতা, দৃঢ়তা, 
বিপ্লবী প্রেরণা ও বেআইনী সংগ্রাম গ্রহণের মতো তৎপরতা দেখা গেল না, 
তখন এই পার্টির মধ্যে যে স্মাবধাবাদ সামায়কভাবে মাথা তুলোছল তাকেও 
মার্কস যে ভাবে আল্লমণ করোছিলেন সেটা বোঁশ না হলেও কম তীব্র ছিল 
না পল্লাবল+', চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭, ৪০৪, ৪১৮, ৪২২, ৪২৪ (&৬)। 
জরগের কাছে লেখা চিঠিগুীলও দ্রষ্টবা)। 


লেখা: জুলাই __- নভেম্বরে ১৯১৪ ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ৪৩--৮১ 








ফ্রেডারক এঙল্গেলস 


নভে গেল মনীষার কাবা সে প্রদশপ, 
কীবা সে হদয় হায় থামাল স্পন্দন! (৫৭) 


নতুন পাঁঞ্জকা অনুসারে ১৮৯৫ সালের ৫&ই আগস্ট (২৪শে জুলাই) 
লন্ডনে ফ্রেডাঁরক একন্দেলসের মৃত্যু হয়েছে। স্বীয় বন্ধ; কাল” মার্কসের পর 
(১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়) এঙ্গেলসই 'ছলেন গোটা সভ্য দুনিয়ায় 
আধ্বীনক প্রলেতারিযেতের সবচেয়ে বিখ্যাত মনীষী ও গুরু । ভাগ্যচক্র 
কাল” মার্কসের সঙ্গে ফ্রেডারক এঙ্গেলসের পাঁরচয়ের পর থেকে দুই বন্ধুর 
জশবনকর্ম হয়ে ওঠে তাঁদের সাধারণ আদর্শ। তাই প্রলেতারিয়েতের জন্যে 
ফ্রেডারক এঙ্গেলসস কী করেছেন সেটা বুঝতে হলে আধুনিক শ্রামক 
আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের মতবাদ ও 'ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য পারজ্কার 
হৃদয়ঙ্গম করা দরকার মার্কস ও একঙ্গেলস সর্বপ্রথম দেখান যে, শ্রামক শ্রেণী 
ও তার দাবিদাওয়া হল বর্তমান অর্থনোতিক ব্যবস্থার আবাশ্যক সৃন্টি, এ 
ব্যবস্থা ও তার বুজ্জোয়ারা আঁনবার্ধভাবেই প্রলেতারিয়েতকে সন্ট ও সংগাঠিত 
করে; তাঁরা দেখান যে মানবজাতি বর্তমানে যে দুর্শায় নিপীড়ত তা 
থেকে তার পাঁরন্রাণ ঘটায় 'বাঁভন্ন সহদয় ব্যাক্তর শভ প্রচেম্টা নয়, সংগঠিত 
প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম। মার্স ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক রচনায় 
প্রথম ব্যাখ্যা করেন যে সমাজতন্ত স্বপ্নদ্রস্টার কল্পনা নয়, বর্তমান সমাজের 
উৎপাদন-শাক্তগুঁলর বিকাশের চরম লক্ষ্য ও অপারহার্য পাঁরণাম। এ 
যাবকার সমস্ত লিখিত ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, কতকগ্যাল 
সামাঁজক শ্রেণীর উপর অন্য কতকগুলি শ্রেণীর প্রভুত্ব ও বিজয়ের 
পালাবদলের হীতহাস। এবং তা চলতে থাকবে যতাঁদন না লোপ পাচ্ছে 
শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-প্রভৃত্বের 'ভাত্ত, অর্থাৎ ব্যাক্তগত মালিকানা ও বশঞ্খল 
সামাঁজক উৎপাদন । প্রলেতারণয় স্বার্থের দাব হল এই সব 'ভীন্তর বিলোপ, 
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তাই সংগাঠত শ্রামকদের সচেতন শ্রেণী-সংগ্রাম চালিত হওয়া চাই এদের 
বিরুদ্ধে । আর প্রতিটি শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম । 

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই দৃম্টিভাঙ্গ বর্তমানে আত্মমুক্তি-সংগ্রামী সমস্ত 
প্রলেতারয়েত আয়ত্ত করেছে, কিন্তু ৪০-এর দশকে যখন দুই বন্ধু তৎকালের 
সমাজতান্ক সাঁহত্য ও সামাঁজক আন্দোলনে অংশ 'নাচ্ছলেন তখন এ 
দৃ্টভাঙ্গ ছল একেবারেই আভনব । গুণী ও গুণহান, সং ও অসৎ এমন বহু 
লোক তখন ছিলেন যাঁরা রাজনোতিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে, রাজা, পুলিস 
ও যাজকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আচ্ছন্ন হয়ে বুজোয়া ও 
প্রলেতারয়েতের স্বার্থাবরোধ দেখতেন না। শ্রীমকেরা স্বাধীন সামাঁজক শাক্ত 
'হসাবে অবতীর্ণ হবে এ ভাবনাটাকেই তাঁরা আমল দিতেন না। অন্যাদকে 
ছিলেন বহু স্বপ্নদশশর্ঁ, কখনো কখনো আবার প্রতিভাবান, তাঁরা ভাবতেন যে 
সমসামায়ক সমাজ ব্যবস্থার অন্যাধ্যতা বিষয়ে সরকার ও শাসক শ্রেণণর প্রত্যয় 
জাগালেই পৃঁথবীতে শান্ত ও সার্বজনীন কল্যাণ প্রাতিষ্ঠা সহজ হবে। বিনা 
সংগ্রামে সমাজতন্দের স্বপ্ন দেখতেন তারা । শেষত, তদানবীস্তন সমাজ তন্ত্ীদের 
প্রায় সবাই এবং সাধারণভাবে শ্রীমক শ্রেণীর বন্ধ,রা প্রলেতারিয়েতকে ভাবতেন 
একটা দ;ষ্টক্ষত হিসাবে এবং শিল্পবাদ্ধির সঙ্গে সে দ:ম্টক্ষত কী ভাবে বাড়ছে 
দেখে আতঙ্ক হত তাঁদের । সেইজন্যেই এ'রা সকলে ভাবতেন কী ভাবে শিল্প 
ও প্রলেতাঁরয়েতের বাঁদ্ধ রোধ করা যায়, থামানো যায় ইতিহাসের চাকা,। 
প্রলেতারয়েতের বাদ্ধতে এই সাধারণ ভীতির বিপরশতে মার্কস ও এক্গেলস 
তাঁদের সমস্ত ভরসাই রাখলেন প্রলেতারিয়েতের অবিরাম বাদ্ধির উপর । যত 
বোঁশ হবে প্রলেতারিয়েত, বিপ্লবী শ্রেণধ হিসাবে ততই বাড়বে তার শাক্ত, 
ততই 'নকটতর ও সম্ভবপর হয়ে উঠবে সমাজতন্ত্র । শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে মাকসি 
ও এঙ্গেলসের যা অবদান সেটা অঞ্প কথায় এইভাবে বলা যায় : শ্রামক শ্রেণীকে 
তাঁরা আয্মজ্জান ও আত্মচেতনার শিক্ষা দেন এবং স্বপ্নদর্শনের স্থানে স্থাপন 
করেন বিজ্ঞান । 

এইজনোোই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের কথা প্রাতাটি শ্রীমকের জানত 
হবে। সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত প্রকাশনার মতো এই যে সংকলনাঁটরও 
উদ্দেশ্য হল রশ শ্রীমকদের মধ্যে শ্রেণীগত আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলা, 
তাতে আধ্ীনক প্রলেতারয়েতের দুই মহাগুরুর অন্যতম ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের 
বন ও ক্রিয়াকলাপের একটা খসড়া আমাদের দেওয়া উঁচত। 
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প্রশীয় রাজ্যের রাইন প্রদেশের বার্মেন শহরে ১৮২০ সালে এক্গেলস 
জল্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কারখানা মালক। ১৮৩৮ সালে 
সাংসারিক কারণে এঙ্গেলস উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেব না করেই ব্রেমেনের একটি 
সওদাগর হোসে কর্মচারী হিসাবে ঢুকতে বাধ্য হন। বাণিজ্যের কাজের মধ্যেও 
নিজের বৈজ্ঞাঁনক ও রাজনোতিক শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে এঙ্গেলসের 
বাধা হয় না। ছান্র হিসাবেই তিনি স্বৈরাচার ও আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতা 
ঘণা করতে শুরু করেন। দর্শনের চর্চা মারফত তিনি আরো অগ্রসর হন। 
সে সময় জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে ছিল হেগেলীয় মতবাদের প্রাধান্য, এবং 
এঙ্গেলস তাঁর অনুগামী হয়ে ওঠেন। হেগেল স্বয়ং স্বৈরাচারী প্রুশীয় 
সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন, বার্লন বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে তিন 
তার সেবায় রত ছিলেন, তাহলেও হেগেলের শিক্ষা ছিল 'বপ্রবশী। মানাঁবক 
যাক্ত ও মানাবক আঁধকাবের উপর হেগেলের বিশ্বাস এবং 'িশ্বে পাঁরবর্তন ও 
[বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া চলছে এই মর্মে তাঁর দর্শনের মূল প্রাতপাদোর 
ফলে বার্লিন দাশশীনকের যে সব শিষ্যরা চলাতি অবস্থা মেনে নিতে চাইছিলেন 
না তাঁরা এই চিন্তায় উপনীত হন যে, চলতি অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, চলতি 
অন্যায় ও প্রভৃত্বকারী অমঙ্গলের 'বরৃদ্ধে সংগ্রামের মূল রয়েছে চিরস্তন 
[বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়মে । সবই যাঁদ বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে, যাঁদ 
একটা প্রাতিজ্ঠানের স্থান নেয় অন্য প্রা তিজ্ঠান, তবে প্রুশীয় রাজা বা রশ জারের 
স্বৈরাচারই বা কেন চিরকাল চলবে, কেন চলবে বিপুল আঁধকাংশের ঘাড় 
ভেঙে নগণ্য অল্পসংখাকের ধনবাদ্ধ, জনগণের উপর বুয়ার প্রভূত 2 
হেগেলের দর্শনে বলা হয়েছিল আত্মার ও ভাবের বিকাশের কথা, এটা 
ভাববাদশী। আত্মার বিকাশ থেকে এ দর্শন পেশছত প্রকীতি, মানুষ ও জনগণের, 
সমাজসম্পকেরি বিকাশে । বিকাশের চিরন্তন প্রক্রিয়া বিষয়ে হেগেলের ভাবনা 
অব্যাহত রেখে* মাক্সি ও এঙ্গেলস আগে থেকেই ধরে নেওয়া ভাববাদ 
দৃম্টভীর্গট বজর্ন করেন; জীবনের দিকে ফিরে তাঁরা দেখলেন যে আত্মার 
[বকাশ 'দয়ে প্রকাতির বিকাশ বাখ্যা তো হয়ই না বরং উল্টো, প্রকাতি দিয়ে, 
পদার্থ (দিয়েই ব্যাখ্যা করা উচিত আত্মার... হেগেল ও অনান্য হেগেলপল্ধীদের 
...* মাকসি ও এঙ্গেলস একাঁধকবাব দোখয়েছেন যে তাঁদের মানাঁসক িকাশ বহু দক 
থেকে মহান জার্মান দার্শীনকদের, ধিশেষ 'করে হেগেলের নিকট খণশ। এঙ্গেলস বলেছেন, 
'জার্মান দর্শন ছাড়া বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্লও সম্ভব হত না।' (৫৮) 
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বিপরীতে মাকস ও এঙ্গেলস ছিলেন বস্তুবাদী। বিশ্ব ও মানব সমাজের উপর 
বস্তুবাদী দৃষ্টপাত করে তাঁরা দেখলেন যে প্রকৃতির সমস্ত ঘটনার পেছনে 
যেমন আছে বস্তুগত কারণ, মানব সমাজের 'বিকাশও তেমনি বস্তুগত, উৎপাদন- 
শীক্তর বিকাশের সর্তাধীন। মানব চাহিদা মেটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
উৎপাদনে লোকে পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তা নির্ভর করে 
উৎপাদন-শাক্তর বিকাশের উপর । আর এই পরস্পর সম্পর্ক 1দয়েই ব্যাখ্যা করা 
যায় সামাজিক জীবনের সমস্ত ঘটনার, মানাবক প্রচেম্টা, ভাবনাধারণা ও 
আইনের উৎপাদন-শাক্তর বিকাশ থেকে সম্ট হয় ব্যক্তি মাঁলকানার উপর 
স্থাপিত সামাজিক সম্পর্ক, কিন্তু আবার দেখ যে উৎপাদন-শাক্তর এ বিকাশেই 
ফের আঁধকাংশের সম্পান্ত লোপ পায় আর তা কেন্দ্রীভূত হয় নগণ্য সংখ্যাল্পের 
হাতে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যা ভিত্তি সেই মালকানাই লুপ্ত হয় তাতে, 
তার বিকাশ হয় সেই লক্ষ্যের দিকে যা গ্রহণ করেছে সমাজতল্নীরা। 
সমাজতন্ীদের শুধু এইটুকু বুঝতে হবে কোন সামাজিক শাক্ত বর্তমান 
সমাজে তার স্বকীয় অবস্থানের কারণেই সমাজতল্র স্থাপনে আগ্রহ, এবং 
আপন স্বার্থ ও এীতহাসিক কর্তব্যের চেতনা সে শক্তিকে দিতে হবে। 
এ শাক্ত হল প্রলেতারয়েত। এ শাঁক্তর সঙ্গে এঙ্গেলসের পারচয় হয় ইংলন্ডে, 
ইংরেজী 'শল্পের কেন্দ্র ম্যাণ্চেস্টারে, ১৮৪২ সালে 'তাঁন এখানে এসে একাঁটি 
সওদাগরী হোসে কর্মচারী হিসাবে ঢোকেন, তাঁর বাবা ছিলেন এ হোসাঁটর 
অন্যতম অংশনদার। এঙ্গেলস এখানে কেবল কারখানার আঁপসে বসে থাকেন 
ন, শ্রমিকেরা যেখানে গাদাগাঁদ করে থাকত সেই সব নোংরা বাঁস্তর মধ্যে 
ঘুরে বেড়ান তিনি, নিজের চোখে তাদের নিঃস্বতা ও দারদ্যু দেখেন। শুধু 
বাক্তগত পর্যবেক্ষণে তৃপ্ত না হয়ে তিনি ইংরেজ শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা 
সম্পর্কে তখন পর্যন্ত যা গছ প্রকাশিত হয়োছিল সব পাঠ করেন, আয়ত্তাধীন 
সমস্ত সরকারী দালল তানি খশটয়ে অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়ন ও 
পর্যবেক্ষণের ফল হল ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'ইংলন্ডে শ্রামক 
শ্রেণীর অবস্থা”। 'ইংলণ্ডে শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা” বইটির লেখক 'হসাবে 
এঙ্গেলসের প্রধ্মন কণীর্ত কী তা আমরা আগেই বলোছি। এঙ্গেলসের আগে 
অনেকেই প্রলেতারিয়েতের ক্লেশ বর্ণনা করে তাদের সাহায্য করার 
প্রয়োজনীয়তা দোখয়েছেন। এঙ্গেলসই প্রথম বলেন যে প্রলেতারিয়েত শষ; 
একটি ক্লেশভোগন শ্রেণী নয়; যে লজ্জাকর অর্থনৌতক অবস্থার মধ্যে সে 
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রয়েছে, সেই অবস্থাটাই তাকে অগ্রাতিরোধ্যরূপে সামনে ঠেলে দিচ্ছে ও 
নিন্দেদের চরম মুক্তির জন্যে সংগ্রামে বাধ্য করছে। আর সংগ্রামী প্রলেতারয়েত 
নিজেই সাহাষ্য করবে নিজেকে । শ্রমক শ্রেণীর রাজনোৌতিক আন্দোলন 
আনবার্ধভাবেই শ্রীমকদের এই চেতনায় উপনশত করাবে যে সমাজতন্দ্ ছাড়া 
তাদের গত্যন্তর নেই। অন্যাদক থেকে, সমাজতন্ম তখনই শাক্তশালখ হবে 
যখন তা হয়ে উঠবে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনোৌতক সংগ্রামের লক্ষ্য। ইংলন্ডে 
শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে এঙ্ষেলসের বইখানির এই হল মূল কথা, 
চিন্তাশীল ও সংগ্রামী প্রলেতারয়েত এই ভাবনা আজ আত্মস্থ করে নিলেও 
সে সময় এটা ছিল একেবারে নতুন। এবং এ ভাবনা পেশ করা হয়োছিল যে 
বইখানায় সোঁটর রচনাশৈলশ মৃদ্ধ করার মতো, ইংরেজ প্রলেতারিয়েতের 
দুর্দশার আতি প্রামাণ্য ও রোমহর্ষক ন্রে তা পারপূর্ণ। এই বই হল প”াজবাদ 
ও বুর্জোয়ার বরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর আভযোগপন্ন। এর প্রভাব হয় আত 
বিপূল। আধুনিক প্রলেতারিয়েতের অবস্থার সেরা ছাঁব 'হসাবে সর্বন্ূই 
এঙ্গেলসের বইটির উল্লেখ শুরু হয়। এবং বাস্তবিকই, শ্রামক শ্রেণীর দুর্দশার 
এমন জব্লজবলে ও সত্য বর্ণনা ১৮৪৫ সালের আগে বা পরে আর দেখা 
যায় 'নি। 

এঙক্ষেলস সোশ্যালিস্ট হয়ে ওঠেন কেবল ইংলণ্ডেই। ম্যাণ্টেস্টারে তিনি 
তদানীন্তন ইংরেজ শ্রামক আন্দোলনের কমাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও 
ইংরেজ সমাজতন্তরী প্রকাশনাগীলতে লিখতে শুরু করেন। ১৮৪৪ সালে 
জার্মান্তে ফেরার পথে প্যারসে মাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পাঁরচয় হয়, 
চিঠিপন্রের যোগাযোগ আগেই ঘটেছিল । মার্কসও প্যারিসে ফরাসী সমাজতন্ত্র 
ও ফরাসাঁ জীবনের প্রভাবে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠোছলেন। দূই বন্ধু এখানে 
একন্রে লেখেন 'পাঁব্র পারবার অথবা সমালোচনামূলক সমালোচনীর 
সমালোচনা'। বইটি প্রকাশত হয় 'ইংলন্ডে শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা'র এক 
বছর আগে, এবং তার বেশির ভাগটাই মাকর্সের লেখা; বিপ্লবী বস্তুবাদী 
সমাজতল্মের প্রধান যে সব কথা আগে বলেছি, তারই বাঁনয়াদ পেশ করা হয় 
এই বইয়ে। দার্শীনক বাউয়ের ভ্রাতারা ও তাঁদের অনুগামণীদের ব্যঙ্গ নাম 
হল 'পাঁবন্র পাঁরবার'। এই ভদ্রলোকেরা এমন সমালোচনার প্রচার করতেন, 
যা সবাঁকছ: বাস্তবতার উধের্ব, পার্ট ও রাজনশীতির উধের্ব সমস্ত ব্যবহারিক 
ক্রিয়াকলাপ তা বর্জন করে পাঁরপার্থ্ের জগত ও তার ঘটনাবলী 'নিয়ে কেবল 
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'পসিমালোচনামূলক' ভাবনায় ব্যাপৃত। শ্রীমান বাউয়েররা অসমালোচক 
জনগণ হিসাবে প্রলেতারিয়েতের প্রাতি নাক উচ্চু ভাব করতেন। এই 
কাণ্ডজ্কানহীন ও ক্ষতিকর ধারার বিরুদ্ধে মার্স ও এঙ্গেলস দঢ়চিত্তে 
দাঁড়ান। শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্র কর্তৃক দলিত শ্রামক, এই বাস্তব একটি 
মানবক বাক্তিসত্তার নামে তাঁরা শুধু ভাবনা নয়, উন্নত সমাজ গঠনের 
জন্যে সংগ্রামের দাঁব করেন। সেরুপ সংগ্রাম চালাতে সমর্থ ও তাতে 
সবার্থসম্পন্ন যে শান্তি, সেটা তাঁরা অবশ্যই দেখেন প্রলেতারয়েতের মধ্যেই । 
“পবিত্র পারবারের' আগেই মার্স ও রুগের "জার্মান ফরাসী পান্নকায়' 
এঙ্গেলসের 'অর্থশাস্ত্র বিষয়ে সমালোচনামূলক 'িনবন্ধ' (৫৯) ছাপা হয়, এতে 
সমাজতন্তের দৃ্টিভাঙ্গ থেকে বর্তমান অর্থনৌতিক ব্যবস্থার মূল 
ঘটনাগুলিকে দেখা হয় ব্যক্তি মালিকানার প্রভৃত্বের অনিবার্য পাঁরণাম 
1হসাবে। মার্কসের রচনায় যে বিজ্ঞানে পুরো একটা বিপ্লব ঘটে যায় সেই 
অর্থশাস্বের চর্চা করার জন্যে মার্স যে সিদ্ধান্ত নেন, তার পেছনে 
এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনাটা নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে। 

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সময়টা এঙ্গেলস ব্লুসেলুস ও 
প্যারসে কাটান, এবং তাঁর বৈজ্ঞাঁনক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্ুসেল্স ও প্যারিসের 
জার্মান শ্রীমকদের মধ্যে ব্যবহারিক কাজকে 'মালয়ে নেন। এইখানেই গণ্প্ত 
জার্মান সাঁমাত 'কাঁমিউানস্ট লীগের' সঙ্গে মার্স ও এঙ্গেলসের যোগাযোগ 
হয়, এ সঙ্ঘ তাঁদের ওপর ভার দেয় তাঁদের রচিত সমাজতন্তের মূলনীতি 
উপাস্ছিত করার জন্যে। এইভাবেই জন্ম নেয় ১৮৪৮ সালে ছাপা মার্স ও 
এঙ্গেলসের স্নাবখ্যাত 'কাঁমউীনস্ট পার্টর ইশতেহার'। ছোট্ট এই পুস্তিকাখানি 
বহ্‌ বৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ধরে: সভ্য জগতের সমস্ত সংগঠিত ও সংগ্রামী 
প্রলেতাঁরয়েত আজও তার প্রেরণায় সজীব ও সচল । 

১৮৪৮ সালের যে বিপ্লব প্রথমে ফ্রান্সে শুরু হয়ে পরে পশ্চিম ইউরোপের 
অন্যান্য দেশেও বস্তুত হয়, তাতে মার্কস ও এঙ্গেলস দেশে ফেরেন। 
সেখানে, প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলে তাঁরা কলোন থেকে প্রকাঁশত গণতাল্সিক 
'নতুন রাইনিশ গেজেটের' প্রধান হয়ে উঠেন। রাহীনশ প্রনশিয়ার সমস্ত 
বপ্লবী-গণতান্তিক প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন দুই বন্ধ, । প্রাতীক্রিয়াশীল 
শীক্তর কবল থেকে জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষা করে যান শেষ মাত্রা 
পর্যন্ত। সবাই জানেন, প্রীতীক্রুয়াশীল শীক্ত জয়লাভ করে। 'নতুন রাইনিশ 
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গেজেট" নাঁষদ্ধ হয়, মার্কস দেশান্তরণী জীবনযাত্রার সময প্রুশীয় নাগ্গারকত্ব 
হারয়েছিলেন, তাঁকে নির্বাঁসত করা হয়, আর এঙ্গেলস সশস্ত্র গণাঁবদ্রোহে 
অংশ নেন, তিনাট সংঘর্ষে লড়াই করেন স্বাধীনতার জনে, এবং বিদ্রোহীদের 
পরাজয়ের পর সুইজারল্যান্ড হয়ে লণ্ডনে পালান। 

মারকসও সেখানে বসাঁত পাতেন। একঙ্গেলস আঁচরেই ফের কেরানির 
কাজ নেন, এবং পরে ৪০-এর দশকে ম্যাণ্েস্টারে যে সওদাগর হোসে 
কাজ করোছিলেন তার অংশীদার হন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাণ্টেস্টারে 
বাস করেন আর মাকস থাকেন লন্ডনে, এতে তাঁদের একটা জীবন্ত মানাসক 
যোগাযোগে বাধা হয় না: প্রায় দৌনক চিঠির আদান-প্রদান চলত তাঁদের। 
এই সব পন্রালাপে তাঁরা নিজেদের দৃ্টিভার্গ ও গবেষণার বানিময় করেন 
এবং একযোগে বৈজ্ঞানক সমাজ৩ল্ন গড়ে তোলার কাজ চাঁলয়ে যান। 
১৮৭০ সালে এঙ্গেলস লণ্ডনে ফেরেন, এবং ১৮৮৩ সালে মাকসের মৃত্যু 
পর্যন্ত তাঁদের কর্মভারাক্রান্ত 'মালত মানাসক জাবন চালিয়ে যায়। এর 
ফল হল -- মাকসের দক থেকে _ পিঠা" আমাদের যুগের মহত্তম 
অর্থশাস্তীয় রচনা, আর এঙ্গেলসের দিক থেকে -- ছোটো বড়ো একসার 
বই। পঠীঁজবাদশ অর্থনটীতর জঁটিশ ঘ্নাবলণর 'বশ্লেষণ নিয়ে কাজ করেন 
মার্স। আর আত সহজ ভাষায়, প্রায়ই বিতক্মিলক রচনায় সাধারণ 
বৈজ্ঞানিক সমস্যা এবং অ৩৭5 ও ব হমানের 'বাভন্ন বাপার নিয়ে ইতিহাসের 
বস্তুবাদী বোধ ও মার্বসের অর্থনোতঙক তত্বের দৃম্টিভাঙ্গ থেকে লেখেন 
এঙ্গেলস। এঙ্গেলসের এই সব ব৮শার মধ্যে উল্লেখ করব: দ2রিঙের বিরুদ্ধে 
িতর্কমূলক রচনা (এখানে দর্শন. প্রাকীতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বড়ো 
বড়ো প্রন আলোণ৩ হয়েছে )*, "পরিবার, বাক্তগত মালিকানা ও রাম্ট্রের 
উৎপাত্ত' (৬২) (রুশ ভাষায় অনুবাদ. সেন্ট 'পটার্সবৃর্গ থেকে প্রকাশিত, 
৩য় সংস্করণ, ১৮৯৫), "লদভিগ ফয়েরবাখ' (৬৩) (প্লেখানভের টীকা 
সহ রুশ অনুবাদ, জেনেভা, ১৮১২), রুশ সরকারের বৈদেশিক নাতির 
উপর প্রবন্ধ (জেনেভার 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট" পাত্রকার ১ম ও ২য় সংখ্যায় 
রুশ ভাষায় অনুদিত) (৬৪), বাসস্থান সমস্যা নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধাবলী (৬৫), 
* আশ্চর্য রকমের সারগভ ও শিক্ষাপ্রদ বই এটি (৬০)। দঃরখেন বিষয় রুশ ভাষায় 
তার অল্প অংশমাব্রই অনূদিত হয়েছে, যাতে আছে সমাজতল্ল বিকাশের এীতিহাসিক 
রৃূপবেখা (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্তের বিকাশ”, ২য় সং্করণ, জেনেভা, ১৮৯২) ডে১)। 
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এবং পাঁরশেষে, রাঁশয়ার অর্থনোৌতিক 'বকাশ সম্পর্কে ছোটো হলেও দুটি 
আত মূল্যবান নিবন্ধ (রাশিয়া প্রসঙ্গে ফ্রেডারক এঙ্গেলস', ভ. ই. জাসুলচ 
কর্তৃক রুশ ভাষায় অনূদিত, জেনেভা, ১৮৯৪) (৬৬)। মাস মারা যান, পাজ 
বিষয়ে তাঁর বৃহৎ রচনা সম্পূর্ণরূপে গ্বাঁছয়ে যেতে পারেন নি। খসড়া হিসাবে 
তা অবশ্য তোর হয়ে 'গয়েছিল। বন্ধর মৃত্যুর পর 'পাঁজর' "দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় খণ্ড গ্াছয়ে তোলা ও প্রকাশনের গুরুভার শ্রমে আত্মীনয়োগ করেন 
এঙ্গেলস। ১৯৮৮৫ সালে তিনি প্রকাশ করেন "দ্বিতীয় এবং ১৮৯৪ সালে 
তৃতীয় খণ্ড (চতুর্থ খণ্ড গুছিয়ে যেতে পারেন নি 'তান।) ড৭)। এই দুই 
খন্ড নিয়ে খাটতে হয়েছে অনেক। অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোল্লাট আদলের 
সাঠকভাবেই বলেছেন যে 'প:ঁজর' ২য় ও ৩য় খন্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস তাঁর 
প্রতিভাবান বন্ধুর যে মহনীয় স্মৃতিস্তপ্ত গড়েছেন তাতে তাঁর আনিচ্ছাসত্বেও 
অক্ষয় অক্ষরে তাঁর নিজের নামটাও ক্ষোদত হয়ে গেছে। সত্যই 'পধাজর' 
এই দুই খন্ড হল মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুই জনের রচনা । পুরাকথায় 
বন্ধত্বের অনেক মর্মস্পশর দষ্টান্তের কাহিনী শোনা যায়। ইউরোপীয় 
প্রলেতারয়েত এ কথা বলতে পারে যে, তাদের বিজ্ঞান গড়ে দিয়ে গেছেন 
এমন দুই মনীষী ও যোদ্ধা, যাঁদের পরস্পর সম্পর্ক মানাবক বন্ধৃত্বের সর্বাধিক 
মর্মস্পশর্ঁ সমস্ত প্রাচীন কাহনণীকেও ছাড়িয়ে যায়। একঙ্গেলস সর্বদাই, এবং 
সাধারণত আত সঙ্গতভাবেই, নিজেকে রেখেছেন মাসের পেছনে । তাঁর এক 
পুরনো বন্ধুর কাছে তান লেখেন, "মার্কস থাকলে আমি দোহারের কাজ 
করোছি' (৬৮)। জাবত মার্কসের প্রাতি ভালোবাসায় এবং মৃতের স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর সীমা ছিল না। রুক্ষ যোদ্ধা ও কঠোর এই মনীষার ছিল এক 
গভীর ম্লেহশীল হদয়। 

১৮৪৮--১৮৪৯ সালের আন্দোলনের পর মার্স ও এঙ্গেলস 
নির্বাসনকালে কেবল বিজ্ঞান নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন নি। ১৮৬৪ সালে মার্স 
স্থাপন করেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সাঁমতি' এবং পুরো দশ বছর ধরে তার 
নেতৃত্ব করেন। এ সাঁমাতর কাজকর্মে এঙ্গেলসও সজশব অংশ নেন। শ্রামক 
আন্দোলনের 'বিকাশে এই "আন্তজাতিক সাঁমাতর কার্যকলাপের তাৎপর্য 
বিপুল, মার্কসের ভাবনা অনুসারে সমস্ত দেশের প্রলেতারয়েতকে সাম্মালত 
করেছে তা। কিন্তু ৭০-এর দশকে 'আন্তর্জাতক সমাত' বন্ধ হয়ে গেলেও 
মার্কস ও এঙ্গেলসের এঁক্যাবধায়ক ভূমিকা থামে 'নি। বরং বলা যেতে পারে, 
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শ্রামক আন্দোলনের আঁত্মক নায়ক 'হিসাবে তাঁদের তাৎপর্য আঁবরাম বেড়ে 
গেছে, কারণ এই আন্দোলনই বেড়ে উঠেছে আঁবাচ্ছন্নভাবে। মাকসের মৃত্যুর 
পর এঙ্গেলস একাই ইউরোপীয় সমাজতন্্ীদের উপদেষ্টা ও নেতার কাজ 
চালিয়ে যান। তাঁর কাছে পরামর্শ ও নির্দেশ যেমন চাইতেন জার্মান 
সমাজতন্ত্রীরা, সরকার দমন সত্বেও এ'দের শাক্ত দ্রুত ও আঁবাচ্ছন্নভাবে বেড়ে 
ওঠে, -- তেমনি চাইতেন পোঁছয়ে থাকা দেশের প্রাতনাধরা -_যেমন স্পেনীয়, 
রুমানীয়, রুশীয়রা, ভেবে চিন্তে মেপে মেপে যাঁদের প্রথম পা ফেলতে হচ্ছিল। 
বৃদ্ধ এঙ্গেলসের জ্ঞান ও আভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে এরা সকলেই 
আহরণ করেছেন। 

মার্কস ও এন্গেলস দুজনেই রুশ ভাষা জানতেন, রূশনী বই পড়তেন. 
রাশিয়া নিয়ে তাঁদের জীবস্ত আগ্রহ ছিল, রুশ বিপ্লবী আন্দোলনকে তাঁরা দরদ 
দয়ে অনুসরণ করেছেন ও রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে 
গেছেন ' এরা দুজনেই গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্নী হয়ে উঠোছলেন, এবং 
রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণার গণতান্তিক বোধ এদের মধ্যে ছিল 
অসাধারণ প্রবল । এই প্রত্যক্ষ রাজনৌতক অনুভূতি এবং তৎসহ রাজনোতিক 
স্বৈরাচারের সঙ্গে অর্থনোৌতিক পড়নের সম্পর্ক বিষয়ে গভশর তাত্বক বোধ 
ও সমৃদ্ধ জীবনাভিজ্ঞতার ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস হয়ে ওঠেন বিশেষ করে 
রাজনৈতিক ব্যাপারেই অসাধারণ সজাগ । সেই কারণেই পরান্রান্ত জার সরকারের 
[বরুদ্ধে মম্টমেয় রুশ বিপ্লবীদের বীরোচিত সংগ্রাম আভিজ্ঞ এই বিপ্লবীদের 
হৃদয়ে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল সাড়া জাগায়। অন্যাদকে, মেকী অর্থনোৌতিক 
সুবিধা লাভের জন্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন _- রুশ সমাজতল্পীদের 
এই আঁত প্রত্যক্ষ ও জরুরী কর্তব্য থেকে সরে আসার হান চেষ্টাটা তাঁদের 
চোখে স্বভাবতই সন্দেহজনক ঠেকেছিল এবং এমনাক সামাঁজক বিপ্লবের 
মহাদর্শের প্রাত সরাসার বেইমান বলেই তাঁরা তা গণ্য করোছলেন। 
'প্রলেতারিয়েতের মুক্তি হওয়া চাই তাদের নিজেদের কাজ (৬৯) __ অবিরাম 
এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন মার্কস ও এঙ্গেলস। আর নিজেদের অর্থনৌতিক 
মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে হলে কিছুটা রাজনোতক আঁধকার 
প্রলেতাঁরয়েতকে জয় করতে হবে। তা ছাড়া, মার্কস ও এঙ্ষেলস পাঁরচ্কার 
দেখেছিলেন যে, পশ্চম-ইউরোপায় শ্রীমক আন্দোলনের পক্ষেও রাশিয়ায় 
রাজনোতিক বিপ্লবের তাৎপর্য বিপুল । স্বৈরতল্্ী রাশিয়া চিরকালই ছিল 
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ইউরোপপয় প্রাতাক্রয়ার দুগ্গপ্রাকার । ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দীর্ঘকালের 
মতো বিরোধ বপন করে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ রাশিয়াকে যে অসাধারণ অনুকূল 
আন্তর্জাতিক পাঁরাস্থাতির মধ্যে স্থাপন করে তাতে অবশ্যই প্রা তান্রয়াশশল 
শাক্ত হিসাবে সৈবরতন্ত্রী রাশিয়ার তাৎপর্যটাই বেড়েছে । পোলশয়, ফানশ, 
জার্মান, আর্মোনয়ান ও অন্যান্য ছোটো ছোটো জাতিদের যার পণশড়ন করার 
দরকার নেই, দরকার নেই আবরাম ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানকে লাগানোর, তেমন 
এক স্বাধীন রাশিয়া থাকলেই কেবল বর্তমান ইউরোপ তার সামারক চাপ 
থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে, ইউরোপের সমস্ত প্রাঁতিক্রুয়াশীল উপাদানগুলি দুর্বল 
হয়ে যাবে, এবং ইউরোপণয় শ্রামক শ্রেণীর শাক্ত বেড়ে উঠবে । তাই এঙ্গেলস 
পাশ্চমে শ্রীমক আন্দোলনের সাফল্যের জন্যেই রাশিয়ায় রাজনোতিক 
স্বাধীনতার প্রাতিক্চা চেয়োছলেন সাগ্রহে । তাঁর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে 
হারাল রুশ 'িপ্লবীরা। 

প্রলেতারয়েতের মহা যোদ্ধা ও গর; ফ্রেডারক এঙ্গেলসের স্মৃতি অক্ষয় 
হোক! 


1লাখত- ১৮৯৫ সালের শরতে ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪ 





মাকসবাদের তিনটি উৎস 
ও [তিনাঁট অঙ্গ (৭০) 


সভ্য দ্ানয়ার সব বুর্জোয়া বিঞ্নের (সরকার? এবং উদারনপীতিক 
উভয় প্রবণ) পক্ষ থেকে মাসের মতবাদের প্রাতি চূড়ান্ত শন্র,ত। ও আক্রোশ 
দেখা যায়। মাক্সবাদকে হারা দেখে একধরনের শবষাঞ গোল্ঠী' হিনানবে। 
অবশ্যই অনা মনোভাব ভাশা। করা বৃথা, কেননা শ্রেণগ-সংগ্রামের ওপর গড়ে 
ওঠা সমাজে নরপেক্ছা মাজা বঙ্ানের আস্তত্ব অসস্তব। সবরকমের সরকারী 
ও উদারনশীতক ীবজ্ঞানেই কেনে না কোনো ভাবে মজুরি-দাসত্বের সমর্থন 
করা হয়ে থাকে, আর শে অনার ব।সত্থের বরুদ্ধে ক্ষমাহনীন সংগ্রাম ঘোষণা 
করেছে মাকসিবাদ। প:1গর মনন।ধা কমিয়ে শ্রামিকদের মজুরি বাড়ানো উচিত 
নয় কি -_ এই প্রন্নে মিলমালিকদের কাছ থেকে নিরপেক্ষভা আশা করা আর 
নার ধপিখেন সমাজে বিজ্ঞশের ব1ছ গেকে নিরপেক্ষতা আশা করা সমান 
বাতুলভা। 
কিন্তু এইটুকুহ সং নয় । গোম্ঠীন।দ' বলতে যাঁদ বোঝায় একটা আত্মবদ্ধ 
শিলীভূত মতবাদ, ধার উদয় হয়েছে বিশ্বসভ্যতাবিকাশের রাজপথ থেকে 
বহদদরে, তবে দর্শন এবং সামাঁজক বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে আঁত পাঁরচ্কার 
চরে (দখা যায় যে, মাবমিবাদের মধ্য তেমন কোনো কিছুই নেই। বরং, 
মাসের সনগ্র প্রাতভাচাই এইখানে যে মানবসমাজের অগ্রণ? ভাবনায় যেসব 
দানা আগেই দেখা দিয়োছল মারি তারই জবাব 'দিয়েছেন। তাঁর মতবাদের 
উপ্তব হয়েছে দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মহাচার্ষেরা যে শিক্ষা দান 
করেছিলেন, তারই সরাসাঁর ও অব্যবাহত অন্ঃবর্তন হসাবে। 
মার্কমের মতবাদ সর্বশীক্তমান, কারণ তা সত্য। এ মতবাদ সহসম্পূর্ণ ও 
সুসমঞ্জস; এর কাছ থেকে ষে সামাগ্রক বশ্বদৃস্টি লাভ করা যায় সেটা কোনো 


৫১ 


রকম কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া অথবা বুর্জোয়া জোয়ালের কোনোরূপ সমর্থনের 
সঙ্গে আপোস করে না। উনিশ শতকের জার্মান দর্শন, ইংরেজী অর্থশাম্্ 
এবং ফরাসী সমাজতন্্ রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃম্টি তার ন্যায়সঙ্গত 
উত্তরাধকারী হল মারসবাদ। 

মার্কসবাদের এই তিনাঁট উৎস এবং সেই সঙ্গে তার তিনাট অঙ্গ সম্পর্কে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। 


১ 


মার্কসবাদের দর্শন _- বন্ুবাদ। ইউরোপের সমগ্র আধুনিক ইতিহাস থেকে 
এবং বিশেষ করে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষের 'দকে ফ্রান্সে যখন সবরকমের 
মধ্যযুগীয় জঞ্জালের বিরুদ্ধে, প্রীতষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণায় নিহত সামন্ততল্তের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম জলে উঠোছিল, তখন থেকে বস্তুবাদই দেখা 1দয়েছে একমাত্র 
সঙ্গাতপরায়ণ দর্শন হিসাবে, যা প্রাকীতিক বিজ্ঞানের সমস্ত "সিদ্ধান্তের প্রাত 
বশ্বস্ত এবং কুসংস্কার, ভণ্ডামি প্রীতির শত্রু । গণতন্ত্রের শত্রুরা তাই বস্তুবাদকে 
“খন্ডন করার” জন্যে, তাকে ধালসাৎ ও 'নান্দিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছে এবং সমর্থন করেছে নানা ধরনের দার্শীনক ভাববাদ যা সর্বদাই 
পর্যবাঁসত হয় কোনো না কোনো ভাবে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা সমর্থনে । 

মার্কস ও এঙ্গেলস আতি দৃঢ়তার সঙ্গে দার্শনিক বস্তুবাদের সমর্থন করেছেন 
এবং এই 'ভান্ত থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যাতিই যে কী দারুণ ভুল তা বারবার ব্যাখ্যা 
করে দেখিয়েছেন। তাঁদের এই মতামত সবচেয়ে পারজ্কার করে এবং 'বিশদে 
ব্যক্ত হয়েছে এঙক্ষেলসের রচনা 'লন্যদাভগ ফয়েরবাখ' এবং 'আ্যান্টি-দযুরিং' 
বইতে, 'কমিউানিস্ট ইশৃতেহারের' ৭১) মতো এ বই দ-খানিও প্রত্যেকটি 
সচেতন শ্রামকের কাছে 'নিত্যপাঠ্য। 

অল্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদেই 'কন্তু মার্কস থেমে যান 'ন, দর্শনকে তান 
অগ্রসর করে গেছেন। এ দর্শনকে তানি সমৃদ্ধ করেছেন জার্মান চিরায়ত 
দর্শনের সম্পদ দিয়ে, বিশেষ করে হেগেল য় তন্ন দিয়ে, যা আবার পেশ ছিয়েছে 
ফয়েরবাখের বন্তুবাদে। এই সব সম্পদের মধ্যে প্রধান হল দ্বান্দ্বিক তত্ব, অর্থাৎ 
গভীরতম, পূর্ণতম, একদেশদার্শতাবাঁজত 1বকাশের তত্ব, যে মননষ্য জ্ঞানে 
আমরা পাই নিরন্তর বিকাশমান পদার্থের প্রাতফলন তার আপোক্ষকতার তত্ব। 


৫ *. 


জরাজীর্ণ পুরনো ভাববাদে 'নব নব' প্রত্যাবর্তনের সমস্ত বুর্জোয়া দার্শীনক 
মতবাদ সত্বেও, রেডিয়ম, ইলেকক্রন, মৌলিক পদার্থের রূপান্তর প্রভাতি 
প্রা্কীতক বিজ্ঞানের আধুনিকতম আ'ঁবজ্কার থেকে মাসের দ্বন্বমূলক 
বস্তুবাদ চমৎকার সমার্থত হয়েছে। 

দার্শনক বস্তুবাদকে গভরতর ও পাঁরাবকশিত করে মার্কস তাকে 
সম্পূর্ঘতা দান করেন, তার প্রকৃতি-বষয়ক জ্ঞানকে প্রসারত করেন 
মানবসমাজের জ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ত কণীর্ত হল মার্কসের 
এীতিহাপসিক বস্তুবাদ। ইতিহাস ও রাজনশীতি- বিষয়ক মতামতে যে বিশৃঙ্খলা 
ও খামখেয়াল এযাবং চলে আসাঁছল তার সমাপ্ত ঘাঁটয়ে এগিয়ে এল এক 
আশ্চর্য রকমের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানক তত্ব, যা দেখাল কী করে 
উৎপাদন-শাক্তগুলির বিকাশের ফলে সমাজজীবনে একাঁট ব্যবস্থা থেকে উদ্তব 
হয় উচ্চতর ব্যবস্থার -- দম্টান্তস্বরপ, কাঁ করে সামন্ততন্ল থেকে বিকশিত 
হয় প:জিবাদ। 

মানুষের জ্ঞান যেমন মানুষের আন্তত্ব-নিরপেক্ষ প্রাকীতিক জগতের, অর্থাৎ 
বিকাশমান পদার্থের প্রাতিফলন, তেমান সমাজের অর্থনৌতিক ব্যবস্থার 
প্রীতিফলনই হল মানুষের সামাজিক জ্ঞান (অর্থাৎ 'বাভন্ন দার্শানক, ধমশঁয়, 
রাজনোতিক প্রভাতি মতামত ও তত্্)। রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠানগ্ল হল 
অর্থনোতক বাঁনয়াদের উপ্পারকাঠামো। দস্টান্তস্বর্প দেখা যাবে যে আধ্াীনক 
ইউরোপীয় রাম্ট্রগলর রাজনোতিক রূপ যাই হোক, তার কাজ হল 
প্রলেতারিয়েতের ওপর বুর্জোয়া প্রভুত্ব সংহত করা। 

মার্কসের দর্শন হল সুসম্পূর্ণ দার্শীনক ব্তুবাদ -- তা থেকে মানবসমাজ, 
বিশেষ করে শ্রামক শ্রেণী, তার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা লাভ করেছে। 


৬ 


অর্থনোতিক ব্যবস্থাই হল বাঁনয়াদ, তার ওপরেই রাজনৈতিক উপারকাঠামো 
দণ্ডায়মান -_ এ কথা উপলান্ধর পর মাকস তাঁর সবখাঁন মনোযোগ ব্যয় 
করেন এই অর্থনোতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনায়। মাক্সের প্রধান রচনা 
'পধীজতে আধুনক, অর্থাৎ পাীঁজবাদী সমাজের অর্থনোৌতিক ব্যবস্থ 
পর্যালোচিত হয়েছে। 


6৩ 


মাক্সের পূর্বে চিরায়ত অর্থশাস্বের ' উদ্ভব হয়েছিল পঠাঁজবাদণী 
দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিকীশত দেশে -- ইংলন্ডে। অর্থনোতিক বাবস্থার 
অনুসন্ধান করে আ্ডাম স্মিথ ও ডেভিড 'রকার্ডো মূল্যের শ্রম-তত্বের 
সূত্রপাত করেন। মাকস তাঁদের কাঙ্জকে এাগয়ে নিয়ে যান। তিনি এ তত্বুকে 
আমূলর্পে সুসিদ্ধ ও সং.সঙ্গতরূপে বিকশিত করেন। তিনি দেখান যে, 
পণ্যের উৎপাদনে সামাজিকভাবে আবশ্যক যে শ্রম-সময় বায় হয়েছে, তাই দিয়েই 
তার মূল্য নিধণারত হয়। 

বুয়া অর্থনীতবিদেরা যেখানে দেখাঁছলেন দ্রব্যের সঙ্গে দবোর সম্পর্ক 
(এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণের 'বানময়) মার্কস সেখানে উদ্ঘাঁটিত করলেন 
মানষে মানুষে সম্পর্ক। পণ্য বিনিময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বাজারের মাধ্যমে 
1ভন্ন ভিন্ন উৎপাদকদের পারস্পাঁরক সম্পর্ক । মযদ্রা থেকে সচত হচ্ছে যে সে 
সম্পর্ক ক্রমেই ঘাঁনম্ঠ হচ্ছে, 1বাঁভন্ন উত্পাদকদের সমপ্ত অর্থনোতিক জীবন 
বাঁধা পড়ছে একাঁট আ্বাচ্ছল সমগ্রতায়। পযীজর অর্থ এই সম্পকে'রি আরো 
1বকাশ : মান,ষের শ্রমশাক্ত পরিণত হচ্ছে পণ্যে। জাম, কলকারখানা ও 
শ্রমের হাতিয়ারপাতর মাঁলকের কাছে মত্ডর-শ্রীমিক তার শ্রমশাক্ত "বানর 
করে। শ্রমাদনের এক অংশ সে খাটে তার সপারবার ভরণশোষণের খরচা 
তোলার জন্য (মজার), বাঁক অংশটা সে খাটে বিনামগু/ারতে এবং 
পঠাঁজপাঁতর জন্যে উদ্বৃস্ত মূল্য সৃষ্ট করে যা পঠাজঅপাত শ্রেণীর মুনাফা 
ও সম্পদের উৎস। 

মার্কসের অর্থনৌতিক তত্তের মূল কথা হল এই উদ্বৃত্ত মূলোর তত | 

শ্রামকের মেহনতৈ গড়া এই পঠজ শ্রামকদের 'পম্ট করে, হ্ুদে মালিবদের 
ধ্বংস করে এবং সাণ্ঠ করে বেকার বাহিনীর । শিল্পের ক্ষেত্রে বৃহদাকার 
উৎপাদনের জয়যান্জা আবিলম্নেই চোখে পড়ে, কিন্তু কষির ক্ষেত্রেও এবহ বাপ 
দেখা যাবে: বৃহদাকার পধক্ষবাদণ কাঁষর প্রাধান্য বাড়ছে, যল্পাতর নিদেগ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকের অর্থনীতি এসে মুদ্রাপ:াঁজর ফাঁসে আটে যাচ্ছে, নিজের 
পশ্চাৎপদ টেকৃঁনকের বোঝা নয়ে ভেঙে পড়ছে ও ধ্বংস পাচ্ছে। 
ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের যে ভাঙন তার রূপগুলো অন্যরকম, কিন্তু ভাঙনটা 
তর্কাতত সত্য। 

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকে ধ্বংস করে পধজ শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার বুদ্ধি 
ঘটায় এবং বৃহৎ পখীজপাত সঙ্ঘগুলির একচেটিয়া প্রাতিষ্ঞ। সন্ত করে। 
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উৎপাদনটাও উত্তরোত্তর সামাজিক হতে থাকে -- লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি 
মজুর বাঁধা পড়ে একটি প্রণালীবদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় _ কিন্তু যৌথ 
শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে ম্াম্টমেয় পাঁজপাঁত। বাদ্ধ পায় উৎপাদনের 
নৈরাজ্য, সংকট, বাজারের জন্যে ক্ষিপ্ত প্রাতযোগিতা, এবং জনসাধারণের 
ব্যাপক অংশের মধ্যে জীবনধারণের আঁনশ্চয়তা । 

পাঁজর কাছে শ্রীমকদের পরাধশীনতা বাঁড়য়ে তুলে প:াঁজবাদখ বাবস্থা 
সাম্মালত শ্রমের মহাশীক্ত গড়ে তোলে। 

পণ্য অর্থনীতির ভ্রুণাবস্থা থেকে, সরল বাঁনময় থেকে শুরু করে তার 
সর্বোচ্চ রূপ, বৃহদাকার উৎপাদনের রুপ পর্যন্ত মার্কস প:জবাদের বিকাশ 
পর্যালোচনা করেছেন। 

এবং নতুন পুরনো সবরকম পধাজবাদণী দেশের আঁভজ্ঞতা থেকে মার্কসের 
এ মতবাদের সাঠিকতা বছরের পর বছর বোঁশ বোশ মজুরের কাছে পাঁরিম্কার 
হয়ে উঠছে। 

সারা দ্ীনয়ায় প:জবাদের জয় হয়েছে। কিন্তু এ জয় শুধু পাঁজর ওপর 
শ্রমের বিজয়লাভের পূর্বাভাস । 
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সামস্ততন্দের পতনের পর ঈশ্বরের দ্ীনয়ায় “মস্ত পঁজবাদশ সমাজের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা পাঁরজ্কার হয়ে গিয়োছল যে, মেহনতাঁ 
মানুষদের ওপর পীড়ন ও শোষণের একাঁট নতুন ব্যবস্থাই হল এ মুক্তির 
অর্থ। সে পাঁড়নের প্রাতিফলন ও প্রাতবাদ স্বরূপ নানাবিধ সমাজতান্িক 
মতবাদ আবলম্বে দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু আদম সমাজতন্ত্র ছিল 
ইউচৌপণীয় সমাজতল্গা। প:জিবাদী সমাজের তা সমালোচনা করেছে, নিন্দা 
করেছে, আভশাপ 'দয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে তার বিল্বীপ্তর, উন্নততর এর 
ব্যবস্থার কম্পনায় মেতেছে, আর ধনীদের বোঝাতে চেয়েছে শোষণ 
নগীতাঁবগাহ্যত কাজ। 

ধিস্তু সাঁত্যকারের উপায় দেখাতে ইউটোপীয় সমাজতন্্ পারে নি। 
প*জিবাদের আমলে মজ্যার-দাসত্বের সারমর্ম কী তা সে বোঝাতে পারে নি, 
প*জবাদের বিকাশের নিরমগ্ীল কী তাও সে আঁবচ্কার করতে পারে নি, 
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খুজে পায় নি কোন সামাজিক শাক্ত নতুন সমাজের 'নর্মাতা হবার 
ক্ষমতা ধরে। 


ইতিমধ্যে সামন্ততন্ন, ভূমিদাসত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সবন্র 
এবং বিশেষ করে ফ্রান্সে যেসব উত্তাল 'বপ্রব শুরু হয়ে গিয়োছিল, তা থেকে 
উত্তরোত্তর পারজ্কার হয়ে বোরয়ে আসে যে শ্রেশীসমূহের সংগ্রামই হল সমস্ত 
বিকাশের ভিত্তি ও চাঁলকা শাক্ত। 

মারয়া প্রাতবন্ধকতা ছাড়া সামন্ত শ্রেণীর উপর রাজনোতিক স্বাধীনতার 
একটি 'বিজয়লাভও সম্ভব হয় 'নি। প:ঁজবাদী সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্য 
মরণপণ সংগ্রাম বিনা কোনো পাঁজবাদী দেশই ন্যনাঁধক মুক্ত ও গণতান্ত্িক 
ভাত্ততে গড়ে ওঠে 'নি। 

বিশ্ব ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, এ থেকে সে সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে 
মার্কসই গ্রহণ করেছেন এবং সুসঙ্গতরূপে তাকে টেনে নিয়ে গেছেন, 
এই হল মার্কসণয় প্রাতভার বৈশিম্ট্য। সে 'সিদ্ধান্তটা হল শ্রেণী-সংগ্রামের 
মতবাদ । 

সবকিছু নৌতক, ধমশঁয়, রাজনোতিক ও সামাঁজক বচন, ঘোষণা ও 

প্রাতশ্রাতর পেছনে কোনো না কোনো শ্রেণীর চ্ৰার্থ আঁবন্কার করতে না 
শেখা পর্যন্ত লোফে রাজননীতির ক্ষেত্রে চিরকাল প্রতারণা ও আত্মপ্রতারণার 
নিরোধ বাল হয়ে ছিল এবং চিরকাল থাকবে । পুরনো ব্যবস্থার রক্ষকদের 
কাছে সংস্কার ও উন্নয়নের প্রবক্তারা সর্বদাই বোকা বনবে যাঁদ না তারা 
এ কথা বোঝে যে, যত অসভ্য ও জরাজীর্ণ মনে হোক না কেন প্রত্যেকাট 
পূরনো প্রাতিষ্ঠানই টিকে আছে কোনো না কোনো শাসক শ্রেণীর শীক্তর 
জোরে । এবং এই সব শ্রেণীর প্রাতিরোধ চূর্ণ করার শ7ধ; একাঁট উপায়ই আছে : 
যে শাক্ত পুরনোর উচ্ছেদ ও নতুনকে সৃন্ট করতে পারে -_ এবং নিজের 
সামাজিক অবস্থানহেতু যা তাকে করতে হবে -_ তেমন শাক্তকে আমাদের 
চারপাশের সমাজের মধ্যে থেকেই আঁবম্কার করে তাকে শাক্ষত ও সংগ্রামের 
জন্যে সংগাঠত করে তোলা । 

যে মানাঁসক দাসত্বের মধ্যে নিপশীড়ত শ্রেণীগুঁলির সকলে এতাঁদন বাঁধা 
পড়ে ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ প্রলেতারয়েত পেয়েছে একমাত্র 


মারক্সের দাশশনক বন্তুবাদ থেকে । একমান্র মাক্সের অর্থনৌতিক তত্বেই 
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ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সাধারণ পাঁজবাদ+ ব্যবস্থার মধ্যে প্রলেতারয়েতের 
সাত্যকার অবস্থাটা কী। 

আমোরকা থেকে জাপান এবং সুইডেন থেকে দাক্ষণ আফ্রিকা -- সারা 
দুনিয়া জুড়ে প্রলেতারয়েতের স্বাধীন সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। নিজেদের 
শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে আলোকপ্রাপ্ত ও শাক্ষত হয়ে উঠছে প্রলেতারয়েত; 
বুর্জোয়া সমাজের কুসংস্কার থেকে তারা মুক্ত হয়ে উঠছে; ক্রমেই 'নাঁবড় 
হয়ে জোট বাঁধছে, শিখছে ক করে নিজেদের সাফল্যের খাঁতয়ান করতে হয়; 
আপন শাক্তসমূহকে তারা পোক্ত করে তুলছে এবং বেড়ে উঠছে 
অপ্রাতিহতভাবে । 


মার, ১৯১৩ ২৩শ খণ্ড, পঃ ৪০--৪৮ 





ল. কুগেলমানের নিকট ক. মাসের লেখা পত্রাবলণর 
রুশ অন্যবাদের ভূমিকা 


জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাঁটক সাপ্তাহক 122 22£: পান্রকায় 
কুগেলমানের কাছে লেখা মাসের যে চিঠিগঁল প্রকাঁশত হয়, পৃথক 
পাঁম্তকাকারে তার একটি পূর্ণ সংকলন আমরা প্রকাশ করাছি মার্কস ও 
মারক্সবাদের সঙ্গে রুশ. জনগণের ঘনিষ্ঠতর পাঁরচয় সাধনের কর্তব্যবোধে । যা 
আশা করা উঁচত, মাসের পন্্রগুীলতে অনেকখানি জায়গা নিয়েছে তাঁর 
ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ । জবনীকারের পক্ষে এগুলি অসাধারণ মূল্যবান মালমসলা । 
কিন্তু সাধারণভাবে ব্যাপক জনসাধারণ এবং বিশেষ করে রুশ শ্রামক শ্রেণীর 
পক্ষে চিঠির সেই জ্বায়গাগ্াল অনেক বোশ গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তাত্বক ও 
রাজনোতিক প্রসঙ্গ বর্তমান। যে বৈপ্লাবক যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলোঁছ 
তাতে যে জায়গাগুলোতে মার্কসকে শ্রমিক আন্দোলন ও বিশ্ব রাজনশীতির 
সমস্ত প্রম্নেই সরাসাঁর সাড়া দতে দেখা গেছে সেগ্ীল তাঁলয়ে বোঝা ঠিক 
আমাদের পক্ষেই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 1122 22 সম্পাদকমন্ডলশ অতি 
যথার্থতই বলেছেন যে "বরাট সব আবর্তনের পরিস্থিতিতে যাঁদের চিন্তা ও 
সংকল্প দানা বেধেছে তাঁদের ব্যাক্তত্বের পারচয়লাভে উন্নীত হই আমরা ।' 
১৯০৭ সালের রুশী সমাজতন্নীর পক্ষে এ পরিচয় গ্রহণ দ্বিগুণ আবশ্যক, 
কেননা দেশ যার মধ্য দিয়ে চলেছে তেমন সমস্ত ও সর্বাবধ বিপ্লবের ক্ষেত্রেই 
সমাজতন্বদের সরাসরি কর্তব্যের একরাশ আঁতি মূল্যবান 'নর্দেশ পাওয়া 
যাবে তাতে । ণবরাট আবর্তনের, মধ্য দিয়ে রাশিয়া চলেছে ঠিক এই সময়টাতেই। 
১৮৬০-এর দশকের অপেক্ষাকৃত ঝঞ্ধাক্ষু্ধ বছরগীলতে মারক্সের রাজনীতি 
হওয়া উচিত আঁত প্রায়শই বর্তমান রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে 
সরাসার আদর্শ-স্বরূপ। 


৫৮ 


আমরা তাই মার্কসের পন্নাবলশীর যে অংশগুলো তত্তের দিক থেকে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে বিশদে আলোচনা করব প্রলেতারিয়েতের 
প্রাতানাধ হিসাবে তাঁর বিপ্লবী রাজনশীতির কথা । 

মার্কসবাদের পূর্ণতর ও গভীরতর প্রাণধানের দিক থেকে অতখব 
আকর্ষণীয় হল তাঁর ১৮৬৮ সালের ১১ই জুলাইয়ের চিঠি (৪২ ও পরবতর্শ 
পৃন্ঠা)। স্কুল অর্থনীতকদের 'বিরৃদ্ধে বিতর্কের আকারে মার্কস এখানে 
মূল্যের তথাকাঁথত "শ্রম' তত্ব বিষয়ে তাঁর ধারণা পেশ করেছেন অসাধারণ 
স্পম্টতায়। 'পঠুজি' গ্রল্থের সবচেয়ে আবদদ্ধ পাঠকের মনে স্বভাবতই মার্কসের 
মূল্য তত্বের বিরুদ্ধে যে আপাত্তগ্ল ওঠে এবং সেইজন্যেই '্রফেসরণী' 
বুর্জোয়া শবদ্যার, মামুলশ প্রাতানাধরা যা সাগ্রহে লুফে নেয়, ঠিক 
সেইগলিকেই মার্স এখানে বিচার করেছেন সংক্ষেপে, প্রাঞ্জলভাবে, আশ্চর্য 
স্পম্টতায়। মার্কস এখানে বলেছেন ক পথে তান মুলোর নিয়ম ব্যাখ্যায় 
পেশছেছেন এবং পেশছন উচিত। সচরাচর আপত্তিগৃলিকে দৃস্টান্ত হিসাবে 
নিয়ে মার্কস তাঁর পদ্ধাতি শিক্ষা 'দয়েছেন। মূল্য তত্তের মতো (মনে হবে 
বাঁঝ) বিশদ্ধ তাত্বিক ও বিমূর্ত প্রশ্নের সঙ্গে তিনি “শোষক শ্রেণীগৃির সেই 
স্বার্থের যোগ দেখিয়েছেন, যা শীবদ্রান্তির চিরস্থাক্িত্ব' দাঁব করে। আশা করা 
যাক, যাঁরা মার্কস অধ্যয়ন ও “পাজ গ্রল্থঁটি পড়তে শুরু করছেন তাঁদের 
প্রত্যেকেই 'প:ঁজর' প্রথম দিককার আত দুর্হ অধ্যায়গীল অনুধাবনের সময় 
উাল্লাখত পত্রাট বারবার পড়বেন। 

চিঠিগৃলিতে তত্তের দিক থেকে বিশেষ িত্তাকর্ষক অন্যান্য অংশ হল 
বাভন্ন লেখক সম্পর্কে মার্কসের মূল্যায়ন। জব্লজঞ্লে ভাষায় লেখা 
আবেগদীঁপ্ত এই যে মতামতগ্াল থেকে বড়ো বড়ো সমস্ত মতাদর্শগত ধারা ও 
তার বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়, তা পড়বার সময় মনে হয় যেন এব' 
প্রতিভাবান মনস্বীর আলাপ শুনাছ। দংস্‌গেন সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে প্রাক্ষিপ্ত 
মন্তব্যাট ছাড়াও প্রুধোঁপল্থীদের (৭২) সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠকদের 
বিশেষ মনোনিবেশের যোগ্য (পৃঃ ১৭)। সামাঁজক জোয়ারের পর্বে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর যে পীপ্তিমান' বাদ্ধিজীবী তরুণ 'প্রলেতারিয়েতের দলে' ঝাঁপিয়ে 
পড়ে, অথচ শ্রামক শ্রেণীর দস্টিভাঙ্গ অর্জন করে প্রলেতারীয় সংগঠনের 
'পঙাক্ততে ও সারিতে' লেগে থেকে গুর্ত্ব সহকারে কাজ করতে অক্ষম, গোটা 
কয়েক ছনে তাদের চিন্র ফুটে উঠেছে আশ্চর্য উজ্জবলতায় (৭৩)। 


৫০) 


যেমন দ্যারিং সম্পর্কে মতামত (পৃঃ ৩৫) (৭8), ৯ বছর পরে এঙ্গেলসের 
(মার্কসের সঙ্গে একন্রে) লেখা অপূর্ব গ্রল্থ 420-001009'এর সারকথাটা 
যেন এখানে পূর্বাভাঁসত। সেদেরবাউমের একাঁট রুশী অনুবাদ আছে, 
দুঃখের বিষয়, তাতে শুধু জায়গা-জ্রায়গা বাদ পড়েছে তাই নয়, ভুলব্রান্তি 
সমেত সোজাসুজি সেটা খারাপ অনুবাদ । এইখানেই আছে তুনেন সম্পর্কে 
মত, রিকার্ডোর খাজনা তত্ঁও যা সেই সঙ্গে ছঃয়ে গেছে। ১৮৬৮ সালেই 
মার্কস “রকার্ডোর ভুল” পুরোপ্ার বর্জন করেন, যা তিনি চূড়ান্ত রূপে 
খন্ডন করেন ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত “পাঁজর, তৃতীয় খণ্ডে এবং আমাদের 
উগ্র বুর্জোয়া এমনাঁক 'কৃফশতপল্থণ' শ্রী বুলগাকভ থেকে শুরু করে প্রায় 
নৈম্ঠিক' মাসলভ পর্যন্ত সমস্ত শোধনবাদরা যার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে 
আজো পর্যন্ত। 

স্ছুল বস্তবাদ এবং লাঙ্গে থেকে টোকা প্রেফেসরণ' বুর্জোয়া দর্শনের 
সাধারণ উৎস!) 'পল্লবগ্রাহণী বাকসর্বস্বতার' মূল্যায়ন সহ ব্যখনার সম্পর্কে 
আঁভিমতাঁটও সমান চিত্তাকর্ষক (পৃঃ ৪৮) (৭৫)। 

এবার মাকসের বৈপ্লাকক রাজনীতিতে আসা যাক। রাশিয়ায় আমাদের 
এখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে মার্কসবাদ সম্পর্কে কেমন একটা 
কুপমণ্ডূ্ক ধারণা আশ্চর্য ছড়ানো __ বৈপ্লাবক ফূগ এবং তার বিশেষ সংগ্রাম- 
রূপ ও প্রলেতারিয়েতের বিশেষ কর্তব্যাঁদ যেন বা একটা প্রায় কালব্যতিন্রম, 
'সংাবধান' ও “চূড়ান্ত বিরোধ দলই' যেন নিয়ম । বর্তমান মূহূর্তে রাশিয়ার 
মতো এমন গভীর বৈপ্লবিক সংকট পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই, এবং 
আর কোনো দেশেও এমন '“মার্কসবাদ+' (মার্কসবাদের হানতা ও স্ছুলতাসাধক) 
নেই, যারা বিপ্রবের প্রাত এমন সন্দিহান ও কৃপমশ্ডূক ভাবাপন্ন। বিপ্লবটা 
সারার্থে বুর্জোয়া, এই থেকে আমাদের এখানে মামুলী সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে যে, 
বুর্জোয়ারা বিপ্লবের চালিকা শক্ত, প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যটা সহায়তামূলক, 
স্বাবলম্বন নয়, এ বিপ্লবে প্রলেতারনয় নেতৃত্ব অসম্ভব! 

কুগেলমানের নিকট পন্নাবলণতে মার্কসবাদের এই স্থল বোধটাকে মার্কস 
কণী ভাবেই না উন্মোচিত করেছেন! যেমন ১৮৬৬ সালের ৬ই এীপ্রলের চিঠি। 
ততাঁদনে মাস তাঁর প্রধান কাজটা শেষ করেছেন। এ চিঠি লেখার চোদ্দ বছর 
আগেই মার্কস ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত মূল্যায়ন 
দিয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে সমাজতান্তিক বিপ্লবের নৈকট্য সম্পর্কে তাঁর 


৬০ 


সমাজতান্তিক মোহ তিনি ১৮৫০ সালেই বজন করেছিলেন (৭৬)। অথচ 
১৮৬৬ সালে নতুন রাজনোতিক সংকটাঁদর বিকাশ সবেমাত্র লক্ষ করেই তানি 
লেখেন: 

“আমাদের কুপমশন্ডূকেরা (জার্মান উদারনীতিক বুর্জোয়াদের কথা বলছেন) 
দি অবশেষে বুঝবে যে হাপ্‌সবৃর্গ ও হয়েনংসলানদের উৎখাত করা একটি 
বিপ্রব ছাড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আবার একটা 'তারশ বছরী যুদ্ধে 
পেশছবে... পেঃ ১৩--১৪) (৭৭) 

আসন্ন 'বপ্রবে (সেটা ঘটোছল ওপর থেকে, মার্সের আশা মতো নিচু 
থেকে নয়) বুর্জোয়া শ্রেণী ও প'ঁজবাদের উচ্ছেদ হবে এমন মোহ এখানে 
1তলমার নেই। আঁতি প্রাঞ্জল ও পাঁরম্কার করে বলা হয়েছে যে, বিপ্লব কেবল 
প্রশীয় ও অস্ট্রীয় রাজতন্ত্রকেই উচ্ছেদ করবে । আর কা বিশ্বাসই না রেখেছেন 
সে বুর্জোয়া বিপ্লবে! প্রলেতারীয় যোদ্ধার পক্ষ থেকে কী বৈপ্লাবক আবেগই 
না ফুটে উঠেছে, যিনি বোঝেন সমাজতান্নিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে 
বুর্জোয়া বিপ্লবের ভীমকা কত বিপুল! 

তন বছর পরে ফ্রান্সে নেপোঁলয়নী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার প্রান্কালে 
একটি 'আঁত চিত্তাকর্ষক' সামাজিক আন্দোলন লক্ষ করে মার্কস সোজাসাজ 
উল্লাস সহকারে বলেছেন যে 'প্যারসীয়রা তাদের গিছ:কাল আগের বৈপ্লাবক 
অতাঁতের প্রত্যক্ষ অধ্যয়নে লেগেছে আসন্ন একাঁট নতুন বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে।' এবং অতাঁতের এই মূল্যায়ন করতে 1গয়ে যে 
শ্রেণী-সংগ্রাম উদ্ঘাঁটিত হচ্ছে তার বর্ণনা 'দিয়ে মাকস সিদ্ধান্ত টেনেছেন (পঃ 
৫৬): ীতহাস ডাঁকনীর গোটা হাঁড়টা ফুটছে! আমাদের এখানে 
(জার্মানিতে) কবে তা হবে! (৭৮) 

মাসের কাছ থেকে এই শিক্ষাটা নেওয়া উচিত রুশীয় ব্দদ্ধিজীবী 
মাকসবাদীদের, যাঁরা সংশয়ে হঈনবল, পাণ্ডাতিপনায় 1নর্বোধ, অনুশোচনার 
বক্তৃতায় উন্মুখ, চট করেই বিপ্লবে অবসন্ন, বিপ্রবের সমাধি দিয়ে তার বদলে 
সংাবধানখ গদ্য আমদানির স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন এমন ভাবে যেন সেটা একটা 
উৎসবের ব্যাপার। প্রলেতারীয়দের তত্বকার ও নেতার কাছ থেকে তাঁদের 
শেখা উাঁচত বিপ্রবে বিশ্বাস, নিজেদের প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কর্তব্য শেষাবাঁধ সাধনের 
জন্যে শ্রীমক শ্রেণীকে ডাক 'দিতে পারার ক্ষমতা, মনোবলের দৃঢ়তা, 'বিপ্রবের 
সামায়ক পরাজয়ের পর কাপুরুষ নাকি কান্না যা মঞ্জুর করে না। 
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মাকর্সবাদের 'বিদ্যাবাগীশেরা ভাবে: এ সবই এক নশীতিশাস্ত্রয় বচন, 
রোমাস্তিকতা, বাস্তব বোধাভাব! না মশাই, এটা হল বৈপ্লাবক তত্বের সঙ্গে 
বৈপ্লাবক রাজনীতির মিলন, যে মিলন না হলে মাক্সবাদ হয়ে দাঁড়ায় 
ব্রেনতানোবাদ, স্লুভেবাদ, জম্বার্তবাদ (৭৯)। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব ও প্রয়োগকে 
এক অখণ্ড সমগ্রে সংযুক্ত করেছে মাক্সের মতবাদ। আর অবজেকাঁটভ 
পরাস্ছিতর স্ছিরমীস্তদ্ক বিচারের একটা তত্্রকে ষে বিকৃত করে বর্তমানকে 
সমর্থন করতে চায়, 'বপ্লবের প্রাতাঁট সামায়ক পতনের সঙ্গেই যে নিজেকে 
তাড়াতাঁড় মাঁনয়ে নিতে চায়, সাত তাড়াতাঁড় শবপ্লবী মোহ" বর্জন করে 
“বাস্তব কচকচিতে পেশছয়, সে মার্কসবাদী নয়। 

একান্ত শান্তপূর্ণ সময়ে, মার্কসের ডীক্ত মতো যা মনে হবে যেন 
“পদাবলনসুলভ', __ শোচনীয় রকমের এ*দো' (2252 22) সম্পাদকের 
কথায়), __ তেমন সময়েও মার্স বপ্লবের নৈকট্য অনুভব করতে পারেন ও 
প্রলেতারফ্লেতকে তুলতে পারেন তার অগ্রণণী বৈপ্লাবক কর্তব্যের চেতনায় । আর 
আমাদের রুশী বাদ্ধিজীবীরা কৃপমণ্ডূকের মতো মার্কসকে সরল করে তুলে 
সবচেয়ে বৈপ্লাবক কালেই 'নাক্কয়তার রাজনশীতি, বাধ্যের মতো 'ম্রোতে' গা 
লোকেদের ভরূর মতো সমর্থনের রাজনীতি শেখাচ্ছেন প্রলেতারয়েতকে! 

কাঁমউনের যে মূল্যায়ন মার্কস করেছেন সেটা কুগেলমানের নিকট লেখা 
পন্রাবলশর মধ্যে মুকুটমাঁণ। দক্ষিণপল্থী রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পদ্ধাতর 
সঙ্গে তুলনা করলে এই মূল্যায়নটা থেকেই অনেকাঁকছ? মলবে। 
১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর প্লেখানভ ক্ষণপ্রাণে চিৎকার করে ওঠেন : 'অস্ব্ 
ধারণ করা উঁচত হয় নি।, নিজেকে মাকসের সঙ্গে তুলনার মতো বিনয় দোখয়ে 
বলেন কিনা, ১৮৭০ সালে মার্কসও বিপ্লবকে থামিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন । 

হ্যাঁ, মার্কসও থাময়ে রেখোছলেন, 'কন্তু দেখুন এই প্রেখানভ কাঁথত 
তুলনার ক্ষেত্রেই প্লেখানভের সঙ্গে মার্কসের কী অতল ব্যবধান দেখা দিচ্ছে। 

১৯০৫ সালের নভেম্বরে প্রথম রুশ বিপ্লবী তরঙ্গের শীর্ধীবন্দুর এক 
মাস আগে প্রেখানভ প্রলেতারিয়েতকে দূঢ়ভাবে সাবধান করে দেন ন তাই 
নয়, উল্টে বরং সোজাসুজি বলোছলেন যে অন্ত চালনার তালিম নেওয়া ও 
সশস্ত্র হওয়া দরকার। কিন্তু এক মাস পরে যখন সংগ্লম জলে উঠল, তখন 
প্লেখানভ তার তাৎপর্য, সাধারণ ঘটনাধারায় তার ভূমিকা, সংগ্রামের পূর্বতন 
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রূপের সঙ্গে তার সম্পর্ক তিলমান্র বিশ্লেষণ না করে অনুতপ্ত বাদ্ধজীবণর 
ভূমিকা নিতে ছ্‌টলেন: 'অস্ব ধারণ করা উচিত হয় নি।' 

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে, কমিউনের ছয় মাস আগে মার্কস ফরাসী 
মজুরদের সোজাস্ীজ সাবধান করে দিয়ৌছলেন : অভ্যুত্থান হবে নির্যাদ্ধতা, 
বলোছলেন তিনি আন্তর্জাঁতকের বিখ্যাত আবেদনে (৮০)। ১৭৯২ সালের 
প্রেরণায় আন্দোলন সম্ভব হবে এই জাতীয়তাবাদ মোহ তান আগেই 
উল্মোচিত করেন। ঘটনার পরে নয়, অনেক মাস আগেই তান বলতে 
পেরোছিলেন: 'অস্ত্র ধারণ করা উাঁচত নয়।' 

কন্তু তাঁর সেপ্টেম্বরের আবেদন অনুসারে এই নিজ্ফল ব্যাপারটা যখন 
১৮৭১ সালের মার্চে কার্যকরী হতে শুরু করল তখন কী করলেন তিনি ? 
মার্কস কি সেটা কাজে লাগয়োছলেন (যেমন প্রেখানভ করেছিলেন ডসেম্বরের 
ঘটনাবলীতে) কাঁমউনে নেতৃত্বকার প্রুধোঁপল্থী ও ব্লাঁঙ্কপল্থীদের 'খোঁচা' 
দেবার জন্যে মান্রঃ ইশকুলের দাঁদমাঁণর মতো ক 'তাঁন গজগজ করোছিলেন, 
আগেই বলোছলাম, সাবধান করে দিয়েছিলাম, নাও এবার তোমাদের 
রোমান্তকতা, তোমাদের বৈপ্লাবিক প্রলাপের ফল ভোগো ? ডিসেম্বর যোদ্ধাদের 
প্রীতি প্লেখানভের মতো তান কি কমিউনারদের প্রতি আত্মতুষ্ট কুপমণ্ডূকের 
বচন ঝেড়োছিলেন : “অস্ত ধারণ করা উচিত হয় নি”? 

না। ১৮৭১ সালের ১২ই এ্রপ্রল মার্কস কুগেলমানের কাছে লেখেন 
এক উদ্দীপিত চিাঠ, __ প্রতিটি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, প্রাতাট সাক্ষর রুশ 
শ্রাীমকের ঘরের দেয়ালে সে চিঠি আমরা সাগ্রহে টাঁঙয়ে রাখতে রাজশী। 

১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে অভ্যুর্থানকে নিবর্দাদ্ধতা আখ্যা দলেও 
১৮৭১ স্মলের এপ্রলে জনসাধারণের গণ আন্দোলন দেখে মার্কস তার প্রাতি 
যে মনোভাব অবলম্বন করেন সেটা বিশ্ব-এতিহাঁসিক বৈপ্লাবক আন্দোলনে 
অগ্রপদক্ষেপসূচক মহা ঘটনাবলীর এক সারকের আত্ান্তক আভনিবেশ 'নয়ে। 

তান বলেছেন, আমলাতাল্লক-সামারক যন্ত্রটাকে শুধু অপরের হাতে 
তুলে দেওয়া নয়, এ হল সে যন্কে চূর্ণ করার প্রচেম্টা। এবং প্রধোঁপন্থী 
ও ব্লাঙ্কপল্থীদের পাঁরচাঁলত প্যাঁরসের 'বীর' শ্রাীমকদের উদ্দেশে ?তাঁন এক 
সাত্যকারের প্রশান্ত সঙ্গীত উচ্চারণ করেন। 'কী স্ছিতিস্থাপকতা” তিনি 
লিখেছেন, 'কী এ্রাতহাঁসক উদ্যোগ, আত্মত্যাগের কী ক্ষমতা এই 
প্যারসীয়দের!' পে ৮৮)... “এমন বারত্বের দস্টান্ত ইতিহাসে আর নেই।, 
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জনগণের এঁতিহাসিক উদ্যোগকে মাকস মূল্য দিচ্ছেন সববোচ্চ। হায়, 
মার্সের কাছ থেকে যাঁদ আমাদের সোশ্যাল-ডেমোল্লাটরা ১৯০৫ সালের 
অক্টোবর ও ডিসেম্বরে রুশ শ্রীমক কৃষকদের এতিহাসিক উদ্যোগের মূল্য 
দিতে শখতেন! (৮১) 

একাঁদকে ছয় মাস আগেই ব্যর্থতা ভাবষ্যদ্দর্শন করলেও জনগণের 
এীতিহাসিক উদ্যোগের কাছে প্রগাঢ় এক মনীষার প্রণাঁত -__ অন্যাদকে নিজর্শব, 
নিষ্প্রাণ, বিদ্যাবাগীশি : 'অস্ন ধারণ করা উচিত হয় নি'! আকাশপাতাল তফাং 
নয় কিঃ 

এবং লণ্ডনের নির্বাসনে বসে তাঁর স্বভাবোচিত আবেগ ও উদ্দীপনায় 
[তান যে গণ সংগ্রামটায় সাড়া দিয়েছেন তার সারক 'হসাবে মার্কস 
“্বর্গাভিযানে প্রস্কুত', 'উন্মত্ত-নিভর্নক' প্যারিসীয়দের তাৎক্ষাণক পদক্ষেপের 
সমালোচনায় হাত 'দিয়েছেন। 

ওহ, মারক্সকে তখন কণ বিদ্রপই না করতেন আমাদের 'বাস্তববুদ্ধি' 
প্রাজ্ঞরা, যাঁরা ১৯১০৬--১৯০৭ সালের রাশিয়ায় শ্লেষোক্তি হানছেন বিপ্লবী 
রোমান্তকতায়! কী উপহাসই না লোকে করত সেই বম্তুবাদী, অর্থনীতিবিদ, 
ইউটোঁপিয়া-দ্বেষীকে, যিনি ক্বর্গাভিযানের প্রচেষ্টায়” প্রণাঁতি জানান! হাঙ্গামা- 
প্রবণতা, ইউটোপিয়াপন্থা প্রভাতি নিয়ে, স্বর্গে ঝাঁপাতে উন্মুখ এ আন্দোলনের 
মূল্যায়ন নিয়ে কী অশ্রুপাত, কী দাক্ষিণ্যপরবশ হাসি, কী অনুকম্পাই না 
বইয়ে দিতেন যত মাফলার জড়ানো লোক (৮২)! 

স্তু বিপ্লবী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের টেকনিক আলোচনায় যারা ভীত 
তেমন চুনোপধাটর আতব্দাদ্ধতে (৮৩) মার্কস আচ্ছন্ন নন। অভ্যুঙ্থানের ঠিক 
টেকনিক্যাল প্রশ্নই তান আলোচনা করেছেন। আত্মরক্ষা না আক্রমণ ? প্রশ্নটা 
[তান তুলেছেন এমন ভাবে যেন লড়াই চলছে লশ্ডনের উপকণ্ঠে। এবং 
সিদ্ধান্তে এসেছেন: 'দ্বিধাহশীন আক্রমণ, “দরকার ছিল তক্ষাণ ভার্সাই আভষান 

এটা লেখা ১৮৭১ সালের এরীপ্রলে, রক্তরাঙা মহা মে'র কয়েক সপ্তাহ 
আগে... “দরকার ছিল ততক্ষণ ভার্সাই আঁভযান করা" বলা হচ্ছে সেই 
অভ্যুর্থানীদের যারা শুরু করোছিল স্বর্গাঁভিযানের শনর্বোধ' (১৮৭০ সালের 
সেপ্টেম্বর) কান্ড। 

“অস্ন ধারণ করা উচিত হয় 'নি' বলা হচ্ছে ১৯০৫ সালের [ডসেম্বরে, 


৬৪ 


আঁজত স্বাধীনতা অপহরণের প্রথম প্রচেম্টাকে সবলে প্রতিহত করার জন্যে... 
সাত্য, মার্সের সঙ্গে প্লেখানভ খামকা নিজের তুলনা করেন নি! 

“দ্ধতীয় ভুল হল এই যে” মাকস তাঁর টেকনিক্যাল সমালোচনা চালয়ে 
শিয়ে বলছেন, “কেন্দ্রীয় কমাট' মেনে রাখবেন, এটা সামারক নেতৃত্ব, জাতীয় 
রক্ষবাহিননীর কেন্দ্রীয় কামাটির কথা বলা হচ্ছে এখানে) 'তার আঁধকার ছেড়ে 
মাকসের। 'কন্তু স্বর্গাভিযানী প্রলেতারিয়েতের প্রাত তান মনোভাব নেন 
এক কার্যকরী পরামর্শদাতার মতো, গণ সংগ্রামের সারকের মতো, রাঁঙক ও 
প্রুধোর অলক তত্ব ও ভুলভ্রান্ত সত্তেও যে সংগ্রাম গোটা আন্দোলনটাকে 
তুলছে এক উচ্চতম স্তরে । 

'ঘধতই হোক, লিখছেন তিনি, 'সাবেকী সমাজের নেকড়ে, শুয়োর ও কুছুটে 
কুত্তাদের কাছে প্যারিস অভ্যুঙথান যাঁদ বধবস্তও হয়, তাহলেও জুন অভ্যুঙ্থানের 
পর এটা আমাদের পার্টর এক গোরবোজ্জবল কশীর্তি।' (৮৪) 

এবং প্রলেতারয়েতের কাছে কামিউনের একটি ভুলও চাপা না 'দয়ে মার্কস 
এ কীর্তির উদ্দেশে এমন একটি রচনা উৎসর্গ করেন যা এখনো পর্যন্ত স্বর্গ 
জয়ের সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ দিগদর্শন, এবং উদারনীতিক ও র্যাঁডক্যাল শ;য়োরদের 
কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জুজু। (৮৫) 

ডিসেম্বরের উদ্দেশে প্লেখানভ যে 'রচনাটি' উৎসর্গ করেছেন, তা হয়ে 
দাঁড়য়েছে প্রায় এক' কাদেত সুসমাচার (৮৬)। 

সাঁত্য, মাক্সের সঙ্গে প্লেখানভ খামকা নিজের তুলনা করেন নি। 

মাকর্সের জবাবে কুগেলমান, বোঝাই যায়, কিছু একটা সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন, ব্যাপারটার নিম্ফলতা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর রোমানস্তকতার 
[বিপরীতে বাস্তববোধের উল্লেখ করেছিলেন __ অন্ততপক্ষে তিনি কমিউনকে, 
অভ্যুর্থানকে তুলনা করোছলেন প্যারসে ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের 
শাল্তপর্ণ মিছিলের সঙ্গে । 

তংক্ষণাৎ €১৭ই এরীপ্রল, ১৮৭১) কঠোর ভর্খসনা করেন 
কুগেলমানকে। 

ণবশ্ব ইতিহাস গড়া, লিখছেন তিনি, 'অবশ্যই অনেক সহজ হত মাঁদ 
সংগ্রাম গ্রহণ করা যেত কেবল অব্যর্থ-অন্কূল স;যোগের পরিস্থিতিতে । 


৬৫ 


১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কস অভ্যুতথানকে নির্বাদ্ধতা বলেছিলেন। 
1কন্তু জনগণ যখন অভ্যুত্থান করল, মার্স তখন তাদের সঙ্গেই যেতে আগ্রহ, 
এজলাসী হুকুম না দয়ে সংগ্রামের গাতপথে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা নিতে 
চান। তান বোঝেন ষে আগে থেকেই পারপনর্ণ যাথার্থেয সপ্তাব্যতা হিসেব 
করতে যাওয়া হয় হাতুড়েপনা, নয় নিরেট বিদ্যাবাগশীশি। এইটে তান সর্বোচ্চ 
তুলে ধরেন যে শ্রামক শ্রেণী বাঁরের মতো, আত্মত্যাগ করে, উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ব 
ইতিহাস গড়ছে। এ ইতিহাসকে তান দেখেছেন তাদের চোখ 'দয়ে, যারা আগে 
থেকেই সাফল্যের অব্যর্থ হিসেব করতে না পারলেও সে ইতিহাস গড়ছে, 
পেঁটি-বুর্জোয়া বাদ্ধজীবীর দৃম্টিভাঙ্গ থেকে নয়, যে নীতবাক্য ঝাড়ে: 
“সহজেই আন্দাজ করা যেত... উচিত 'ছিল না... 

মার্কস এ সত্যও জানতেন যে ইতিহাসে এমন মুহূর্তআসে যখন জনগণের 
আঁধকতর তালিম ও পরবতর্ সংগ্রামের প্রস্তুতির নামে এমনাক নিম্ফল ব্লতেও 
জনগণের মারয়া সংগ্রামের প্রয্মোজনশয়তা থাকে। 

প্রশ্নের এই উপস্থাপন আমাদের বর্তমানের মোক মাকসবাদীদের কাছে 
একেবারে দুর্বোধ্য, এমনকি নীতিগতভাবে বিজাতীয় -_ বৃথাই তাঁরা মার্কসের 
উদ্ধাত থেকে নিতে ভালোবাসেন, তাঁর ভাবষ্যং সাম্টর কীতত্বটা নয়, শুধু 
অতাতের মূল্যায়নটা। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর "থামিয়ে রাখার .... 
কর্তব্য নেওয়ার সময় প্লেখানভ এ কথাটা একবার ভেবেও দেখেন নি। 

কন্তু মার্কস ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে নিজেই যে অভ্যুতথানকে নিব্যাদ্ধতা 
বলোছলেন তা আদৌ না ভুলেই ঠিক এই প্রশ্নটাই হাজির করেছেন। 

[তান লিখেছেন, 'ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া শালারা প্যারিসীয়দের কাছে এই 
উপায়াস্তর রাখে : হয় সংগ্রামের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ নয় বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ । 
শেষের ক্ষেত্রে শ্রামক শ্রেণীর মনোবল ভেঙে যাওয়াটা হত যে কোনো সংখ্যক 
নেতার মতযুর চেয়েও অনেক বড় দুভাগ্য।' (৮৭) 

কুগেলমানের কাছে চিঠিতে মার্কস প্রলেতারয়েতের যোগ্য যে রাজনীতির 
শিক্ষা দিয়েছেন তার সংক্ষপ্ত পারক্রমা আমরা এইখানেই শেষ করাছ। 

রাশিয়ার শ্রামক শ্রেণী ইতিমধ্যেই একবার দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও 
একাধকবার দেখাবে যে তারা 'স্বর্গাঁভযানের' ক্ষমতা ধরে। 


৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ ১৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১--৩৭৯ 





ণক্রদরিখ আ. জরগে ও অন্যান্যদের নিকট 
ইয়োহান বেক্ের, ইক়োপেফ [দৎস্গেন, ফ্রেডারক এঙ্গেলস, কাল" 
মার্কস প্রভৃতির [চঠি' বইটির 


রুশ অন্যবাদের ভূমিকা 


মার্কস, একঙ্গেলস, দংস্গেন, বেক্কের প্রভীতি গত শতকের আন্তজাতিক 
শ্রামক আন্দোলনের 'বাঁভল্ন নেতার যে পন্নাবলীর সংকলন রুশ পাঠকদের 
নিকট পেশ করা হল তা আমাদের অগ্রণী মার্কসবাদী সাহত্যের পক্ষে 
অপারিহার্য অনুপূরক। 

সমাজতল্মের হীতহাস এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের 'ক্রিয়াকলাপের ওপর 
সর্বাঙ্গীন আলোকপাতের দিক থেকে চিঠিগ্ীলর গুরুত্ব নিয়ে আমরা এখানে 
[বশদ আলোচনা করব না। এই দিকটা নিয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু 
এইটুকু বলে রাখ যে প্রকাঁশত পন্রগুলি বোঝার জন্যে আন্তজ্াতিকের 
ইতিহাস (01: “আন্তর্জাতিক, দ্রন্টব্য; 'জনানিয়ে' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 
রুশ অনুবাদ), তারপর জার্মান ও আমোঁরকান শ্রামক আন্দোলনের হীতিহাস 
(ফ্র. মোরং'এর 'জার্মীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির ইতিহাস” এবং মারস হিলকুইটের 
পারচয় আবশ্যক। 

পন্নাবলশর সাধারণ সারার্থ এবং যেসব 'বাভন্ন এীতিহাঁসক পর্বের সঙ্গে 
তারা সংগ্রম্ট তাদের মূল্যায়ন দেবারও কোনো চেস্টা আমরা এখানে করব না। 
মোরং এ কাজটা চমৎকার করে দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে : 102 59:0930179 
31166750175] (7222 2216, 25. 19119. তা 1 81৫ 2), যেটা সম্ভবত 
বর্তমান অনুবাদের পারাঁশষ্ট হিসাবে যোগ করা হবে কিংবা পৃথক রুশ 
পুস্তকাকারে প্রকাশ পাবে। 

যে বৈপ্লাবক ষুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলোছ তাতে রুশ সমাজতন্ত্রীদের 
কাছে সেই সব শিক্ষা হবে 'বশেষ আকর্ষণীয় যা মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায় 


৬৭ 


[তাঁরশ বছর ব্যাপী (১৮৬৭--১৮৯৫)' ব্রিয়াকলাপের অন্তরঙ্গ দিকগুলোর 
পরিচয় থেকে সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতকে আহরণ করতে হবে। তাই অবাক 
হবার কিছু নেই যে, আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক সাহত্যেও জরগের 
কাছে মার্কস ও এঙ্গেলসের পন্লাবলনীর সঙ্গে পাঠকদের পাঁরিচয় সাধনের প্রথম 
প্রচেম্টাগীল ছিল রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক রণকৌশলের 'জঙ্গ”' 
প্রশনগ্ীলর সঙ্গে জাঁড়ত (প্লেখানভের 'সভরেমেন্নায়া জজ্‌ন' ৮৮) 
মেনশোৌভকদের 'ওখারাক' (৮৯)। প্রকাশিত পন্রাবলনর যে অংশগুলি রাশিয়ায় 
শ্রীমক পার্ট সাম্প্রতিক কর্তব্যের দিক থেকে বিশেষ জরুরী, তার মূল্যায়নেই 
আমরা পাঠকদের দৃম্ট আকর্ষণ করব 'স্ছির করোছ। 

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পন্রাবলীতে সবচেয়ে বেশি বলেছেন ইঙ্গ- 
মার্কিন ও জার্মান শ্রীমক আন্দোলনের জরুরী সমস্যা নিয়ে। সেটা বোঝা 
যায়, কেননা তাঁরা ছিলেন জার্মান, সে সময় বাস করতেন ইংলন্ডে, তাঁদের 
মান কমরেডদের সঙ্গে পন্রালাপ চালাতেন। ফরাসণ শ্রাীমক আন্দোলন এবং 
বিশেষ করে প্যারস কাঁমিউনের কথা মার্স অনেক বোৌশ ঘনঘন ও সাবস্তারে 
বলেছেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট কুগেলমানের নিকট লেখা তাঁর চাঠিতেন*। 

ইঙ্গ-মার্কন ও জার্মান শ্রীমক আন্দোলনের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস কাঁ 
বলোছলেন তার তুলনাটা অসাধারণ 'িক্ষাপ্রদ। যাঁদ মনে রাখ যে একাঁদকে 
জার্মান এবং অন্যাদকে ইংলণ্ড ও আমোরকা হল পাজবাদশ বিকাশের বাভন্ন 
পর্যায়, এসব দেশের সমগ্র রাজনৌতক জীবনে শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়া 
বাভন্ন রূপের প্রভূত্ব, তাহলে এর্প তুলনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
জ্ঞানের দিক থেকে আমরা এখানে দৌখ বস্তুবাদী দ্বন্তত্তের নিদর্শন, বাঁভন্ন 
রাজনোতিক ও অর্থনৌতক অবস্থার বান্তব বৈশিষ্ট্েের ক্ষেত্রে সমস্যাটির বাভন্ন 
বিষয় ও দিককে সামনে টেনে আনতে ও চাহত করতে পারার কীতিত্ব। শ্রীমক 
পার্টর ব্যবহাঁরক রাজনশীত ও রণকোশলের দিক থেকে আমরা এখানে দোঁখ 
ইশতেহারের” হরম্টারা কীভাবে সংগ্রামী প্রলেতারয়েতের কর্তব্য নিরেশ 
করেছেন। 


* 'ডঃ কুগেলমানের নিকট ক. মার্কসের চিঠি দ্রষ্টব্য। ন. লেনিনের সম্পাদিত ও 
তাঁর লেখা ভুমিকা সহ অনুবাদ । প্পিটার্সবূর্গ, ১৯০৭ । __ সম্পাঃ 


৬৮ 


ইঙ্গ-মাঁক্ন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস সবচেয়ে তীর 
সমালোচনা করেছেন শ্রাীমক আন্দোলন থেকে তার 'বাচ্ছন্নতাকে। ইংলন্ডের 
সোশ্যাল-ডেমোল্লাটক ফেডারেশন, (590181-10917209017600 29৫98002) 
(৯০) এবং আমোরকার সমাজতন্নীঁদের সম্পর্কে তাঁদের বহুসংখ্যক মন্তব্যের 
মধ্য দিয়ে মূলসূত্রের মতো এই আভযোগটা দেখা যাবে যে,তারা মার্কসবাদকে 
আপ্তবাক্যে, শশল ভূত (50917:০) সনাতনপন্থায়' পাঁরণত করেছে, এটাকে তারা 
দেখে “কর্মের দিগদর্শন হিসাবে নয়, বিশ্বাসপ্রতীক 'হসাবে' (৯১), তত্বের 
দিক থেকে অসহায় কিন্তু জীবন্ত. পরাক্রান্ত যে গণ শ্রামক আন্দোলন তাদের 
আশেপাশেই চলছে তার সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। 
১৮৮৭ সালের ২৭শে জানুয়ারর পত্রে এঙ্গেলস বলেছেন, 'আজ আমরা 
কোথায় থাকতাম যাঁদ ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৩ এই পর্বটায় আমরা শুধু তাদের 
মেনেছে 2 আর পূর্ববতর্শ পত্রে (১৮৮৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর) আমোরিকার 
শ্রামক শ্রেণীর উপর হেনার জর্জে'র ভাবনার প্রভাব প্রসঙ্গে তান লখছেন : 


তত্বের দিক থেকে নিখত একটা কর্মসূচির জন্যে এক লাখ ভোটের চেয়ে 
নভেম্বরে খাঁটি (০০7৪ 91) শ্রীমক পার্টির পক্ষে দশ ক কুঁড় লাখ ভেন্ট অসীম 


গুরুত্বপূর্ণ 1, 


জায়গাগুলো খুবই চত্তাকর্ষক। আমাদের দেশে এমন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট 
দেখা দিয়েছেন যাঁরা এই কথাগুলো তাড়াতাঁড় কাজে লাগাচ্ছেন "শ্রামক 
কংগ্রেস বা লারন-মার্কা 'ব্যাপক শ্রামক পার্টর' (৯২) মতবাদ সমর্থনের 
জন্যে। 'কন্তু 'বামপল্থী ব্লক" সমর্থনের জন্যে নয় কেন? এঙ্গেলসের এইর্প 
অকালপরু “সদ্যবহারকারীদের আমরা জিজ্ঞেস করছি। যে চিঠি থেকে 
উদ্ধাতিটা নেওয়া হয়েছে সেটা এমন একটা সময় প্রসঙ্গে যখন নির্বাচনে 
আমোঁরকার শ্রামকেরা ভোট দেয় হেনার জজের পক্ষে। শ্রীযুক্তা 
1ভিশনেভেংস্কায়া __ আমেরিকান মাঁহলা, রুশশীকে বিয়ে করেন ও এঙ্গেলসের 
রচনা অনুবাদ করেন -_ হানি হেনার জরজকে ভালোমতো সমালোচনার জন্যে 
এঙ্গেলসকে অনুরোধ করেছিলেন _-সেটা বোঝা যাচ্ছে এঙ্গেলসের জবাব থেকে। 
এন্গেলস লেখেন (২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬) যে এখনো তার সময় হয় নি, 
শ্রীমক পার্ট বরং পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয় এমন কর্মসূচি নিয়েই গড়ে উঠতে 


৬৯ 


থাকুক। পরে শ্রীমকেরা নিজেরাই বুঝবে ব্যাপারটা কী, নজেদের ভুল থেকেই 
শিখবে এবং 'কর্মসূচিটা যাই হোক না কেন, তার 'ভীত্ততে শ্রামক পার্টির 
জাতীয় সংহাঁতিতে' বাধা দেওয়া “আম মহা ভুল বলে মনে করি'। 

বলাই বাহুল্য, সমাজতন্ব্বের দক থেকে হেনার জজের মতবাদের সমগ্র 
উতদ্ভটতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা এঙ্গেলস ভালোই বুঝতেন ও বহুবার তা উল্লেখ 
করেছেন। জরগের পন্নাবলীতে কার্ল মাক্সের ১৮৮১ সালের ২০শে জুন 
তারখের একটি আত চিত্তাকর্ষক চিঠি আছে, তাতে তিনি হেনার জর্জে'র 
মূল্যায়ন করেছেন র্যাঁডক্যাল ব্জোয়ার মতগ্রবক্তা হিসাবে । মার্কস লেখেন, 
“তত্বের দিক থেকে হেনার জর্জ একেবারেই পশ্চাৎপদ' (09651 81065) । 
অথচ এই খাঁট প্রাতক্রিয়াশশীল সমাজতন্্ীর সঙ্গে একন্রে নির্বাচনে নামতে 
এঙ্গেলস ভয় পান 'ন, জনগণের ণনজস্ব ভুলের পাঁরণামটা” তাদের আগে 
থেকে বলতে পারার মতো লোক থাকলেই হল (১৮৮৬ সালের ২৯শে 
নভেম্বরের পন্রে এঙ্গেলস)। 

আমেরিকান শ্রামকদের তদানীন্তন একট সংগঠন 'নাইটস অব লেবর' (৯৩) 
প্রসঙ্গে এঙ্গেলস ওই চিঠিতেই লেখেন: “এদের দুর্বলতম [আক্ষরিক অর্থে 
পচা, (£90150)] দিকটা হল রাজনোতিক নিরপেক্ষতা... 'আন্দোলনে সদ্য 
অবতীর্ণ প্রাতাঁট দেশের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ প্রাথ্থামক কর্তব্যের একটি হওয়া 
উচিত স্বাবলম্বণ শ্রীমক পার্টি গঠন, সেটা কী পথে গড়ে উঠল তাতে কিছ 
এসে যায় না, শুধু সাত্যকারের শ্রামক পার্ট হলেই হল ।, (৯৪) 

বলা বাহুল্য যে সোশ্যাল-ডেমোন্রাঁস থেকে অ-পার্টি শ্রামক কংগ্রেস 
ইত্যাদিতে লম্ফ প্রদানের সমর্থনে কিছুই এ থেকে মেলে না। তবে মার্কসবাদকে 
'আপ্তবাক্যে, 'গোড়ামিতে', 'সংকীর্ণতাবাদে' অবনামত করা প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের 
নাশের কবলে যারা পড়তে না চায়, তাদের প্রত্যেককেই এ থেকে এই সিদ্ধান্ত 
টানতে হবে যে, র্যাডিক্যাল 'সোশ্যাল-প্রাতী ক্রয়াশশীলদের' সঙ্গে একন্রে নির্বাচন 
আঁভযান চালানো মাঝে মাঝে দরকার হয়। 

কিন্তু অবশ্যই শুধু এই মাঁক্ি-রুশী সমতুলনাগুলো নিয়ে তত নয় 
(প্রাতপক্ষদের জবাব দেবার জন্যে তা ছ*য়ে যেতে হল আমাদের), যতটা ইঙ্গ- 
মাঁকন শ্রীমক আন্দোলনের মূল বৌশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করাই বেশি 
আকর্ষণীয় হবে। এ বৈশিষ্ট্য হল--প্রলেতারিয়েতের সমক্ষে কোনো বৃহৎ 
সাধারণ জাতীয় চাঁরন্রের গণতাম্তিক কর্তব্য নেই; প্রলেতাঁরয়েত পুরোপনীর 
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বুয়া রাজনীতির অধান; প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে মুষ্টিমেয় 
সমাজতান্তিক গোম্ঠীরা সংকীর্ণের মতো বিচ্ছিন্ন; শ্রীমক জনগণের ক্ষেত্রে 
নির্বাচনে সমাজতন্ীদের এতটুকু সাফল্য ঘটছে না ইত্যাঁদ। এই মূল 
পাঁরাস্িতগুলো ভুলে গিয়ে যে 'মার্কন-রুশী সমতুলনাগুলো” থেকে ঢালাও 
1সদ্ধান্ত টানতে চায়, সে চূড়ান্ত পল্লবগ্রাহতারই পাঁরচয় দেবে। 

অনুরূপ পাঁরাক্থাতিতে এঙ্গেলস যাঁদ শ্রামকদের অর্থনৌতিক সংগঠনে 
অমন জোর দিয়ে থাকেন, তবে সেটা শুধু এইজন্যে যে, এখানে কথাটা হচ্ছে 
একান্ত স:প্রাতিম্ঠত গণতান্তিক ব্যবস্থা নিয়ে, যাতে বিশৃদ্ধ সমাজতান্লিক 
কর্তব্য আসছে প্রলেতারয়েতের সামনে । 

একটা খারাপ কর্মসূচি থাকলেও শ্রামক পার্টর স্বাবলম্বনের গরুতে 
এঙ্গেলস যাঁদ জোর 'দিয়ে থাকেন, তবে সেটা এইজন্যে যে, এখানে কথাটা 
হচ্ছে এমন দেশ নিয়ে যেখানে এখনো পর্যন্ত শ্রীমকদের রাজনোৌতিক 
স্বাবলম্বনের কোনো আভাসও দেখা যায় নি, যেখানে রাজনীতির ক্ষেত্রে 
মজুরেরা সবচেয়ে বোশ করে যেত ও যাচ্ছে বুর্জোয়ার পেছ? পেছ-। 

অনুরূপ যাক্ত থেকে টানা "সদ্ধান্ত যাঁদ এমন দেশ বা এমন এীতহাসিক 
পর্বে চাপানোর চেম্টা হয়, যেখানে প্রলেতারয়েত তার পার্ট গড়ে তুলেছে 
ভোট দেবার বন্দমাত্র এীতিহ্য নেই প্রলেতারয়েতের মধ্যে, যেখানে আশু 
কর্তব্যটা সমাজতান্ত্রিক নয়, বুর্জোয়া-গণতাল্লিক __- তবে সেটা হবে মার্কসের 
এঁতিহাঁসক পদ্ধতির প্রহসন। 
মার্কব আন্দোলন সম্পর্কে এঙ্গেলসের মতামতটা তুলনা কাঁর জার্মান 
আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামতের সঙ্গে। 

প্রকাঁশত পন্রাবলশতে তেমন মতামতও অজন্ন আছে এবং খুবই তা 
[িতাকর্ষক। এই সব মতামতের মধ্যে মূল সত্র হয়ে আছে একেবারেই অন্য 
একটা কথা: শ্রামক পার্টর '"দাক্ষণপল্থীদের' বিরুদ্ধে হঃশিয়ারি, সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসতে স্মবিধাবাদের ীবরৃদ্ধে নির্মম (মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত, ১৮৭৭ -_ 
১৮৭৯ সালে মার্কস যা করেছিলেন) যুদ্ধ । 

প্রথমে এটা সমর্থন করা যাক চিঠি থেকে উদ্ধৃতি 'দয়ে, পরে আলোচনা 
করব ব্যাপারটার ব্যাখ্যা । 


৭৬ 


সবার আগে এখানে হেখবেও্গ কোং সম্পর্কে মাসের মত উল্লেখ করতে 
হয়। ফর. মোরং তার 409: 59:995019 1311965/001591 প্রবন্ধে 
সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে মাসের, এবং আরো পরে এঙ্গেলসের আক্রমণটাকে 
খানিকটা বাড়াবাঁড় রকমের। বিশেষ করে হেখবের্গ কোং প্রসঙ্গে মৌরং তাঁর 
এই আভমতে অটল যে লাসাল ও লাসালপল্থীদের সম্পর্কে মাক্সের মত 
বেঠিক (৯৫)। ফের বাল, ঠিক অমুক অমুক সমাজতন্তীর ওপর মার্কসের 
আক্রমণের সাঁঠকতা বা বাড়াবাঁড়র এীতিহাঁসক মল্যায়নে আমরা এখানে 
আগ্রহশ নই, আমাদের আগ্রহ সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে 'না্দন্ট 
কতকগাীল ধারার নীতিগত যে মূল্যায়ন মার্কস করোছলেন, তাই নিয়ে । 

লাসালপন্থীদের ও দারঙ্গের সঙ্গে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের 
আপোস রফার বিরুদ্ধে নালশ করার সময় মার্কস (১৮৭৭ সালের ১৯শে 
অক্টোবরের চিঠি) সেই সঙ্গে "পুরো এক দঙ্গল অপাঁরণত ছাত্র ও আঁতব্দাদ্ধ 
ডক্টুরদের সঙ্গে' (জার্মান ভাষায় “ডক্টর হল একাঁট 'বিদ্যাগত 'ডাগ্র, যা আমাদের 
এখানকার 'কান্দিদাৎ বা প্রথম শ্রেণীতে বিশ্বাবদ্যালয় সমাপ্তর' সমান) 
ধারায়' ফেরাবার কর্তব্য নিয়েছে, অর্থাং তার বস্তুবাদী 'ভীন্তকে যো ব্যবহারের 
আগে অবজেকটিভ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়) বদলে "দতে চায় ন্যায় মুক্তি 
সাম্য ও £28090716৫-র ভ্রাতৃত্ব) দেবতাঁদ সমেত এক নবপুরাণ 'দিয়ে। এ 
ধাবার একজন প্রাতানাধ হলেন 29100 পান্রকার (৯৬) প্রকাশক ডঃ 
হেখবেগণ যিনি পণর্ট সভ্যপদ ক্রয় করেছেন" ধরে নিচ্ছি 'আতি সদুদ্দেশ্যেই" 
কস্তু সমস্ত “সদএদ্দেশ্যেই” আম ঝাঁটা মাঁর। তাঁর 201526এর কর্মপিচর 
চেরে বৌশ শোচনীর ও বোঁশ নরাঁভমানঈ' জানস ঈশ্বরের দযীনয়ায় দেখা 
[দিয়েছে কদাচিৎ (৭০ নং চিঠি) (৯৭)। 

ই. মন্তের পেছনে বুঝিবা মার্কস এঙ্গেলস আছেন এ কুৎসা মার্কস প্রায় 
দু'বছর পরে লেখা চিঠিতে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯) খণ্ডন করে 
সবিধাবাদীদের সম্পকে তাঁর মত জানয়েছেন। 25158120চ পান্রিকাঁট চালাতেন 
হেখবের্গ, শ্রাম ও এদঃয়ার্দ বের্নন্তাইন। এ রকম প্রকাশনে অংশ নিতে মাক্স 
ও একঙ্গেলস অগ্বীকার করেছিলেন এবং যখন এই হেখবেগেরই সহযোগে 
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ও তাঁরই আঁর্থক সাহায্যে নতুন পার্ট মুখপত্র প্রতিষ্ঠার কথা হয়, তখন 
'ডস্ঈটর, ছাত্র ও অধ্যপকণ সমাজতন্তীদের এই জগাখিচুঁড়িটার ওপর নিয়ল্ররণের 
জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথমে প্রধান সম্পাদক হিসাবে তাঁদের নির্বাচিত 
গিরশকে গ্রহণের দাব করেন ও পরে বেবেল, লিবরেেখত ও সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটক পার্টির অন্যান্য নেতাদের সোজাসাজ সার্কুলার মারফত সাবধান 
করে দেন যে হেখবেঞ্গ, শ্রাম, বেরস্তাইনের ধারা না বদলালে 'তত্ব ও পার্টর 
অমন স্ছালীকরণের' জার্মান ভাষায় ৬০:150০19 আরো কড়া কথা) বিরুদ্ধে 
খোলাখুলি লড়াই করবেন। 

এটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক পার্টর সেই সময়কার ঘটনা, যার 
কথা মেরিং লিখেছেন তাঁর 'হীতিহাসে _ 'গোলযোগের এক বছর' ঠা 
212 06] ড205/11009) | সমাজতন্মী-ীবরোধধ আইনের' পর পার্ট সঙ্গে 
সঙ্গেই সঠিক পথ নিতে পারে 'ন, প্রথমটা মস্তের নৈরাজ্যবাদ ও হেখবের্গ 
কোম্পাঁনর স্বীবধাবাদের 'দকে চলে । শেষোক্তের প্রসঙ্গে মার্কস লিখছেন, 
তত্বের ক্ষেত্রে শন্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোপার অকর্মণ্য এই লোকেরা 
সমাজতন্ত্রকে (যেটা তাঁরা বোঝেন বিশ্বাবদ্যালয়ী দাওয়াই অনুসারে) এবং 
প্রধানত সোশ্যাল-ডেমোক্লাঁটক পার্টিকে নরমপল্থী করতে চান এবং শ্রামকদের 
শাক্ষত অথবা তাঁদের ভাষায় শ্রীমকদের মধ্যে শশক্ষার উপাদান' সন্টারত 
করতে চান, যেখানে নিজেদেরই আছে কেবল বিভ্রান্ত অর্ধজ্ঞান, এবং সর্বোপাঁর 
তাঁরা চান পোঁট বুর্জোয়ার চোখে পার্টির মর্যাদা বাড়াতে । যতই বলো, 
লক্ষমীছাড়া প্রাতীবপ্লবী বাক্যবাগণশ ছাড়া এরা আর কিছুই নন।' (৯৮) 

মাসের "ক্ষপ্ত' আক্রমণের পারিণামে স্াবধাবাদীরা িছ হটে এবং... 
গা ঢাকা দেয়। ১৮৭৯ সালের ১৯শে নভেম্বরের চিঠিতে মার্কস জানাচ্ছেন 
যে, হেখবের্গ সম্পাদকমন্ডলী থেকে অপসারত হয়েছেন এবং বেবেল, 
করেছেন। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টর মুখপন্র “সোাঁসয়াল-দেমোল্রা (৯৯) 
প্রকাশিত হতে থাকে ফলমারের সম্পাদনায়, যিনি তখন পার্টির বৈপ্রাবক 
অংশের পক্ষ নেন। আরো এক বছর পরে (৫&ই নভেম্বর, ১৮৮০) মাস 
বলছেন যে, তিন ও এঙ্গেলস এই 'সোতসিয়াল-দেমোকুাৎ পান্িকার 
“শোচনীয় (02156189961) পাঁরচালনার বিরুদ্ধে ব্মাগত লড়াই করেছেন এবং 
প্রায়ই লড়েছেন তীশব্রভাবে (০9615 ০ 52 161581)5)। ১৮৮০ সালে 
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িবরেখত মার্কসের কাছে এসোছলেন এবং কথা দেন যে লবাদিক থেকেই তার 
“একটা উন্নাতি' হবে। (১০০) 

শান্ত প্রীতষ্ঠিত হল, যুদ্ধটা প্রকাশ্যে ছাঁপয়ে উঠল না। হেখবের্গ চলে 
গেলেন এবং বেরস্তাইন হলেন বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্লাট ... অন্তত 
১৮১৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যু পর্যস্ত। 

১৮৮২ সালের ২০শে জুন এঙ্গেলস জরগের কাছে এ সংগ্রামের কথা যা 
লিখেছেন তাতে যেন সেটা অতীতের ব্যাপার : 'মোটের ওপর জার্মানতে 
চমৎকার কাজ চলছে। পার্টর শ্রীমান সাঁহত্যসেবীরা পার্টিতে একটি 
প্রাতক্রিয়াশীল আবর্তন ঘটাতে চেয়োছলেন সাত্য, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হন। 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাটক শ্রীমকেরা সর্ব যে লাঞ্ছনা সইছে তাতে 'তারা তন 
বছর আগে যা 'ছিল তার চেয়ে অনেক বিপ্লবাঁ হয়ে উঠছে ।... এই সব 
ভদ্রুলোকেরা (পার্টির সাহত্যসেবীরা) চেয়োছলেন যে কোরেই হোক বশ্যতা, 
নমতা ও চাটুকাঁরতার সাহায্যে ভিক্ষা করে ওই সমাজতন্ত্রী-বিরোধশ আইনটা 
নাকচ করিয়ে 'নতে, যাতে অমন অমাজননীয় রূপে তাঁদের সাহাত্যক উপার্জন 
খোয়া গিয়োছল। এ আইন নাকচের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহেই ভাঙন ফুটে উঠবে 
এবং 'ফিরেক, হেখবের্গ প্রমুখেরা যাঁরা পাঁট'র দাক্ষণপল্থী অংশ গড়ে তুলেছেন 
তাঁরা খসে যাবেন। যতাঁদন না তাঁরা একেবারে অন্তর্ধান করছেন ততাঁদন মাঝে 
মধ্যে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় নামার সম্ভাবনা থাকবে । আমরা এ 
হেখবের্গ ও শ্রাম 'বার্ষকণতে' পার্ট কার্যাবলশর এক আঁতমান্রায় জঘন্য 
মূল্যায়ন দেন এবং পাঁ্টর কাছ থেকে আরো সসভ্য, মাজত, কেতাদ-রস্ত 
কাজ দাঁব করেন (9০৮110905 কথাঁটর জায়গায় এঙ্গেলস লিখেছেন 
')5৮11505', জার্মান সাহাত্যিকদের বাঁর্লন উচ্চারণরীতর প্রাত হীঙ্গত)। 

১৮৮২ সালে বেরনস্তাইনপল্থা (১০১) সম্পর্কে যে ভাবিষ্দ্বাণী করা 
হয়োছল তা ১৮৯৮ ও পরবতাঁ বছরগুলোয় আশ্চর্য ফলে গেছে। 

এবং সেই থেকে, বিশেষ করে মারকসের মতযুর পর থেকে এঙ্গেলস 
জার্মান স্বাবধাবাদীদের হাতে বাঁকানো 'লাঠিটা সোজা করে গেছেন, 
অক্লাস্তভাবে, এ কথা বললে অত্যান্ত হবে না। 

১৮৮৪ সালের শেষ। বাষ্পীয় পোতে অর্থসহায়তার (1085:20697- 
9%81760, (১০২), মোরঙ্গের 'হীতিহাস' দ্রষ্টব্য) পক্ষে ভোটদানের জন্যে 
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রাইখস্টাগের জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রাতনাধদের 'পেঁটি বুর্জোয়া 
কুসংস্কার নান্দত হচ্ছে। জরগেকে এঙ্গেলস জানাচ্ছেন যে এ নিয়ে তাঁকে 
অনেক চিঠি লেখালোখ করতে হয়েছে ১৮৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের 
চাঠি)। 

১৮৮৫ সাল । 41991701095005220017এর সমস্ত ব্যাপারটার খাঁতিয়ান 
করে এঙ্ষেলস লিখছেন (৩রা জুন), 'ব্যাপারটা প্রায় ভাঙন পর্যন্ত গাঁড়য়োছিল।' 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রাতানাধদের 'কৃপমন্ড্ুকতা, ছিল 'অসাধারণ। 
'জার্মীনর মতো দেশে পৌঁট বুর্জোয়া সমাজতাল্ত্িক পার্লামেন্ট দল 
অপাঁরহার্য” বলেছেন এঙ্গেলস। 

১৮৮৭ সাল। এঙ্গেলসের কাছে জরগে লিখোছলেন যে ফিরেক-এর 
মতো লোককে (হেখবেগাঁ জাতের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) লোকসভায় প্রাতাঁনাধ 
নির্বাচিত করে পার্ট নিজের মাথা হে্ট করছে। জবাবে এঙ্গেলস কৈফিয়ত 
দিচ্ছেন, করার কিছু নেই, রাইখস্টাগে ভালো প্রাতানাঁধ শ্রামক পার্ট পাবে 
কোথা থেকে। 'দক্ষিণপল্থন ভদ্রুলোকেরা জানেন যে কেবল সমাজতন্্ী-বিরোধণ 
আইনের জন্যেই তাঁদের সহ্য করা হচ্ছে, অনায়াসে নিঃশ্বাস নেবার ফুরসূত 
পাবার প্রথম দিনেই তাঁদের পার্ট থেকে ছখড়ে ফেলা হবে।' এবং সাধারণত 
ভালো হয়, ণনজেদের পালমেশ্টারী বীরেদের চেয়ে বরং পার্ট উপ্চু হোক, 
উল্টোটা নয়" (রা মার্চ,” ১৮৮৭)। লিবরেখত আপোসকামী, অনুযোগ 
করেছেন এঙ্গেলস, মতপার্থক্যটা 'তাঁন কেবাঁল চাপা দেন ভাষার আড়ালে । 
কিন্তু ব্যাপারটা ভাঙন পর্যন্ত পেশছলে চডড়ান্ত মুহূর্তে তানি আমাদের সঙ্গে 
থাকবেন। 

১৮৮৯ সাল। প্যারসে দু'টি আন্তজ্াতক সোশ্যাল-ডেমোন্লাটক 
কংগ্রেস (১০৩)। স্বীবধাবাদীরা (ফরাসী সন্তাবনাবাদীদের (১০৪) নেতৃত্বে) 
বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছ থেকে ভেঙে গেছে। এঙ্গেলস (তখন 
তাঁর বয়স ৬৮) সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তরুণের মতো। এক গাদা 'চাঁঠি 
(১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ার থেকে ২০শে জুলাই পর্যস্ত) সুবিধাবাদীদের 
সঙ্গে সংগ্রাম নিয়ে। শুধু তারাই নয়, জার্মান লিবরেখত, বেবেল প্রভাীতরাও 
তাঁদের আপোসপ্রবণতার জন্যে বকুনি খেয়েছেন। 

“সন্তাবনাবাদীরা সরকারের কাছে আত্মীবক্লীত' এঙ্গেলস লিখছেন 
১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ার। আর বৃটিশ “সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক 
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ফেডারেশনের (5.49.5) সভ্যদের তিনি উদ্ঘাটিত করছেন সন্তাবনাবাদণদের 
সঙ্গে জোট বেধেছে বলে। “এই হতচ্ছাড়া কংগ্রেস নিয়ে ছোটোছুটি আর 
বস্তর লেখালোখর ফলে আর কিছুর জন্যে সময় পাচ্ছ না" (১১ই মে, 
১৮৮৯)। সম্ভাবনাবাদীরা তৎপর আর আমাদের লোকেরা ঘুমচ্ছে __ রেগে 
ওঠেন এল্গেলস। এখন এমনকি আউয়ার আর শিপেলও দাঁব করছে যেন 
আমরা সম্ভাবনাবাদীদের কংগ্রেসে যাই। তবে তাতে "শেষ পর্য্ত' লিবরেখতের 
চোখ খুলেছে । বেরনস্তাইনের সঙ্গে এঙ্গেলস পাান্তকা লেখেন (বেনস্তাইনের 
স্বাক্ষরে -_ এঙ্গেলসে তাদের আভাহত করেন 'আমাদের পাহাস্তকা') 
সাীবধাবাদীদের 'বরুদ্ধে। 

150. চণদের বাদ দিলে সারা ইউরোপে আর একটি সমাজতান্ত্রিক 
সংগঠনও সন্তাবনাবাদীদের পক্ষে নেই (৮ই জুন, ১৮৮৯)। সুতরাং অ- 
সমাজতান্ত্রিক ট্রেড ইউীনয়নগীলর দিকে পেছন ফেরা ছাড়া তাদের আর 
কছ7 করবার নেই।' (আমাদের ব্যাপক শ্রীমক পার্টি, শ্রাীমক কংগ্রেস 
ইত্যাঁদর পক্ষপাতদের অবগত্যার্থে!) 'আমোরকা থেকে তাদের আসবে 
কেবল শ্রমরথশর (নাইটস অব লেবর) একটি প্রতিনিধি।' বাকুনিনপল্থীদের 
সঙ্গে সংগ্রামে যারা ছিল প্রতিপক্ষ, এখানেও তারাই, "শুধু এইটুকু তফাৎ 
যে, নৈরাজ্যবাদের পতাকার বদলে এসেছে সম্ভতাবনাবাদ'ঈদের পতাকা: খুচরো 
সূবিধার জনো, প্রধানত নেতাদের শাঁসালো পদলাভের জন্যে (নগর পরিষদের, 
শ্রম 'বানময় ইত্যাদর সদস্যপদ) বুর্জোয়ার কাছে সেই একই রকম 
নশীতীবক্রয়। বুস (সন্তাবনাবাদীদের নেতা) এবং হাইণ্ডম্যান (সপ্তাবনাবাদীদের 
সঙ্গে যোগ দেওয়া 5.12.৮.এর নেতা) 'হকুমদারী মার্কসবাদ'কে আক্রমণ 
করে নতুন আন্তর্জাঁতকের কোষকেন্দ্র' গড়তে চান। 

'কজ্পনা করতে পারবে না জার্মানরা কী পাঁরমাণ বাতুল! আসল ব্যাপারটা 
কী, তা স্বয়ং বেবেলকে বোঝাতেও আমায় প্রচন্ড খাটতে হয়েছে (৮ই জুন 
১৮৮৯)। এবং যখন দুটি কংগ্রেসই বসল, যখন সম্ভাবনাবাদ'ীদের (দ্রেড 
ইউনিয়নপল্থণদের সঙ্গে, 5.1.5.এর সঙ্গে এবং অস্ট্রীয়দের একাংশ ইত্যাদর 
সঙ্গে সম্মীলত সংখ্যা) ছাঁপয়ে গেল বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্লাটরা, তখন 
উল্লাস করেছেন এঙ্ষেলস (১৭ই জুলাই, ১৮৮৯)। লিবরেখত ও অন্যান্যদের 
আপোসমূলক পাঁরকজ্পনা ও প্রস্তাব হাসল হয় নি দেখে তিনি আনন্দ 
করেছেন (২০শে জুলাই, ১৮৮৯)। 'আর আমাদের ভাবাকুল আপোসপল্থ? 
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ভাইয়েরা সমস্ত অমায়কতার পুরস্কারস্বরূপ সবচেয়ে নরম জায়গাঁটতেই 
আঘাত খাওয়ায় ভালোই হয়েছে ।' কছন দিনের জন্যে সম্তবত এতে তাদের 
আরোগ্য লাভ ঘটবে !' 

..মেরিং ঠিকই বলেছেন (1091 5০:93501)6 7166/901)501) যে, 
মার্কস এঙ্গেলস পপ্রয়ভাষণ' নিয়ে কম মাথা ঘাময়েছেন: “আঘাত দিতে 
[বিশেষ ইতস্তত করেন 'ন, আবার নিজেরা আঘাত পেলেও নাকে কাঁদেন 'নি।" 
'যাদ ভেবে থাকেন, একবার 'লিখোছিলেন এঙ্গেলস, “আপনাদের পনের 
খোঁচাগ্ছলো আমার বুড়োটে, ভালোরকম খাস্তা করা মোটা চামড়া ভেদ করবে, 
তাহলে ভুল করেছেন, (১০৫)। আর এই যে অ-স্পর্শকাতরতা তাঁরা আয়ত্ত 
করেছিলেন সেটা তাঁরা অন্যের ক্ষেত্রেও আশা করতেন-_মার্কস ও এঙ্গেলস 
সম্পর্কে লিখছেন মোরং। 

১৮৯৩ সাল। 'ফ্যাঁবয়ানদের' (১০৬) ধোলাই, বেনস্তাইনপল্থীদের 
সমালোচনায় যা আপনা থেকে এসে পড়ে... (ইংলণ্ডে 'ফ্যাবিয়ানদের' কাছ 
থেকে বের্স্তাইন তো আর খামোকাই তাঁর স্াবধাবাদ গড়ে তোলেন ন)। 
“এখানে লন্ডনে ফ্যাবিয়ানরা হল একদল ভাগ্যান্বেষী, যাঁদও সামাজিক বিপ্লবের 
আনিবার্ধতা বোঝার মতো কাণ্ডজ্জান তাদের যথেম্ট আছে; তবে শুধু মান্র 
রূঢ় প্রলেতারয়েতের হাতে এই বিরাট কাজের ভার ছেড়ে না 'দয়ে তারা 
দগ্নাপরবশে তাদের নেতৃত্ব করছে। 'বিপ্লবভীত হল তাদের মূল নীতি । তারা 
28 5০91191706% 'বাঁদ্ধজীবী'। তাদের সমাজতন্ন হল মিউনাসপ্যাল 
সমাজতন্ত্র, উৎপাদন উপায়ের মালিক হওয়া উচিত গোটা জাতির নয়, 
মিউনাসপ্যাল গোম্ঠীর, অন্তত প্রথম 'দিকটায়। নিজেদের সমাজতল্নটাকে 
তারা আঁকে বুর্জোয়া উদারনীতির চরমপল্থী হলেও আঁনবার্য একটা পাঁরণাম 
[হসাবে। এই থেকেই তাদের এই রণকৌশল: প্রাতিপক্ষ হিসাবে 
উদারনশীতকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম নয়, সমাজতান্মক "সিদ্ধান্তে আসার 
জন্যে তাদের ঠেলা দেওয়া, অর্থাৎ তাদের ধাস্পা দেওয়া, 'সমাজতন্ত্র দিয়ে 
উদারীতিকে সিক্ত করা" উদারনশীতিকদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক প্রা খাড়া 
করা নয়, উদারনীতিকদের মধ্যে তাদের গ:জে দেওয়া, অর্থাৎ শঠতা করে তাদের 
চালিয়ে দেওয়া... কিন্তু তাতে যে তারা নিজেরাই ঠকে যাবে অথবা সমাজতল্কে 
ঠকাবে, এটা তারা, বলাই বাহুল্য, বোঝে না। 

* প্রধানত । -- পশ্পাঃ 
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নানা ধরনের রদ্দী মালের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাবিয়ানরা কিছু ভালোরকম 
প্রচারমূলক রচনাও প্রকাশ করেছে, ইংরেজরা এ ক্ষেত্রে যা ছু করেছে এটা 
তার মধ্যে শ্রেম্ঠ। কিন্তু যেই তারা তাদের স্বকীয় রণকৌশলে, শ্রেণী সংগ্রাম 
চাপা দেওয়ার রণকৌশলে ফেরে, অমান ব্যাপার খারাপ দাঁড়ায়। শ্রেণী 
সংগ্রামের জন্যে তারা মার্কস এবং আমাদের সবাইকে পাগলের মতো ঘৃণা করে। 

ফ্যাবয়ানদের মধ্যে অবশ্যই অনেক বুর্জোয়া অনুগামী আছে এবং সেই 
জন্যে 'প্রচুর টাকাও, তাদের হাতে .... (১০৭) 


সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর অভ্যন্তরে 
বুদ্ধিজীবী স;বিধাবাদের ক্লাসকাল মূল্যায়ন 


১৮৯৪ সাল। কৃষক সমস্যা । 'ইউরোপাঁয় ভূখণ্ডে” এঙ্গেলস লিখছেন 
১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর, 'আন্দোলন যত বিস্তারিত হচ্ছে, আরো বৃহৎ 
সাফল্যের আকাক্ক্ষা তত বাড়ছে, আর কৃষক ধরাটা আক্ষারক অর্থেই ফ্যাশন 
হয়ে উঠছে। লাফার্গের মুখ দিয়ে ফরাসারা প্রথমে নাস্ত-এ ঘোষণা করে যে, 
ক্ষুদে চাষীর ধ্বংস ত্বরান্বিত করাটা আমাদের কাজ নয়, শুধু তাই নয় __ 
আমাদের হয়ে প১জবাদই সেটা দেখবে -- ট্যাক্স, সৃদখোর এবং বৃহৎ 
ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সোজাসুজি রক্ষা করাই দরকার। কিস্তু এ 
কথায় আমরা সায় দিতে পারি না, কারণ প্রথমত এটা নিব্বাদ্ধতা, দ্বিতীয়ত, 
অসন্ভব। এর পরেই ফ্রাঙ্কফুর্তে এীগয়ে আসছেন ফলমার, তিনি সাধারণ ভাবে 
কৃষক কুলকে উৎকোচে কিনে নিতে কৃতসংকজ্প, অথচ উচ্চ ব্যাভৌরয়ায় যে 
কৃষক কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তারা রাইন অণ্ুলের ক্ষুদে খণ-জীরত 
কৃষক নয়, মাঝাঁর ও স্বাবলম্বী বৃহৎ কৃষক, যারা ক্ষেত মজুর ও মজরাণি 
শোষণ করে, পশুপাল ও শস্যের ব্যবসা করে। সমস্ত নীতি বিসর্জন না দিলে 
এটা মেনে নেওয়া যায় না।' 

১৮৯৪ সাল, ৪ঠা ডিসেম্বর: ...ব্যাভোরয়ানরা খুবই সুবিধাবাদ৭ 
হয়ে পড়েছে, প্রায় একটা মামুলী জনপার্টতে পাঁরণত হয়েছে (আমি বলাছ 
পার্টির আঁধকাংশ নেতা ও বহু নবাগতদের কথা); ব্যাভোরয়ার বিধানসভায় 
তারা সমগ্র ভাবে বাজেটের পক্ষে ভোট 'দয়েছে এবং বিশেষ করে ফলমার 
কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন ক্ষেত মজুরদের নয়, উচ্চ ব্যাভোরয়ার বৃহৎ 


৭৮ 


ভূমিমাঁলকদের পক্ষে টানবার উদ্দেশ্যে, যারা ২৫-_-৮০ একর (১০--৩০ 
হেক্টর) জমির মালিক, অর্থাৎ মজুর না লাগিয়ে যারা আদৌ পারে না... 

এ থেকে আমরা দেখাঁছ যে দশ বংসরাধক কাল ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস 
সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন ও সমাজতন্তের অভ্যন্তরস্থ ব্যাদ্ধজীবী 
কুপমন্ডূকতা ও পোঁট-বুর্জোয়াপনাকে আক্রমণ করেছেন। এটি একাঁট চূড়ান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্যাপক জনমত জানে যে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিকে 
মাক্সবাদী রাজনশীত ও প্রলেতারীয় রণকৌশলের আদর্শ বলে ধরা হয়, 
কিন্তু জানে না সে পার্টর 'দক্ষিণ পক্ষের' (এঙ্গেলসের ডীক্ত অনুসারে) বিরুদ্ধে 
কী আঁবরাম লড়াই চালাতে হয়োছল মার্কসবাদের প্রাতষ্ঠাতাদের। এক্গেলসের 
মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই সে লড়াই যে গৃপ্ত থেকে ব্যক্ত হয়ে উঠল সেটা 
অকারণে নয়। সেটা হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর কয়েক দশকের 
এীতিহাঁসক বিকাশের আনবার্ধ পারণাম। 

এবং এখন আমাদের সামনে বিশেষ সংস্পম্ট হয়ে উঠছে এঙ্গেলসের (এবং 
মার্কসের) উপদেশ, নির্দেশ, সংশোধনী, তর্জন ও গজনের দুাট ধারা । ইঙ্গ- 
সঙ্গে মিলে যেতে, নিজেদের সংগঠন থেকে সংকীর্ণ, শিলভূত গোম্ঠীবাদশ 
প্রেরণা মুছে 'দতে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তাঁরা আবরাম লেগে 
থেকে শিখিয়েছেন: পা দিও না কৃপমন্ড্কতায়, “পাললামেন্টী নিব্বাদ্ধতায়' 
(১৮৭৯ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বরের পন্রে মার্কসের ডীক্ত), পৌঁট-বুর্জোয়া 
বাঁদ্ধজীবী সাবিধাবাদে। 

এটা কি বৈশিষ্টাস্চক নয় যে আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
চাণ্ড-মন্ডপণরা প্রথম ধারার উপ্রদেশগুলো নিয়ে বাক্যব্যয় করেছেন অথচ 
দ্বিতীয় ধারার উপদেশগন্লোকে নীরবে এড়িয়ে গেছেন মুখ বন্ধ করে? মার্কস 
ও এঙ্গেলসের পন্রাবলীর মূল্যায়নে এই একদেশদর্শিতা ক আমাদের রুশী 
সোশ্যাল-ডেমোব্রাঁসর কিছুটা... 'একপেশেোমির' সেরা নিদর্শন নয় ? 

বর্তমানে, আন্তর্জাতিক শ্রামক আন্দোলনের মধ্যে যখন গভীর একটা 
উদ্বেলন ও দোলায়মানতার লক্ষণ ফুটে উঠছে, যখন সুবিধাবাদ, "পার্লামেন্ট 
শনবর্ধীদ্ধতা' ও কৃপম্ড্ক সংস্কারবাদের চরমপ্রান্ত থেকে দেখা দচ্ছে বপ্পবী 
সাঁণ্ডক্যালবাদের বিপরীত চরমপ্রাস্ত - তখন ইঙ্গ-মাক্ন ও জার্মান 


৭৯১ 


সমাজতল্তে মার্কস ও এঙ্গেলস আনীত 'সংশোধননীর' সাধারণ ধারাটা আতিশয় 
গুরুত্ব অর্জন করছে। 

যে সব দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্ট নেই, পার্লামেন্টে 
সোশ্যাল-ডেমোন্রনাটক প্রাতনাধ নেই, নির্বাচনে অথবা সংবাদপত্রের ক্ষেত্র 
প্রণালীবদ্ধ, সুস্ছির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পাঁলাঁস ইত্যাদি কছ: নেই, মার্কস 
ও এঙ্গেলস সে সব দেশের সমাজতন্ীদের ষে কোনেই হোক সংকীর্ণ 
গোম্ঠীবাদ ছিন্ন করে প্রলেতারিয়েতকে রাজনৈতিক ভাবে ঝাঁকুনি দেবার জন্যে 
শ্রামক আন্দোলনে যোগ দেবার শিক্ষা ?দয়েছেন। কেননা ইংলশ্ড ও আমোঁরকা 
উভয় দেশেই প্রলেতারিয়েত ১৯ শতকের শেষ তৃত'য়াংশে প্রায় কোনো রকম 
রাজনোতিক স্বাধীনতাই দেখায় নি। বুর্জোয়া-গণতান্নিক এীতিহাঁসক কর্তব্য 
প্রায় কছ7 না থাকায় এ সব দেশের রাজনৈতিক মল্লভূমি প্রায় পুরোপুরি 
আঁধকার করে আছে এক বিজয়ী, আত্মতুষ্ট বুর্জোয়া শ্রামকদের প্রবণ্ণিত, 
অধঃপাঁতিত ও উৎকোচে বশনভূত করার কৌশলে যে দুনিয়ায় অদ্বিতীয়। 

ইঙ্গ-মার্কিন শ্রাীমক আন্দোলনের উদ্দেশে মার্কস ও এঙ্গেলসের এই 
উপদেশ রাশিয়ার পাঁরাস্থাজতে সোজাসীজ ও সরাসার প্রযোজ্য বলে ভাবার 
অর্থ মার্কসবাদের পদ্ধাতর পাঁরচ্ছন্নতাসাধনের জন্যে নয়, 'নার্দন্ট এক একটা 
দেশে শ্রীমক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ এরীতহাসক বৈশিষ্ট্য অন;ধাবনের জন্যে নয়, 
ছোটো ছোটো উপদলায় ব্াদ্ধজীবীসুলভ ঝাল মেটাবার জন্যে মার্কসবাদকে 
ব্যবহার করা। 

উল্টোদিকে, যে সব দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লব অসমাপ্ত থেকে গেছে, 
পার্লামেন্টী রূপে বিভষত সামারক স্বৈরতন্ন' (গোথা কর্মসূচির 
সমালোচনায় মার্কসের উক্ত) যেখানে রাজত্ব করেছে ও করছে, প্রলেতারয়েত 
যেখানে বহু আগেই রাজনীতিতে এসে গেছে ও সোশ্যাল-ডেমোন্রাটিক 
পাঁলীস অনুসরণ করছে, সেখানে মার্কস ও এঙ্গেলস সবচেয়ে বৌশ ভয় 
পেয়েছেন শ্রীমক আন্দোলনের কর্তব্য ও পাঁরধির পা্লামেন্টী মামুলিত্বে, 
কুপমন্ডূক অবনাতিতে। 

রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদের এই দিকটা 
চোখে আঙুল 'দিয়ে দেখাতে, সব্বপ্রধান করে তুলে ধরতে আমরা আরো এইজন্যে 
বাধ্য, কারণ আমাদের বহুবিস্তৃত, "চমৎকার' ধনসমহ্ধ' উদারনীতক বুর্জোয়া 
সংবাদপন্ত্র সহম্্র কণ্ঠে প্রলেতারয়েতের কাছে প্রাতবেশনী জার্মান শ্রামক 


৮০ 


আমব্দোলনের 'আদর্শ' রাজানুগত্য, পালণমেন্টী আইনসঙ্গতি, নম্রতা ও 
[নরশহতার ঢাক পেটাচ্ছে। 

রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকদের এই স্বার্থগৃধ্মু মিথাটা দেখা 
দিচ্ছে দৈবাং নয় এবং কাদেত শিবিরের কোনো ভূতপূর্ব বা ভাবষ্যং মন্রীর 
ব্যার্তগত অধঃপতনের ফলে নম্ন। এটা আসছে রুশ উদারনীতিক জাঁমদার 
ও উদারনীতিক বুর্জোয়াদের গভীর অর্থনোতিক স্বার্থ থেকে । এবং এই 
মিথ্যার বিরুদ্ধে, এই 'জন বিমৃডনের (14855020550দযামাটএা29 - ১৮৮৬ 
সালের ২৯শে নভেম্বরের চিঠিতে এঙ্গেলসের উক্তি) বিরদ্ধে সংগ্রামে মার্কস 
ও এঙ্গেলসের পন্রাবলী সমস্ত রুশ সমাজতন্ত্রীর কাছে হওয়া উচিত অত্যাবশ্যক 
হাঁতয়ার। 

উদারনোৌতিক বুর্জোয়াদের স্বার্থগৃধ্যু মিথ্যা জনগণের কাছে হাঁজর 
করছে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আদর্শ "নরীহতা'। এই সোশ্যাল- 

'ফরাসীদের বৈপ্লবিক আভযানে ফিরেক কোম্পানির (জার্মান পার্লামেণ্টে 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক দলের স্বাবধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা) ভগ্ডাম 
আরো তুচ্ছ হয়ে দাঁড়য়েছে' (ফরাসী লোকসভায় শ্রামক পার্ট গঠন ও 
দেকাজভিল ধর্মঘটের (১০৮) কথা বলা হচ্ছে যাতে ফরাসী র্যাডিক্যালরা 
ফরাসী প্রলেতারয়েতের কাছ থেকে ভেঙে আসে)। শবগত সমাজতান্ত্রিক 
[ক্তর্কে বক্তৃতা দেন শুধু 'লিবরেখত আর বেবেল, দুজনেই বেশ সাফল্যের 
সঙ্গে। এই রকম বিতর্ক করতে পারলে আমরা ফের ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে 
পারব, যা দুঃখের বিষয় অতনতে সর্বদা ঘটে নি। সাধারণ ভাবে এটা ভালোই 
যে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জার্মানদের নেতৃত্ব নিয়ে তর্ক উঠছে, 
াবশেষ করে রাইখস্টাগে এত বিপুল সংখ্যায় কুপমশ্ডূকদের পাঠানোর পর 
থেকে (ষেটা অবশ্য আনিবার্য ছিল)। শান্তর সময়ে জার্মীনতে সবই হয়ে 
দাঁড়ায় কুপমণ্ডূক, এবং সে সময় ফরাসী প্রাতিযোগতার হুলটা একান্তই 
অপারহার্য... (১৮৮৬ সালের ২৯শে এীপ্রলের চাঠি)। 

প্রধানত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর ভাবাদর্শের প্রভাবাধীন রুশ 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক পার্টকে এই শিক্ষাই দ্‌ঢ় ভাবে আয়ত্ত করতে 
হবে। 

এ সব শিক্ষা আমরা পাঁচ্ছ উাঁনশ শতকের মহত্তম দুই ব্যাক্তির পন্রাবলীর 
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'বাচ্ছন্ন কোনো কোনো অংশ থেকে নয় -_ প্রলেতারয়েতের আন্তর্জাতক 
আঁভজ্ঞতার কমরেডোচিত, সোজাশাপটা, কূটনীতি ও তুচ্ছ স্বার্থপরতার সঙ্গে 
সম্পর্কহাীন একটা সমালোচনার সমস্ত সুর ও ব্যক্তব্য থেকে। 

মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্ত পন্ন এ প্রেরণায় সত্যই ক' পরিমাণ উদ্দীপপিত 
তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত অংশে, যা অপেক্ষাকৃত আংশক চাঁরন্রের হলেও 
আঁতিশয় বোৌশষ্ট্যস্চক। 

ইংলণ্ডে ১৮৮৯ সালে শুরু হয় অশিক্ষিত, অনিপুণ সাধারণ মজুরদের 
(গ্যাস মজুর, ডক মজুর ইত্যাদ) নবীন, তাজা, নতুন বিপ্লবী প্রেরণায় 
পাঁরপূর্ণ এক আন্দোলন। এঙ্গেলস তাতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। তাদের 
মধ্যে আন্দোলনরত মাসের কন্যা 'টাঁসর' ভুমিকায় তিনি জোর "দিচ্ছেন 
সোংসাহে। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি লণ্ডন থেকে লিখছেন, “এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হল মজুরদের আঁস্থমজ্জাগত একটা বুর্জোয়া 
“শোভনতাবোধ'। অসংখ্য স্তরে সমাজের যে ভাগটা সবাই বিনা তর্কে মেনে, নেয়, 
যার প্রাতাঁট স্তরেরই আছে 'নিজ নিজ 'ইজ্জৎ এবং "শ্রেম্ঠতন' ও উিধর্বতনদের' 
প্রীতি জন্মগত শ্রদ্ধাবোধে তা আচ্ছন্ন, সেটা এতই পুরনো এবং এতই পাকা 
যে জনগণকে ঠকানো বুর্জোয়ার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয় না। আম যেমন 
মোটেই এ কথা আববশ্বাস কার না যে জন বার্নস (8515) স্বশ্রেণীর মধ্যে 
নিজের জনীপ্রয়তার চেয়ে কার্ডনাল ম্যানিং, লর্ড মেয়র এবং সাধারণ ভাবে 
বুর্জোয়াদের কাছে তার জনাপ্রয়তার জন্যেই মনে মনে বেশি গার্বত। এবং 
অবসরপ্রাপ্ত লেফটন্যান্ট চ্যাম্পিয়ন (01১920191)) বহু? বছর আগেই 
বৃর্জোয়াদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে রক্ষণশীল লোকেদের সঙ্গে কী একটা 
যোগসাজশ করে ও গির্জার যাজকদের কংগ্রেসে সমাজতন্দ্ের প্রচারাদি চালায়। 
এমনাঁক যে টম ম্যানকে (58100) আম ভাব ওদের ভেতরকার সেরা, সেও 
কীভাবে লর্ড মেয়রের সঙ্গে খানা খাবে তার গল্প করতেই ভালোবাসে । কেবল 
ফরাসদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় এাঁদক থেকে বিপ্লবের প্রভাব 
কতটা হিতকর ।' 

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 

আরেকটি দষ্টান্ত। ১৮৯১ সালে ইউরোপাঁয় যুদ্ধের আশঙুকা দেখা দেয়। 
এঙ্গেলস এ নিয়ে বেবেলের সঙ্গে াঠি লেখালোখ করেন. এবং দুজনেই একমত 
হন যে, রাশিয়া জার্মান আন্রমণ করলে জার্মান সমাজতল্লীদের উীচত রুশ 


৮ 


তথা রুশীদের যে কোনো সহযোগীর সঙ্গে মারয়া হয়ে লড়া। “জার্মানি চূর্ণ 
হলে আমরাও সেই সঙ্গে চূর্ণ হব। ঘটনা অনুকূল মোড় নিলে সংগ্রাম এতই 
নির্মম হয়ে উঞ্তবে যে জার্মান টিকে থাকতে পারবে কেবল বৈপ্লাবক ব্যবস্থা 
নিয়ে, তাতে করে আমরা খুবই সম্ভব সরকারের হাল ধরতে বাধ্য হব ও মণস্থ 
করব ১৭৯৩ সাল।, (১৮৯১ সালের ২৪শে অক্টোবরের চিঠি ।) 

এটা সেই সব সুবিধাবাদীদের অবগ্ত্যর্থে, যারা ১৯০৫ সালে রুশ 
শ্রীমক পার্টির পক্ষে জ্যাকোবিন' পাঁরপ্রোক্ষতের অ-সোশ্যাল-ডেমোক্রাটত্ব 
নিয়ে দ্বানয়া ফাটিয়ে চেশচয়োছল! সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের যে সামায়ক 
সরকারে অংশ নিতে হবে এ সম্ভাবনার কথা এঙ্গেলস সোজাসুজি বলেছেন 
বেবেলকে। 

খুবই স্বাভাবক যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টির কর্তব্য প্রসঙ্গে 
এই রূপ মত পোষণ করায় মার্কস ও এঙ্গেলস রুশ বপ্লবে এবং তার প্রবল 
বিশ্ব তাৎপর্ষে সোল্লাশ আম্ছা রেখোছলেন। প্রায় কৃঁড় বছর ধরে রুশ বিপ্লবের 
জন্যে এই সাবেগ প্রতীক্ষা আমরা দেখতে পাই বর্তমান পন্নাবলণীতে। 

যেমন ১৮৭৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরে মাক্সের পন্তর। প্রাচ্য সংকটে 
(১০৯) মার্কস আহনাদ বোধ করছেন। রাশিয়া বহন থেকেই বড়ো বড়ো 
ওলটপালটের দ্বারদেশে দাঁড়য়ে আছে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানই 
পেকে উঠেছে। 'বস্ফোরণটা বহু বছর ত্বরান্বিত হয়ে গেছে বাহাদুর তুকাদের 
হানা আঘাতে... ওলটপালট শুরু হবে 9800:0007) ৪:90, ('সে বিদ্যার 
সমস্ত নিয়ম মেনে?) সধাবধানের কিছুটা খেলা খেলে, হলা দাঁড়াবে 
চমৎকার (11 9 ৪828 8০ 05৪ 910856)। এবং প্রকীতি মাতার আশীর্বাদ 
থাকলে সে সমারোহ আমরা দেখে যাব।' (মারকসের তখন ৫৯ বছর বয়স।) 

“সে সমারোহ' পর্যন্ত প্রকীতি মাতা মার্কসের আযম দেন নি, বলতে কি, 
দেওয়া সন্ভব 'ছিল না। কিন্তু 'সংাবধানের খেলাটা” তিনি ভাবষ্যদাণ৷ী করোছলেন 
এবং তাঁর কটা মনে হয় যেন প্রথম ও দ্বিতীয় রুশ দুমা (১১০) নিয়ে ঠিক 
গত কালের লেখা । আর বয়কট কৌশলের যে 'জীবন্ত প্রেরণাটা” উদারনশীতক 
ও সৃবিধাবাদীদের কাছে অত ঘ্‌ণাহ্2 তাতো ওই “সংবিধানের খেলা” সম্পকেহি 
জনগণকে হ:শিয়ার করা... 

যেমন ১৮৮০ সালের &ই নভেম্বরে মার্কসের পন্র। রাশিয়ায় 'পধাজ, 
গ্রন্থের সাফল্যে তান আনন্দ বোধ করছেন ও সদ্য গাঠত চের্নোপেরেদেল 


৬৩ 


গ্রুপের (১১১) বিরুদ্ধে নারোদনায়া ভাঁলয়ার (১১২) পক্ষ 'নচ্ছেন। তাদের 
দৃম্টিভাঙ্গর নৈরাজ্যবাদশী উপাদানগুলো মাকস সাঠক ভাবেই ধরেছেন এবং 
চেরন্নোপেরেদেল-নারোদনিকদের সোশ্যাল-ডেমোল্রাটে ভাবষ্যং পারণাতর কথা 
না জানায় ও জানার সম্ভাবনা না থাকায় মার্কস চেনোপেরেদেলদের আন্রমণ 
করছেন তাঁর জবালাময় শ্লেষের সমস্ত জোর 'দয়ে : 


“এই ভদ্রলোকরা সমস্ত রকম রাজনৈতিক বিপ্লবী আভিযানেরই বিরুদ্ধে। তাঁদের 
মতে, রাশিয়াকে সোজাসাজ লাফ 'দতে হবে নৈরাজ্যবাদী-কামউীনস্ট-নিরীশ্বর এক 
সত্যযূগে। অথচ সে লাফটার আয়োজন তাঁরা করছেন আঁতি একঘেয়ে এক মতবাগীঁশি 
মারফত। তাঁদের মতবাদের তথাকাঁথত নশীতিটা নেওয়া হয়েছে লোকান্তারত বাকুনিনের কাছ 
থেকে । ১৩) 

এ থেকে বোঝা যায় রাশিয়ায় ১৯০৫ ও পরের বছরগুিতে সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটদের 'রাজনোতিক বৈপ্লাবক আঁভযানের' গুরুত্বে মার্কস কী মূল্য 
দতেন।* ূ 

যেমন ১৮৮৭ সালের ৬ই এপ্রলে এঙ্গেলসের চিঠি: 'অন্য দিকে মনে 
হচ্ছে রাশিয়ায় সংকট আসন্ন। ইদাননীংকার হত্যাপ্রচেন্টাগনুলোয় ভয়ানক 
গণ্ডগোল বেধে গেছে.... ১৮৮৭ সালের ৯ই এ্রীপ্রলের চাঠিতেও একই 
কথা... “অসন্তুষ্ট, ষড়যল্লকারী আঁফসারে ফৌজ পাঁরপূর্ণ (এঙ্গেলস সে সময় 
নারোদনায়া ভাঁলয়ার বৈপ্লাবক সংগ্রামে মুদ্ধ, ভরসা রেখেছেন আঁফসারদের 
ওপর, ১৮ বছর পরে রুশ সৈন্য ও নাবিকরা যে বৈপ্লাবকতা অমন চমৎকার 
প্রকাশ করে, সেটা তখনও 'তাঁন দেখতে পান ন...)। “..মনে হয় না বর্তমান 
অবস্থাটা আরো একবছর চলবে । আর রাশিয়ায় যখন বিপ্লব জলে উঠবে 
(1959917৮) তখন হররে! 

১৮৮৭ সালের ২৩শে এাপ্রলের পত্র: 'জার্মাঁনতে চলেছে নিগ্রহের পর 
নগ্রহ (সেমাজতন্ত্রীদের)। বসমার্ক মনে হয় তোর হতে চাইছেন যাতে 
রাশিয়ায় যে বিপ্লবটা কয়েক মাসের প্রশ্ন সেটা জবলে উঠলেই জার্মানি 


* প্রসঙ্গত, স্মৃতি যাঁদ আমায় প্রতারণা না করে থাকে, তাহলে মনে হয় প্লেখানভ 
বা ভ. ই. জাসুূলিচ ১৯০০--১৯০৩ সালে আমায় বলোছিলেন 'আমাদের মতভেদ” ও 
রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চারন্র নিয়ে প্লেখানভের কাছে লেখা এঙ্গেলসের একট চিঠি 
আছে। সাঠক জানতে পারলে ভালো হত তেমন চিঠি সাঁত্যই ছিল কি, এখনো তা 
আন্ত আছে 'কি এবং তা প্রকাশ করার সময় হয় নি কিঃ ৫১১৪) 
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আবলম্বে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে' (195095017180011 %/০1:001৮) | 

কয়েক মাসটা দেখা গেল আত আত দীর্ঘ। সন্দেহ নেই যে এমন 
কৃপমণ্ডূুক দেখা দেবেন যাঁরা ভূর কুষ্চকে চোয়াল বেশকয়ে এঙ্গেলসের 
“বপ্রাবয়ানার' তর সমালোচনা চালাবেন অথবা বৃদ্ধ দেশাপ্তরী বিপ্লবীর 
পুরনো ইউটোঁপিয়া নিয়ে মুরুব্বির সুরে হাসাহাঁস করবেন । 

হাঁ, বিপ্লবের নৈকট্য নির্ধারণে ও বিপ্লবের বজয়াস্থায় (যেমন ১৮৪৮ 
সালের জার্মানতে), জার্মান 'প্রজাতন্ত্র' যে সান্নকট এই বিশ্বাসে প্রজা ওল্ত্বের 
জন্যে মৃত্যু, সে যুগটা সম্বন্ধে এঙ্গেলস লিখোছিলেন ১৮৪৮ ১৮৪ 
সালে বাদশাহ? সংঁবধানের জন্যে সামারক অভিযানের (১১৫) অংশশ 
1হসাবে নিজের মনোভাবের কথা স্মরণ করে) মার্কস ও এঙ্গেলস অনেক ভূল 
করেছেন ও বার বার ভূল করেছেন। ১৮৭১ সালে তাঁরা ভুল করোছলেন 
যখন দাক্ষিণ 'ফ্রাল্সকে ডীথত করার জন্যে ব্যাপৃত থাকেন, 'যার জন্যে তাঁরা 
(বেক্ের 'আমরা, কথাটা লিখেছেন নিজেকে ও ঘাঁনম্ঠ বন্ধুদের উদ্দেশে : 
১৮৭১ সালের ২১শে জুলাইয়ের ১৪ নং চিঠি) মানুষের সাধ্যায়ত্ত সবাঁকছ 
উৎসর্গ করেছিলেন ও ঝাঁক 'নিয়োছিলেন... এঁ একই চিঠিতে : "মার্চ ও 
এপ্রলে আমাদের হাতে কিছু বোশ টাকা থাকলে গোটা দাঁক্ষিণ ফ্রান্সকে 
আমরা উাখিত করে প্যারস কাঁমউনকে বাঁচাতে পারতাম' (পৃঃ ২৯)। 'কন্তৃ 
বৈপ্লাবক চিন্তার যে মহাকায়রা তুচ্ছ, মামুলী, পাই-পয়সা কর্তব্যের উধের্ব 
তুলাছলেন ও তুলেছেন সারা বিশ্বের প্রলেতারিয়েতকে, তাঁদের এ ভূল বৈপ্লাবক 
প্রচেম্টার অসারতা 'নয়ে, বৈপ্লাবক সংগ্রামের নিম্ফষলতা নিয়ে, প্রাতীবপ্রবী 
'সংবধান?' প্রলাপের মাধূর্য নিয়ে তান ধরা, চিৎকার করা, ডাক দেওয়া ও 
ঘোষণা জানানো দফতর-বাসী উদারনশীতর ছেখদো বিজ্ঞতার চেয়ে হাজার 
গুণ মহান, মাহম্ন, ইতিহাক্সের কাছে মূল্যবান ও সত্য... 

ভুলভ্রান্তিতে ভরা বৈপ্লাবক ক্রিয়াকলাপ মারফত রুশ শ্রামক শ্রেণী 
নিজেদের মুক্ত জয় করবে ও সামনে ঠেলা দেবে ইউরোপকে -_- নিজেদের 


বৈপ্লাবক নিম্ক্ুয়তার ভ্রান্তহশনতা নিয়ে গ্মর করুক গে ইতরেরা । 
ন. লেনিন 


৬ই এীপ্রল, ১৯০৭ ১৫শ খন্ড, পৃঃ ২২৯--২৪৯ 


মাকসবাদ এবং শোধনবাদ 


একটা সুপারচিত প্রবাদ আছে যে, জ্যামাতির স্বতগাঁসদ্ধগীল লোকের 
স্বার্থ ক্ষুগ্র করলে সেগুলিকেও খন্ডন করা হত 'নশ্চয়ই। প্রাকীতিক- 
এীতিহাঁসক যে সব তত্ব ধর্মশাস্ত্ের 'বাভন্ন শ্রাচীন কুসংস্কারের বরুদ্ধে 
গিয়োছল সেগ্ল চূড়ান্ত মাত্রায় ক্ষিপ্ত বিরোধিতা জাগিয়োছল এবং এখনও 
জাগায় । কাজেই, মারক্কসের যে মতবাদ আধুনক সমাজের অগ্রণন শ্রেণীকে 
শিক্ষিত এবং সংগঠিত করতে সরাসাঁর নিযুক্ত, সে শ্রেণীর কর্তব্য নির্দেশ 
করে এবং জের্থনোতক বিকাশের ফলে) বর্তমান ব্যবস্থার জায়গায় নতুন 
ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঞঠার অবশ্যস্তাবিতা প্রাতিপন্ন করে -_ তাকে যে জীবনপথের 
প্রাতটি পদক্ষেপের জন্যে লড়তে হয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। 

বিত্তবান শ্রেণীগুলির উদীয়মান বংশধরদের বিম্ড় করার জন্যে এবং 
সরকারী ভাবে সরকারী অধ্যাপকদের-দ্বারা-শেখানো বুর্জোয়া বিজ্ঞান আর 
দর্শনের কথা তো ছেড়েই দলাম। মার্কসবাদকে খণ্ডন এবং খতম করা হয়ে 
গেছে, এই কথা বলে 'দয়ে এ বিজ্ঞান মার্কসবাদের নাম শুনতেও নারাজ । 
যে নবীন পাণ্ডতরা সমাজতন্ত্র খন্ডন করে নিজেদের পদ-প্রতিষ্ঠা গড়ে তুলছেন 
এবং যে অথর্ব প্রবীণরা সর্বপ্রকারের সেকেলে 'তন্দের' এরীতহ্য সংরাক্ষত 
করছেন, তাঁরা উভয়েই সমান উৎসাহ 'নিয়ে মার্কসের উপর আক্রমণ চালান। 
মার্কসবাদের প্রগাঁতর ফলে, শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে তার ধ্যানধারণাগ্ীলর 
প্রচার ও সংহাতর ফলে আঁনবার্য ভাবেই মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই সব 
বুর্জোয়া আন্রমণ আসছে আরো ঘনঘন এবং তার প্রখরতাও বাড়ছে; আর 
শীক্তশালশ, আরো পোক্ত এবং আরো প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। 
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কিন্তু শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রধানত প্রলেতারিয়েতের 
মধ্যে প্রচালিত মতবাদগুির মধ্যেও মাককসবাদ মোটেই তৎক্ষণাৎ নিজ প্রতিষ্ঠা 
সংহত করে নি। অস্তিত্বের প্রথম অর্ধশতকে (১৯শ শতকের চাল্লশের বছরগীল 
থেকে) মাকসবাদ তার প্রাতি মূলগত ভাবে বৌরিভাবাপন্ন তত্বগুঁলর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। পণ্ঠম দশকের গোড়ার 'দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস 
ছিল দার্শানক ভাববাদ। পণ্চম দশকের শেষে অর্থনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে, 
প্রধোঁপল্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ১৮৪৮ সালের ঝঞ্চাক্ষুবব বছরে 
যে সব পার্টি আর মতবাদ আত্মপ্রকাশ করোছিল সেগীলর সমালোচনার ভিতর 
দয়ে ষ্ঠ দশকে এ সংগ্রামের সমাপ্ত ঘটে। সপ্তম দশকে সংগ্রাম সাধারণ তত্তের 
ক্ষেত্র থেকে সরে আসে প্রত্যক্ষ শ্রীমক আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘানিম্ঠ একটা 
ক্ষেত্রে: আন্তজাতিক থেকে বাকুনিনবাদের 'বিতাড়ন। অস্টম দশকের গোড়ার 
ঈদকে অল্প কিছু কালের জন্যে জার্মানির রঙ্গমণ্ আধকার করেন প্রধোঁবাদন 
ম্যলবের্গার এবং অজ্টম দশকের শেষ 'দকে পাঁজাঁটাভস্ট দৃযারং। তবে 
তখনই প্রলেতারিয়েতের ওপর উভয়ের প্রভাব ছিল নিতান্তই অকাণিংকর। 
মাক্সবাদ তখনই শ্রামক আন্দোলনের অন্য সমস্ত মতাদর্শের উপর প্রশনাতত 
জয় অর্জন করছে। 

৯০-এর দশক নাগাদ এই জয় মোটের ওপর সমাপ্ত হয়ে যায়। লাতিন 
দেশগীলতে, যেখানে প্রুধোঁবাদের এীতহ্য সর্বাধিক দীর্ঘস্ায়ী হয়োছিল __ 
এমনাঁক সেখানেও শ্রামক পার্টগুঁল তাদের কর্মসূচী এবং রণকৌশল 
কার্যত রচনা করল মার্কসবাদী বনিয়াদের ওপরই । কিছু কাল অন্তর অন্তর 
অন্যষ্ঠিত আন্তজ্াতক কংগ্রেস রূপে শ্রীমক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবিত 
আন্তজর্খাতক সংগঠন গোড়া থেকেই এবং প্রায় বিনা সংগ্রামেই মূলত 
যারকসবাদশ দম্টভাঙ্গ গ্রহণ করোছল। বস্তু মার্কসবাদ তার বিরোধী 
কমবোশ সুসম্পূর্ণ সবকটি তত্বকে স্থানচ্যুত করার পর এ সব তত্বের মধ্যে 
আঁভব্যক্ত ঝোঁক আত্মপ্রকাশের অন্য পথ খঃজতে লাগল । সংগ্রামের রূপ ও 
উপলক্ষগীল বদলে গেল, কিন্তু সংগ্রাম চলতেই থাকল। আর মার্কসবাদের 
আস্তত্বের দ্বিতীয় অর্ধশতাব্দী শুরু হল (১৮৯০ সালের পরবতাঁ দশকে) 
মার্কসবাদের ভিতরেই, মার্কসবাদের বিরোধশ একাঁট ঝোঁকের সঙ্গে সংগ্রাম 
'দিয়ে। 


৮৭ 


এককালের গোঁড়া মার্কসবাদী বেরস্তাইনের নামে এই ঝোঁকের নামকরণ 
হল. কারণ তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন সব থেকে সোরগোল তৃলে এবং 
মাসকে শোধরাবার, মাসিকে পুনার্বচারের, শোধনবাদের সব থেকে 
সুসম্প ৭ আঁভবাক্ত নিয়ে। এমনাঁক রাঁশয়াতে -- দেশের আঅর্থনোতিক 
পশ্চাংৎপদ তার ফলে এবং ভূমিদাসপ্রথার 'বাভন্ন ভেরগণলর চাপে পিত 
কৃষক সংখ/ধিক্যের দরুণ যেখানে অ-মাকসিবাদী সমাজ তন্ স্বভাবতই সবচেয়ে 
দীর্ঘকাল যাবৎ টিকে থাকে - এমনাক সেখানেও আমাদের চোখের সামনে 
এ অ-মাক্সবাদশ সমাজতন্ব স্পম্টতই সোঙ়্া শোধনবাদে পাঁরণত হচ্ছে। 
শাখাণষয়ক প্রশ্নে সেমস্ত জামর পৌরায়ভ্তকরণ) এবং কর্মসূচী আর 
রণকৌোশলের সাধারণ প্রশনাবলশতে আমার্দের শোস্যাল-নারোদাঁনকরা তাদের 
যে প্রাচীন তন্ত্রটা ছিল তার নিজের দিক থেকে অখন্ড ও মাক্সবাদের 
আমুল বিরোধী, তার মুমূষ্য আর অচল জেরগুীলর জায়গায় ভ্রমাগ ও 
আঁধকতর সংখ্যায় স্থান 'দচ্ছে মার্কসের উপরে বাভন্ন 'সংশোধনন'। 

প্রাক-মাক্সীয় সমাজতন্ত্র পরাস্ত হয়েছে। সে সমাজতন্ত্র সংগ্রাম চাঁলয়ে 
যাচ্ছে, কিন্তু তার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে নয় -_ মাকসিবাদের সাধারণ ক্ষেত্রে 
দাঁড়য়ে, শোধনবাদ হিসাবেই । এবার তাহলে শোধনবাদের মতাদরশশগত 
সারবন্ত্ুটাকে পরাক্ষা করে দেখা যাক। 

দর্শনের ক্ষেত্রে শোধনবাদ বুর্জোয়া অধ্যাপকীয় শবজ্ঞানের' পেছু পেছু 
চলে। অধ্যাপকগণ 'কান্টে ফিরে' গিয়েছিলেন আর শোধনবাদ চলল নয়া- 
কান্টবাদঈদের (১১৬) পিছনে পা টেনে টেনে । দার্শানক বস্তুবাদের বরুদ্ধে 
যাক্তকেরা হাজারবার যে সব মামুীল বুল উচ্চারণ করোছিলেন, সেগ্াীলরই 
পুনরাবাত্ত করলেন এ অধ্যাপকেরা আর শোধনবাদীরাও প্রশ্রয়ের হাসি 
হেসে সর্বাধুনিক “সারগ্রন্থের' অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে) বিড়বিড় করে বললেন, 
বস্তুবাদ তো 'খাঁণ্ডত' হয়ে গেছে অনেক আগেই; অধ্যাপকগণ হেগেলকে একটা 
'মরা কুকুরের (১১৭) মতো উপেক্ষা করতেন আর নিজেরা প্রচার করতেন 
ভাববাদ, যাঁদও সেটা হেগেলের ভাববাদের চেয়ে হাজারগুণ বোঁশ তুচ্ছ এবং 
বাজে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করে দ্বান্দিকতার প্রতি আর "চতুর' 
(আর নৈপ্লাবক) দ্বান্দ্িকতার স্থানে 'সরল' আর প্রশান্ত) বিবর্তন বাঁসয়ে 
শোধনবাদীরা এ অধ্যাপকদের পিছনে পিছনে গিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানের 
দাশ্শীঘব; আঁতসরলশকরণের পাঁকে: প্রভাবশালী মধায,গীয় "দর্শনের 


৮৮ 


(অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের) সঙ্গে নিজেদের ভাববাদশ আর “সমালোচনামূলক' উভয় 
পদ্ধাতকে খাপ খাইয়ে এ অধ্যাপকরা তাঁদের সরকারী বেতন উপার্জন 
করতেন - আর আধুনিক রাম্ট্রের ক্ষেত্রে নয়, অগ্রণী শ্রেণীর পা্টর ক্ষেত্রে 
ধর্মকে ব্যাক্তিগত ব্যাপার করবার চেস্টা করে শোধনবাদীরা পেশছলেন এ 
অধ্যাপকদের কাছাকাছ। 

মারক্সের ওপর এঁ ধরণের 'বাভিন্ন 'সংশোধনীর' শ্রেণীগত অর্থ কশ তা 
[বিবৃত করার দরকার নেই, সেটা স্বতঃপ্রতীয়মান। কেবল উল্লেখ করে রাখ 
যে, আন্তজ্াতক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে একমাগ্র যে মারকসবাদী 
সঙ্গাতপূর্ণ দ্বান্বক বস্তুবাদের দৃম্টিভাঙ্গ থেকে শোধনবাদীদের আঁবশ্বাস্য 
মামুল বুলিগুঁলর সমালোচনা করেন 'তান হলেন প্লেখানভ। সেটা 
আরো বোশ গুরুত্বসহকারে জোর 'দয়ে বলা চাই, তার কারণ 
প্লেখানভের রণকৌশলগত সুবিধাবাদের সমালোচনার ছদনমবেশে পুরানো, 
প্রীতীন্রয়াশশীল দারশীনক আবর্জনার চোরাই আমদানীর আত ভ্রান্ত চেস্টা 
চলছে বর্তমানে ।* 

অর্থশাস্তে এসে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, এই ক্ষেত্রে 
শোধনবাদীদের 'সংশোধনীগুীল' ঢের বোৌশ পর্ণাঙ্গ এবং বহুমুখী; 
'অর্থনোৌতিক বিকাশের বিষয়ে নতুন নতৃন তথ্য দিয়ে জনসাধারণকে প্রভাবিত 
করার চেষ্টা হয়োৌছল। বলা হয়োছল যে, বৃহদায়তন উৎপাদন কেন্দ্রীভবন এবং 
তৎকর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উচ্ছেদসাধন কৃষিক্ষেত্রে আদৌ ঘটে না, আর 
বাঁণজ্য এবং শিল্পে সেটা চলে অত্যন্ত মল্থর গাঁতিতে। বলা হল যে, সংকট 
এখন আরো বিরল এবং ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কার্টেল আর ট্রীষ্টগুলি থাকায় 
সম্ভবত পধাঁজ সম্পূর্ণরূপেই সংকট বিলপ্ত করতে সমর্থ হবে। বলা হল যে, 
শ্রেণী বিরোধগুঁল অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং কম তীব্র হবার ঝোঁকের দরুন 


* বগদানভ, বাজারভ প্রতীতির 'মার্কসবাদের দর্শন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা দুষ্টব্য। 
এঁ বই নিয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়। বর্তমানে আমাকে শুধু একথা বলে শেষ করতে 
হচ্ছে যে, খুবই নিকট ভাবষ্যতে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীতে বা একটা পৃথক পনাস্তকায় 
প্রমাণ করব যে, আমার লেখায় নয়া-কাণ্টবাদী শোধনবাদীদের সম্পর্কে আমি যা কিছ; 
বলেছি তাৰ সৰটাই মূলত 'নতুন' এই নয়া-হিউমবাদী এবং নয়া-বার্কীলবাদী 
শোধনবাদশিদেব পক্ষেও প্রযোজ্য ১১৮) রেচনাবলী, &ম রুশ সংস্করণ, ১৮শ খণ্ড 
দুঘ্টবা। _- সম্পাঃ) 


৮০) 


পঃজবাদ যে দকে এাগয়ে যাচ্ছে সেই ণবপর্যয়ের ততটা" যথার্থ নয়। সব শেষে 
এও বলা হল যে বেম-বাভের্ক অনুসারে মার্কসের মূল্য-তত্বুটিকেও সংশোধন 
করা অসমনচীন হবে না। 

এ সব প্রশ্নে শোধনবাদঈদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফলে আন্তর্জাঁতক 
সমাজতন্দের ক্ষেত্রে তত্বগত চিন্তার যে পুনরংজ্জীবন ঘটল তা কুঁড়ি বছর আগে 
দযারঙের সঙ্গে এঙ্গেলসের 'বির্তকের ফলে যেমনাঁট হয়োছিল তেমানই ফলপ্রসৃ 
হল। বাঁভন্ন তথ্য আর সংখ্যার সাহায্যে শোধনবাদদের যুক্তিগ্লকে বিশ্লেষণ 
করা হল। প্রমাণ করা হল যে, শোধনবাদনরা ধারাবাহক ভাবে আধ্াীনক 
ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের একটা মনোহর চিন্র আঁকছেন। কেবল শিল্পক্ষেত্রেই নয়, 
কৃষিক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রা়তন উৎপাদনের উপর বৃহদায়তন উৎপাদনের টেকনিক্যাল 
আর ব্যবসায়িক শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন অখণ্ডনীয় তথ্য 'দিয়েই প্রমাণিত হয়। তবে, 
কাঁষক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন অনেক কম উন্নত, আর, কৃষিক্ষেত্রের যে বিশেষ 
শাখাগুল (কখনো কখনো এমনাঁক কম প্রাক্রুয়াগীল) থেকে বোঝা যায় ঘে, 
কাঁষ ক্রমাগত আঁধকতর মান্নায় বিশ্ব অর্থনীতির বিনিময়-প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে 
পড়ছে, সেগুলিকে বেছে বের করতে আধুনিক পাঁরসংখ্যানাবদ আর 
অর্থনীতিবিদেরা সাধারণত তেমন পটু নন। আহার্যের মানের নিরস্তর অবনাঁত, 
দীর্ঘস্থায়ী অনশন, দৈনিক কাজের সময় বৃদ্ধ, গবাঁদ পশুর উৎকর্ষ আর 
যত্র-পাঁরচর্যার অবনাতর মারফত, এক কথায়, ঠিক যে পদ্ধাতগুলি দিয়ে 
হস্তাশল্পের উৎপাদন প:জবাদী উৎপাদনের বিরুদ্ধে নিজেকে াঁকয়ে 
রেখোছিল, ঠিক সেগাঁলর দ্বারাই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন স্বাভাবিক অর্থনীতির 
ধ্বংসস্তুপের ওপর নিজেকে টাঁকিয়ে রাখে । বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিটি 
অগ্রগাতি আনবার্ধ ভাবে এবং নির্মম ভাবে পংঁজবাদশ সমাজে ক্ষদৃদ্রায়তন 
উৎপাদনের 'ভীত্তকে বিপর্যস্ত করে; সমাজতাল্লক অর্থশাস্তের কর্তব্য হল 
এই প্রাক্ুয়াঁটর প্রায়শই দুর্বোধ্য এবং জঁটল সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
চালিয়ে ক্ষদ্রু উৎপাদকদের কাছে এইটে দেখানো যে, পংাঁজবাদের অধীনে তাদের 
অবস্থান বজায় রাখা অসম্ভব, পধাজবাদের অধশীনে কৃষকের খামারের চেষ্টা 
বৃথা এবং কৃষকের পক্ষে প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করাই প্রয়োজন । 
এই প্রশ্নে একদেশদশর্শ ভাবে এবং গোটা পধাজবাদণ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন 
ভাবে নির্বাচিত তথ্যের 'ভীন্তিতে ভাসাভাসা সামান্যকরণে গিয়ে শোধনবাদীরা 
বৈজ্ঞানিক অর্থে পাপ করেছেন। রাজনোৌতক দ্াম্টকোণ থেকে তাঁদের পাপ 
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হয়েছে এই যে, কৃষককে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের দৃন্টিকোণ গ্রহণের জন্যে 
অনুপ্রাণিত না করে তাঁরা আঁনবার্ধ ভাবেই মালকের মনোভাব (অর্থাং 
বুর্জোয়াদের মনোভাব) অবলম্বন করতেই বলছেন, কংবা তাদের সোঁদকে 
ঠেলে দিচ্ছেন __ তাঁরা সেটা চান বা নাই চান। 

সংকটের তত্ব এবং বপর্যয়ের তত্তের ব্যাপারে শোধনবাদীদের অবস্থানটা 
আরো খারাপ । কয়েকটা বছরের জন্যে শিজ্পক্ষেত্রে তেজীভাব আর সমাদ্ধির 
প্রভাবে পড়ে লোকে, তাও কেবল অতি অদৃরদশর্সরাই, মান্র স্বল্পকালের জন্যেই 
মাক্সের তত্তের বাঁনয়াদগুলিকে পূুর্নগাঠিত করার কথা ভাবতে পেরেছিল। 
বাস্তবতা আঁচরেই শোধনবাদীদের কাছে স্পম্ট করে 'দিল যে, সংকট অতনতের 
বস্তু নয়: সমৃদ্ধির পরে আসে সংকট। 'নার্দন্ট কোন কোন সংকটের রূপ, 
পরম্পরা এবং চিত্র বদলেছে, কিস্তু পঃাঁজবাদ+ ব্যবস্থার একাঁট অপাঁরহার্ 
অংশ 'হসাবে সংকট থেকেই গেছে। কার্টেল এবং ট্রাস্টগ্ীল উৎপাদন একীন্রত 
করবার সঙ্গে সঙ্গে সবার কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান রূপেই উৎপাদনের অরাজকতা, 
প্রলেতাঁরয়েতের আঁস্তত্বের নিরাপত্তাহীনতা এবং মূলধনের উৎপনড়ন তীব্রতর 
করেছে এবং তার ফলে শ্রেণীবরোধগ্ীলকে অভূতপূর্ব মান্রায় তীব্রতর করে 
তুলেছে। 'বাঁভন্ন রাজনৌতক আর অর্থনৌতিক সংকট এবং সমগ্র পঃাঁজবাদী 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন, এই উভয় অর্থেই পঃঁজবাদ যে ধ্বংসের দিকে চলেছে, 
স্টো নতুন আঁতকায় ট্রাস্টগুঁলিকে দিয়েই বিশেষ ভাবে এবং বিশেষ ব্যাপক 
আকারেই স্পম্ট হয়ে গেছে। আমৌরকায় সাম্প্রতিক আর্ঘক সংকট এবং 
ইউরোপের সবর বেকাঁরর ভয়াবহ বাঁদ্ধ _ বহু লক্ষণ থেকে শিল্পক্ষেত্র 
আসন্ন সংকটের যে ইঙ্ষিত পাওয়া যাচ্ছে তার কথা তো ছেড়েই দিলাম, -__ এ 
সবের ফলে, সবাই, তার মধ্যে স্পম্টতই শোধনবাদীদেরও অনেকে, শোধনবাদ দের 
হালের 'তত্বগৃলির' কথা ভুলে গেছে । তবে, বাঁদ্ধজীবীদের এই আস্ছির অবস্থা 
শ্রীমক শ্রেণীকে যে সব শিক্ষা দল সেগুলি কিছুতেই ভোলা চলবে না। 

মূল্যের তত্ব সম্বন্ধে শুধূ এটুকুই বলা দরকার যে, বেম-বার্ভেকের ছাঁদে 
আত অস্পম্ট ছু কিছু আভাস আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া একেবারে আর কোন 
অবদানই শোধনবাদীদের নেই, কাজেই কোন হই তারা রেখে যায় নি বৈজ্ঞানিক 
চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে। 

রাজনীতির ক্ষেত্রে শোধনবাদ বাস্তাবকই মারকসবাদের বাঁনয়াদাঁটকে, 
শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদাঁটকে পূনার্বচারের চেষ্টা করোছল । আমাদের শোনানো 
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হত যে, রাজনোতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আর সর্বজনীন ভোটাধকার শ্রেণণ- 
সংগ্রামের 'ভাত্ত অপসারিত করে দেয় এবং শ্রমজীবী মানুষের কোন দেশ নেই, 
এই মর্মে 'কমিউনিস্ট ইন্তেহারের' যে পুরনো বক্তব্য রয়েছে, সেটাকে ভুয়া 
প্রাতপন্ন করে। কারণ, তাঁরা বলতেন, যেহেতু গণতল্লে 'সংখ্যাগাঁরম্ঠের ইচ্ছা' 
প্রাধান্য পায়, তাই রাস্ট্রকে শ্রেণীগত শাসনের যল্ম মনে করাও যায় না, 
প্রাতিক্রিয়াশীলদের বিরদ্ধে প্রগাঁতিশশল সোশ্যাল-সংস্কারবাদী বুর্জোয়াদের 
সঙ্গে মৈ্রীও প্রত্যাখ্যান করা চলে না। 

এটা তর্কাতাঁত যে, শোধনবাদীদের এই যুক্তগুলি মিলে একটি সুসঙ্গত 
মতবাদ দাঁড়াচ্ছে -- সেটা হল পুরানো এবং সুবাদত উদারপল্থী-ব্ুর্জোয়া 
মতামত । উদারপল্থীরা বরাবর বলেছেন যে, বুর্জোয়া পালামেন্টারী প্রথা 
শ্রেণীগুলিকে এবং শ্রেণী 'বভাগগুলকে ধংস করে দেয়, কেননা 'নার্বশেষে 
সমস্ত নাগারকের ভোটের অধিকার এবং দেশের সরকারে যোগদানের আঁধকার 
আছে। উীনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের গোটা হইতহাস এবং বিশ 
শতকের গোড়ার দকে রুশ বিপ্লবের গোটা ইতিহাস স্পন্ট ভাবেই দেখায় যে, 
এই রকমের মতামত কত উদ্ভট । 'গণতাল্লিক' পজিবাদের স্বাধীনতার আমলে 
অর্থনোতক পার্থক্যগুলির উপশম না হয়ে সেগাঁলর গভীরতা আর তীব্রতা 
বরং বাড়ে। শ্রেণীগত 'নিপণড়নের যন্ত্র হিসাবে সর্বাধিক গণতাল্লিক বৃর্জোয়া 
প্রজাতন্্গ্ীলরও সহজাত প্রকাতিটাকে পালণমেন্টারণ প্রথা বিল-প্ত না করে 
নগ্ন করে দেয়। জনসংখ্যার যে অংশ আগে রাজনোতিক ঘটনাবলীতে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের তুলনায় অপাঁরমেয় ভাবে বিস্তৃততর অংশকে 
শাক্ষত এবং সংগাঠিত করতে সহায়ক হয়ে পার্লামেন্টারী প্রথা 'বাভন্ন সংকট 
এবং রাজনোতিক বিপ্লবকে বিলুপ্ত করবার দিকে যায় না, বরং এই রকমের বিপ্লবের 
সময় গৃহযুদ্ধকে চরম মান্রায় তীব্র করে তুলবার 'দিকেই বায়। কীরকম 
আিবার্য ভাবেই এই তীশব্রতাবৃদ্ধি ঘটে, তা যতদ্‌র সম্ভব স্পম্ট করে দেখিয়ে 
দিয়েছে ১৮৭১ সালের বসম্ভকালে প্যারিসের এবং ১৯০৫ সালের শীতকালে 
রাশিয়ার ঘটনাবলণী। প্রলেতারয়েতের আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ফরাসী 
বুর্জোয়ারা এক মৃহূর্তও ইতস্তত না করেই সমগ্র জাতির শরুর সঙ্গে, যে 
বৈদেশিক ফৌজ তাদের দেশের সর্বনাশ করোছিল তার সঙ্গে রফা করেছিল। 
পার্লামেশ্টারশ প্রথা আর বুর্জোয়া গণতল্লের যে অবশ্যন্তাবী আভ্যন্তরীণ 
দ্বান্দিকতার ফলে গণপরিসরে হিংসাত্মক পল্থায় বিতকের্র মীমাংসা ঘটে 
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আগের চেয়ে তীক্ষতর ভাবে সেটা 'যান বোঝেন না, তিন সেই 
পার্লামেণ্টারী প্রথার ভান্ততে কখনো এমন নীতিগত প্রচার ও 
আন্দোলন চালাতে পারবে না, যাতে সেরূপ “বতকে” বিজয়ী 
অংশগ্রহণের জন্যে শ্রামক শ্রেণীর ব্যাপক অংশ সত্যই প্রস্তুত হয়। পশ্চিমে 
সমাজতন্নী-সংস্কারবাদী উদারপন্থীদের সঙ্গে এবং রুশ বিপ্লবে উদারপন্থী 
সংস্কারবাদীদের (কাদেতগণ) সঙ্গে 'বাভল্ন মৈত্রী চুক্তি আর জোটবন্ধনের 
আঁভজ্ঞতা প্রত্যয়জনক ভাবেই দেখিয়ে 'দয়েছে যে, যাদের লড়াই করবার ক্ষমতা 
সামান্য, যারা সবচেয়ে বৌশ দোদুল্যমান আর বিশ্বাসঘাতক তাদের সঙ্গে 
সংগ্রামীদের সংযুক্ত করে এ সব চুক্তি জনগণের চেতনাকে কেবল ভোতাই করে 
দেয়, জনগণের সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্য না বাড়িয়ে বরং কমিয়েই দেয়। ব্যাপক 
এবং বাস্তাঁবকপক্ষে জাতাঁয় পাঁরসরে শোধনবাদী রাজনোতক কর্মকৌশল 
প্রয়োগের বৃহত্তম পরীক্ষা হল জ্লান্সে মিলেরাবাদ (১১৯); তাতে কার্ক্ষেত্রে 
শোধনবাদের যে মূল্যায়ন পাওয়া গেছে সেটা সারা পাথবীর প্রলেতারয়েত 
কখনও ভুলবে 'না। 

শোধনবাদের অর্থনৌতক এবং রাজনোৌতক ধারার একটা স্বাভাবক 
পারপূরক হল সমাজতান্মিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রাত তার 
মনোভাব । 'আন্দোলনটাই সব, চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছুই নয়" _ বের্নস্তাইনের এই 
বাঁধাবালটিতে অনেক দণর্ঘ প্রবন্ধের চেয়েও ভাল ভাবেই শোধনবাদের মর্ম 
প্রকাশিত হয়েছে। উপলক্ষে উপলক্ষে নিজের আচরণ বদলানো, দৈনান্দন 
ঘটনাবলশর সঙ্গে এবং সংকীর্ণ রাজনশীতির ক্রমাগত পারবর্তনশীলতার সঙ্গে 
নিজেকে খাপ খাওয়ানো, প্রলেতারিয়েতের মূল স্বার্থগুঁলি এবং সমগ্র 
প'াঁজবাদী ব্যবস্থার, সমস্ত প:জিবাদণী বিবর্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
বিস্মৃত হওয়া, ক্ষাণকের বাস্তাঁকক কিংবা কল্পিত স্নাবধার খাঁতরে মূল 
স্বার্থ বাল দেওয়া _- এইই হল শোধনবাদের কর্মনীতই। এই নাতির চরিব্র 
থেকে পাঁরচ্কার বোঝা যায় যে এট অসংখ্য রুপধারণ করতে পারে এবং অজ্প- 
স্তর 'নতুন' ষে কোন প্রশ্ন উঠলে, ঘটনার গাঁত অল্প-বিস্তর অপ্রত্যাশিত ও 
অদৃষ্টপূর্ব খাতে ঘুরলে _ তাতে বিকাশের মূল ধারা শুধু আকণ্িংকর 
মানায় এবং স্বজ্পতম সময়ের জন্যে ববলালেও -_ তার থেকে কোন না কোন 
রকমের শোধনবাদের উত্তব অবশ্যস্ভাবী। 

আধুনিক সমাজের শ্রেণশগত শিকড় থেকেই শোধনবাদের অবশ্যন্ভাবতা 
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নর্ধারত হয়। শোধনবাদ একটি আন্তজাতক ব্যাপার । জার্মীনতে গোঁড়া 
আয বেনন্তাইনপল্থীদের মধ, ফ্রান্সে গেদপল্ধশী আর জোরেসপল্ধীদের (১২০) 
(আর এখন বশেষভাবে ব্রুসপম্থীদের) (১২১) মধ্যে, ইংলপ্ডের সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটিক ফেডারেশন (১২২) আর হীণ্ডিপেশ্ডেন্ট লেবর পার্টির (১২৩), 
বেলজিয়মে ব্লকের আর ভান্দেভেন্দে'র মধ্যে, ইতালিতে ইশ্টেগ্রালিস্ট (১২৪) 
আর সংস্কারবাদণদের মধ্যে, রাশিয়া বলশেভিক আর মেনশোভিকদের (১২৫) 
মধ্যে সম্পর্কটা এসব দেশের বর্তমান অবস্থায় 'বাভল্ন জাতীয় পারাশ্ছিতির 
আর এীতহাঁসিক উপাদানের বিপুল বৈচিত্র সত্বেও সর্বর যে মূলত একই 
রকমের তাতে যে কোন চিন্তাশাক্তসম্পন্ন ওয়াকিবহাল সমাজতন্্ীর লেশমান্র 
সন্দেহও থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান আন্তজাতিক সমাজতল্মের 
আভ্যন্তরীণ ণবভাগটা' পাঁথবশর 'বাভল্ দেশে একই ধারাতে চলছে; ন্লিশ বা 
চাল্পশ বছর আগে একই আস্তজর্াাতক সমাজতল্মের ভিতরে 'বাভ দেশে 
বিচিত্র ধারার যে লড়াই চলত তার তুলনায় এট প্রচণ্ড অগ্রগাঁতরই সাক্ষ্য দেয়। 
তেমনি, লাতিন দেশগুিতে যে 'বাম দিক থেকে শোধনবাদ' 'বৈপ্লাবক 
সিশ্ডক্যালিজম' (১২৬) রূপে গড়ে উঠেছে তাও মাকসবাদের সঙ্গে নিজেকে 
খাপ খাওয়াচ্ছে তাকে 'সংশোধন' করে: ইতালিতে লাব্রওলা এবং ফ্রান্সে 
লাগার্দেল ভুল ভাবে বোঝা মাক্সের থেকে ঘনঘন আর্জ জানাচ্ছেন ঠিক 
ভাবে বোঝা মাকসের কাছে। 

এই শোধনবাদ, এখনও পর্যম্ত যা স্বধাবাদী শোধনবাদের মতো বেড়ে 
ওঠেন, তার মতাদর্শগত সারব্ুর আলোচনায় এখানে কালক্ষেপ করা চলে না, 
এ শোধনবাদ এখনও আন্তর্জাঁতক হয়ে ওঠে 'ন, এখনও কোনো দেশে 
সমাজতান্রিক পার্টির সঙ্গে বাস্তব কোন বড়রকমের লড়াইয়ের পরাক্ষায়ও 
উত্তীর্ণ হয় 'নি। কাজেই, উপরে-ববৃত সেই 'দক্ষিণ তরফের শোধনবাদের' 
কথায় আমরা সশমাবন্ধ রাখাঁছ নিজেদের 

প*জিবাদী সমাজে শোধনবাদের অবশ্যন্ভাবিতা কোথায় নিহিত? বিভিন্ন 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং পুজবাদণ বিকাশের 'বাভিন্ন মান্নার মধ্যে পার্থক্যের 
চেয়েও এটা বেশি গভীর কেন? তার কারণ, প্রাতটি প:াঁজবাদী দেশে 
প্রলেতাঁরয়েতের পাশাপাঁশ সর্বদাই থাকে পেট বুর্জোয়া, ক্ষুদ্র মালকদের 
একটা বস্তুত স্তর। ক্ষদ্রায়তন উৎপাদন থেকেই পণীজ্বাদের উদ্ভব হয়োছল 
এবং 'নিরস্তর হচ্ছে। পঠীঁজবাদ বারবার আঁনবার্য ভাবেই নতুন কতকগ্যাঁল 
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'মধ্যবত্শ শ্তর়ের' উদ্ভব ঘটায় (কারখানার 'বাঁভল্ব লেজন্ড়, বাঁড়তে থেকে কাজ, 
বাইসাইকেল, মোটরগাড়ি ইত্যাঁদ রৃহদায়তন শিল্পের চাঁহদা মেটানোর জন্যে 
দেশের সর্বন্ূ ছড়ানো ছোটছোট কারখানাগ্াল)। নতুন নতুন এই ক্ষুদ্র 
উৎপাদকেরা আবার সমান অনিনবার্ধ ভাবেই প্রলেতারিয়েতের সারতে গিয়ে 
পড়ে। ব্যাপক শ্রামক পার্টিসমূহের সদ্‌সটদের মধ্যে পোঁট বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টি 
যে বারবার মাথা চাড়া 'দয়ে ওঠে, এটা খুবই স্বাভাঁবক। প্রলেতারীয় বিপ্লবের 
পালাবদল অবাধ এটা হবার কথা এবং সর্বদাই হবেও, খুবই স্বাভাবিক 
এটা । কারণ, তেমন 'বপ্লব সাধনের আগে জনসংখ্যার আঁধকাংশের “সম্পূর্ণ 
প্রলেতারীয়করণ অত্যাবশ্যক মনে করলে প্রচণ্ড ভুল হবে। বর্তমানে কেবল 
মতাদর্শের জগতে, যেমন মাসের উপরে বাভন্ন তত্বগত সংশোধনী নিয়ে 
বত প্রসঙ্গে, আমরা প্রায়শঃই যার সম্মুখশন হাচ্ছ, শ্রীমক আন্দোলনের 
বাভল্ন আধাঁশক প্রন্নে শোধনবাদীদের সঙ্গে কর্মকৌশলগত পার্থক্য এবং 
তার ভিড্তিতে ভাঙন 'হসাবেই শুধু এখন যা বাস্তবে মাথা চাড়া 'দিচ্ছে, তা 
শ্রীমক-শ্রেণকে আনিবার্ধ ভাবেই উত্তীর্ণ হতে হবে, এমন বৃহত্তর পাঁরসরে 
মোকাবিলা করতে হবে যার কোন তুলনা চলে না; সেটা ঘটবে যখন প্রলেতারায় 
বিপ্রব সমস্ত 'বিতার্কত প্রশনকে আরো তীব্র করে তুলবে এবং জনগণের 
আচরণ নির্ধারণের পক্ষে আতি আশু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সমস্ত 
পার্থক্যকে কেন্দ্রীভূত করে তুলবে, লড়াইয়ের উত্তাপের মধ্যে বন্ধুদের থেকে 
পৃথক করে তুলবে শন্রুকে এবং শুর উপরে চড়াস্ত আঘাত হানার জন্যে বাজে 
সহযোগণীদের বর্জন করবে। 

পোঁট বুর্জোয়াদের সমস্ত দোদুল্যমানতা আর দুর্বলতা সত্তেও লক্ষ্যসাধনের 
সম্পূর্ণ জয়ের ?দকে প্রলেতারয়েত এগিয়ে চলেছে; উনিশ শতকের শেষের 
দিকে শোধনবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লাবক মারক্সবাদের তত্বগত সংগ্রাম 
প্রলেতারয়েতের সেই 'বপুল 'বিপ্রবী সংগ্রামেরই প্রস্তাবনা মান্র। 


[লাখিত ১৯০৮ সালের ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ১৫--২৬ 
মার্চের দ্বিতীয় অর্ধে, 
ওরা ৫১৬ই) এ্াপ্রলের পরে নয়। 


বন্ুবাদ ও আঁভজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' 
বই থেকে 


মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রাতিভাটা ঠিক এইখানে যে আত দীর্ঘকাল ধরে, 
প্রায় অর্ধশত বৎসর তাঁরা বন্তুবাদকে বকশিত করে তুলেছেন, দর্শনের একাঁট 
মূল ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, সম্াধস্থ জ্ঞানতাত্বক সমস্যাবলীর 
পুণরাবৃত্তিতেই ক্ষান্ত থাকেন নি, ওই বস্তুবাদকেই সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
চাঁলয়েছেন ও দোঁখয়ে দিয়েছেন কণী ভাবে তা চালাতে হয়, এবং দর্শনে 'নতুন' 
লাইন 'আবিজ্কারের', 'নতুন' ধারা ইত্যাদি উদ্ভাবনের অসংখ্য প্রচেষ্টাকে 
আবর্জনা, প্রলাপ সদন্ত গ্যাঁজাঁনর মতো ঝেশটয়ে দূর করেছেন। ওরুপ 
প্রচেষ্টার বাকসর্বস্বতা, নতুন দার্শানক 'বাদ' নিয়ে পাঁণ্ডিতাঁ তামাশা, প্রশ্নের 
মূল কথাটাকে কৃত্রিম সব কারসাজি 'দয়ে ধুলোচাপা দেওয়া, দুটি মূল 
জ্ঞানতাত্ত্বক ধারার সংগ্রামকে বুঝতে ও পাঁরজ্কার হাঁজর করতে অক্ষমতা 
একে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ধরে তাড়না করেছেন, শাসন 
করেছেন। 

আমরা বলোছ: প্রায় অর্ধশত বৎসর । আসলে সেই ১৮৪৩ সালেই মাস 
যখন সবে মার্কস হয়ে উঠাঁছলেন, অর্থাৎ হয়ে উঠাছলেন বিজ্ঞানর্প 
সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠাতা, আধুনিক বন্ধুবাদের প্রাতন্ঠাতা, যা পূর্বতন সমস্ত 
ধরনের বস্তুবাদের চেয়ে সারবন্তুতে অতুলনীয় সমৃদ্ধ ও অতুলনীয় রকমের 
সুসঙ্গত _ এমনাক সেই সময়েই মার্কস আশ্চর্য স্পম্টতায় দর্শনের মূল 
ধারাগুলকে 'চাহৃত করোছলেন। ফয়েরবাখের কাছে ১৮৪৩ সালের ২০শে 
অক্টোবর লেখা মাক্সের একটি চিঠি ক. গ্রন্যুন উদ্ধত করেছেন, যাতে মার্কস 
106005017-579172551501)6 081১5850115 (১২৭) পান্রকায় শোললঙের 
বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্যে ফয়েরবাখকে আমন্ত্রণ করেন। মার্কস লেখেন, 
পূর্বতন সমস্ত দার্শীনক ধারাকে আত্মস্থ করে উত্তীর্ণ হয়ে বাবার দাঁব করা 
এই শোল্পঙটা একটা শন্যগর্ভ হামবড়া। ফরাসী রোমাস্টক ও রহস্যবাদীদের 
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শেল্লিঙ বলছে: আমি দর্শন ও ধর্মতত্বের মিলন; ফরাসী বসুবাদীদের বলছে : 
আম ভাব ও কায়ার মিলন; ফরাসী সংশয়বাদীদের বলছে: আম আপ্তবাক্যের 
সংহারক।* 'সংশয়বাদীরা' হিউমপল্থীই হোক বা কাণ্টপন্থীই হোক 
(অথবা [বশ শতকে মাখপল্থী) তারা যে বস্ুবাদ ও ভাববাদ উভয়েরই 
'আপ্তবাক্যের' বিরুদ্ধে চেশচায়, সেটা মার্কস তখনই দেখোছিলেন এবং হাজার 
হাজার শোচনীয় দার্শানক তন্রের কোনোটায় বিচ্যুত না হয়ে তান ফয়েরবাখ 
মারফত সোজাস্যাঁজ ভাববাদের বরুদ্ধে বস্তুবাদী পথে দাঁড়য়োছলেন।তারশ 
বছর পরে 'প*জ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঁরাঁশন্টে মার্কস 
একই রকম উজ্জব্লতা ও স্পম্টতায় হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সর্বাঁধক 
সুসঙ্গত ও সর্বাঁধক বিকাঁশত ভাববাদের বিরদ্ধে খাড়া করেছেন নিজের 
বন্ুবাদ, ঘৃণা ভরে ছুড়ে ফেলেছেন কোঁতের 'প্রত্ক্ষবাদ' এবং সমসামায়ক 
যেসব দার্শনিকরা ধ্যান করছিল যে হেগেলকে চূর্ণ করেছে অথচ আসলে 
ফিরে গেছে কেবল কাণ্ট ও হউমের প্রাক-হেগেলায় ভ্রাস্তর পুনরাবাত্ততে 
তাদের আখ্যা 1দয়েছেন তুচ্ছ অনুকারক বলে। ১৮৭০ সালের ২৭শে জুন 
কুগেলমানের কাছে লেখা চিঠিতে মার্কস একই রকম ঘণাভরে 'ব্যখনার, 
লাঙ্গে, দ্যরিং, ফেখনার ইত্যাদি'র উল্লেখ করেছেন এইজন্যে যে তাঁরা 
হেগেলের দ্বন্তত্ব বুঝতে না পেরে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।** শেষত, 
'পণীজ' এবং অন্যান্য গ্রন্থে মার্সের আলাদা আলাদা দার্শীনক 
মন্তব্যগুলো ধরা যাক, চোখে পড়বে একাট অপাঁরবার্তত মূল সূত্র: বন্তুবাদের 
ওপর জোর এবং সবাক ধামা-চাপা, সবাঁকছন বিভ্রান্ত ও ভাৰবাদের দিকে 
সব কিছ িছু-হটার প্রতি সঘ্‌ণ উপহাস। মার্কসের সমন্ত দার্শানক মম্তব্য 
আবার্তত এই দুই মূল বৈপরাত্য ঘিরে _ অধ্যাপকন দর্শনের দৃম্টি থেকে 


[21] 07017. '1,00%16  চ900611)901) 11) 5611817) 9171015/201851 01761 
ব2018189, 56৬15 11) 5681011 [917110950191)15018078 0179180016101865510101081765 1,130, 
140১2. 1874, 5. 361 কোর্ল গ্রন্যন: নজ পন্রাবলতে ও সাহাত্যক উত্তরাধিকারে তথা 
[নিজ দার্শনক বিকাশে লুদাঁভগ ফয়েরবাখ', প্রথম খণ্ড, লাইপাঁজগ, ১৮৭৪, পঃ 
৩৬১। -- সম্পাঃ)। 

** প্রত্যক্ষবাদী [বসাঁলর (89193) প্রসঙ্গে মার্কস ১৮৭০ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের 
চাঠিতে লিখছেন: 'কোঁতের অনুগামী হওয়ায় তান যত রকম বাতিক' (০91015015) 
'ছাড়া পারেন না।" তুলনা করুন ১৮৯২ সালে হাকসাঁল মার্কা প্রত্যক্ষবাদীদের সম্বন্ধে 
এঙ্গেলসের ম্যান ১২৮)। 


৯১৭ 


তার ত্রাট এই 'সংকীর্ণতায়' ও 'একদেশ দার্শতায়'। আসলে ভাববাদ ও 
বস্তুবাদকে মেলানোর কোনোরকম দো-আঁশলা প্রকল্প গ্রহণের এই অস্বকীতিই 
হল মার্কসের মহত্তম কীর্ত, তঁক্ষ!-নার্দস্ট একাঁট দাশশনক পথ ধরেই 
যিনি সামনে এগয়েছেন। 

পুরোপীর মাকসেরই প্রেরণায় এবং তাঁরই সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ সহযোগিতায় 
এঙ্গেলস তাঁর সমস্ত দার্শীনক কাজে সমস্ত প্রশ্নেই সংক্ষেপে ও সংস্পষ্ট করে 
বন্তুবাদী ও ভাববাদ ধারার বৈপরীত্য রেখেছেন, ১৯৮৭৮ অথবা ১৮৮৮ 
অথবা ১৮৯২ সালেই হোক (১২৯), কখনোই তিনি বন্তুবাদ ও ভাববাদের 
“একদেশদার্শতা' "উত্তীর্ণ হওয়া'র নতুন একটি ধারা, কোনো একটা 'প্রত্যক্ষবাদ', 
'বাস্তববাদ' অথবা যতরকম অধ্যাপকী বুজরুকি ঘোষণার অসংখ্য প্রচেষ্টায় 
গুরৃত্ব দেন 'ন। দু/ারঙের সঙ্গে গোটা লড়াইটা এঙ্গেলস চাঁলয়েছেন পরোপ্যরি 
বস্তুবাদের সৃসঙ্গত অনুসরণের ধৰাঁণতে, বস্তুবাদী দযারংকে আভযুক্ত করেছেন 
আসল ব্যাপারটা বাকসর্বস্বতায় চাপা দেবার জন্যে, বলির জন্যে, তাঁর বিচার 
পদ্ধাতর জন্যে, যাতে প্রকাশ পেয়েছে ভাববাদের কাছে নাতিস্বীকার, ভাববাদে 
উৎক্ুমণ। হয় শেষ পর্যস্ত সুসঙ্গত বস্কুবাদ, নয় দার্শীনক ভাববাদের মধ্যা ও 
বিদ্রান্ত--এই ভাবেই প্রশ্নটাকে হাজির করা হয়েছে 'আ্যাণ্টি-দ্যুরিঙের' 
প্রাতাটি অনচ্ছেদে, সেটা লক্ষে না পড়া সম্ভব শুধু তেমন লোকের যাদের 
মাস্তম্ক ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাপক দর্শনে কলীষত। এবং স্রেফ 
১৮৯৪ সাল পর্যস্ত, ঘখন লেখক কর্তৃক শেষ বারের মতো সংশোধিত ও 
পারবার্ধিত 'আযান্ট-দযারঙের' শেষ ভূমিকাটা লেখা হয়, তখন পর্যস্ত এঙ্গেলস 
নতুন নতুন দর্শন ও নতুন প্রকাতাবদ্যা অনুসরণ করে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
আগের মতোই অটল ভাবে 'নজের সস্পম্ট ও দৃঢ় মতামত সমর্থন করে 
যান ও ছোটো বড়ো নতুন নতুন যত তল্মের জঞ্জাল সাফ করেন। 

নতুন নতুন দর্শনগুলোকে যে এঙ্গেলস অনুধাবন করোছলেন সেটা 
দেখা যাবে 'লযদভিগ ফয়েরবাখ' গ্রন্থে। ১৮৮৮ সালের ভূমিকায় ইংলশ্ড 
ও স্ক্যাশ্ডিনোভয়ায় চিরায়ত জার্মান দর্শনের প্দনর্জল্মের মতো ঘটনাও 
উাল্লাখত হয়েছে, আর প্রচলিত নয়া-কাণ্টবাদ ও হিউমবাদ সম্পর্কে এঙ্ষেলস 
চূড়াস্ত অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করেন নি (ভূমিকাতেও, গ্রন্থের 
মধ্যেও)। একেবারেই পাঁরচ্কার যে ফ্যাশনচল জার্মান ও বৃটিশ দর্শনের 
মধ্যে কাণ্টবাদ ও হউমবাদের পুরনো, প্রাক-হেগেলায় ভ্রান্তর পুনরাবৃত্ত 


৯১৬ 


দেখে দেখে এঙ্ষেলস এমনাক হেগেলে প্রত্যাব্তনটাকেও (ইংলণ্ড ও 
সক্যাশ্ডিনৌভয়ায়) শহভপ্রদ বলতে রাজী ছিলেন, আশা করোছলেন যে বৃহৎ 
ভাববাদী ও দ্বান্দিকের সাহচর্যে ছোট ছোট ভাববাদী ও আঁধাবদ্যক ভ্রান্ত 
নিরসনে সাহায্য হবে। 

জার্মানিতে নয়া-কাস্টবাদ ও ইংলশ্ডে হউমবাদের বিপুল পাঁরমাণ 
রকমফেরের মধ্যে না গিয়ে এঙ্গেলস প্রথম থেকেই বস্ুবাদ থেকে তাদের মূল 
বিচ্যুতিটাকেই খন্ডন করেছেন। উভয় স্কুলের সমস্ত ধারাকেই এঙ্গেলস 
শবজ্ঞানের দিক থেকে পশ্চাৎপদক্ষেপ' বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই যে 
সব নয়া-কাণ্টবাদী ও হিউমবাদীদের মধ্যে, দন্টান্তস্বর্‌প, হাকসাঁলকে তাঁর না 
জানার কথা নয়, তাদের নিঃসন্দেহে 'প্রতাক্ষবাদ৭”, চলতি পাঁরভাষা ব্যবহার 
করলে, নিঃসন্দেহে “বাস্তববাদ+' ধারাগুলোর কাঁ মূল্যায়ন করবেন তিনি? 
অসংখ্য বিদ্রান্তদের যে প্রত্যক্ষবাদ' ও যে 'বাস্তববাদ' প্রলুন্ধ করেছে ও করছে 
তাকে এঙ্গেলস বড় জোর ঘোষণা করেন প্রকাশ্যে বস্তুবাদকে চূর্ণ ও বন করে 
তার চোরাই আমদানির কৃপমণ্ডূক পদ্ধীত বলে (১৩০)। মাখ, আভেনারিউস 
কোম্পাঁনর চেয়ে অনেক বোঁশ বাস্তবরূপেই বাস্তববাদী ও প্রত্যক্ষরূপেই 
প্রত্যক্ষবাদণ বৃহৎ প্রকৃতি-গবেষক ট. হাকসালর উদ্দেশে এই মন্তব্য 'নিয়ে 
বন্দুমাত্ত ভাবলেই বোঝা যাবে 'নবতম প্রত্যক্ষবাদ' বা 'নবতম বাস্তববাদ' 
ইত্যাঁদ নিয়ে মুষ্টিমেয় মাকসবাদীর বর্তমান মাতামাতিটায় এঙ্গেলস কী 
অবজ্ঞাই না বোধ করতেন। 

মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম থেকে শেষাবাঁধ দর্শনের ক্ষেত্রে ছিলেন দলীয়, 
সমস্ত ও সর্বাবধ 'নবতম' ধারার মধ্যে তাঁরা উল্বাটিত করতে পেরেছিলেন 
বন্তুবাদ থেকে বিচ্যাতি এবং ভাববাদ ও বিশ্বাসবাদে নৈবেদ্যদান। সেই জন্যে 
একমান্র বন্ুবাদের সঙ্গতিনিম্ঠার 'নারখেই তাঁরা হাকসাঁলর মূল্যায়ন 
করোছিলেন। সেই জন্যেই ফয়েরবাখকে তাঁরা ভর্খসনা করোছিলেন এই 
কারণে যে 'তাঁন বস্তুবাদকে শেষ পর্যন্ত চালান নি, এই কারণে যে কোনো 
কোনো বস্তুবাদীর ভুল দেখে তান বস্থুবাদকেই বর্জন করে বসেন, এই কারণে 
যে তিনি ধর্মের সঙ্গে লড়াই করেন তাকে ঢেলে সাজা বা নবধর্ম প্রণয়নের 
জন্যে এই কারণে যে সমাজাবিদ্যায় তিনি ভাববাদশী বুলি বর্জন করে 
বন্ধুবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি। 


ফেব্রুয়ার -- অক্লোবর, ১১০৮ ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬--৩৬০ 





ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রামক পার্টর মনোভাব 


রাষ্ট্রীয় দুমায় সিনোদ (১৩১) এস্টমেট আলোচনায় প্রাতানাধ সুর্কোভের 
বক্তৃতা এবং আমাদের দুমা গ্রুপের অভ্যন্তরে সে বক্তৃতার খসড়া নিয়ে বিতকে 
(যা নিচে মাদ্রত হল) আত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঠিক বর্তমান মুহূর্তের পক্ষে 
জরুরী একটা প্রশন উঠেছে। ধর্মের সঙ্গে যা কিছু সম্পার্কত তা নিয়ে 
বর্তমানে 'সমাজের' ব্যাপক অংশ আগ্রহান্বিত, শ্রীমক আন্দোলনের সান্নকটস্থ 
বাঁদ্ধজীবশদের মধ্যেও তথা কিছু কিছ শ্রামক গোষ্ঠীর মধ্যেও সে আগ্রহ 
প্রবেশ করেছে। ধর্ম সম্পর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর মনোভাব কী তা প্রকাশ 
করতে সে অবশ্যই বাধ্য। 

সোশ্যাল-ডেমোন্রাঁসর সমস্ত বিশ্বদৃচ্টি গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দ্ 
অর্থাং মার্কসবাদের ওপর । মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার যা ঘোষণা 
করেছেন, মাকসবাদের দার্শীনক 'ভীত্ত হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, যা পুরোপ্নার 
গ্রহণ করেছে আঠারো শতকের ফ্রান্সের বস্তুবাদ এবং জার্মানিতে ফয়েরবাখের 
(১৯ শতকের প্রথমার্ধ) বস্তুবাদের এীতিহাঁসক এতিহ্য - এ বস্তুবাদ 
নিঃসন্দেহেই নিরাশ্বরবাদখ, দৃঢ় ভাবেই সবাক ধর্মের বরোধা। স্মরণ 
কাঁরয়ে দিই যে মার্কস যে পাশ্ডুঁলাঁপাঁট পড়ে দেখোঁছলেন, এঙ্গেলসের সেই 
'আ্যান্টি-দযারং গ্রন্থের সবটাতেই বস্তুবাদী নিরাশ্বরবাদী দয্যারং বস্থুবাদে 
সঙ্গতিহীনতা এবং ধর্ম ও ধমঁয় দর্শনের জন্যে ফাঁক রেখে যাবার জন্যে 
সমালোচিত হয়েছেন। স্মরণ কাঁরয়ে দই যে এঙ্গেলস লদ্যদীভিগ ফয়েরবাখ 
গ্রন্থে তাঁকে ভর্খসনা করে বলেছেন যে তান ধর্ম নিশ্চহু করার জন্যে নয়, 
ধর্মের 'নবীকরণ', নতুন একটা 'উচ্চমাগ্গাঁয়' ধর্ম প্রণয়নের জন্যেই ধর্মের বিরদ্ধে 
সংগ্রাম করোছলেন ইত্যাদ। ধর্ম হল জনগণের কাছে আফিম, মার্কসের এ 
উীকক্তটা ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সমস্ত বিশ্বদ্টির মূলকথা (১৩২)। আধুনিক 
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সমস্ত ধর্ম ও গির্জা, সমস্ত ও সর্বাবধ ধর্ম সংগঠনকে মার্কস সর্বদাই মনে করতেন 
বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার সংস্থা, শ্রামক শ্রেণীর শোষণ বজায় রাখা ও তাদের 
ধাস্পা দেওয়া তার কাজ। 

সেই সঙ্গে কিন্তু যারা সোশ্যাল-ডেমোন্রাঁসর চেয়েও 'বাম' বা 'বৈপ্লাবক' 
হতে চায়, ধর্মের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ ঘোষণার অর্থে নিরাশ্বরবাদের সরাসাঁর 
স্বীকীতিকে পার্ট কর্মসূচির অন্তরভূতি করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রচেষ্টা এক্ষেলস 
একাধিকবার নিন্দিত করেছেন। ১৮৭৪ সালে কাঁমিউনের পলাতক, লন্ডনে 
দেশান্তরী ব্রাত্কস্টদের বিখ্যাত ইশতেহার প্রসঙ্গে মন্তব্যে এঙ্গেলস ধর্মের 
বিরুদ্ধে তাদের সকলরব যুদ্ধ ঘোষণাকে নিবর্পদ্ধতা বলে আঁভাঁহত করেছেন; 
বলেছেন, এর্‌প যুদ্ধ ঘোষণাই হল ধর্মে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার সেরা পদ্ধতি, 
সাঁত্কারের ধর্ম লুপ্ত তা কঠিন করে তুলবে । এঙ্গেলস ব্লাঁঙ্কস্টদের এইজন্যে 
দোষ দয়েছেন যে তারা বুঝতে অক্ষম যে কেবল শ্রামক জনতার শ্রেণী সংগ্রামই 
সচেতন ও বৈপ্লাবক সামাঁজক কর্মের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের ব্যাপকতম স্তরকে 
সর্বাঙ্গণ ভাবে টেনে ক্রমেই বাস্তবে ধর্মের নিগড় থেকে উৎপনীড়তদের মুক্তি 
কর্তব্য হিসাবে ঘোষণা করা হল নৈরাজ্যবাদী ব্দাল (১৩৩)। ১৮৭৭ সালে 
'আযান্টি-দুযুরিঙে' ভাববাদ ও ধর্মের প্রতি দার্শানক দুযুরিঙের ন্যনতম 
প্রশ্রযদানকে নির্মম সমালোচনা করলেও এঙ্গেলস সমাজতাল্তিক সমাজে ধর্ম 
নাঁষদ্ধ হবে দুযারঙের এই তথাকথিত বৈপ্লাবক ভাবনাকেও কম জোরে 'নান্দিত 
করেন নি। ধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ এঙ্গেলস বলেন, 
বসমাকের চেয়েও বোঁশ বিসমার্কপনা, অর্থাৎ যাজকদের বিরুদ্ধে বসমাকাঁ 
সংগ্রামের নিব্ধীদ্ধতা করা (কুখ্যাত “সংস্কৃতি অভিযান' 1051651159100 
অর্থাং ১৮৭০-এর দশকে ক্যাথালকবাদের পাঁলসী দমন মারফত জার্মান 
ক্যা্থীলক পার্ট, 'মধ্যপল্থণ" পাঁর্টর বিরদ্ধে বসমাকের সংগ্রাম)। এ সংগ্রামে 
[বসমার্ক কেবল ক্যাথলিকদের জঙ্গী যাজকতন্লকেই জোরদার করেন, 
সত্যকার সংস্কৃতির স্বার্থকেই ক্ষাতিগ্রস্ত করেন, কেননা রাজনোতিক 
ভেদের বদলে প্রধান করে তোলেন ধর্ম ভেদটা, শ্রেণগত ও বৈপ্লাবক সংগ্রামের 
জরুরী কর্তব্য থেকে শ্রমিক শ্রেণী ও গণতল্লীদের কিছ স্তরের মনোযোগ 
বিচ্যুত করেন আত ভাসা ভাসা ও বৃর্জোয়াসূলভ মিথ্যা যাজক-বিরোধিতায়। 
আঁতি-বিপ্লবী হয়ে ওঠার বাসনায় দযারং অন্য রূপে বিসমারকের ওই 
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নির্বদ্ধতারই পুনরাবৃত্ত করতে চাইছেন বলে আভযোগ করে এঙ্গেলস 
শ্রীমক পার্টর কাছে দাঁব করেছেন ধৈর্য ধরে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন ও 
আলোকদানের কাজটা চালাতে পারার নৈপুণ্য, যাতে পাঁরণামে ধর্ম লোপ 
পাবে, ধর্মের বিরুদ্ধে রাজনোতিক যুদ্ধ ঘোষণার হঠকারিতায় (১৩৪) নামা 
নয়। এই দাম্টভাঁঙ্গটা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর আঁ্ঘমজ্জাগত হয়ে গেছে; 
দৃম্টান্তস্বরূপ, তারা জেশুইটদের স্বাধীনতার জন্যে, জার্মানিতে তাদের 
প্রবেশদানের জন্যে, যে কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই পুলসাঁ দলন ব্যবস্থা লোপের 
জন্যে দাঁব করে। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণা" __ এরফুর্ট কর্মসূচির 
এই 'বখ্যাত ধারাঁটিতে (১৮৯১ সাল) সত্রবদ্ধ হয়েছে সোশ্যাল-ডেমোক্লাঁসর 
উল্লাখিত রাজনোৌতক রণকৌশল । 

এ রণকোশল ইতিমধ্যে গতবাঁধা হয়ে ওঠে, উল্টোঁদকে, সুবিধাবাদের 
দিকে মার্কসবাদের নতুন বিকৃতির জন্ম দিয়ে বসে। এরফুর্ট কর্মসৃচির ধারাটার 
এই অর্থ করা শুরু হয় যে আমরা সোশ্যাল-ডেমোল্রাটরা, আমাদের পার্ট 
ধর্মকে ব্যাক্তিগত. ব্যাপার বলে মনে কারি, সোশ্যাল-ডেমোন্রাট হিসেবে আমাদের 
পক্ষে, পার্ট হিসেবে আমাদের পক্ষে ধর্ম ব্যাক্তগত ব্যাপার । এই স্াবিধাবাদশ 
মতামতের সঙ্গে সোজাসৃজি বিতর্কে না নেমে এঙ্গেলস ১৮৯০'এর দশকে এ 
মতের 'বরৃদ্ধে বিতর্ক মাধ্যমে নয় সদর্থক পদ্ধাততে দৃঢ় ভাবে দাঁড়ানো 
প্রয়োজন মনে করেন। যথা : এঙ্গেলস এটা করেন একটা বিবৃতি 'দিয়ে, তাতে 
ইচ্ছে করেই জোর দেন যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁস ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার মনে 
পাঁটর ক্ষেত্রে নয় (১৩৫)। 

ধর্মের প্রশ্নে মার্কস ও একঙ্গেলসের উীক্তসমূহের বাইরের ইতিহাসটা এই। 
মার্কসবাদ প্রসঙ্গে যারা িলেঢালা, যারা চিন্তা করতে পারে না বা চায় না, 
তাদের কাছে এ হীঁতহাসটা মার্কসবাদের অর্থহীন স্বাবরোধিতা ও 
দোলায়মানতার একটা বাণ্ডিল: দেখো-না, “সঙ্গাতপরায়ণ' নিরীশ্বরবাদ আর 
ধর্মকে প্রশ্রয়দানের' কেমন একটা খিছুঁড়, একাঁদকে ঈশ্বরের সঙ্গে বি-ব-বিপ্লবী 
যৃদ্ধ আর অন্যাদকে ধর্মপ্রাণ মজ্‌রদের 'তোষণ', তাদের ভড়কে দেবার ভয়ের 
মধ্যে 'নগীতহন' দোল ইত্যাদি । নৈরাজ্যবাদ বুঁলবাগীশদের সাহত্যে এই 
সুরে মার্কসবাদের ওপর আক্রমণ কম 'মলবে না। * 

ণকন্তু যে গিছ;টা গ[ুরুত্বসহকারে মার্কসবাদকে নিতে পারে. তার দার্শানক 
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মূলকথা ও আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর আঁভজ্ঞতা 'নিয়ে ভাবতে পারে, 
সে সহজেই দেখবে বে ধর্ম প্রসঙ্গে মাকসবাদের রণকৌশল আত সঙ্গতিপরায়ণ 
মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক স্নাচীস্তত। পল্লবগ্রাহণী ও অজ্ঞরা যেটা দোলায়মানতা 
তাবে সেটা ম্বান্ষিক .বন্জুবাদ থেকে সোজাসুজি টানা আনবার্য একটা সিদ্ধান্ত । 
খুবই ভুল হবে যাঁদ ভাবি যে ধর্ম প্রসঙ্গে মার্সবাদের আপাত 'নন্ত্রতার' 
কারণ বাঁঝ 'ভড়কে না দেওয়া' ইত্যাঁদর তথাকাঁথত 'ট্যাকাটকাল' বিবেচনা । 
উল্টে বরং এ প্রশ্নেও মাকসরাদের রাজনোতক কর্মনশীত তার দাখ্শনক 
মূলকথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য জড়িত। 

মার্সবাদ হল বন্তুবাদ। সেই দিক থেকে তা আঠারো শতকের 
এনসাইক্লোপাঁডস্টদের (১৩৬) বন্তুবাদ বা ফয়েরবাখের বন্ধুবাদের মতোই নির্মম 
ধর্মীবরোধী। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলসের দ্বান্দ্িক 
বস্তুবাদ এনসাইক্লোপাঁডিস্ট বা ফয়েরবাখের চেয়ে আরো এগোয়, বস্তুবাদী 
দর্শনকে প্রয়োগ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ধর্মের 
[বরৃদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এটা সমন্ত বন্তুবদের, সৃতরাং মার্কসবাদেরও 
অ-আ-ক-খ। কিন্তু মারসবাদ অ-আ-ক-খ-তেই থেমে যাওয়া বস্তুবাদ নয়। 
মার্কসবাদ আরো এগোয়। সে বলে, ধর্মের সঙ্গে লড়াই করতে জানা চাই, তার 
জন্যে জনগণের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মের উৎস বোঝানো দরকার বন্ুবাদ 
পদ্ধাততে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা বিমূর্ত ভাবাদর্শগত, প্রচারে সীমাবদ্ধ 
রাখা চলে না, প্রচারে পাঁরণত করা চলে না; সে সংগ্রামকে হাজির করতে হবে 
ধর্মের সামাজিক মৃলোচ্ছেদের লক্ষ্যে চালিত শ্রেণী আন্দোলনের মূর্ত- 
প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে সম্পার্কত করে। কেন ধর্ম টিকে থাকছে শহুরে 
প্রলেতাঁরয়েতের পশ্চাৎপদ স্তরগ্লোর মধ্যে, আধা-প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক 
স্তরের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে? জনগণের অজ্ঞতাবশে, উত্তর দেয় বুর্জোয়া 
প্রগাতিবাদণ, র্যাঁডক্যাল অথবা বুর্জোয়া বন্তুবাদী। সৃতরাংধৰংস হোক ধর্ম, 
'নরীশ্বরতা জিন্দাবাদ, নিরাশ্বরবাদশ মতের প্রচারই হল আমাদের প্রধান 
কর্তব্য । মাক্সবাদশী বলে, তা ঠিক নয়। এ মত হল ভাসা-ভাসা, বুর্জোয়া- 
সীমাবদ্ধ সংস্কৃতিপনা। এ মত ধর্মের মূল ব্যাখ্যা করছে যথেষ্ট গভীরে নয়, 
বন্ধুবাদীর মতো নয়, ভাববাদশর মতো । সমসামায়ক পংজবাদ” দেশগুলিতে এ 
মূল প্রধানত লামাজিক। মেহনত জনগণের সামাজিক দাঁলতাবস্থা, পংাঁজবাদের 
অন্ধ শাক্তর সামনে তাদের বাহ্যত পূর্ণ অসহায়তা, __ যুদ্ধ ভূমিকম্প ইত্যাঁদ 


৯১০৩ 


যত কিছু অসাধারণ ঘটনার চেয়েও এ প'ঁজবাদ সাধারণ মেহনতশ মানুষদের 
ওপর প্রাতাঁদন প্রাত ঘণ্টায় হাজার গুণ বেশি ভয়ঙ্কর কম্ট, প্রচন্ডতম যল্মণা 
চাঁপয়ে দিচ্ছে _ এই হল ধর্মের গভশরতম সাম্প্রতিক শিকড় । 'দেবতাদের 
জল্ম ভয় থেকে ।' পুজির অন্ধ শাক্তর সামনে ভয় -_ সে শাক্ত অন্ধ কারণ 
জনগণের কাছে তা আগে থেকে গোচরীভূত নয়, প্রলেতারীয় ও ক্ষুদে 
মালকদের জীবনের প্রাত পদে তা 'আচাম্বিত' “অপ্রত্যাশিত' 'আকাঁম্মক' 
সর্বনাশ, ধৰংস, নিঃস্বতা, কাঙালবৃত্তি, গাঁণকাভূতি ও অনশন মৃত্যুর হুমাঁক 
দেয় ও তা ঘটায়_-এই হল সাম্প্রাতক ধর্মের শিকড়, বন্তুবাদী যাঁদ শিশু 
পাঠের বস্তুবাদী হয়ে না থাকতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে ও সর্বোপাঁর এটা তার 
খেয়াল রাখতে হবে। পধাঁজবাদশ কয়েদখাটুনিতে জারত, প:জিবাদের অন্ধ 
ধ্বংস-শাক্তর অধীনস্থ জনগণ ফতাঁদন নিজেরাই সাম্মীলত, সংগাঠত, 
সৃপাঁরকাজ্পত, ও সচেতন ভাবে ধর্মের এই শিকড়ের বিরুদ্ধে, পঃজির সব 
ধরনের প্রদৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই না করতে শিখছে, ততাঁদন কোনো জ্ঞানপ্রচারণন 
পুস্তিকাতেই এই জনগণের মধ্য থেকে ধর্ম মোছা যাবে না। 

এ থেকে কি এই দাঁড়ায় যে ধর্মের বিরুদ্ধে জ্ঞানপ্রচারণী প্যাস্তকা ক্ষাতকর 
অথবা অবান্তর ঃ মোটেই তা নয়। এ থেকে দাঁড়ায় যে সোশ্যাল-ডেমোল্লাসর 
নিরীশ্বরবাদীপ্রচারকে হতে হবে তার মূল কর্তবা, শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত 
জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধির অধশীনস্থ। 

দ্বান্্িক বন্তুবাদ অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনের মূলকথা নিয়ে যে 
ভাবে না, তেমন লোক হয়ত এ বক্তব্যটা বুঝবে না (অন্তত, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝবে 
না)। সে আবার কশঃ ভাবাদর্শের প্রচার, 'নার্দস্ট কতকগাীল ধারণার প্রচার, 
সংস্কৃতি ও প্রগতির যে শন্তু হাজার হাজার বছর টিকে আছে (অর্থাৎ ধর্ম) 
তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হবে শ্রেণী সংগ্রামের অধশনন্ছ, অর্থাৎ রাজনোৌতিক ও 
অর্থনোতিক ক্ষেত্রের নার্দন্ট কয়েকাঁট ব্যবহারিক লক্ষ্যার্জন সংগ্রামের অধীন 2 

এ আপাতত মার্কসবাদের 'বরৃদ্ধে চলাঁত নানা আপাস্তর একাঁট, যাতে 
মাকস?য় দ্বন্বতত্ব বোঝার পূর্ণ অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। এর্‌প আপাস্তকারারা 
যে স্বাবরোধে বিচালত হয়, সেটা বাস্তব জীবনের বাস্তব স্বাবরোধিতা, অর্থাং 
মৌখিক নয়, স্বকপোলকাঁজ্পত নয়, দ্বান্দ্বিক স্বাবরোধিতা । 'নিরাশ্বরবাদের 
তাত্বিক প্রচার অর্থাৎ প্রলেতারয়েতের কিছু 'কিছহ স্তরের মধ্যে ধর্মীবশ্বাসের 
সংহারকে সে সব স্তরের শ্রেণণ সংগ্রামের সাফল্য, গাঁতধারা ও সর্ত থেকে একটা 
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চূড়ান্ত, অনাতিক্রম্য সীমা টেনে ভাগ করার অর্থ অদ্ান্দিকের মতো বিচার, যে 
সীমাটা চণ্টল ও আপোঁক্ষক তাকে চূড়ান্তে পাঁরণত করা, বাস্তব জীবনে যেটা 
অচ্ছেদ্য জাঁড়ত তাকে জোর করে ছেণ্ড়া। দৃ্টান্ত দেওয়া যাক। নার্দন্ট এলাকায় 
ও শিল্পের 'নার্দস্ট একট শাখায় প্রলেতারয়েত, ধরা যাক, যথেষ্ট সচেতন 
সোশ্যাল-ডেমোল্রাটদের একটা স্তর (যারা বলাই বাহুল্য নিরাশ্বরবাদী) এবং 
যথেষ্ট পশ্চাৎপদ, এখনো গ্রামাণ্টল ও কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত শ্রাীমকদের মধ্যে 
বিভক্ত, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, গির্জায় যায়, অথবা এমনাঁক সরাসাঁর স্থানীয় 
পুরোহিতেরই প্রভাবাধীন, যে ধরা যাক খন্টীয় শ্রামক ইউীনয়ন গড়ছে। 
আরো ধরা যাক যে এ রকম একটি এলাকায় অর্থনৌতিক সংগ্রাম ধর্মঘটে 
পেশছেছে। মাকসবাদীর পক্ষে ধর্মঘট আন্দোলনের সাফল্যটাকেই প্রধান করে 
ধরা অবশ্যকর্তব্য, এ সংগ্রামের মধ্যে খৃষ্টান ও নিরাশ্বরবাদশতে শ্রীমকদের 
ভাগাগাঁগর দ্‌ঢ় প্রাতরোধ করা, এ বিভাগের বিরুদ্ধে দূঢ় লড়াই চালানো 
অবশ্যকর্তব্য। এরূপ পারাস্তিতে নিরাশ্বরবাদী প্রচার হয়ে উঠতে পারে 
অবান্তর ও ক্ষাতকর-_সেটা পশ্চাৎপদ স্তরদের ভড়কে না দেওয়া, নির্বাচনে 
হেরে যাওয়া ইত্যাঁদর ছে'দো যুক্তিতে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের সত্যকার অগ্রগ্গাতর 
দৃম্টিকোণ থেকে, আধুনিক পঃঁজবাদশী সমাজের পারাস্থাতিতে সে সংগ্রাম 
খন্টীয় শ্রাীমককে সোশ্যাল-ডেমোক্লাস ও নিরাশ্বরবাদে পেশছে দেবে নগ্ন 
'নিরীশ্বরবাদ প্রচারের চেয়ে শতগুণ ভালো ভাবে । এরূপ মৃহূর্তে ও এরৃপ 
পাঁরাস্থতিতে নিরীশ্বরবাদ প্রচারক কেবল পাদ্রীট ও পাদ্রীদের হাতই 
জোরদার করবে, যারা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ "নিয়ে শ্রাীমকদের ভাগাভাগির বদলে 
ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে শ্রামকদের ভাগ করতে পারলে আর কিছুই চায় না।যে 
পাদ্রী ও বুর্জোয়াদেরই সাহায্য করে বসবে (বাস্তবক্ষেত্রে বরাররই তারা যেমন 
বুর্জোয়াদের সাহায্য করে থাকে)। মার্কসবাদীকে হতে হবে বস্তুবাদী, অর্থাৎ 
ধর্মের শত্রু, কিন্তু বস্তুবাদী দ্বান্বিক, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামটাকে যে 
বিমূর্ত ভাবে নয়, নিরাকার, বিশুদ্ধ তাত্বক, নিত্য একর্‌প প্রচারের ভিত্তিতে 
নয়, হাঁজর করবে মূর্ত প্রত্যক্ষ ভাবে, শ্রেণী সংগ্রামের ভীত্ততে, যা বাস্তবে 
চলছে, জনগণকে যা সবচেয়ে বৌশ করে ও ভালো করে শিক্ষিত করে তুলছে। 
সর্বদাই নৈরাজ্যবাদ ও সাবিধাবাদের মধ্যে সীমা টানতে পারা (এ সামাটা 
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আপেক্ষিক, চণ্টল, পাঁরবর্তমান, কিন্তু তা আছে), নৈরাজ্যবাদশীর বিসৃত 
বাকাসর্বস্ব ও আসলে ফাঁপা পবপ্রবণল্লানাতে' সে পা দেবে না, পা দেবে না পোঁট 
বৃর্জোয়া বা উদারনীীতিক বাদ্ধজশীবীর কুপমশ্ডুকতা ও সুধিধাবাদে, বে 
ধর্মের সঙ্গে সংগ্রামে ভয় পায়, নিজের এ কর্তব্যটা ভূলে বসে, ঈশ্বর বিশ্বাসকে 
মেনে নেয়, চালিত হয় শ্রেণী সংগ্রামের স্যার্থে নয়, তুচ্ছ, শোচনীয় 
[হিসেবিপনায় : কাউকে চটয়ো না, কাউকে ধাঁরুয়ো না, কাউকে ভড়াঁকয়ো না; 
চালিত হয় আতপ্রাজ্ঞ এই নিয়মে : “নিজে বাঁচো, অন্যদের বাঁচতে দাও, ইত্যাঁদ। 

ধর্ম প্রসঙ্গে সোশ্যাল-ডেমোল্রাসির মনোভাব সংক্লাস্ত সমন্ত গৌণ সমস্যার 
সমাধান করা উঁচত পৃবোল্লাখত দৃম্টিকোণ থেকে । যেমন, প্রায়ই প্রশন ওঠে, 
যাজক ক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্য হতে পারে, এবং সাধারণত তার 
উত্তর দেওয়া হয় বিনা শর্তে হ্যাঁ, নজর দেওয়া হয় ইউরোপীয় সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এ আভজ্ঞতার সৃচ্টি 
হয়েছে শুধু শ্রীমক আন্দোলনে মার্কসবাদ প্রয়োগের ফলেই নয়, পশ্চিমের 
বশেষ এ্রীতহাসক পারাস্থীতর ফলেও, যা রাশিয়ায় অনুপাস্থত (পরে 
সে সব পারশ্থিতর কথা আমরা বলব), তাই বনা শর্তে হ্যা 
উত্তর দেওয়া এক্ষেত্রে সঠিক নয়। যাজকরা সোশ্যাল-ডেমোল্রাটিক পার্টির 
সভ্য হতে পারবে না, বরাবরের মতো সমস্ত পারস্ছিততেই এ রায় দেওয়া যায় 
না, ঠিক, কিস্তু বরাবরের মতো উল্টো নিয়ম জারি করাও চলে না। পাদ্রী 
যাঁদ একত্র রাজনোতিক কাজের জন্যে আমাদের কাছে আসে এবং সাঁববেকে 
পার্ট কর্তব্য পালন করে, পার্ট কর্মসূচির 'বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহলে 
আমরা তাকে সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক পার্টির মধ্যে নিতে পার, কারণ আমাদের 
কর্মসূচির সুর ও মৃলকথার সঙ্গে পাদ্রশীটর ধর্মীবশ্বাসের বৈপরাত্যটা এরূপ 
পাঁরাস্থীতিতে শুধু তার ব্যাপার, তার ব্যাক্তগত স্বাবরোধ হয়ে থাকবে, আর 
পার্ট কর্মসৃচির সঙ্গে পার্ট সভ্যদের দৃষ্টিভাঙ্গর স্বাবরোধ লহপ্ত হয়েছে 
ণকনা তার পরণক্ষা নেওয়া রাজনোতিক সংগঠনের পক্ষে অসম্ভব । কিন্তু বলাই 
বাহুল্য, অনুর্প ঘটনা এমনাঁক ইউরোপেও কেবল এক একটি বিরল 
ব্যাতিক্রম, আর রাশিয়ার ক্ষেত্রে তা খুবই আঁবশ্বাস্য। আর দ্টান্তস্বরূপ পাদ্রী 
যাঁদ সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক পার্টিতে এসে তার ভেতর নিজের প্রধান ও প্রায় 
একমান্ন কর্তব্য হিসেবে ধমঁয় দৃ্টিভাঙ্গর সান্রল্স প্রচার করতে থাকে, তাহলে 
অবশ্যই স্বপঞ্ীক্ত থেকে তাকে বাঁহদ্কার করা পার্টর উচত। ঈশ্বরে বিশ্বাস 
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যাদের টিকে আছে এমন সমস্ত মজূরদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টর মধে। 
অনুমোদন করা শুধু নয়, প্রচণ্ড ভাবে তাদের টেনে আনতেই হবে, অবশ্যই 
আমরা তাদের, ধর্মীবশ্বাসের এতটুকু লাঞ্ছনারও বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা তাদের 
টেনে আনব আমাদের কর্মসূচির প্রেরণায় তাদের গড়ে তোলার জন্যে, সে 
কর্মসাচির বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্যে নয়। পার্টর অভ্যন্তরে মতের 
স্বাধীনতা আমরা মানি, কিন্তু একটা 'নার্দন্ট সীমার মধ্যে, যা নির্ধাঁরত হয় 
জোট বন্ধনের স্বাধীনতা 'দিয়ে : পার্টর আঁধকাংশ যে মত বজ্ন করেছে তার 
সাক্রুয় প্রচারকদের সঙ্গে হাতে হাত 'মালয়ে যেতে আমরা বাধ্য নই। 

অন্য আরেকাঁট দ্টান্ত : 'সমাজতন্মই আমার ধর্ম বলে ঘোষণা, অথবা সে 
বিবৃত অনুসারী মত প্রচার করলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটক পার্টর সভাদের 
ক সর্ব পাঁরস্থিতিতেই সমান ভাবে নিন্দা করা চলে? চলে না। মার্কসবাদ 
থেকে (সুতরাং সমাজতন্ত্র থেকেও) বিচ্যাতি এখানে সন্দেহাতীত, কিল্তু এ 
বিচ্যুতির তাৎপর্য, তার বলা যেতে পারে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন অবস্ছায় 
শবাভন্ন রকম হতে পারে । একজন আন্দোলনকারণী, অথবা শ্রামক জনগণের 
সমক্ষে একজন বক্তা যখন কথাটা বলেন বৌশ বোধগম্য হবার জন্যে, বক্তব্য 
সূত্রপাতের জন্যে, আবকাঁশত জনগণের কাছে অভ্যস্ত ভাষায় নিজের মত 
বাস্তব ভাবে প্রকাশের জন্যে, তখন এক কথা । আর লেখক যখন 'ঈশ্বর 
নামত, (১৩৭) অথবা ঈশ্বর নির্মাণী সমাজতন্ত্র (দম্টান্তস্বর্প আমাদের 
লুনাচারাঁস্কি কোম্পাঁনর ঢঙে) প্রচার করতে শুরু করে, তখন অন্য ব্যাপার । 
প্রথম ক্ষেত্রে নিন্দা করলে তা যে পাঁরমাণে হবে 'ছিদ্রান্বেষণ, এমনাঁক বক্তার 
স্বাধীনতা সঙ্কোচন, 'মাস্টারী পদ্ধতি মারফৎ' প্রভাবিত করার যে স্বাধীনতা 
দরকার, তার সত্কোচন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঠিক সেই পাঁরমাণেই পার্ট নিন্দা 
আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক । 'সমাজতন্নই ধর্ম” একথাটা এক দলের কাছে ধর্ম 
থেকে সমাজতল্লে উত্তরণের এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সমাজতন্ন থেকে ধর্মে 
উৎক্রমণের একটা রূপ। 

ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার ঘোষণা'র 'থাঁসসাঁটর সুবিধাবাদন ব্যাখ্যা দেখা 
দয়োছল পাঁশচমের যে সব পাঁরাস্থীতিতে এবার তাতে আসা যাক। বলাই 
বাহুল্য, এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে সবাবধাবাদ উত্তবের সাধারণ কারণগ্যাঁলর 
প্রভাবও আছে, যথা ক্ষাণক সূবিধার যুপকান্ঠে শ্রামক শ্রেণীর মৌলিক 
স্বার্থ বাঁলদান। ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ঘোষণার জন্যে প্রলেতারয়েতের 
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পার্ট রাস্টের কাছে দাঁব করে, কিন্তু জনগণের আফিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 
ধমাঁয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাঁদকে মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার 
বলে ভাবে না। সুবিধাবাদীরা ব্যাপারটা এমন ভাবে বিকৃত করে যেন সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটিক পাঁটই বুঝ ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার বলে ভেবেছে! 

কিন্তু চলতি সুবিধাবাদী বিকৃতি (ধর্ম নিয়ে বক্তৃতাটার আলোচনা কালে 
আমাদের দ:মা গ্রুপ যে বিতর্ক চালায় তাতে তা আদৌ ব্যাখ্যা করা হয় নি) 
ছাড়াও আছে বিশেষ এরীতহাসিক পারাস্থিতি যাতে দেখা "দিয়েছে ধর্মের প্রশ্নে 
মান্রাতারক্ত উদাসীনতা । পারাস্থাতিটা দুই ধরনের । প্রথমত, ধর্মের সঙ্গে 
সংগ্রামটা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের এীতিহাঁসক কর্তব্য এবং পশ্চিমে বুয়া 
গণতন্ন তার বিপ্লবের যুগে অথবা সামন্ততল্ন ও মধ্যযুগীয়তার ওপর 
আক্রমণের যুগে সে কর্তব্য অনেক পাঁরমাণে পূরণ করোছিল বা পালন করতে 
নেমেছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয় দেশেই আছে ধর্মের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া 
সংগ্রামের এীতহ্য, যা শুরু হয় সমাজতল্মের অনেক আগেই 
(এনসাইক্লোপাঁডিস্টরা, ফয়েরবাখ)। রাশিয়ায় আমাদের বুর্জোয়া-গণতাল্লিক 
বিপ্লবের পাঁরাস্থৃতিহেতু এ কর্তব্যটাও বর্তেছে প্রায় পুরোপুরি শ্রীমক শ্রেণীর 
উপর। পেঁটি বুজোয়া (নারোদনিক) গণতন্ন এঁদক থেকে আমাদের দেশে 
কাজ করেছে অত্যন্ত বোঁশ নয় (যা ভাবেন 'ভেখ'র (১৩৮) নবাবর্ভৃত 
কৃষ্ণশতমার্কা কাদেতরা অথবা কাদেতমার্কা কৃষ্ণশতরা), বরং ইউরোপের তুলনায় 
অত্যন্ত কম। 

অন্যাদকে, ধর্মের বিরদ্ধে বুর্জোয়া সংগ্রামের এঁতিহ্য থেকে ইউরোপে 
দেখা 'দয়েছে সে সংগ্রামের নৈরাজ্যবাদী বিকৃতি, যে নৈরাজ্যবাদ বুজৌয়াকে 
আক্লমণের সমস্ত 'প্রচণ্ডতা” সত্তেও দাঁড়ায় বুর্জোয়া বিশ্বদৃম্টিরই ওপরে, _- 
মার্কসবাদীরা তা বহাদন এবং বহুবার দৌখয়েছে। রোমক দেশগুিতে 
নৈরাজ্যবাদী ও ব্লাষ্করা, জার্মানিতে মস্ত (প্রসঙ্গত দরিঙের চেলা) কোং, 
আস্ট্রিয়ায় ৮০'র দশকে নৈরাজ্যবাদীরা ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবী বুলিকে 
ঠেলে নিয়ে যায় 20 0105 8105* পর্যন্ত । অবাক হবার কিছু নেই যে 
ইউরোপণয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা এখন নৈরাজাবাদীদের হাতে বাঁকানো 


* চূড়ান্ত মাল্লা। _ সম্পাঃ 
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লাঠিটাকে উল্টো দিকে বাঁকাচ্ছে। এটা বোঝা যায় এবং কিছুটা পাঁরমাণে 
তা সঙ্গত, কিন্তু পশ্চিমের এই বিশেষ এঁতিহাঁসক পাঁরাস্থাতটা ভূলে যাওয়া 
আমাদের রুশ সোশ্যাল-ডেমোব্রাসর সাজে না। 

'দ্বতীয়ত, পাঁশ্চমে জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্তর পর, ধর্মীবশ্বাসের 
মোটামুটি পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচলনের পর, ধর্মের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের 
প্রশনটা বুর্জোয়া গণতন্তের সঙ্গে সমাজতন্বের সংগ্রাম দ্বারা এাঁতহাঁসক 
ভাবে এতটা গোণস্থানে পড়ে যায় যে বুর্জোয়া সরকাররা ইচ্ছে করে সমাজতন্ত্র 
থেকে জনগণের দষ্ট সরাবার চেষ্টা করে যাজকতন্দের বিরুদ্ধে মোন, 
উদারনশীতক 'আঁভযান' খাড়া করে । জার্মানিতে 01091150100 এবং ফান্সে 
যাজকতন্বের বিরৃদ্ধে বুর্জোয়া প্রজাতন্তীদের সংগ্রামটা ছিল এই চরিত্রের । 
সমাজতন্ত্র থেকে জনগণের মনোযোগ বিকর্ষণের উপায়স্বরূপ বুর্জোয়া 
যাজকীবরোধিতা --- এইটে দেখা দেয় পাঁশ্চমে ধর্মের 'ীবরুদ্ধে সংগ্রামের প্রাতি 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে 'উদাসীনতা' ছড়াবার আগে। এটাও বোধগম্য 
এবং সঙ্গত, কেননা বুর্জোয়া ও বসমাকা যাজকাঁবরোধতার 1বপরণীঙ 
সোশাল-ডেমোব্লাঁসকে বলতেই হত যে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা সমাজতন্ত্র 
জন্যে সংগ্রামের অধনীন। 

রাশিয়ায় একেবারেই অন্যরকম পাঁরাশ্থতি। প্রলেতারয়েতই হল আমাদের 
ধুর্জেয়া-গণতাণ্তক বিপ্লবের নেতা । সমস্ত মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে, সেই সঙ্গে 
সাবেক সরকারী ধর্ম ও তার নবায়ন বা নবপ্রাতিষ্ঠা বা অন্যাবধ প্রাতিজ্চা 
ইত্যাঁদর সমস্ত প্রচেন্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের পাঁটকেই হতে হাবে 
ভাবাদর্শগত নেতা । সেইজন্যেই, রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার বলে ঘোষণা 
করুক শ্রামক পাঁর্টর এই দাঁবর বদলে যারা খোদ সোশ্যাল -ডেমোক্রাস ও 
সোশ্যাল-ডেমোন্রাটিক পাঁর্টর কাছেই ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার ঘোষণা করতে 
চেয়েছিল, সেই জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদকে যাঁদ একঙ্গেলস 
অপেক্ষাকৃত নরম ঢঙে শুধরে দিয়ে থাকেন, তাহলে বোঝাই যায় যে র্‌শ 
সাবধাবাদগণ কর্তৃক এই জার্মান ?বকাতিটির আমদানটা এঙ্গেলসের কাছে 
শতগ;ণ তীব্র সমালোচনার যোগ্য হত। 

ধর্ম জনগণের কাছে আফিম, দুমা মণ থেকে আমাদের গ্রুপ এই ঘোষণা 
করে একান্ত সাঠক কাজই করেছেন এবং এই ভাবে ধর্মের প্রশন নিয়ে রুশ 


সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের সমস্ত বক্তৃতার পক্ষেই একটি নাঁজর রেখেছেন। আরো 
বিস্তারত ভাবে নিরাশ্বরবাদী সব বক্তব্য উপাস্থিত করে আরো এগুনো উচিত 
ছিল কি? আমাদের ধারণা উচিত হত না। তাতে প্রলেতারয়েতের রাজনোৌতিক 
পাঁর্টর পক্ষ থেকে ধর্মের সংগ্রামে বাড়াবাঁড়র আশঙকা দেখা দিতে পারত; 
ধর্মের বিরুদ্ধে বু্জোয়া সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সীমা রেখাটা মুছে 
যেতে পারত। কৃষ্ণশত দুমায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের সর্বাগ্রে ষেটা করার 
ছিল তা সসম্মানে করা হয়েছে। 

'দ্বতীয়টা __ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কাছে যা প্রায় প্রধান কাজ _ অর্থাং 
শ্রীমক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃশত সরকার ও বুর্জোয়াদের যে গির্জা ও 
যাজকসম্প্রদায় সমর্থন জানায় তার শ্রেণী চারন্র ব্যাখ্যা _- এটাও সসম্মানে 
করা হয়েছে । বলাই বাহুল্য এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা সম্ভব এবং কমরেড 
সূরক্কোভের বক্তৃতা পারপুরণ করার মতো অবকাশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের 
পরবতাঁ বক্তৃতাগ্লোয় থাকবে, তাহলেও বক্তৃতাঁট তাঁর হয়েছে চমৎকার, 
এবং সমস্ত পার্ট সংগঠনগুি কর্তৃক তার প্রচার আমাদের পার্টির সরাসাঁর 
কর্তব্য। ূ 

তৃতীয়ত -- ধর্মকে ব্যাক্তিগত ব্যাপার ঘোষণা' এই যে কথাটাকে জার্মান 
সাবধাবাদ্ীরা অত বার বার বিকৃত করেছে তার সঠিক তাৎপর্য সর্বাঙ্গীণরূপে 
ব্যাখ্যা করা উঁচত ছিল। দুঃখের বিষয় কমরেড সূর্কোভ সেটা করেন 'নি। 
এটা আরো আক্ষেপের কথা কারণ গ্রুপের বিগত ক্রিয়াকলাপে কমরেড 
বেলোউসভের ভুল হয়োছিল এই প্রশ্নে এবং 'প্রলেতার পান্রকা তা যথাসময়ে 
উল্লেখও করে (১৩৯)। দুমা গ্রুপের আভ্যন্তরীণ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে 'নিরীশ্বরবাদ নিয়ে তের ফলে ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার ঘোষণা করা 
হোক এই কুখ্যাত দাবিটিকে সঠিক ভাবে পেশ করার প্রশ্নটা চাপা পড়ে। 
গোটা গ্রুপের এই ভুলের জন্যে একা কমরেড সূকোভকে আমরা দোষ দেব না। 
শুধু তাই নয়, সোজাসুজি স্বীকার করব যে এখানে গোটা পাঁর্টরই দোষ 
আছে, এ প্রশনটাকে তা যথেন্ট ব্যাখ্যা করে নি, জার্মান স্যাবধাবাদীদের 
উদ্দেশে এঙ্গেলসের মন্তব্যাটর তাৎপর্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের চৈতন্যে পেশীছে 
দেবার জন্যে যথেম্ট তোর থাকে নি। গ্রুপের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
সমস্যার উপলান্ধটাই ঝাপসা,মাকসের শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছা মোটেই ব্যাপারটার 


৯১১০ 


কারণ নয়, এবং আমাদের স্থির শ্বাস যে দুমা গ্রুপের পরবতাঁ বক্তৃতাগুলোয় 

ব্ুটিটা সংশোধিত হবে। 
মোটের ওপর, ফের বাল, কমরেড সুক্কোভের বক্তৃতাঁটি চমৎকার এবং সমস্ত 
সংগঠন থেকে তার প্রচার হওয়া উঁচত। গ্রুপে এ বক্তৃতার আলোচনা থেকে 
প্রমাণ হয় যে গ্রুপ তার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক দায়ত্ব সাঁববেকে পুরোপনার 
পালন করছে গ্রুপকে পার্টর সাল্মকট করার জন্যে, গ্রুপ যে কঠিন আভ্যন্তরীণ 
কাজ চালাচ্ছে তার সঙ্গে পার্টর পাঁরচয় সাধনের জন্যে, পার্ট ও গ্রুপের 
কার্যকলাপে ভাবাদর্শগত এঁক্য প্রাতষ্ঠার জন্যে আশা করা যাক যে গ্রুপের 
ণ আলোচনার 'রিপোর্ট পার্ট সংবাদপন্ে ঘন ঘন প্রকাশিত হবে। 


৯৩ (২৬) মে, ১৯৯০৯ ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৫--৪২৬ 


শশী শীলা শাপস্পসস সপ অস্প্প স্পশমপ শপ 





১ 


ইউরোপ ও আমোরকার আধুনিক শ্রামক আন্দোলনে মূল রণকৌশলগত 
মতভেদটা আসলে দাঁড়ায় মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত দু প্রধান ধারার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম নিয়ে -- এ মাকসবাদ কার্যত হয়ে দাঁড়য়েছে শ্রমক আন্দোলনে 
প্রাধান্যকারশ তত্। ধারা দুটি হল শোধনবাদ সেবিধাবাদ, সংস্কারবাদ) এবং 
নৈরাজ্যবাদ (নৈরাজ্যবাদী সিশ্ডিক্যালিজম, নৈরাজ্যবাদ? সমাজতন্দ)। শ্রামক 
আন্দোলনে প্রাধান্যকারী মার্কসবাদী তত্ব ও মার্কসবাদী রণকৌশল থেকে 
এই উভয় 'বচ্যাতিই 'বাভন্ন রূপে ও 'বাভন্ন অর্থ-তারতম্যে গণ শ্রামক 
আন্দোলনের অর্শতাধক বৎসরের ইতিহাস ধরে সমস্ত সভ্য দেশেই দেখা 
গেছে। 

এই একটা তথ্য থেকেই বোঝা যায় যে এই 'বিছ্যাতগুলোকে আপাতিকতা, 
এক একজন ব্যক্তি বা গ্রুপের ভুল, এমনাক জাতীয় বৌশিষ্ট্য ও এীতহ্য 
ইত্যাঁদর প্রভাব -- এর কোনো কিছু "দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। তার 
মৌলিক কোনো কারণ থাকতেই হবে, এমন কারণ যা সমস্ত প:াজবাদণী দেশের 
অর্থনোতিক কাঠামো ও বকাশের চাঁরন্রেই 'নাহত এবং ক্রমাগত যা এই 
বিচ্যুতির জল্ম 'দয়ে যাচ্ছে । সে কারণের বৈজ্ঞানক অনুসন্ধানের চিত্তাকর্ষক 
প্রচেম্টা হল গত বছর প্রকাশিত ওলন্দাজ মার্কসবাদী আন্তন পান্নেকুকের 
শ্রামক আন্দোলনে রণকোশলগত মতভেদ" (10017 091711615991,. 4010 
99150501701) 101116610107017 10 001 1061001025/55 0109 ত2100519, 
[27101772101 [08591 1909) নামক ছোটো বইটি । পরবতর্ অংশে আমরা 
পাঠকদের পাঁরচয় কাঁরয়ে দেব পান্নেকুকের "সদ্ধান্তগুলির সঙ্গে, যা পুরোপ্যার 
সঠিক বলে না মেনে পারা যায় না। 


১৯৭ 


রণকৌশল নিয়ে থেকে থেকেই মতভেদ দেখা 'দিচ্ছে সবচেয়ে গভীর যে 
কারণে, শ্রীমক আন্দোলনের বাদ্ধর ঘটনাটাই তার একাঁট। সে আন্দোলনকে 
যাঁদ কল্পজগতের কোনো আদর্শের মাপকাঠিতে না বিচার করে দেখা হয় 
সাধারণ লোকেদের ব্যবহারিক আন্দোলন হসাবে, তাহলে পাঁরচ্কার হয়ে ওঠে 
যে, নতুন নতুন শীরক্রুটের, আমদানিতে, মেহনতাঁ জনগণের নতুন নতুন স্তরের 
আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আনিবার্ই থাকবে তত্ব ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে 
দোদ্‌ল্যমানতা, পুরনো ভুলের পুনরাবাত্ত, অচল মতবাদ ও অচল পদ্ধতিতে 
সামীয়ক প্রত্যাবর্তন ইত্যাঁদ। প্রাত দেশের শ্রামক আন্দোলন 'রিন্ুটদের 
“তালিম দেবার জন্যে থেকে থেকেই কম বা বোশ উদ্যোগ, মনোযোগ ও সময় 
দিয়ে থাকে। 

আঁপচ, প:জবাদ বিকাশের দ্রুততা 'বাঁভল্ন দেশে ও জাতীয় অর্থনর্শীতর 
বাঁভন্ন ক্ষেত্রে একই রূপ নয়। শ্রামক শ্রেণী ও তাদের মতপ্রবক্তারা সবচেয়ে 
সহজে, সবচেয়ে তাড়াতাঁড়, পরোপ্যার ও পাকাপাকি মার্কসবাদ আত্মস্থ 
করে বৃহৎ শিল্পের সর্বাধিক বিকাশের পারাস্থিতিতে। অর্থনৌতক সম্পর্ক 
পশ্চাংৎপদ হলে, তার 'বকাশ পোঁছয়ে পড়তে থাকলে অনবরতই শ্রামক 
আন্দোলনের এমন সব পক্ষপাতশর উদয় ঘটতে থাকে, যারা আত্মস্থ করে কেবল 
মার্কসবাদের অল্প কয়েকাট দিক, নতুন বিশ্বদর্ণম্টর কতকগ্াল মান্র অংশ, 
অথবা বিশেষ বিশেষ কতকগুঁল ধান ও দাঁব, সাধারণ ভাবে বুর্জোয়া 
বিশ্বদৃম্টি ও বিশেষ করে বুর্জোয়া-গণতান্ন্িক বশ্ববোধের সমস্ত এরীতহ্য 'ছন্ন 
করার মতো অবস্থায় তারা থাকে না। 

তা ছাড়া, মতভেদের চিরন্তন উৎস হল সামাঁজক বিকাশের দ্বান্দিক 
চার, যা এগোয় বিরোধতা ঘাঁটয়ে ও বরোঁধিতার মধ্য 'দিয়ে। প:ঁজবাদ 
প্রগতিশীল, কেননা তা উৎপাদনের পুরনো পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ও উৎপাদন- 
শীক্ত বাঁড়য়ে তোলে, অথচ সেই সঙ্গেই বিকাশের একটা 'নার্দন্ট পর্যায়ে 
তা উৎপাদন-শাক্তর বাঁদ্ধ আটকে রাখে। প:জিবাদ শ্রামকদের বিকশিত, 
সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে _- আবার তা দমনও করে, অধঃপতন, 
নিঃস্বতা ইত্যাঁদ ঘটায়। পংঁজবাদ নিজেই নিজের সমাধখনকদের গড়ে 
তোলে, নিজেই গড়ে তোলে নতুন ব্যবস্থার উপাদান, সেই সঙ্গে আবার 
'লম্ফ' ছাড়া পৃথক পৃথক এই সব উপাদান সাধারণ অবস্থার ছুই বদলাতে 
পারে না, পাঁজর প্রভূৃত্বে হাত দেয় না। বাস্তব জীবন, শ্রীমক আন্দোলন 
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ও প:ঁজবাদের বাস্তব হীতহাসের এই সব 'বরোধতাকে আঁলঙ্গন করতে 
পারে দ্বান্দিক বস্তুবাদের তত্ত মার্কসবাদ। কিন্তু স্বতঃই বোঝা যায় যে জনগণ 
শেখে বই পড়ে নয়,জশীবন থেকে, 'তাই এক একজন ব্যাস্ত বা এক একাঁট গোষ্ঠী 
ক্রমাগতই পধাঁজবাদণী বিকাশের এঁদক বা ওঁদক, সে বকাশের এ ণশক্ষা? 
বা অন্য শশক্ষাটাকে' আঁতরাঞ্জত করে, পারণত করে একপেশে তত্ব, 
রণকৌশলের একপেশে ব্যবস্থায় । 

বুর্জোয়া মতপ্রবক্তারা, উদারনীতিক ও গণতল্লীরা মার্কসবাদ না বোঝায়, 
আধুনিক শ্রামক আন্দোলন না বোঝায়, অনবরত একটা নিম্ফল চরম-প্রাস্ত 
থেকে আরেকটা প্রান্তে লাফিয়ে যায়। কখনো তারা সবকিছুরই ব্যাখ্যা দেয় 
এই বলে যে দুষ্ট লোকেরা শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণনকে 'লোলিয়ে দিচ্ছে, কখনো 
নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে শ্রীমক পার্ট হল “সংস্কারের শাস্তকামণ 
পাটি” । এই বুর্জোয়া বিশ্ববোধ ও তার প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ধরতে 
হবে নৈরাজ্যবাদী সশ্ডিক্যালিজম ও সংস্কারবাদকে, _- এরা শ্রামক 
আন্দোলনের এক একটা দিককে শুধু আঁকড়ে ধরে, তত্বে পাঁরণত করে 
একপেশেমিকে, এবং সে আন্দোলনের এমন সব প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্যকে পরস্পর 
খন্ডনকারী বলে ঘোষণা করে যা হল শ্রামক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের কোনো 
একটা পর্বের, কোনো একটা পাঁরাস্থাতির একান্ত বৈশিষ্ট্য । এবং বাস্তব জশবন, 
বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে এই সব 'বাভন্ন প্রবণতা বিধৃত, যেমন ভাবে প্রকাতির 
জীবন ও বকাশের মধ্যেই থাকে ধর 'ববর্তন ও দ্ুত লম্ফ, ভ্রামকতায় ছেদ। 

'লম্ফের যত কিছ কথা এবং সমগ্র সাবেকী সমাজের সঙ্গে শ্রামক 
আন্দোলনের নীতিগত বৈপরাত্যের সব কিছ কথাকেই শোধনবাদীরা বাল 
বলে গণ্য করে। সংস্কার তারা' গ্রহণ করে সমাজতন্মের আংশিক রূপায়ণ 
হিসাবে । নৈরাজ্যবাদী 'সণ্ডিক্যালস্টরা 'ছোটো কাজে, বিশেষ করে 
পার্লামেন্ট মণ্ড ব্যবহারে আপাত্ত করে। কার্যক্ষেত্রে এই শেষোক্ত কৌশলটির 
ফল দাঁড়ায় “মহান দিনগুলোর, প্রতীক্ষা, সেই সঙ্গে মহা ঘটনা সাঁন্টর মতো 
শাক্ত সণ্চয়ে অসামর্থ্য। দুই-ই ব্যাঘাত ঘটায় সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে 
মৌলিক কাজটায়, যথা : শ্রাীমকদের এঁক্যবদ্ধ করা এমন বৃহৎ ও প্রবল সংগঠনে, 
যা ভালো ভাবে কাজ চালায়, ষে কোনো পাঁরস্থিতিতেই যা ভালো ভাবে কাজ 
চালাতে সক্ষম, শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণায় যা অনপপ্রাঁণত, নিজেদের লক্ষ্য 
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সম্পর্কে যার পারম্কার চেতনা আছে এবং সত্যকারের মাকসবাদশ বিশ্ববোধে 
যা লালত। 

এইখানে আমরা অল্প একটু প্রসঙ্গচ্যুতি ঘাঁটয়ে, সম্ভাব্য ভুলবোঝা এড়াবার 
জন্যে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ কাঁর যে, পান্নেকুক তাঁর "বিশ্লেষণের জন্যে দস্টান্ত 
দয়েছেন পুরোপ্যার পাঁশ্চম ইউরোপের, বিশেষ করে জার্মান ও ফ্রান্সের 
ইতিহাস থেকে, রাশিয়ার কথা তান একেবারেই তোলেন 'ন। মাঝে মাঝে 
যাঁদ মনে হয়ে থাকে যে, তিনি যেন রাঁশয়ারও হীঙ্গত করেছেন, তাহলে 
তার কারণ এই ষে, মাকসবাদ রণকৌশল থেকে সুনার্দস্ট বিচ্যুতি ঘটানো 
মূল প্রবণতাগুলি পশ্চিমের তুলনায় রাশিয়ার 'বপূল সাংস্কৃতিক, 
রীতনীতগত ও এ্রীতহাসিক-অর্থনোতক পার্থক্য সত্ত্বেও এখানেও দেখা 
দচ্ছে। 

পাঁরশেষে, শ্রাীমক আন্দোলনের অংশীদারদের মধ্যে মতভেদ ঘটার 
অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ হুল সাধারণ ভাবে শাসক শ্রেণীগুলর 
এবং াবশেষ করে বুর্জোয়া শ্রেণীর কৌশল পাঁরবর্তন। বুর্জোয়ার কৌশল 
সর্বদাই একই থাকলে অথবা অন্তত সর্বদাই সমপ্রকৃতির হলে শ্রামক শ্রেনীও 
তেমান একর্‌প বা সমপ্রকৃতির কৌশল 'দয়ে চট করে তার জবাব দিতে শিখে 
যেত। আসলে সব দেশেই বুর্জোয়ারা অবধার্য রূপেই গড়ে তোলে প্রশাসনের 
দুটি প্রথা, নিজের স্বার্থের জন্যে লড়াই ও নিজের প্রাতিপান্ত রক্ষার দুটি 
পদ্ধীত, এবং এই দুটি পদ্ধাত কখনো পরস্পর পালা বদল করে, কখনো 
বাভল্ল সংাঁবন্যাসে পরস্পর জড়াজাঁড় করে থাকে। প্রথম পদ্ধাতটা হল 
*“বলপ্রয়োগের পদ্ধাতি, শ্রমিক আন্দোলনের কাছে কোনো রূপ নাঁতস্বীকার না 
করার পদ্ধাত, সমস্ত সাবেকী ও অচল-হয়ে-যাওয়া প্রথাকে সমর্থনের প্রদ্ধাত, 
আপোসহশীন ভাবে সংস্কার প্রত্যাখ্যানের প্রদ্ধাত। এই হল রক্ষণশ'ল 
রাজনীতির মূলকথা, পশ্চিম ইউরোপে তা আর ভূম্যধিকারণ শ্রেণীগলির 
রাজনশীত হয়ে থাকছে না, ক্রমেই বেশি করে তা হয়ে উঠছে সাধারণ বুর্জোয়া 
রাজনশীতর একটা প্রকারভেদ । 'দ্বতীয় পদ্ধাত হল 'উদারনীতবাদের' পদ্ধাত, 
রাজনৌতক আঁধকার বাদ্ধর 'দকে, সংস্কারসাধন, ছাড়দান ইত্যাঁদর 'দিকে 
পদক্ষেপের পদ্ধাত। 

একটা পদ্ধতি থেকে আরেকটা পদ্ধাততে বুর্জোয়ারা যায় ব্যক্তিবিশেষের 
দুরভিসীন্ধর ফলে নয়, দৈবন্ুমে নয়, তার নিজ পাঁরস্ছিতির মৌলিক 
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স্বাবরোধিতার জন্যে। স্বাভাবিক প:জবাদশ সমাজ সাফল্যের সঙ্গে বাড়তে 
পারে না পাকাপাকি প্রাতানিধত্বমূলক ব্যবস্থা ছাড়া, জনগণের কতকগুলি 
রাজনোৌতক আঁধকার ছাড়া -_ “সংস্কৃতির' দিক থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চু দাঁবর 
বৈশিন্ট্য তার না থেকে পারে না। সংস্কৃতির একটা ন্যনতম মানের এই 
দাঁবটা দেখা দেয় প:জবাদের উচু টেকানক, জাঁটলতা, নমনীয়তা, সচলতা, 
বিশ্ব প্রাতিযোগতা বিকাশের দ্রুততা ইত্যাঁদ সমেত পঠঁজবাদী উৎপাদন 
পদ্ধাতর খোদ পাঁরস্থিতিটা থেকেই। এর ফলে বুজোয়া রণকৌশলের 
দোলায়মানতা, জবরদাস্তর পদ্ধাত থেকে বাহ্যক ছাড়দানের পদ্ধাততে গমন, __ 
এটা গত অর্ধশতক যাবৎ সমস্ত ইউরোপীয় দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, এবং 
বাঁভন্ন দেশ এক একটা 'নার্দস্ট পর্বে প্রধানত এক একটা পদ্ধাতর প্রয়োগকেই 
বাড়িয়ে তোলে । যেমন, ১৯ শতকের ষাট ও সত্তরের বছরগুলিতে ইংলণ্ড 
ছিল 'উদারননীতক' বুর্জোয়া রাজনশীতর চিরায়ত দেশ, সত্তর ও আশীর 
দশকে জার্মান অনুসরণ করে জবরদান্তর পদ্ধাত ইত্যাঁদ। 

জার্মানতে যখন এই জবরদাস্তভ পদ্ধাতর প্রাধান্য ছিল, তখন বুর্জোয়া 
প্রশাসনের এই অন্যতম পদ্ধাতর একপেশে প্রাতধবাঁন জাগে শ্রীমক আন্দোলনে 
নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিজমের অথবা তখনকার ভাষায় নৈরাজ্যবাদের বৃদ্ধিতে 
(৯০'এর দশকের গোড়ায় “তরুণেরা (১৪০), ৮০'র গোড়ায় ইয়োহান মস্ত)! 
১৮৯০ সালে যখন 'ছাড়দানের' দিকে মোড় ঘুরল, তখন এই মোড় ফেরাটা 
বরাবরের মতোই শ্রামক আন্দোলনের পক্ষে আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, 
তা থেকে দেখা দিল বুর্জোয়া “সংস্কারবাদের' সমান একপেশে প্রাতধবাঁন : 
শ্রীমক আন্দোলনে স্বাঁবধাবাদ। পান্নেকুক বলছেন, 'বুর্জোয়াদের উদারনশীতিক 
পাঁলাঁসর সারার্থগত ও বাস্তব লক্ষ্য হল শ্রামকদের বিভ্রান্ত করা, তাদের মধ্যে 
ভাঙন ঘটানো, তাদের রাজনশীতকে অক্ষম, সর্বদাই অক্ষম ও ক্ষাণক 
তথাকাঁথত সংস্কারবাদের অক্ষম লেজুড়ে পরিণত করা ।' 
“উদারনীতিক' পাঁলসির মাধ্যমে, যেটা পান্নেকুকের সাঠক মন্তব্য অনুসারে, 
“আরো ধূর্ত পাঁলাস। শ্রাীমকদের একাংশ, তাদের প্রতিনাধদের একাংশ 
আপাতপ্রতীয়মান সাবিধা-প্রাপ্ততে মাঝে মাঝে নিজেদের প্রতাঁরত হতে দেয়। 
শোধনবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদকে 'সেকেলে' বলে ঘোষণা করে, অথবা 
এমন রাজনীতি অনুসরণ করতে থাকে যাতে আসলে শ্রেণী সংগ্রাম ত্যাগ 
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করাই হয়। বুর্জোয়া কৌশলের আঁকাবাঁকায় শ্রাীমক আন্দোলনে শোধনবাদ 
বেড়ে ওঠে এবং প্রায়ই তার আভ্যন্তরীণ মতভেদটা পেশছয় সরাসার ভাঙনে । 
প্রলেতারিয়েতের অভ্যন্তরে রণকৌশল নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু 
প্রলেতাঁরয়েত এবং তার সান্মীহত পোঁট বুর্জোয়া স্তর তথা কৃষকদের মধ্যে 
কোনো চীনা প্রাচীর নেই, থাকতে পারে না। বোঝাই যায় যে পোট বুজোয়া 
থেকে ব্যাক্তীবশেষ, গ্রুপ ও স্তর প্রলেতারয়েতের দিকে চলে আসায় এই 
শেষোক্ত শ্রেণীটির রণকোৌশলে আবার দোলায়মানতা সৃম্টি না হয়ে পারে না। 

শবাভল্ন দেশের শ্রীমক আন্দোলনের আঁভজ্ভ্রতা থেকে প্রত্যক্ষ ব্যবহারক 
প্রশ্নের 'ভাক্ততে মারক্কসবাদ' রণকৌশলের মৃলকথা বুঝতে সাহাষ্য হয়, 
অপেক্ষাকৃত নবীন দেশগুলির পক্ষে মাক্সবাদ থেকে বিবচ্যাতর আসল 
শ্রেণী তাৎপর্য পাঁরম্কার তফাৎ করে নিতে এবং সে সব 'ব্চ্যতর সঙ্গে 
সাফল্যের সঙ্গে লড়াই চালাতে সাহায্য হয়। 


১৬ই িসেম্বর, ১৯১০ ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৬২--৬৯ 


মাক্সবাদের এীতিহাসক বিকাশের 
কয়েকাট বৌশষ্ট্য 


এঙ্গেলস তাঁর নিজের এবং তাঁর সংপ্রাসদ্ধ বন্ধুর সম্পর্কে বলেছিলেন, 
আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগদর্শন। মার্কসবাদের যে দকটা 
প্রায়শই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় এই চিরায়ত ডীক্তর মধ্যে সেই দিকটাকেই 
আশ্চর্য জোর ও স্পম্টতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এবং এই 'দিকটাকে দীম্টর 
অগোচরে রাখার ফলেই আমরা মার্কসবাদকে একপেশে, বিকৃত ও প্রাণহীন 
করে তুলি, তার সজীব আত্মাটাকেই আমরা বাদ 'দয়ে বাঁস, তার ষে মৌলিক 
তাত্বিক ভীত্ত __ দ্বন্দধতত্ব, বিরোধে ভরা এক সবাঙ্গীণ এীতিহাঁসক বিকাশের 
এই মতবাদকে আমরা খর্ব কার; ইতিহাসের প্রাতটি নতুন মোড়ফেরার সঙ্গে 
সঙ্গে যুগের যে কর্তব্যকর্মেও বদল ঘটা সম্ভব, প্রতি যুগের সেই স্বানার্দন্ট 
ব্যবহারক কর্তব্য থেকে আমরা তার সম্পর্কচ্ছেদ করে বাঁস। 

এবং সাঁত্যই আমাদের কালে যাঁরা রাশিয়ায় মার্কসবাদের ভাবষ্যং সম্বন্ধে 
আগ্রহ, তাঁদের মধ্যে প্রায়শই এমন লোকের সাক্ষাৎ 'মলবে, মার্কসবাদের 
ঠক এই 'দিকটায়ই যাঁদের নজর পড়ে না। অথচ সকলের কাছেই এটা পারিহ্কার 
যে, রাশিয়া সাম্প্রাতিক কালে বড়ো বড়ো কতকগুলো পরিবর্তনের মধ্যে 
1দয়ে গেছে, তাতে অসাধারণ দ্রুততায় এবং অসাধারণ তব্রতায় অবস্থার বদল 
ঘটেছে __ বদল ঘটেছে সামাজক-রাজনৈতিক অবস্থার, যা থেকে সবচেয়ে 
আশ ও প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রামের পারিস্থিত এবং সেইহেতু সংগ্রামের কর্তব্য 
নিধারত হয়ে থাকে। অবশ্যই আম সাধারণ ও মৌলক কর্তব্যের কথা 
বলাছ না, মৌলিক শ্রেণী-সম্পককেরে মধ্যে যতাঁদন না পারবর্তন ঘটছে 
ততাঁদন ইতিহাস যে মোড়ই নক তাতে তার বদল হয় না। রাঁশিয়াতে এই 
সাধারণ অর্থনৌতিক বিবর্তনের ধারা (এবং শুধু অর্থনৌতিক বিবর্তন নয়) তথা 
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রুশ সমাজের বাঁভন্ন শ্রেণীর মধ্যকার মৌলিক সম্পর্ক, ধরা যাক, গত ছয় 
বছরের মধ্যে যে বদলায় নি তা অত্যন্ত পারজ্কার। 

কিন্তু এই সময়টার মধ্যে আশু ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্তব্যে ভয়ানক 
রকমের বদল ঘটেছে, যেমন বদল ঘটেছে প্রত্যক্ষ সামাঁজক-রাজনোতিক 
পারস্ছিতর মধ্যে, _ এবং সেই হেতু একটা জাবন্ত মতবাদ হওয়ায় 
মার্কসবাদের মধ্যেও তার 'ভন্ন ভিন্ন 'দক প্রধান হয়ে সামনে না এসে পারে নি। 

কথাটা পাঁরন্কার করে নেবার জন্যে তাঁকয়ে দেখা ষাক গত ছয় বছরের 
প্রত্যক্ষ সামাজিক-রাজনোতিক পাঁরাস্থাতর মধ্যে কী বদল ঘটেছে । সঙ্গে সঙ্গেই 
চোখে পড়বে দ্াট বর্ষ 'দয়ে এই পর্বটা গাঠত: একটির শেষ মোটামুটি 
১৯০৭ সালের গ্রীত্মকালে, ১৯১০ সালের গ্রীম্মকালে অন্যাটর। বিশুদ্ধ 
তাত্বিক দৃম্টিকোণ থেকে দেখলে প্রথম ব্রিবর্ষের বৈশিষ্ট্য -_- রাশিয়ার রাস্দ্রীয় 
ব্যবস্থার মূল 'দিকগ্াীলর দ্রুত পরিবর্তন, তবে এই সব পাঁরবর্তনের গাঁতপথ 
নতাস্ত অসমান এবং উভয় দিকেই দোদুল্যমানতার পাঁরসর খুবই বোৌশ। 
'উপাঁরকাঠামোর' এই যে পাঁরবর্তন, তার সামাজিক-অর্থনোতিক বানয়াদ হল 
রুশ সমাজের আত 'বিভন্নতর সব ক্ষেত্রে দূমার ভতরে ও বাইরে কাজকর্ম, 
সংবাদপন্, ইউনিয়ন, সভাসাঁমাত প্রভাতি) সমন্ত শ্রেণীর এমন প্রকাশ্য, 
চাণ্ল্যকর ও গণাভীত্তক আঁভযান যা ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না। 

পক্ষাস্তরে, _- পুনরায় বলে রাখাছি আমরা এখানে “সমাজবিজ্ঞানের' বিশহ্দ্ধ 
তাত্বিক দৃম্টিকোণেই সীমাবদ্ধ থাকছি, -- "দ্বিতীয় 'ন্রিবর্ষের বৌশম্ট্য _ আত 
ধণরগাঁত এক বিবর্তন যা প্রায় অচলায়তনের সামিল । রাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় কোনো 
লক্ষণীয় পাঁরবর্তন ঘটে 'ন। পূর্ববতর্শ পর্বে যে সব 'রঙ্গমণ্ডে আভযান 
অবাঁরত হয়ে উঠোছিল তাদের আঁধকাংশে শ্রেণীসমূহের তেমন প্রকাশ্য ও 
বহূমুখী আভিযান কিছ: 'ছিল না, অথবা প্রায় ছিল না। 

দুই পর্বের মধ্যে সাদৃশ্য এইখানে যে দুই পর্বেই রাশিয়ার বিবর্তনটা। 
হল যথাপূর্ব সেই একই বিবর্তন -_ পঠাঁজবাদী 'িবর্তন। অর্থনৈতিক এই 
ণববর্তনের সঙ্গে সামস্ততান্ত্িক, মধ্যযুগীয় পুরো একগুচ্ছ প্রাতিষ্ঠানের বিরোধ 
দূরীভূত না হয়ে আগের মতোই থেকে গেছে, কিছন কিছ প্রাতজ্ঠানের মধ্যে 
আধাশক বুর্জোয়া সারবন্তু প্রবেশ করায় সে বিরোধ না কমে বরং বেড়ে যাওয়ার 
কথা। 

দুই পর্বের মধ্যে তফাৎ এই ষে প্রথম পর্বে ইতিহাসের ক্রিয়াকলাপের 
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রঙ্গমণ্ণের পুরোভাগে ছিল এই প্রশ্ন: দ্রুত ও অসমান এই সব পাঁরবর্তনের 
ফলাফল ঠিক কণ দাঁড়াবে । রাশিয়ায় বিবর্তনের প'াঁজবাদী চরিত্রের ফলে এই 
সব পাঁরবর্তনের সারবস্তুটুকু বুর্জোয়া না হয়ে পারে না, কিন্তু বৃর্জোয়ারও 
রকমফের আছে। ন্যনাধিক নরমপল্থী উদারনশীতিবাদের অন্গামী মাঝারি 
ও বড়ো বুঞ্জোয়ারা স্বীয় শ্রেণী সংস্থানের জন্যে আচমকা পাঁরবর্তনে ভয় 
পেয়েছে এবং চেম্টা করেছে যাতে কাষ ব্যবস্থা এবং রাজনোৌতিক 
বজায় থাকে। গ্রাম্য পৌঁট বুর্জোয়ারা “খেটে খাওয়া' চাষীদের সঙ্গে ওতপ্রোত 
ভাবে জাড়ত থাকায় একটা ভিন্ন রকমের বুর্জোয়া সংস্কারের জন্যে চেম্টিত 
না হয়ে পারে নি -- এমন সংস্কার যাতে মধ্যযুগীয় যত রকম সেকোলিপনার 
জায়গা থাকবে অনেক কম। চারপাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে মজ2ীর-শ্রমিকেরা 
যে পাঁরমাণে সচেতন হতে পেরেছে, সেই পাঁরমাণে তারাও এই দহাট 'বাভন্ন 
ধারার সংঘাত সম্পর্কে একটি স্বানার্দন্ট মনোভাব গ্রহণ না করে পারে নি, 
বুজৌঁয়া ব্যবস্থার চৌহাদ্দির মধ্যেই উভয়ে থাকলেও, এই ধারা দুটির মধ্যে 
নাট হয়ে ওঠে বুর্জোয়া ব্যবস্থার একেবারে আলাদা আলাদা রূপ, বুর্জোয়া 
বিকাশের একেবারে ন্ভিন্ন ভিন্ন দ্ুততা, এবং তার প্রগতিশীল প্রভাবের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রসরতা। 

এই ভাবে মার্কসবাদের যে সব প্রশ্নকে সাধারণত রণকৌশলগত প্রশন বলে 
ধরা হয় সেই সব সমস্যা ষে বিগত এই '্রিবর্ষ পর্বে সামনে এসে হাজির 
হয়োছল সেটা দৈবাৎ নয়, তা ছিল অবশ্যগ্তাবী। এই সব প্রশন নিয়ে যেসব 
তর্ক ও মতভেদ দেখা দিয়েছিল সেগুলো বুঝি 'বাঁভল্ন ধরনের 
'ভোঁখপন্থীরা যা ভাবেন 'বাঁদ্ধজীবীদের, কলহ, 'অপারণত প্রলেতারয়েতের 
ওপর প্রভাব বিস্তারের সংগ্রাম' 'ব্যাদ্ধজনীবীদের পক্ষ থেকে প্রলেতারিয়েতদের 
সঙ্গে নজেদের থাপ খাইয়ে নেবার' একটা আঁভব্যক্তি, এরকম মত পোষণ করার 
চেয়ে ভুল আর কিছু হতে পারে না। বরং 'নাঁদণ্টি শ্রেণীটি পাঁরণাতি লাভ 
করেছে বলেই সে রাশিয়ার সমগ্র বুর্জোয়া বিকাশের 'ভন্ন ভিন্ন ধারার সংঘাত 
সম্পর্কে নার্বকার থাকতে পারে 'নি এবং এই শ্রেণণর মতপ্রবক্তারা এই 'বাভন্ন 
ধারার উপযোগণ প্রেত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে, সোজাসজি অথবা 
ণবপরণত প্রাতফলনে) তাক স্ত্রায়ণ উপাশ্ছিত না করে পারেন নি। 

ঘদ্বতশয় ত্রিবর্ষে রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিকাশের 'বাভন্ন ধারার মধ্যকার 


৯২০ 


সংঘাতটা প্রধান হয়ে সামনে আসে নি, কারণ প্রাতীক্লিয়াশীল 'ঘাগণরা' (১৪১) 
উভয় ধারাকেই পদদালত পশ্চাৎ-নাক্ষিপ্ত গৃহাতাড়ত ও সাময়িক ভাবে 
নির্বাঁপত করে দেয়। মধ্যযদগীয় এই ঘাগীরা শুধু ষে রঙ্গমণ্চের পুরোভাগ 
দখল করে তাই নয়, বুর্জোয়া সমাজের ব্যাপকতম স্তরের মধ্যে জাঁগয়ে তুলেছে 
'ভেখি'পল্থী মনোবাত্তি, হতাশাবোধ ও মতপ্রত্যাহারের মনোভাব। পুরনো 
ব্যবস্থা সংস্কারের দুই পদ্ধাতর মধ্যে সংঘাতটা আর ওপরে ভেসে উঠছে না, 
ভেসে উঠছে যে কোন রকম সংস্কার সম্পর্কেই অনাস্থা, 'বাধ্যতা" ও 
“অনূতাপের' মনোভাব, সমাজাবরোধন মতবাদ 'নয়ে মত্ততা, অতীশীন্দ্রয়বাদের 
হুজুগ ইত্যাদি । 

হঠাৎ এই আশ্চর্য পাঁরবর্তনটাও কিছু দৈবাৎ নয়, শুধুমান্ 'বাইরেকার' 
চাপেরই ফল নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা পৃরুষানূক্রমে রাজনোতিক 
প্রশনাবলী থেকে দূরে থেকেছিল, অপাঁরাঁচত থেকোছিল, জনগণের সেই সব 
স্তর পৃর্ববতাঁ যুগটায় এমন ভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে যে স্বভাবতই এবং 
অবশ্যন্তাবী রূপেই শুরু হয়েছে “সমস্ত মূল্যের পুনর্মল্যায়ন', মূল 
সমস্যাগুঁলর নতুন করে 'বিচার, তত্ব সম্পকে প্রাথামক বিষয়গুলো সম্পকে 
অ-আ-ক-খ থেকে শুরু করে অধ্যয়নের নতুন একটা আগ্রহ । দীর্ঘ 'দনের 
ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার পর সহসা অতি গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যার 
মুখোমুখি হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকে আর এই উচ্চতায় বেশি দন 'টিকে থাকতে 
পারে নি, পারে নি অবকাশ না নিয়ে, প্রাথামক সব প্রশ্নে ফিরে না এসে, নতুন 
এমন একটা প্রস্ততি না নিয়ে, যাতে অসামান্য মূল্যবান সব শিক্ষা পারপাক 
করতে" সাহায্য হবে এবং যাতে অতুলনীয় ঢের বোঁশ ব্যাপক জনগণ ঢের বোৌশ 
দূঢ়, ঢের বোশ সচেতন, ঢের বেশি আত্মপ্রত্যয়ী এবং ঢের বোশ আঁবচাঁলত 
ভাবে আবার সামনে এগুবার সুযোগ পাবে। 

এ&তিহাঁসক বিকাশের দ্বান্বকতা দাঁড়াল এই যে প্রথম পর্বে জাতীয় 
জবনের সর্কক্ষেত্রের সরাসার পুনর্গঠন কার্যকরী করাই 'ছিল প্রধান কর্তব্যকর্ম 
এবং 'দ্বতীয় পর্বে প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়য়েছে আভজ্ঞতার 'বচার, ব্যাপকতর 
অংশের মধ্যে সে অভিজ্ঞতার আত্মস্থকরণ, অথবা বলা যেতে পারে, আভ্যন্তরীণ 
ভূমিস্তরের মধ্যে, 'বাভিন্ন শ্রেণীর পশ্চাৎপদ অংশের মধ্যে তার অননপ্রবেশ। 

মার্কসবাদ যেহেতু কোনো প্রাণহীন আপ্তবাক্য নয়, পরিসমাপ্ত, প্রস্তুত, 
কোনো একটা অনড়-অচল মতবাদ নয়, _- কর্মের জীবন্ত 'দিগদর্শন, তাই 


৯১২৯ 


সমাজজশীবনের পারাস্থাতিতে এই সব আশ্চর্য রকমের তীর পারবর্তনটাও 
মাকসবাদের মধ্যে প্রাতফলিত না হয়ে পারে 'নি। মার্কস্বাদের মধ্যে একটা 
গভীর ভাঙন ও অনৈক্য, নানা রকমের দোলায়মানতা, এক কথায় -: আত 
গুরুতর একটা আভ্যন্তরীণ সংকট হল এই পাঁরবর্তনেরই একটা প্রাতফলন। 
এই ভাঙনের বিরদ্ধে দ্ঢ়সংকল্প প্রতিরোধ, মার্কসবাদের বনিয়়াদী কথাগাাঁলর 
জন্যে দ্ঢ়সংকল্প ও একরোখা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাই আরার বর্তমানের 
প্রধান কর্তব্য হয়ে দেখা 'দিয়েছে। যেসব শ্রেণী নিজেদের কর্তব্য নির্পণে 
মার্কসবাদ গ্রহণ না করে পারে 'নি, তাদের অসাধারণ ব্যাপক সব স্তর পূর্ববতাঁ 
যুগে মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছিল নিতান্ত একপেশে ও বিকৃত ভাবে, কোনো 
কোনো 'ধনি', রণকৌশলগত কয়েকটি প্রশ্নের কিছ; কছ_ জবাব তারা মুখস্থ 
করে নিয়োছিল তার মার্কসবাদী নারখ না ব্ঝেই। সমাজজাবনের 'বাভন্ন 
ও সাধারণ দার্শীনক ভাত্তগুলির 'শোধন' শুরু হল। নানা রকম: ভাববাদী 
রকমফের সহ বুর্জোয়া দর্শনের প্রভাব প্রকাশ পেল মার্কসবাদঈদের মধ্যে 
মাখপন্থার সংক্রামক রোগে । না বুঝে এবং না ভেবেচিন্তে মুখস্থ করা 'ধবানর, 
পুনরাবৃত্তি পেশছল ফাঁপা ব্যালর ব্যাপক প্রচলনে, কার্ধক্ষেত্রে যা পাঁরণত হল 
একেবারেই অমার্কসীয় পোঁট বুর্জোয়া সব চিন্তাধারায় _- যথা প্রকাশ্য বা 
সসঞ্কোচ 'অংজোভিজম" (১৪২) নয়ত মার্কসবাদের একটি ন্যায়সঙ্গত 
র্‌পভেদ' 'হসাবে অংজোভিজমের স্বীকীত। 

অন্যাদকে, যে ধারা মাক্সীয় তত্ব ও কর্মকে 'নরমপল্ধী ও শোভন' খাতে 
চালাতে চোন্টত তার মধ্যেও 'ভেখ'পন্থার ঝোঁক, বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশে 
মত-বিসনের যে ঝোঁক পেয়ে বসেছে তাও অনরপ্রবেশ করেছে। এখানে 
মার্কসীয় বলতে অবাঁশম্ট আছে শুধু বাক্যচ্ছটা, যা 'দয়ে 'সোপানতন্্" 
'আঁধনেতৃত্ব' প্রভাতি বিষয়ে উদারনশীতবাদে-আকণ্ঠ-নিমগ্ন সব যহ্ক্তিকে 
ভূষিত করা হয়। 

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত যুক্তিকে পরাঁক্ষা করে দেখা এ প্রবন্ধের কাজ নয়। 
মার্কসবাদ ষে সংকটের মধ্য 'দিয়ে চলেছে তার গভনরতা নিয়ে এবং বর্তমান 
যুগের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনোতিক পাঁরস্ফিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে 
আগে বা বলোছ তার দ্টাস্তস্বরূপ ব্যাপারটার উল্লেখই যথেস্ট। এই সব 
সংকট থেকে ষে প্রশ্ন উঠছে, তা উীঁড়য়ে দেওয়া চলে না। বুল কপাঁচয়ে তা 


৯২৭ 


এড়িয়ে যাবার মতো ক্ষতিকর ও নীতহীন আর কিছু হতে পারে না। 
মাকসিবাদের নানান 'পথসঙ্গীদের' ওপর বুর্জোয়া প্রভাবের ফলে মাকসবাদের 
তাত্বক 'ভীত্ত ও বানয়াদী বক্তব্যগীলকে বকৃত করা হচ্ছে একেবারে বিপরীত 
সব দৃম্টিকোণ থেকে। যে সব মার্কসবাদী এই সংকটের গভীরতা এবং তার 
ণবরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনশীয়তা উপলান্ধ করতে পেরেছে তাদের সকলকে একত্র 
করে মাক্সবাদের এ সব তাঁত্বক 'ভীত্ত ও বনিয়াদী 'সদ্ধান্তসমূহকে রক্ষা 
করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছু নেই। 

সমাজজাীীবনে সচেতন অংশগ্রহণ করার ভূমিকায় পূর্ববততঁ ন্রিবর্ষ জনগণের 
এমন ব্যাপক অংশকে জাগয়ে তুলেছে যারা বহ; ক্ষেত্রে এই প্রথম মার্কসবাদের 
সঙ্গে সত্যকার পাঁরচয় স্থাপন করতে শুর্‌ করেছে । বুর্জোয়া সংবাদপত্র এ 
সম্পর্কে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে ও তা ছড়াচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বোৌশ। এ 
অবস্থায় মাকসবাদের অভ্যন্তরে ভাঙন ঘটলে তা হবে বিশেষ রকমের 
বিপজ্জনক । সুতরাং কর্তব্য বলতে প্রত্যক্ষ ও স্ীনীর্দন্ট ভাবে যা বোঝায়, এ 
যুগে মার্কসবাদীদের পক্ষে সেই কর্তব্য হল বর্তমানের এই ভাঙন যে 
অবশ্যস্তাবী তার কারণগীলকে উপলান্ধ করা এবং এ ভাঙনের বিরুদ্ধে সৃসঙ্গত 
সংগ্রামের জন্যে নিজেদের সুসংহত করে তোলা । 


প্রকাশিত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১০ ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৮৪--৮৯ 





কাল মাকসের মতবাদের 
এতিহাসিক নিম্াতি ১৪৩) 


মাসের মতবাদের প্রধান কথা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাতা 
হিসাবে প্রলেতারয়েতের বিশ্ব-এীতহাসিক ভূমিকাটা স্পম্ট করে তোলা । মাস 
এ মতবাদ উপাস্থুত করার পর সারা 'বশ্বের ঘটনাধারা থেকে €ক তার যাথার্থয 
প্রমাণিত হয়েছে 2 ূ 

১৮৪৪ সালে মাস প্রথম এ মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪৮ সালে 
প্রকাঁশত মার্কস এবং এঙ্গেলসের 'কাঁমউনিস্ট ইশতেহারে' এই মতবাদের 
একাঁট সামাগ্রক ও সুসংবদ্ধ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, অদ্যাবাধ যা সর্বোৎকৃষ্ট। 
এর পরবতরঁ 'বশ্বহীতিহাস পরিন্কার 'তিনাঁট প্রধান পর্বে বিভক্ত: (১) 
১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে প্যারিস কাঁমউন (১৮৭১); (২) প্যারিস কাঁমিউন 
থেকে রুশ বিপ্লব (১৯০৫); 0৩) রূশ বিপ্লবের পর। 

দেখা যাক এই প্রত্যেক্ট পর্বে মার্কসের মতবাদের ক নিয়াতি ঘটেছে। 


৬ 


প্রথম পর্বের শুরুতে মার্কসের মতবাদ মোটেই প্রাধান্য লাভ করে 'নি। 
সমাজতন্বের আতি অসংখ্য গোষ্ঠী বা ধারার মধ্যে তা ছল একাঁট অন্যতম 
মতবাদ মাত্র। সমাজতল্ের যে সব রূপ প্রাধান্য করাছল তারা ছল মোটের 
ওপর আমাদের নারোদবাদের সমগোত্রীয় : এীতিহাসিক 'বকাশের বস্তুগত 'ভাত্ত 
সম্পর্কে চেতনার অভাব; পাঁজবাদীী সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ও 
তাৎপর্য নির্ণয়ে অক্ষমতা ; 'জনগণ', 'ন্যায়াবচার', 'আঁধকার, প্রভাতি তথাকাথত 
সমাজতান্লিক বূলির আড়ালে গণতান্নিক সংস্কারের বুর্জোয়া চিনের 
প্রচ্ছাদন ইত্যাঁদ। 


১২৪ 


প্রাক-মাকসবাদী সমাজতল্মের কোলাহল রকমাঁর উচ্চকণ্ঠ এই সবকটি 
রূপই ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে মারাত্মক ঘা খেল। সমস্ত দেশেই বিপ্লব সমাজের 
'বাভন্ন শ্রেণীকে উল্বাঁটিত করে তাদের কর্মে। প্যারসে ১৮৪৮ সালের জুন 
মাসের 'দনগালতে যখন রিপাবালকান বুর্জোয়ারা শ্রামকদের ওপর গুলি 
চালাতে শুরু করল তখন একমান্ত্র প্রলেতারয়েতের সমাজতান্রিক চারন্র 
চূড়ান্ত ভাবে স্যানার্দঘ্ট হয়ে উঠল। যে কোনো রকম প্রাতীক্রয়ার চাইতে 
উদারনীতক বুর্জোয়ারা একশগুণ বোশ ভয় করে প্রলেতারিয়েতের 
স্বাধশনতাকে। কাপুরুষ উদারনণাতকেরা প্রাতক্রিয়ার পদলেহন করে। 
সামভ্ততন্দ্বের জেরটুকু নিশ্চিহ্ন হওয়া মাত কৃষকসম্প্রদায় সম্ভুষ্টাচত্তে ফরে গিয়ে 
শৃঙ্খলার সমর্থকদের পক্ষ নেয় এবং নিতান্ত মাঝে মধ্যেই কেবল শ্রামকদের 
গণতন্ত্র আর ব্ুজোয়়া উদারনশীতবাদের মধ্যে দোল খায়। অ-শ্রেণণক 
সমাজতন্ত্র এবং অ-শ্রেণীক রাজনশীত বিষয়ে সমস্ত মতবাদই দেখা যায় নিতান্ত 
বাজে কথা। 

বুর্জোয়া সংস্কারের এই বিকাশ সম্পূর্ণ হল প্যারস কামউনে (১৮৭১); 
কেবলমানন প্রলেতারয়েতের বীরত্বের কৃপায় সংহত হল 'রপাবালক _- অর্থাং 
এমন ধারার রাম্ট্র-সংগঠন যেখানে শ্রেণী সম্পর্কের প্রকাশ সবচেয়ে অনাবৃত। 

অন্য সব ইউরোপায় দেশেও আরো বোঁশ জট-পাকানো এবং কম সম্পর্ণ 
এক 'বিকাশের পাঁরণাঁত ঘটল সেই একই রকম দানাবাঁধা এক বুর্জোয়া সমাজে । 
প্রথম পর্ব (১৮৪৮--১৮৭১), ঝড়ঝাপটা ও 'বিপ্রবের এই পর্বের শেষ 'দিকে 
প্রাক-মারসবাদী সমাজতন্দের মৃত্যু ঘটছে। জন্ম হচ্ছে স্বাধান প্রলেতারায় 
পা্টর: প্রথম আস্তজ্শাতক €(১৮৬৪--১৮৭২) ও জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটিক পার্টি । 


ছু 


প্রথম পর্বটা থেকে 'দ্বতীয় পর্বটার (১৮৭২--১৯০৪) পার্থক্য হল তার 
শা্তপূর্ণ চান, বিপ্রবের অনুপাশ্থিতি। পশ্চিম তার বুর্জোয়া 'বিপ্রবের 
কাজ শেষ করেছে, প্রাচ্য তখনো সে স্তরে এসে পেশছয় নি। 

পুনগঠিনের ভাবিষ্যং বুগটার জন্যে 'শা্তপূর্ণ" প্রস্তুতির পর্যায়ে পশ্চিম 
প্রবেশ করল। মূলত প্রলেতারীয় এমন সব সমাজতাল্লিক পার্টর সষ্টি' 
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হচ্ছে সবন্র; বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ব্যবচ্ছা ব্যবহার করতে শিখছে তারা, গড়ে 
তুলছে নিজেদের দৈনিক সংবাদপত্র, নিজেদের জ্ঞানপ্রচারণণ প্রাতচ্ঠান, ট্রেড 
ইউনিয়ন এবং সমবায় সামাত। মাকর্সের মতবাদ পাঁরপূর্ণ জয়লাভ করে 
বিস্তার লাভ করছে। প্রলেতারিয়েতের শক্তিসমূহের চয়ন ও সংগ্রহের প্রান্রিয়া, 
আসন্ন সংগ্রামগ্যালর জন্যে তাদের প্রস্তুত করার কাজ ধারগাঁততে হলেও 
এগিয়ে চলেছে আঁবচালত রূপে । 

ইতিহাসের দ্বান্বিকতাটা এমনি যে মার্কসবাদের তাত্ক জয়লাভের ফলে 
মার্কসবাদের শন্ুরাও বাধ্য হচ্ছে নিজেদের মাকসবাদী বলে পরিচয় দিতে । 
ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হয়ে যাওয়া উদারনীতিবাদ নিজেকে পুনরুজ্জশীবত 
করার চেষ্টা করছে সমাজতাল্দিক স্মাঁবধাবাদ 'হিসাবে। বড়ো বড়ো সংগ্রামের 
জন্যে প্রস্তুতির পর্বটাকে তারা বোঝাচ্ছে সংগ্রামের পারহার বলে। মজ্বার 
দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামটার লক্ষ্য নিয়ে দাসেদের অবস্থার উন্লাতসাধনের 
অর্থ তারা করছে যেন একদলা ভাতের জন্যে দাসেদের মনৃক্তর আঁধকারটাকেই 
1বান্রু করে দিতে হবে। 'সামাজিক শান্ত (র্থাং দাসমালকদের সঙ্গে শান্ত), 
শ্রেণী সংগ্রামের পাঁরহার প্রভৃতির প্রচার শুরু করছে কাপুরুষের মতো। 
পার্লামেন্টের সমাজতন্ী সভ্যদের মধ্যে, শ্রীমক আন্দোলনের নানান 
পদাধিকারীর মধ্যে এবং “সহানুভূতিশীল” বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের 
পক্ষপাতীঁ.অনেক। 


“সামাঁজক শাস্ত' এবং 'গণতন্দ্ে' আমলে ঝড়ঝাপটা আবাঁশ্যক নয়, তাই 
নিয়ে সাবিধাবাদশীরা নিজেদের বাহবা দিতে না দিতেই বিপুল বিশ্বঝঞ্জার একটা 
নতুন উৎসমুখ অবারিত হল এশিয়ায় । রুশ বিপ্লবের পর দেখা দিল তুকাঁ 
বিপ্লব, পারাঁসক বিপ্লব, চীন বিপ্লব। ঝঞ্জা এবং ইউরোপের ওপর তার পাল্টা 
প্রাতফলনের' ঠিক এই পর্বটাতেই এখন আমরা বাস করছি। যে মহান চন 
প্রজাতল্লের 'িরৃদ্ধে আজ নানারকমের “সুসভ্য' হায়েনার দল দাঁত শানাচ্ছে 
তার ভাগ্য শেষ পর্যন্ত যাই হোক, পৃথবীতে এমন কোনো শাক্ত নেই যে 
এশিয়ায় পুরনো ভূমিদাসত্ব ফারয়ে আনতে পারে, এশীয় ও অর্ধএশায় 
দেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ গণতাল্লিকতাকে নিশ্চিহ করতে সক্ষম । 


৯২৬ 


গণসংগ্রামের প্রস্তুতি ও বিকাশের সর্তাদি সম্পর্কে যাঁরা মনোযোগ দেন 
দন এমন কিছু লোক ইউরোপে পংঁজবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম দীর্ঘাঁদন 
মুলতুবি দেখে হতাশা ও নৈরাজ্যবাদে পেশছেছিলেন। এখন আমরা দেখাছ 
এই নৈরাজ্যবাদী হতাশা কি পাঁরমাণ স্বজ্পদন্ট ও িবরধর্য। 

এশিয়া যে তার আশশ কোটি জনগণকে নিয়ে ওই একই ইউরোপনয় 
আদর্শের জন্যে সংগ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে তাতে হতাশা নয়, আমাদের 
আহরণ করা উচিত উল্লাস। 

এশিয়ার বিপ্লবও আমাদের দোখিয়েছে উদারনশীতবাদের সেই একই 
মেরুদণ্ডহবনতা ও ননচতা, গ্রণতান্তিক জনগণের স্বাধীন কর্মোদ্যমের সেই 
একই অসামান্য গুরুত্ব এবং প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সর্বপ্রকার বৃর্জোয়াদের 
সেই একইরৃপ সংস্পম্ট ভেদরেখা। ইউরোপ এবং এঁশয়া, উভয় ক্ষেত্রের 
আঁভজ্ঞতার পর এখন অ-শ্রেণীক রাজনীতি ও অ-শ্রেণীক সমাজতল্লের কথা 
যে বলবে সে নিতান্তই 'পঞ্জরাবদ্ধ হয়ে অস্ট্রেলীয় কাঙ্গারুর সঙ্গে একত্রে 
প্রদর্শনযোগ্য। 

এশীয় ধরনে না হলেও এশিয়ার পর ইউরোপও চণ্চল হয়ে উঠতে শুরু 
করেছে । ১৮৭২--১৯০৪ সালের 'শাঁন্তপূর্ণ পর্বের নিঃশেষ সমাপ্তি ঘটেছে_ 
সে পর্ব আর ফেরার নয়। উচ্চমূল্য এবং ট্রাস্টগুলির পড়নের ফলে দেখা 
দচ্ছে অর্থনোৌতিক সংগ্রামের অভূতপূর্ব তীব্রতাবৃদ্ধি, যাতে উদ্ারননীতবাদে 
সর্বাধক অধঃপাঁতিত বৃটিশ শ্রামকেরাও সচল হচ্ছে। আমাদের চোখের 
সামনেই একাঁট রাজনোৌতক সংকট দানা বে*ধে উঠছে এমনাঁক এই চূড়ান্ত 
রকমের 'ঝান” বুর্জোয়া-য়ুজ্কার দেশ জার্মানিতে পর্যস্ত। ক্ষিপ্ত অস্তুসজ্জা 
এবং সাম্রাজ্যবাদী পালাসতে আধুনিক ইউরোপ এমন একাঁট “সামাজিক 
শান্ততে' পেশছেছে যাকে বারুদের দিপে বলেই সবচেয়ে বেশি মনে হবে। 
এদিকে সমস্ত বুর্জোয়া পার্টর ভাঙন এবং প্রলেতারয়েতের পাঁরপরুতা 
এগিয়ে চলেছে অবিরাম। 

মার্কসবাদের উদ্তবের পর 'বশ্বইতিহাসের যে 'তিনাঁট বড়ো বড়ো পর্ব 
গেছে তার প্রত্যেকাটতেই পাওয়া গেছে মার্কসবাদের যথার্থতার নতুন নতুন 
প্রমাণ এবং নতুন নতুন বিজয় । ইতিহাসের যে পর্ব এখন সামনে আসছে তাতে 
প্রলেতাঁরয়েতের মতবাদ 'িসাবে আরো বৃহত্তর বিজয় ঘটবে মার্কসবাদের। 


প্রকাঁশত ১লা মার্চ ১৯১৩ ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১--৪ 
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'রণকোশল প্রসঙ্গে পত্রাবলণ' 
পযাম্তকা থেকে 


প্রথম চিঠি 
নাদণ্ট মূহুর্তের মুল্যায়ন 


মার্কসবাদ আমাদের কাছ থেকে শ্রেণীর সহসম্পর্ক ও প্রাতাট এতিহাসিক 
মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বৈশিষ্ট্যের একান্ত যথাষথ, বাস্তবে পরণক্ষণীয় খাঁতয়ান দাঁব 
করে। রাজনীতির যে কোনো বৈজ্ঞানক যাঁক্তীসদ্ধতার দিক থেকে সর্বদা 
বাধ্যতামূলক এই দাবির প্রাত আমরা বলশোঁভিকরা সর্বদাই বিশ্বস্ত থাকার 
চেষ্টা করোছ। 

“আমাদের মতবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের 'দিগ্‌দর্শন' (১৪৪) -_ সর্বদাই 
এই কথা বলতেন মার্কস ও এঙ্গেলস, “সূত্র মুখস্থ ও তার মামুলশ 
পুনরাবৃত্তকে সঙ্গত কারণেই বিদ্রুপ করতেন; সর্বোত্তম ক্ষেত্রে সে সূত্রে 
কেবল সাধারণ কর্তব্য নির্দেশ সম্ভব, কিন্তু এরীতহা সক প্রক্রিয়ার প্রাতাঁট 
[বিশেষ পর্ায়ে প্রত্যক্ষ-নার্দষ্ট অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক পারস্থিতিতে সে 
কর্তব্যের প্রয়োজনীয় রদবদল ঘটে। 

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির পক্ষে বর্তমানে তার কর্তব্য এবং 
ক্রিয়ার রূপ নির্ধারণের জন্যে কোন বথাযথ-নার্দন্ট বাস্তব ফ্যাকৃ্‌উ অনুসারে 
চালিত হওয়া উচিত ? 

১৯১৭ সালের ২১শে ও ২২শে মাচের ১৪ ও ১৫ নং 'প্রাভদা'য় 
প্রকাশিত আমার প্রথম 'দূরের চিঠিতে' প্রেথম বিপ্লবের প্রথম পর্বায়) এবং 
আমার াসসগুজিতে আমি 'রাশিয়ায় বর্তমান মৃহূর্তের বৌশন্টা' নির্ধারণ 
করি বিপ্রবের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণের পর্ব 'হসাবে। 
সেইজন্যেই এ মুহূর্তের মূল ধ্বনি, পদনের কর্তব্যকর্ম বলে গণ্য কার: 
'্রামকেরা, জারতন্দের বিরুদ্ধে গৃহযৃদ্ধে তোমরা প্রলেতারীয় ও জাতীয় 
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বীরত্বের অলৌকিকতা দোঁখিয়েছ, বিপ্লবের দ্বিতাঁয় পর্যায়ে নিজেদের বিজয় 
আয়োজনের জন্যে তোমাদের দেখাতে হবে প্রলেতারায় ও সর্বজাতীয় সংগঠনের 
অলোকিকতা' প্রোভদা', ১৫ নং)। 

প্রথম পর্যায়টা কী? 

বুর্জোয়ার কাছে রাম্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর। 

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় রাম্দ্রক্ষমতা ছিল 
একটি সাবেকী শ্রেণী, যথা নিকোলাই রমানভ শনর্ষক সামন্ত-আভজাত- 
জমিদার শ্রেণীর হাতে। 

এ বিপ্লবের পর ক্ষমতা গেছে অন্য একটি নতুন শ্রেণী, যথা বুর্জোয়া 
হাতে। 

একটা শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শ্রেণীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই হল 
কথাটির সঠিক-বৈজ্ঞানিক তথা ব্যবহারিক-রাজনোৌতক উভয় অর্থেই বিপ্লবের 
প্রথম, প্রধান ও মূল লক্ষণ। 

এই পাঁরমাণে রাশিয়ায় বুর্জোয়া অথবা বৃর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লব 
সমান্ত হয়েছে। 

এইখানটায় 'পুরনো বলশোভক' বলে সাগ্রহেই নিজেদের আভাহত করে 
এমন লোকেদের আপাঁত্তর কোলাহল শান: কিন্তু আমরা কি চিরকালই বলে 
আস নি যে বুজৌয়া-গণতাল্তিক বিপ্লব সমাপ্ত হয় কেবল 'প্রলেতারয়েত 
ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতাল্তিক একনায়কত্বে' ঃ কৃষি বিপ্লবটা কি 
সমাপ্ত হয়েছে, যেটাও হল বুর্জোয়া-গণতাঁল্সক £ এটা ক সত্য নয় যেসে 
বিপ্লব এখনো শুরুই হয় নি? 

আমার উত্তর: বলশোঁভক ধ্যান ও ধারণা মোটের ওপর ইতিহাসে 
পুরোপার প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যা আশা করা সম্ভব ছল (যে কোনো ব্যক্তির 
পক্ষে) বাস্তব ব্যাপার তার চেয়ে অনেক অভিনব, স্বকীয় ও 'বাঁচন্ন একটা অন্য 
রূপ নিয়েছে। 

এ সত্য উপেক্ষা করা, ভুলে যাওয়ার অর্থ হবে সেই সব “পুরনো 
বলশোভকদের' অনুকরণ করা, যারা নতুন ও জীবন্ত বাস্তবতার স্বকীয়তা 
অনধাবনের বদলে ম্খস্থ সূত্রের অর্থহীন প্নরাবান্ত করে আমাদের পার্টর 
ইতিহাসে একটা শোচনীয় ভূমিকা কম নেয় নি। 

'প্রলেতারয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্িক একনায়কত্ব' রুশ 
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বিপ্লবে ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে*, কেননা এ “সূত্রটায়' কেবল শ্রেণী 
সহসম্পকেরি কথাই ধরা হয়, এই সহসম্পর্ক, এই সহযোগিতাকে র্‌পায়িত 
করার মতো প্রত্যক্ষ-নার্দন্ট রাজনোতক প্রাতষ্ঠান ধরা হয় না। শ্রামক সৌনক 
প্রাতনিধ সোভিয়েত' - এই হল আপনার বাস্তব জীবনে রূপায়ত 
'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্িক একনায়কত্ব ৷ 

এ সত্রটা ইতিমধ্যেই অচল হয়ে পড়েছে । সূত্রের রাজ্য থেকে জীবন তাকে 
টেনে এনেছে বাস্তবতার রাজ্যে, তাকে রক্তে মাংসে গড়ে তুলেছে, মূ প্রত্যক্ষ 
করে তুলেছে, এবং তাতে করে তার অদলবদল ঘাঁটয়েছে। 

সামনে এসেছে এবার অন্য এক নতুন কর্তব্য: এই একনায়কত্বের অভ্যন্তরে 
প্রলেতারীয় উপাদান (প্রাতরক্ষা-বিরোধশী, আন্তজ্াতিকতাবাদণী, 'কমিউনিস্ট- 
পল্থন', কমিউনে উত্তরণের পক্ষপাতণী) এবং ক্ষুদে মালিক বা পেটি বজোয়া 
উপাদানগুলির (চুখেইজে, সেরেতেলি, স্তেরুভ, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানাি 
প্রভীতি বিপ্লবী প্রাতিরক্ষাবাদী, কীমিউনমুখশী আন্দোলনের বিরোধন, বুর্জোয়া 
এবং বুজোয়া সরকার 'সমর্থনের' পক্ষপাতীরা) মধ্যে বিচ্ছেদ । 

যে এখন কেবলমাত্র 'প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক 
একনায়কত্বের' কথা বলে সে বাস্তব জীবন থেকে পোছয়ে পড়েছে, সেই কারণে 
সে আসলে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের বিপরীতে সরে গেছে পোট বুর্জোয়ার 
কাছে, তাকে জমা দেওয়া দরকার 'বলশেভিক? প্রাক-বিপ্লবী দুলভ বস্তুর 
মহাফেজখানায় (নাম দেওয়া যেতে পারে: "পুরনো বলশোভিকদের' 
মহাফেজখানা)। 

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের 'বিপ্লবী-গণতান্নিক একনায়কত্ব 
ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে, কিন্তু অসাধারণ একটা স্বকীয় ধরনে, অত্যন্ত 
গূরুত্বপূর্ণ একগুচ্ছ অদলবদল সমেত। তা নিয়ে আম পরের একটা চিঠিতে 
দবশেষ ভাবে বলব। বর্তমানে এই তর্কাতঈত সত্যাঁট আত্মস্থ করা দরকার 
যে মার্কসবাদীদের উীচত প্রত্যক্ষ জীবনকে, বাস্তবতার যথাযথ তথ্যগীলকে 
1হসাবে নেওয়া, গতকালের সে তত্ব আঁকড়ে থাকা উচিত নয়, যা প্রাতাঁট 
তত্তের মতো সর্বোত্তম ক্ষেত্রে কেবল মূল ও সাধারণ 'দিকটারই উল্লেখ করে 
থাকে, জীবনের সমস্ত জটিলতা আলিঙ্গন করার কাছাকাছি যায় মাত্র। 


“ একটা 'নার্ট রূপে ও 'নার্দ্ট মান্রায়। 


৯৩০ 


'তত্বুটা, বন্ধ ধুসর, কিন্তু জীবনের শাশ্বত তরাট সবুজ ।" (১৪৫) 

বুর্জোয়া বিপ্লবের 'সমাপ্তির' প্রশ্নটা যে পুরনো কায়দায় হাঁজর করে, সে 
মৃত অক্ষরের যুপকান্ঠে বাল দেয় জীবন্ত মার্কসবাদকে। 

পুরনো মতে দাঁড়ায়: প্রলেতারয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের রাজত্ব, তাদের 
একনায়কত্ব আসতে পারে ও আসা উচিত বুর্জোয়া প্রভুত্বের পর। 

আর বাস্তব জীবনে ইতিমধ্যেই দাঁড়য়েছে অন্যরকম : দটিরই এক অসাধারণ, 
স্বকীয়, অভিনব, অদৃম্টপূর্ব বিজড়ন দেখা দয়েছে। পাশাপাশি, একত্রে, একই 
সময়ে বিদ্যমান রয়েছে বুর্জোয়ার প্রভৃত্ব (লভভ ও গুচ্কোভের সরকার) 
এবং প্রলেতারয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের 'বপ্লবী-গণতান্তিক একনায়কত্ব, যা 
স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে বুর্জোয়াকে, স্বেচ্ছায় পারণত হচ্ছে তার লেজুড়ে। 

কেননা একথা ভোলা উঁচত নয় যে পেন্রগ্রাদে ক্ষমতা কার্যত শ্রামক ও 
সোনকদের হাতে; নতুন সরকার তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করছে না ও করতে 
অক্ষম, কেননা পুলিস নেই, জনগণ থেকে বাচ্ছন্ন কোনো সৈন্যবাহিনন নেই, 
জনগণের ওপর সর্বশাক্তমন্তায় দন্ডায়মান কোনো আমলাতন্ত্র নেই। এটা 
বাস্তব সত্য, যা প্যারস কমিউন ধরনের রাম্ট্রের বৈশিষ্ট্য । এ সত্যটা পুরনো 
ছকে আঁটে না। সাধারণ ভাবে 'প্রলেতাঁরয়েত ও কৃষকসম্প্রদায়ের একনায়কত্বের' 
অধুনা অর্থহীন কথাগুলোর পুনরাবাত্ত না করে ছকটাকেই জীবনের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে পারা চাই। 

ভালো করে আলোকপাতের জন্যে অন্যাদক থেকে প্রশ্নটায় এগুনো যাক। 

শ্রেণী সম্পর্ক 'বশ্লেষণের যথাযথ 'ভিন্তিটা থেকে মার্কসবাদীদের সরে 
আসা চলে না। বুর্জোয়ারা ক্ষমতায়। কন্তু কৃষক জনগণও ক অন্য শুরের, 
অন্য প্রকৃতির, অন্য চরিত্রের বুয়া নয়? কোথেকে একথা আসে যে এই 
স্তরটা বুর্জোয়া-গণতাল্ত্িক বপ্লব “সমাপ্ত করে' ক্ষমতায় যেতে পারবে না? কেন 
সেটা অসম্ভব ? 

প্রায়ই এই যাঁক্ত দেয় পুরনো বলশোভিকরা। 

আমার জবাব : সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু নারষ্ট মুহূর্তাঁটর খাঁতয়ানে 
মার্কসবাদীকে এগুতে হবে সম্ভবপর থেকে নয়, বাস্তাবকটা থেকে। 

বাস্তব ঘটনা থেকে এই সত্যটাই দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীন ভাবে ীনর্বাচিত 
সোৌনক ও কৃষক প্রার্তীনাঁধরা স্বাধীন ভাবে দ্বিতীয় সমান্তরাল সরকারাঁটতে 
প্রবেশ করছে, স্বাধীন ভাবে তার পারপূরণ, পারবর্ধন ও পুনগণঠিন করছে। 


১৩১৯ 


এবং সমান স্বাধীন ভাবেই তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে বূর্জোয়ার কাছে __ 
ঘটনাটায় মার্কসবাদের তত্ব এতটুকু 'খাঁণ্ডত' হচ্ছে না, কেননা আমরা বরাবর 
জানতাম ও বারবার বলোছি যে বৃর্জোয়ারা টিকে থাকে শুধু বলপ্রয়োগেই 
নয়, জনগণের অচেতনতা, গতানুগাতিকতা, আতুরতা ও সংগঠনহশনতার 
জন্যেও। 

আজকের 'দনের এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়য়ে ঘটনা থেকে চোখ 
ফাঁরিয়ে “সম্ভবনার' কথা বলা একেবারে হাস্যকর। 

কৃষকরা সমস্ত জাম ও সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তা সম্ভব। আম সে 
সম্ভাবনা ভুলে যাচ্ছ না তাই নয়, শুধু আজকের দিনের দৃন্ট পাঁরাঁধতে 
সীমাবদ্ধ থাকছি না তাই নয়, কৃষি কর্মসূচিকে সোজাসুজি ও যথাযথ 
সূত্রবদ্ধ করছি নতুন ঘটনাটার 'হিসেব নিয়ে, যথা: মালক কৃষকদের সঙ্গে 
ক্ষেতমজুর ও গাঁরব কৃষকদের গভীরতর বিচ্ছেদ। 

কিন্তু আরেকটা 'জাঁনিসও সম্ভব: সম্ভব যে কৃষকেরা হয়ত পোঁট.বু্জোয়া 
সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার পার্টির (১৪৬) উপদেশ শুনবে, যারা বুজোৌঁয়ার 
প্রভাবাধীন, ফিরে গেছে প্রাতিরক্ষাবাদে, সংবিধান সভা (১৪৭) পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতে বলছে, যাঁদও তা ডাকার তারখ পর্যন্ত এখনো ধার্য হয় নি!* 

সম্ভব যে কৃষকেরা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মিটমাটটা টিকিয়ে রাখবে ও 
চালিয়ে যাবে, যে মিটমাটটা তারা শ্রামক ও সৈনিক প্রাতানাধ সোভয়েত 
মারফত নিষ্পন্ন করেছে শুধু বাহ্যত নয়, বাস্তবত। 

অনেক কিছুই সম্ভব। কীষি আন্দোলন ও কাঁষ কর্মসূচির কথা ভুলে 
যাওয়া হবে প্রচণ্ড ভুল। কিন্তু সমান ভুল হবে বাস্তবতাকে ভুলে যাওয়া, যা 
থেকে আমরা আপোসের ঘটনাটা _ অথবা আরো যথার্থ কম উকিল, বোশ 
অর্থনোতক শ্রেণগত একটা পাঁরভাষা ব্যবহার করলে _- বুর্জোয়ার সঙ্গে 
কৃষকদের শ্রেণী সহযোগিতার ঘটনাটা দেখতে পাচ্ছি। 


* আমার কথাগুলো যাতে কেউ ভুল না বোঝেন, তার জন্যে এখাঁন আগে থেকেই 
বলে রাখাছ: আমি ক্ষেতমজুর ও কৃষক সোভিয়েতগ্ঁল কর্তৃক এখান সমস্ত জাম গ্রহণের পক্ষে, 
কিন্তু নিজেরাই তারা যেন কঠোর ভাবে ব্যবস্থা ও শৃঞ্খলা মেনে চলে, যল্দপাঁতি, ভবনাঁদ ও 
পশপালের সামান্যতম ক্ষতি হতে না দেয়, কোনো ভ্রমেই যেন জোত ও শস্যোৎপাদন 
বানচাল না করে, বরং তা বাঁড়য়ে তোলে, কেননা সৈন্যদের দরকার দ;গুণ বোঁশ রুটি এবং 
লোকের উপোস দেওয়া উচিত নয়। 


১৩২ 


এ ঘটনাটা যখন আর ঘটনা হয়ে থাকবে না, কৃষকেরা যখন বৃুর্জোয়ার কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, জাম দখল করবে তার 'বিরুদ্ধাচরণ করে, ক্ষমতা 
দখল করবে তার 'বিরুদ্ধাচরণ করে, _- তখন সেটা হবে বুর্জোয়া-গণতাল্মিক 
বিপ্লবের নতুন পর্ধায় এবং তা নিয়ে হবে অন্য আলোচনা । 

ওই রকম ভাবষ্যং একটা পর্যায়ের সম্ভাবনার কথা ভেবে যে মার্কসবাদণ 
ভুলে যায় তার বত'মানের দায়িত্ব, যখন কৃষকেরা বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস 
করছে, সে পারণত হয় পোঁট বুর্জোয়ায়। কেননা কার্ধক্ষেত্রে সে 
প্রলেতারিয়েতের কাছে প্রচার করছে, পোঁট বুর্জোয়াকে বিশ্বাস করো 
(বুর্জোয়ার কাছ থেকে ওদের, এই পোঁট বুর্জোয়ার, এই কৃষকদের 'বাচ্ছন্ন 
হওয়া উচিত বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের আওতার মধ্যেই')। প্রশীতিকর 
ও সুমধুর যে ভাবষ্যতে কৃষকেরা বুর্জোয়ার লেজুড় হয়ে থাকবে না, 
সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারিরা, চখেইজে, সেরেতেলি, স্তেক্ুভরা হবে না 
বুর্জোয়া সরকারের লাঙ্গুল, এই প্রীতিকর ভাঁবষ্যতের সন্ভাবনার কথা ভেবে 
সে ভূলে যায় অপ্রশীতকর বর্তমানটা, যখন কৃষকেরা বুর্জোয়ার লেজুড় হয়েই 
আছে, বুর্জোয়া সরকারের লাঙ্গুলবৃত্তি, হুজুর বাহাদুর লৃভভের বিরোধী 
দলের (১৪৮) ভূমিকা ছাড়ছে না সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানার ও সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটরা । 

আমাদের অনমান করে নেওয়া এই লোকাঁট হবে মধদর লুই বাঁ মাম্ট 
কাউৎাঁস্কপণ্থনীর মতো, কিন্তু মোটেই বিপ্লবী মার্কসবাদী নয়। 

1কন্তব আত্মমূখতায় পা দেওয়ার বিপদ, যে বৃর্জোয়া-গণতান্তিক চাঁরন্রের 
বিপ্লব এখনো অসমাপ্ত, এখনো কৃষক আন্দোলন যাতে ফুরিয়ে যায় নি তা 
থেকে সমাজতাল্ত্িক বিপ্লবে "ডাঁঙয়ে যাবার" বিপদ দেখা যাচ্ছে না ক? 

যাঁদ বলতাম 'জার নয়, শ্রামকদের সরকার, (১৪৯), তাহলে এ বিপদ 
থাকত। কিন্তু আঁম এ কথা বাল নি, বলোছি অন্য কথা । আমি বলোছ যে 
রাশিয়ায় (বুর্জোয়া সরকারের কথা ছেড়ে দিলে) শ্রীমক, ক্ষেতমজ,র, সৈনিক 
ও কৃষক প্রাতীনাধ সোভিয়েত ছাড়া অন্য কোনো সরকার হতে পারে না। 
আমি বলোছ, রাশিয়ায় ক্ষমতা এখন গৃচকোভ ও লৃভভের হাত থেকে 
আসতে পারে কেবল এই সোভিয়েতগুলর হাতে, আর তাতে ঠিক কৃষকদেরই 
প্রাধান্য, সৈনিকদের প্রাধান্য, পোট বুর্জোয়ার প্রাধান্য (বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী 
পাঁরভাষায়, চলাঁত মামূলণ বা পেশাগত পারিচয়ে নয়, শ্রেণী পারিচয়ে)। 
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আমার থাঁসসগুলিতে আমি ফুরিয়ে-না-যাওয়া কৃষক অথবা সাধারণ 
ভাবে পোট বুর্জোয়া আন্দোলন 1ডাঁঙয়ে যাবার, শ্রীমক সরকার কর্তৃক “ক্ষমতা 
দখলের' খেলার, ব্রাঙ্কপল্থী কোনো রকম দষ্প্রয়াসের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ 
রেখেছি, কেননা আম সোজাসঁজ প্যারস কমিউনের আভজ্ঞতা দেোখিয়োছি। 
আর সবাই জানেন, ১৮৭১ সালে মার্কস ও ১৮৯১ সালে এঙ্গেলস (১৫০) 
যা বশদে দোখয়েছেন, সে আভিজ্ঞতার শিক্ষায় একেবারেই বাদ পড়ে ব্লাঙ্কবাদ, 
পুরোপাঁর 'নাশ্চত করা হয় আঁধকাংশের সরাসাঁর, প্রত্যক্ষ ও প্রশ্নাতত 
আধপত্য, এবং কেবল এই আঁধকাংশের সচেতন আভযানের মান্রা মেনেই 
এ মতা । 

থাসসগুলিতে আম পাঁরপূর্ণ স্নানার্দম্টতায় ব্যাপারটা টেনে এনোঁছ 
শ্রীমক, ক্ষেতমজ্‌র, কৃষক ও সৈন্য প্রাতানাধ সোভিয়েতের অভ্যন্তরে প্রভাব 
অজনের সংগ্রামে। এ বিষয়ে বিন্দুমান্র সংশয়ের অবকাশ না রাখার জন্যে 
আম ধৈর্য ধরে, লেগে থেকে, 'জনগণের ব্যবহারক চাঁহদার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে ব্যাখ্যামূলক' কাজের আবশ্যকতায় দুবার জোর 'দয়োছি। 

অজ্ঞেরা অথবা শ্রী প্লেখানভ ইত্যাঁদর মতো মার্কসবাদের বেইমানরা 
নৈরাজ্যবাদ, ব্লাঙ্কবাদ ইত্যাঁদর হল্লা তুলতে পারেন। যে ভাবতে চায় ও 
শিখতে চায় সে একথা না বুঝে পারে না যে র্রাঙ্কবাদ হল সংখ্যালঘু 
কর্তৃক ক্ষমতা দখল আর শ্রামক ইত্যাঁদর প্রাতানাধ সোভয়েতগনাল 
শনঃসন্দেহেই হল আঁধকাংশ জনগণের সরাসাঁর ও সোজাসুাীজ সংগঠন । সের্‌প 
সোভিয়েতের অভ্যন্তরে প্রভাব অজনের সংগ্রামে নিয়োজত কাজ রব্রাঙ্কবাদের 
জলায় গিয়ে পড়তে পারে না, কিছুতেই পারে না। নৈরাজ্যবাদের জলাতেও 
তা পথ হারাতে পারে না, কেননা বুর্জোয়া প্রভুত্ব থেকে প্রলেতারায় প্রভৃত্বে 
উৎতক্রমণের যুগে রাষ্ট্র তথা রাম্দ্রীয় ক্ষমতার আবশ্যকতা বর্জনই হল 
নৈরাজ্যবাদ। আর কোনো রকম ভুলবোঝার অবকাশহীন স্পম্টতায় আঁম 
এই যুগের জন্যে রাষ্ট্রের আবশ্যকতা সমর্থন করাছ; 'কল্তু মার্কস ও প্যারিস 
কাঁমউনের আভজ্ঞতা অনুসারে, সে রাষ্ট্র চলাত পার্লামেন্ট বুর্জোয়া রাজু 
নয়, স্থায়শ সৈন্যবাহনণী ছাড়া, জন-বিরোধী পুলিস ছাড়া, জনগণের ঘাড়ে 
চাপানো আমলাতন্ব ছাড়া এক রাম্ট্র। 

শ্রী প্লেখানভ যাঁদ তাঁর 'ইয়োদনস্তুভো" পাত্রকায়. প্রাণপণে নৈরাজ্যবাদের 
[িংকার তোলেন, তবে তাতে মাক্সবাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদই শুধ, 
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আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে। ১৮৭১, ১৮৭২, ১৮৭৫ সালে মার্কস ও 
এঙ্গেলস রাষ্ট্র সম্পর্কে কী শিক্ষা দিয়েছেন তা বলার জন্যে প্রাভদায়' হ২ে৬ নং) 
আম যে চ্যালেঞ্জ কাঁর প্রেখানভকে তার জবাব দিতে হচ্ছে ও জবাব দিতে 
হবে আসল কথাটায় নীরব থেকে ও ক্ষিপ্ত বুঞ্জোয়াদের ঢঙে চেণ্চামোঁচি করে। 

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদের শিক্ষামালা ভূতপূর্ব মার্কসবাদগ শ্রী 
প্লেখানভ একেবারেই বোঝেন ন। প্রসঙ্গত, নৈরাজ্যবাদ 1নয়ে লেখা তাঁর 
জার্মান পাীন্তকাঁটিতেও (১৫১) তাঁর এই না বোঝার বীজ আছে। 


১৯১৭, ৮ থেকে ১৩ ৫২১ থেকে ২৬) ৩১শ খন্ড, পৃঃ ১৩২ -১৩৯ 
এপ্রলেব মধ্যে লেখা 





'কামিউাীনজমে “বামপল্থার” শিশ; রোগ" 


বই থেকে 


..একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক পার্ট গহসাবে 
বলশোভিকবাদ বিদ্যমান রয়েছে ১৯০৩ সাল থেকে । বলশোভকবাদের আস্তত্বের 
এই সমগ্র পর্বটার হীতহাস থেকেই কেবল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলবে কণী 
কারণে দুরহতম পাঁরাস্থাতিতেও তা প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের জন্যে আবশ্যক 
লোৌহদঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে পেরোছিল। 

সর্বাগ্রে এই প্রশ্ন ওঠে: প্রলেতারয়েতের বিপ্রবী পার্টর শৃঙ্খলা টিকে 
থাকে কিসে? তার যাচাই হয় কিসে? কিসে তা সংহত হয়? প্রথমত 
প্রলেতারীয় অগশ্রবাহনীর সচেতনতা, তার 'বপ্লবানচ্ঠা, তার সহ্যশাক্তি, 
আত্মত্যাগ ও বারত্বে। "দ্বিতীয়ত, সর্বাগ্রে প্রলেতারীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে 
অ-প্রলেতারীয় মেহনতাঁ জনের ব্যাপক অংশের সঙ্গেও যোগস্থাপনের, 
ঘাঁনম্ঠতার এবং কিছুটা পাঁরমাণে, বলা যেতে পারে, মিশে যেতে পারার 
নৈপুণ্যে। তৃতীয়ত, এই অগ্রবাহনশ যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব 'দচ্ছে তার 
সঠিকতায়, তার রাজনোতিক রণনশীত ও রণকৌশলের সাঠিকতায় ও এই সর্তে 
যেন ব্যাপকতম জনগণ তাদের নিজস্ব আভজ্ঞতা থেকেই সে সঠিকতায় 
নঃসন্দেহ হয়। এই সর্তগুলো ছাড়া বিপ্লব যে পার্ট সত্যসত্যই বুর্জোয়ার 
উচ্ছেদ ও সমস্ত সমাজের রূপান্তর ঘটাতে কৃতসংকল্প, এক অগ্রণী শ্রেণীর 
পার্ট হতে সমর্থ, সে পার্টিতে শৃঙ্খলা কার্ষকরণী করা অসাধ্য । এই সতগুলো 
ছাড়া শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা অবধাঁরত রূপেই পাঁরণত হয় ফাঁকা কথায়, 
বালিতে, তামাশায়। আবার অন্যাদকে এ সর্তগুলো সঙ্কে সঙ্গেই দেখা দেয় না। 
সেটা দেখা দেয় দীর্ঘ মেহনত ও দুঃসহ আঁভজ্ঞতা থেকে; তা গড়ে তোলা 
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সহজ হয় সাঠিক বিপ্লবী তত্ব থাকলে, ষে ততটা আবার আপ্তবাক্য নয়, বরং 
চূড়ান্ত রূপ পায় কেবল সত্যসত্যই গণ ও সত্যসতাই বিপ্লবী আন্দোলনের 
বাবহারক ্রিয়াকলাপের ঘনিষ্ঠ সাষুজ্যে। 

বলশোভিকরা যে ১৯১৭--১৯২০ সালে অভূতপূর্ব দুরূহ ততেও 
কঠোরতম কেন্দ্রীকরণ ও লৌহদঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলে সার্থক ভাবে তা চালু 
করতে পেরেছে তার কারণ 'নাহত একান্তই রাশিয়ার একগুচ্ছ এীতহাসিক 
[বিশেষত্বে। 

একাদিকে, ১৯০৩ সালে বলশেভিকবাদ উীদত হয় মার্কসবাদী তত্রের 
সবচেয়ে পাকা বাঁনয়াদের ওপর । এবং একমান্র এই বিপ্লবী তত্তেরই সঠিকতা 
প্রমাণিত হয়েছে শুধু গোটা উনিশ শতকের বিশ্ব অভিজ্ঞতাতেই নয়, বিশেষ 
করে রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তার বিভ্রান্ত ও টলায়মানতা, ভুল ও মোহভঙ্গের 
অভিজ্ঞতা থেকেও প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, মোটামুটি গর্ত শতকের ৪০-এর 
দশক থেকে ৯০-এর দশক পর্যস্ত অদৃ্টপূর্ব রকমের বর্বর ও প্রাতীক্লুয়াশশল 
জারতল্মের পণড়নতলে রাশিয়ায় অগ্রণী ভাবনা সাক বিপ্লবী তত্বের জন্যে 
সতৃষ্ণ সন্ধান চালিয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমোরকার প্রাতাঁট 
'শেষ কথার অনুশশীলন করেছে আশ্চর্য অধ্যবসায়ে ও খঠাটয়ে। একমাত্র 
বিপ্লবী তত্ব হিসাবে রাশিয়া মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছে অভূতপূর্ব কষ্ট 
ও আত্মোৎসর্গ, অদন্টপূর্ব বিপ্লবী বীরত্ব, ইউরোপীয় আভজ্ঞতার 
সন্ধান, অধ্যয়ন, ব্যবহারক প্রয়োগ, মোহভঙ্গ, যাচাই ও তুলনার 
ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য উদ্যম ও নিঃস্বার্থপরতার অর্ধশতক ব্যাপী হীতহাসের 
সাঁত্যকারের যল্সণা উত্তীর্ণ হয়ে। জারতন্তের আমলে বাধ্যতামূলক 
দেশান্তরগমনের কল্যাণে উাঁনশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাঁশয়া আন্তর্জাঁতক 
যোগাযোগের এমন একটা এশ্বর্য, বিপ্লব আন্দোলনের বিশ্ব প্রচলিত 
রূপ ও তত্ব সম্পর্কে এমন চমৎকার জ্ঞান অর্জন করে যা বিশ্বের আর 
কোনো দেশে ঘটে নি। 

অন্যাদকে, তত্বের এই পাথুরে বনিয়াদের ওপর দাঁঁড়য়ে বলশোভকবাদ 
পনের বছর ধরে (১৯০৩-_১৯১৭) ব্যবহারক কাজের এক হইীতিহাস গড়েছে, 
যার আঁভজ্ঞতার এশ্বর্য জগতে অতুলনীয়। কেননা এই ১৫ বছরে বিশ্বের 
কোনো একটা দেশও বিপ্লবী পরাক্ষার দিক থেকে, বৈধ ও অবৈধ, শান্ত ও 
ঝোড়ো, গোপন ও প্রকাশ্য, চক্রানর্ভর ও গণানিরভর, পার্লামেন্টারী ও সাহংস 
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আন্দোলনের রুপ বদলের দ্রুততা ও বোচন্র্ের দিক থেকে এতখানি অভিজ্ঞতার 
ধারে কাছেও যায় নি। কোনো একটা দেশেও এত সংক্ষিপ্ত পর্বকালের মধ্যে 
আধুনিক সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সংগ্রামের রূপ, রূপভেদ ও পদ্ধাতর এমন 
সমৃদ্ধি পুঞ্জীভূত হয় নি, তদৃপাঁর সেটা এমন এক সংগ্রাম যা দেশের 
পশ্চাৎপদতা ও জারতল্লের জোয়ালের চাপে বিশেষ দ্রুততায় পেকে ওগ্ঠে, 
আমেরিকা ও ইউরোপের রাজনোৌতিক আভিজ্ঞতার 'শেষ কথাটা” তা বিশেষ 
রকমের আগ্রহ ও সার্থকতায় আত্মস্থ করে নেয়। 


এাপ্রল -- মে, ১৯২০ ৪১শ খণ্ড, পৃঃ ৬-৮ 





“সংগ্রামণ বন্তুবাদের তাংপয” 


প্রবন্ধ থেকে 


...পা্রকার ১ম ২য় সংখ্যায় উদ্বোধন ববশ৩:৩ সম্পাদকঘ্ণডলগ 
যে কর্মধারা ঘোষণা করেছেন তার সারাংশ ও কর্মসূচিকে আরো প্রত্যক্ষ 
ভাবে 'া্্ট করার মতো কয়েকাঁট প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা 
করতে চাই। 

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে “পদ জ্নামেনেম মাকণীস্জমা' পাত্কার (১৫২) 
চারপাশে যারা সাম্মীলত হয়েছেন তাঁরা সবাই কাঁমিউনিস্ট নন, তবে সঙ্গাতানষ্ঠ 
বস্তুবাদী। আমার ধারণা কমিউনিস্ট ও অ-কামিউনিস্টদের এই জোট 
নিঃসন্দেহেই আবশ্যক, এবং পাত্রকাঁটর কর্তব্য তাতে সাঁঠক ভাবেই ধার ত 
হচ্ছে৷ বপ্রব যেন বা একলা 'বিপ্রবীরাই সাধন করতে পারে, এই ধারণাটা হল 
কাঁমউনিস্টদের (সাধারণ ভাবে বিপ্লবীদেরও, যাঁরা মহা বিপ্লবের সন্রপাত 
করেছেন সফল ভাবেই) একা অন্যতম বৃহৎ ও বিপজ্জনক ভূল । বরং যে কোনো 
গুরত্বপূর্ণ বৈপ্লাবক কাজের সাফল্যের জন্যে এই কথাটা বুঝে বাস্তবে রূপাঁয়ত 
করা দরকর যে 'বপ্রবীরা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল সতাসত্যই 
প্রাণবান ও অগ্রণী একটি শ্রেণীর অগ্রবাহনী 'হিসাবে। অগ্রবাহিনী তার 
অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে কেবল তখন যখন সে তার পাঁরচালিত 
জনগণ থেকে শবাচ্ছনন না হয়ে সাঁত্য করেই সমগ্র জনগণকে সামনে চালাতে 
পারে। ক্রিয়াকলাপের আত বাভন্ন সব ক্ষেত্রে অ-কামিউনিস্টদের সঙ্গে জোট 
না বাঁধলে কামউনিস্ট নির্মাণে কোনো সাফল্যের কথাই উঠতে পারে না। 

পদ জনামেনেম মাকীসজমা' পান্রকা যাতে নেমেছে, বস্তুবাদ ও মাকসবাদ 
সমর্থনের সে কাজেও এ কথা প্রযোজ্য । রাশিয়ার অগ্রণী সমাজাচন্তার 
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প্রধান প্রধান ধারায় সৌভাগ্যবশত পাকা বস্তুবাদী এীতিহ্য বর্তমান। গ. ভ. 
প্লেখানভের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু চোর্নশেভাঁস্কর নাম করাই যথেস্ট __ 
তথাকথিত 'শেষ কথার' চুমকিতে মজে আধুনিক নারোদনিকরা (নারোদবাদণ 
সমাজতন্তী, সোশ্যাঁলিস্ট-রেভাঁলউশানার ইত্যাঁদ) যাঁর কাছ থেকে 
পেছু হটেছে, সে চুমকির তলে তারা বুর্জোয়ার দাস্যবাত্ত, বুর্জোয়া 
কুসংস্কার ও বুর্জোয়া প্রাতিক্রিয়াশীলতার কোনো রকম দাস্াবৃত্তির 
রকমফেরটা ধরতে পারে না। 

অন্তত রাশিয়ায় অ-কমিউানস্টদের শাঁবরে এখনো বস্তুবাদীরা আছেন ও 
নিঃসন্দেহে আরো দীর্ঘাদন থাকবেন, এবং দার্শানক প্রাতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
তথাকাঁথত “সুধী সমাজের" দার্শীনক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুসঙ্গত ও 
সংগ্রামী বস্তুবাদের সমস্ত অনুগামীদের সাম্মলিত কাজের মধ্যে টেনে আনা 
আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক সমাজে দর্শনের অধ্যাপকরা আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে আসলে 'পাদ্রীতল্দের 'ডিপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশণ' ছাড়া কিছ নয়, এই 
ষে ডীক্ত করেছিলেন 'দৎস্‌গেন-পিতা (যেমন হামবড়া তেমনি অসার্থক তাঁর 
সাহাত্যিক পুত্রের সঙ্গে তাঁকে গ্ালয়ে ফেলার দরকার নেই) তাতে 'তাঁন 
বুজোয়া দেশগ্িতে প্রচলিত তাদের পাশ্ডত ও প্রাবান্ধকদের মনোযোগধন্য 
বেশ সঠিক, ষফুতসই পরিম্কার করে। 

আমাদের রুশ যে বৃদ্ধিজীবশ অন্যান্য দেশে তাদের সহন্রাতাদের মতোই 
নিজেদের প্রাগ্রসর লোক বলে ভাবতে ভালোবাসে, তারা কিস্তু দংস্‌গেনের 
ভাষায় প্রকাশিত ওই মূল্যায়নের পটে সমস্যাটা টেনে আনতে মোটেই 
ভালোবাসে না । তবে, এটা তারা ভালোবাসে না কারণ সত্যটা তাতে চোখে বেধে। 
শাসক বুর্জোয়ার কাছে আধ্ীনক 'শাক্ষিত লোকেদের রাষ্ট্রক, তৎপর সাধারণ 
অর্থনৌতক, তারপর সামাজিক ও অন্যান্য সমস্ত নির্ভরশীলতার কথা কিছুটা 
ভাবলেই বোঝা যাবে দিংসগেনের কঠোর মন্তব্যটা একান্ত সঠিক। রেভিয়ম 
আঁবচ্কারের সঙ্গে জাঁড়ত দার্শীনক ধারাগুলো থেকে শুরু করে আজ যেগুলো 
আইনস্টাইনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, ইউরোপাঁয় দেশগুলোয় ঘন ঘন মাথা 
চাড়া দেওয়া এই সব বিপুল পাঁরমাণ ফ্যাশনচল দার্শানক ধারার কথা মনে 
করলেই একটা ধারণা পাওয়া যাবে বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী অবস্থান 
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এবং ধর্মের নানা রুপভেদের প্রাত তার সমর্থনের সঙ্গে ফ্যাশনচল দাশশশীনক 
ধারাগুলোর সারার্থের সম্পর্কটা কী। 

যা বলা.হল তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংগ্রামী বস্তুবাদের মুখপন্র হতে 
চায় যে পান্রকা, তাকে সংগ্রামী মুখপন্র হতে হবে প্রথমত, সমস্ত আধূনিক 
পাদ্রীতলন্মের িপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশীদের অটল স্বরূপমোচন ও 
সমালোচনার দিক থেকে, তা তারা সরকারা বিদ্যার প্রাতীনাঁধ হিশেবেই কথা 
বলুন, অথবা নিজেদের 'বাম গণতন্ত্রী বা ভাবাদর্শে সমাজতন্র প্রাবাদ্ধক 
ঘোষণা করে স্বাধীন লেখক হশেবেই দেখা 'দিন। 

দ্িতীয়ত, এরুপ পান্রকাকে হতে হবে সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদের মুখপন্র। 
এ কাজ চালাবার মতো সংস্থা অন্তত রাস্দ্রীয় প্রাতিষ্ঞান আমাদের আছে। "কিন্তু 
কাজটা চলছে চূড়াস্ত রকম শোথল্যে, চূড়ান্ত রকম অসম্তোষজনক ভাবে, 
বোঝা যায় আমাদের খাঁটি রুশ (সোভিয়েত হলেও) আমলাতান্নিকতার 
পাধারণ পাঁরাস্থীতর চাপ সয়ে। সেইজন্যেই আমাদের ওই রাস্দ্রীয় 
প্াতষ্ঠানগুলির কাজের পাঁরপূরণে, তার সংশোধনে, এবং তার সঞ্জবীবনে, জঙ্গী 
বস্তুবাদের মৃুখপন্ত্র হবার কর্তব্যধারী পান্রকাটর অক্লান্ত 'নিরীশ্বরবাদ প্রচার 
ও সংগ্রাম চালানো অত্যন্ত জরুরী । এঁদক থেকে সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত 
নাহত্য মন 'দয়ে অনুসরণ করা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে যা কিছ-টা মূল্যবান 
গমন সবকিছুরই অনুবাদ অন্তত সারার্থ প্রকাশ করা দরকার । 

এঙ্গেলস অনেক আগেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্যে আঠারো 
গতকের শেষের সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদী সাহিত্য অনুবাদের পরামর্শ 
দয়োছলেন আধুনিক প্রলেতারিয়েতের নেতাদের (১৫৩)। আমাদের পক্ষে 
নজ্জার কথা, এতাঁদন পর্যস্তও আমরা সেটা কার নি (বিপ্লবী যুগে ক্ষমতা 
খল করা যে সে ক্ষমতার সাঠক সদ্ধযবহারের চেয়ে অনেক সহজ তার অসংখ্য 
নাক্ষ্যের একাঁট এটা)। মাঝে মাঝে আমাদের এই শোঁথল্য, আলস্য ও 
মকর্মণ্যতার কৈফিয়ং দেওয়া হয় 'গালভরা” সব যুক্তিতে, যেমন, আরে বাপু 
মাঠারো শতকের 'নিরণশ্বরবাদী স্াহত্য ষে অচল, অবৈজ্ঞাঁনক, নাবালকোঁচিত 
ইত্যাঁদ। হয় পধাঁথবাগণীশ নয় মার্কসবাদ বোঝার পূর্ণ অক্ষমতা চাপা দেওয়া 
এই ধরনের পাণ্ডিতম্মন্য কুটতর্কের চেয়ে খারাপ আর কিছ হতে পারে না। 
গবশ্যই আঠারো শতকী বিপ্লবীদের 'নরাশ্বরবাদী রচনায় অবৈজ্ঞানিক ও 
বাবালকোচিত জানিস কম মিলবে না। কিস্তু সে সব রচনাকে সংাক্ষপ্ত করতে, 
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আঠারো শতকের শেষ থেকে ধর্মের বৈজ্ঞাঁনক সমালোচনায় মানবজাতির যে 
প্রগাত হয়েছে তার উল্লেখ করে, এ বিষয়ে সাম্প্রাতিকতম বইয়ের উল্লেখ করে 
সংক্ষিপ্ত পারাশিষ্ট যোগ করতে প্রকাশকদের বাধা কোথায়? লক্ষ লক্ষ যে 
জনগণকে (বিশেষ করে কষক ও কারুজীবী) আধুনিক সমাজ তমসা, অজ্ঞতা ও 
কুসংসকারে নিপাঁতিত করেছে তারা কেবল বিশুদ্ধ মার্কসবাদ জ্ঞানালোকের 
সোজাসুজি পথে এ তমসা থেকে বোরয়ে আসতে পারে, এ কথা ভাবা হবে 
মার্কসবাদীর পক্ষে সম্ভবপর সবচেয়ে মহা ভুল ও জঘন্য ভূল। এই জনগণকে 
দেওয়া উচিত নিরাশ্বরবাদী প্রচারের আতি শবাচত্র সব মালমসলা, পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া উচিত জাঁবনের নানা ক্ষেত্রের তথ্যের সঙ্গে, নানা ভাবে এগুতে 
ঘুম থেকে, নানা দিক 'দিয়ে বাঁচন্রতম উপায়াঁদ মারফত ঝাঁকুনি দিতে হবে 
তাদের। 

আঠারো শতকের সাবেকী নিরাশ্বরবাদীদের উদ্দাম, জীবন্ত, প্রাতভাদ"প্ত 
যে লেখাগুলোয় প্রচালত পাদ্রীতল্লের ওপর শ্লেষে ব্ঙ্গে প্রকাশ্য আক্রমণ 
চালানো হত সেগুলো ধর্মের ঘুম থেকে লোককে জাগিয়ে তোলার পক্ষে 
আমাদের সাহত্যে প্রচালত একঘেয়ে, নীরস, স্নির্বাচিত তথ্যাভাবে প্রায় 
অব্যাখ্যাত মার্কসবাদের যে পুনঃকথনে (পাপ ঢেকে লাভ কা) প্রায়ই 
মাক্কসবাদকে বিকৃত করা হয়, তার চেয়ে হাজার গুণ উপযোগী । মার্স ও 
এঙ্গেলসের বড়ো বড়ো সমস্ত রচনাই আমাদের দেশে অনাদত হয়েছে। মার্কস 
ও এঙ্গেলসের করা সংশোধনে আমাদের দেশে সাবেকী নিরীশ্বরবাদ ও 
সাবেকী বস্তুবাদের পাঁরপূরণ হবে না, এ আশঙ্কা একেবারেই অমৃূলক। 
সবচেয়ে জরুরী কথা, আমাদের তথাকাঁথত মাক্সবাদী কিন্তু আসলে 
মার্কসবাদ 'বকীতিকারী কাঁমউীনস্টরা ঠিক যে কথা প্রায়ই ভোলে, সেটা 
হল ধর্মের প্রশ্নে সচেতন মনোভাব গ্রহণ ও ধর্মের সচেতন সমালোচনায় এখনো 
খুবই অপরিণত জনগণকে আকৃম্ট করতে পারা। 

অন্য দিকে, ধর্মের আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমালোচকদের দিকে চেয়ে দেখুন । 
প্রায় সর্বদাই এই শাক্ষত বুর্জোয়া প্রাতিনাধরা ধায় সংস্কার খণ্ডনকে 
'সম্পূরণ করে নেন এমন সব যুক্ত দিয়ে যাতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বুর্জোয়ার 
ভাবদাস, 'পাদ্রীতন্ের িপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশন' হিশেবে উদ্ঘাঁটিত হয়ে 
পড়েন। 
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দুটি দস্টান্ত। অধ্যাপক র. ইউ. ভপপার ১৯১৮ সালে একটি বই প্রকাশ 
করেন : “খষ্ট ধর্মের উদ্ভব" (ফারস' প্রকাশভবন, মস্কো)। আধুনিক বিজ্ঞানের 
প্রধান প্রধান ফলাফলের পুনার্ববরণ 1দয়েছেন লেখক 'কন্তু রাজনৈতিক 
সংগঠন হিশেবে গর্জার যা হাতিয়ার সেই কুসংস্কার বুজরুকির সঙ্গে লেখক 
লড়ছেন না তাই নয়, এ সব প্র*ন এাঁড়য়ে গেছেন তাই নয়, ভাববাদী ও 
বস্তুবাদী উভয় 'চডড়ান্তপনার' উধের্ব ওঠার একেবারে হাস্যকর ও প্রাতক্রিয়াশশল 
এক বড়াই করেছেন। এটা হল প্রভু বুর্জোয়ার দাস্যবাত্ত, যারা সারা দুনিয়ায় 
মজুর নিওউরানো মুনাফা থেকে কোঁট কোটি টাকা ঢালে ধর্মের সমর্থনে । 

খ্যাতনামা জার্মান পাঁণ্ডিত আর্তুর দ্রেভস তাঁর খ্‌ম্টের আতকথা' গ্রন্থে 
ধমঁয় কুসংস্কার ও গল্পগ্ালকে খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে আদো 
কোনো খুম্ট ছিলেন না, তাহলেও গ্রল্থের শেষে ধর্মের পক্ষেই মত দিয়েছেন, 
শুধু সেটা নবায়িত পাঁরশহদ্ধ, সৃক্ষন ধর্ম যা "দন-ীদন বেড়ে ওঠা প্রকীতিবাদশী 
বন্যাকে' প্রতিহত করতে পারবে (২৩৮ পৃঃ, ৪র্থ জার্মান সংস্করণ, ১৯১০)। 
ইন খোলাখুলি সঙ্জান প্রাতীক্রিয়াশীল; সাবেকী ক্ষীয়মাণ ধর্ম সংস্কারের 
বদলে নতুন, আরো বিষাক্ত ও বিশ্রী কুসংস্কার আমদানির জন্যে ইনি 
শোষকদের প্রকাশ্যে সাহায্য করছেন। 

এর অর্থ, দ্রেভসকে অনুবাদ করার প্রয়োজন ছল না, তা নয়। এর অর্থ 
কাঁমউীনস্ট ও সঙ্গাতশীল সমস্ত বস্তুবাদীর উচিত বুর্জোয়ার প্রগাতশীল 
অংশের সঙ্গে কিছুটা পাঁরমাণ এঁক্য স্থাপন করা ও তারা প্রতিক্রিয়ায় নেমে 
গেলে অক্লান্ত ভাবে তাদের স্বরৃপমোচন করা । এর অর্থ যে যুগে বুর্জোয়ারা 
ছিল বিপ্লবী সেই আঠারো শতকের বুর্জোয়া প্রাতনাধদের সঙ্গে এঁক্য স্থাপন 
না করার অর্থ মার্কসবাদ ও বস্তুবাদের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, কারণ কোনো 
না কোনো মান্রায়, কোনো না কোনো রূপে দ্রেভসদের সঙ্গে “এক্য স্থাপন, 
আঁধপত্যকারী ধমঁয় তমসাবাদদের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক 

'পদ জনামেনেম মার্কাসজমা' নামে যে পন্রিকাঁটি সংগ্রামী বন্তুবাদের মদখপন্র 
পারক্রমার জন্যে, এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাস্দ্রীয় 'ক্লিয়াকলাপের বপুল নাট 
বিচত সংশোধনের জন্যে অনেক জায়গা দেওয়া । বিশেষ করে যে সব বইয়ে 
অনেক প্রত্যক্ষ তথ্য ও প্রাতিতুলনা আছে, যাতে ধর্মপ্রাতজ্ঞঠান ও ধমাঁয় 
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প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বুর্জোয়ার শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী সংগঠনের 
সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সে সব বই ও পাযাস্তকাকে কাজে লাগানো বিশেষ 
জরদরী। 

উত্তর আমোঁরকার যুক্তরাষ্ট্র সম্পার্কত মালমসলা বিশেষ জরুরী, সেখানে 
ধর্ম ও পঃজির আনুষ্ঠানিক, সরকার, রাষ্ট্রীয় যোগাযোগটা কম দেখা যায়। 
কিন্তু অন্য দিকে তাতে আমাদের কাছে আরো পাঁরম্কার হয়ে ওঠে যে 
তথাকাঁথত “আধুনিক গণতন্্' (যার পায়ে মেনশোভক, সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারি এবং অংশত নৈরাজ্যবাদণ প্রভাতরা এত বোকার মতো মাথা 
ঠোকে) আর কিছুই নয় বুর্জোয়ার কাছে যা লাভজনক তেমন প্রচারের 
স্বাধীনতা আর সবচেয়ে প্রাতক্রিয়াশশীল ভাবনা, ধর্ম, তমসাবাদ, শোষকদের 
সমর্থন ইত্যাঁদর প্রচারই তার কাছে লাভজনক। 

আশা করা যাক, জঙ্গী বন্তুবাদের মুখপন্ন হতে চায় যে পান্রকা, আ আমাদের 
পাঠক সাধারণকে নিরাীশ্বরবাদী সাহত্যের সমনক্ষা দেবে, কোন কোন .রচনা 
কী ধরনের পাঠক মহলের পক্ষে কোন দিক থেকে উপযোগী, তার হাঁদশ 
থাকবে, উল্লেখ থাকবে আমাদের দেশে কা ক" প্রকাশিত হল (প্রকাশিত 
বলে ধরতে হবে কেবল চলনসই অন্বাদগুলোকে, সংখ্যায় তা বোশ নেই) 
এবং আরো কী প্রকাশ করা ডীচত। 





কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সঙ্গাতানষ্ঠ বন্ধুবাদীদের সঙ্গে 
মৈত্রী ছাড়াও সংগ্রামী বস্তুবাদের করণীয় কর্মের পক্ষে কম গুরুত্বের নয়, 
হয়ত বা বোশ গুরুত্বের কাজ হল আধ্বানক প্রাকীতিক বিজ্ঞানের সেই সব 
প্রাতনাধদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, যাঁদের প্রবণতা বস্তুবাদের দিকে, তথাকাঁথত 
শশাক্ষত সমাজে ভাববাদ ও সংশয়বাদের 'দকে ফ্যাশনচল দার্শীনক 
দোলায়মানতার যে প্রাধান্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে যাঁরা সে বস্তুবাদকে সমর্থন 
ও প্রচার করতে ভয় পান না। 

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব বিষয়ে 'পদ্‌ জ্‌নামেনেম মাকাঁসজমা'র 
প্রথম ও "দ্বিতীয় সংখ্যায় আ. 'তামারয়াজেভ যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে এই 
আশার সণ্চার হয় যে, পান্রকাঁট এ দুই নম্বর মৈত্রী কার্যকরী করতেও সক্ষম 
হবে। সে দিকে আঁধকতর মনোযোগ দেওয়া উচিত। মনে রাখা উঁচত যে, 
আধানক প্রাকীতক বিজ্ঞান যে সব তাঁক্ষ; ওলটপালটের মধ্যে দয়ে চলেছে, 
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ঠিক তার ফলেই ভ্রমাগত প্রাতিক্রিয়াশীল দারশশীনক গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী, 
ধাবা ও উপধারার উদ্ভব হচ্ছে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক 'বিপ্রব 
থেকে ডাঁথত সমস্যাগ্যালকে অনুসরণ করা এবং দার্শানক পান্রকার কাজে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের টেনে আনা -- এই হল কর্তব্য, তা সাধন না করলে 
সংগ্রামী বস্কুবাদ না হবে সংগ্রামী, না বস্তুবাদ। পান্নকাটর প্রথম সংখ্যায় 
[তাঁমারয়াজেভ এই যে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'তাঁমারয়াজেভের মতে 
আইনস্টাইন নিজে বস্তুবাদের বাঁনয়াদগুলির উপর কোনো সন্িয় আক্রমণ 
না করলেও তাঁর তত্বকে ইতিমধ্যেই সব দেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের এক 
বিপুলসংখ্যক প্রাতানাধ লুফে নিয়েছে, সে কথা শুধু আইনস্টাইন সম্পকেইি 
প্রযোজ্য নয়, উনিশ শতকের শেষ থেকে প্রাকতিক বিজ্ঞানের বড়ো বড়ো 
সংস্কারকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে না হলেও পুরো একসার লোকের ক্ষেত্র 
প্রযোজ্য। 

এবং এই ঘটনাটর প্রাত আমাদের মনোভাব যাতে জ্ঞানহশীনের মতো না 
হয়, সেজন্যে এ কথা বুঝতে হবে যে, একটা দ় দার্শীনক 'ভান্ত ছাড়া বুর্জোয়া 
ভাবাদর্শের আক্রমণ ও বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টির পুনরাবির্ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
কোনো প্রাকীতিক বিজ্ঞান, কোনো বস্কুবাদই দাঁড়াতে পারবে না। সে সংগ্রামে 
টিকে থাকা ও পাঁরপূর্ণ বিজয়ে সেটা শেষ পর্যন্ত চালানোর জন্যে 
প্রকীতিবিজ্ঞানীকে হতে হবে এক আধুনিক বস্তুবাদী, মার্কস যার প্রতানধি 
সেই বস্তুবাদের সচেতন অনুগামী, অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে দ্বান্বিক বস্তুবাদী । 
সে লক্ষ্য সাধনের জন্যে পদ জ্‌নামেনেম মার্কীসজমা'র লেখকদের উচিত 
বস্তুবাদী দৃম্টিভীঙ্গ থেকে হেগেলনয় ছ্বান্বিক তত্বের ধারাবাহক অধ্যয়নের 
ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ যে দ্বান্দ্বিক তত্ব মার্কস তাঁর 'প:জি' গ্রন্থে এবং এীতিহাঁসিক 
ও রাজনোতিক রচনায় ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এমন সফল 
ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন যে বর্তমানে প্রাচ্যে (জাপানে, ভারতে, চনে) জীবন 
ও সংগ্রামের মধ্যে নতুন নতুন শ্রেণীর জেগে ওঠার প্রত্যেকাট দিনই __ অর্থাং 
কোট কোট সেই মানুষের জেগে ওঠা যারা বিশ্বজনের আঁধকাংশ এবং 
যাদের এীতহাঁসক 'াক্ষয়তা ও এতিহাসিক তন্দ্রার অবস্থাই এতাঁদন 
ইউরোপের বহ7 অগ্রসর দেশের অচলায়তন ও অবক্ষয়ের হেতু হয়ে এসেছে, 
নতুন নতুন জাঁত ও নতুন নতুন শ্রেণীর জীবনের মধ্যে জেগে ওঠার এই 
প্রত্যেকটা 'দিনই ক্রমাগত মার্কসবাদের সমর্থন জোগাচ্ছে। 
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বলাই বাহুল। হেগেলীয় দ্বান্বিকতার এরুপ অধ্যয়ন, এরুপ ব্যাখ্যান ও 
এরুপ প্রচার খুবই দুরূহ, এবং সন্দেহ নেই যে তার প্রথম পরাক্ষাগুলোর 
সঙ্গে ভুলদ্রান্ত জাঁড়য়ে থাকবে। ?কন্তু ভুল করে না কেবল সে-ই যে কিছুই 
করে না। হেগেলাীয় দ্বন্বতত্তের বস্তুবাদী উপলান্ধ মার্কস যেভাবে প্রয়োগ 
করেছিলেন তার ওপর 'ভীাত্ত করে আমরা এ দ্বন্দবতত্বকে তার সবাঁদক 'দয়ে 
পরাবিকীশত করতে পার ও করা উচিত, হেগেলের প্রধান প্রধান রচনার 
উদ্ধৃতি ছাপাতে পার পান্রকায়, বন্ুবাদীর মতো তার ব্যাখ্যা করতে পারি, 
মার্কস যেভাবে দ্বন্বতত্ব প্রয়োগ করোছলেন তার 'নর্শন নিয়ে সেই সঙ্গে 
অর্থনোৌতক ও রাজনোৌতক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক ইতিহাস থেকে, বিশেষ 
করে সাম্প্রীতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও 'বপ্লব থেকে দ্বান্দ্িকতার যে অজস্র 
নমুনা মিলছে তার সাহায্যে উীকা যোগ করতে পাঁর। 'পদ জনামেনেম 
মার্কীসজমা' পান্রকার সম্পাদক ও লেখক গোম্ঠীর হওয়া উচিত আমার মতে, 
একধরনের 'হেগেলীয় দ্বান্দিকতার বস্তুবাদী বন্ধ সমাজ'। প্রকীতাঁবজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে বিপ্লব যেসব দার্শীনক প্রশন তুলছে এবং যার সামনে বুর্জোয়া ফ্যাশনের 
ব্াদ্ধজীবাী ভক্তরা প্রতিক্রিয়ায় 'পদস্থাঁলত' হচ্ছেন, তেমন সব দার্শানক প্রশ্নের 
একগুচ্ছ জবাব আধানক প্রকাতীবজ্ঞানীরা পাবেন হেগেলীয় দ্বান্দিকতার 
বন্তুবাদন ব্যাখ্যানের মধ্যে (যাঁদ তাঁরা অবশ্য সন্ধান করাত পারেন এবং আমরা 
তাঁদের সাহায্য করতে শাখ)। 

এরূপ কর্তব্য গ্রহণ ও নিয়মিত ভাবে তা পালন না করলে বন্তুবাদ সংগ্রামী 
বন্তুবাদ হয়ে উঠতে পারে না। শ্যোদ্রনের ডীক্ত ব্যবহার করে বলা যায়, তা 
থেকে যাবে আক্রমণকারী ততটা নয়, যতটা আক্রান্ত ॥ এছাড়া বড়ো বড়ো 
প্রকীতীবজ্ঞানীরা এতাঁদনকার মতোই বারম্বার নিজেদের দার্শানক সিদ্ধান্ত 
ও সাধারণশকরণে অসহায় হয়ে পড়বেন । কেননা প্রকীতাবদ্যা এত দ্রুত এগুচ্ছে, 
এবং তার সমস্ত ক্ষেত্রে এমন গভীর বৈপ্লাবক ওল্‌টপাল্‌টের পর্ব আঁতন্রম 
করছে যে দাশশনক "সিদ্ধান্ত না টেনে প্রকৃতাবিদ্যা পারে না। 

উপসংহারে একট দন্টান্ত দেব যা দর্শনের অন্তভূর্তি নয়, তাহলেও অন্তত 
সামাঁজক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লন্ট, যার প্রত 'পদ্‌ জ্‌নামেনেম মার্কীসজমা' 
পান্নকাঁটও মনোযোগ দিতে চায়। 

তথাকাঁথত আধুনিক বিজ্ঞান কী ভাবে আসলে অতি কদর্য ও জঘন্য 
প্রাতীক্রয়াশশল দম্টভাঁঙ্গর বাহক হয়, এটি তারই একাঁট নিদর্শন । 
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কিছুদন আগে 'রুশ টেকানকাল সাঁমাতির একাদশ বিভাগ থেকে 
প্রকাঁশত 'ইকনামস্ট' (১৫৪) পান্রকার প্রথম সংখ্যাঁট (১৯২২) আমায় 
পাঠানো হয়। এ পান্রকা আমায় পাঠায় যে তরুণ কামউনিস্ট (পান্রকার 
[বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঁরচিত হবার সময় তার ছিল না বলেই মনে হয়), সে 
অসতকে পান্রকাঁটর প্রাতি অসাধারণ সহানুভূতি প্রকাশ করে। আসলে এ 
পাত্রকা হল, কতটা সচেতন ভাবে জানি না, আধুনিক ভূঁমিদাস-মালকদের 
মুখপন্র, তবে অবশ্যই বৈজ্ঞানকতা, গণতান্তিকতা ইত্যাঁদর আবরণে আড়াল 
নেওয়া। 

এ পান্রকায় 'যুদ্ধের প্রভাব প্রসঙ্গে' জনৈক শ্রী প. আ. সরোগকনের বিশ্তুত 
এক তথাকাঁথত সমাজতাত্বক' গবেষণা স্থান পেয়েছে। পাণ্ডিত 
প্রবন্ধীট লেখকের এরং তাঁর অসংখ্য বৈদৌশক গুরু ও সহকমর্শঈদের 
“সমাজতাত্বক' রচনা থেকে পাঁণ্ডতী উদ্ধৃতিতে কণ্টাকত। কী রকম তার 
পাঁশ্ডত্য দেখুন : 

৮৩ পজ্ঠায় পাড়: 


পেত্রগ্রাদে বর্তমানে ১০,০০০ বিবাহের মধ্যে বিবাহাঁবিচ্ছেদ ঘটে ১২.২টি ক্ষেত্রে _ 
সংখ্যাটা অকল্পনীয়, তদুপাঁর ১০০টি বিবাহভঙ্গের মধো &১-১ি বিবাহ স্থায়ী হয় এক 
বছরেরও কম, ১১%০ এক মাসের কম, ২২৫%০ দু' মাসের কম, ৪১%০ ৩৬ মাসের কম, 
এবং কেবল ২৬/০--৬ মাসের বোশ। এই সব সংখা থেকে প্রমাণ হয় যে, আধনিক আইনী 
বিবাহ হল কেবল একটা ঠাট, যাতে আসলে বিবাহ-বাঁহর্ভৃত যৌন সম্পর্ক আড়াল পাচ্ছে 
এবং “ফল' পিয়াসীদের 'আইনসঙ্গত ভাবে" ক্ষুধার্তীপ্তর সুযোগ মিলছে, (ইকনমিস্ট", ১ম 
সংখ্যা, পর ৮৩)। 


কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভদ্রলোক এবং যে রুশীয় টেকানকাল সাঁমাতি 
পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাতে এই ধরনের আলোচনা ছাপান তাঁরা নিজেদের 
গণতন্মরপন্থী বলে মনে করেন এবং খুব অপমাঁনত বোধ করবেন যাঁদ তাঁরা 
আসলে যা সেই নামে ডাকা যায়: অর্থাৎ ভূমিদাস-মালিক, প্রাতি ব্রুয়াশনীল, 
পাদ্রীতন্দের িপ্লোমা-পাওয়া চাপরাশন'। 

বাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ-বাঁহর্ভূত সন্তান এবং সেই সঙ্গে এক্ষেত্রে 
বাস্তব পারাস্থৃতির বিষয়ে বুর্জোয়া দেশের আইনাবধির সঙ্গে সামান্য মান্র 
পরিচয় থাকলে এ সম্পর্কে আগ্রহী যে-কোনো ব্যাক্তই দেখবেন যে, আধুনিক 


১৪৭ 


বুর্জোয়া গণতন্দ্র এমনকি সর্বাধিক গণতাল্ল্িক বুর্জোয়া প্রজাতন্মও এই 
ব্যাপারে মেয়েদের প্রাতি এবং বিবাহ-বাহর্ভূত সন্তানদের প্রাত আচরণে ঠিক 
ভূমিদাস-মালিক রূপেই নিজেকে জাহির করে। 

তাতে অবশ্যই গণতল্ম এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক গণতন্ত্র লঙ্ঘনের 
[চিৎকার চালাতে মেনশোভিক, সোশ্যালিস্ট-রিভাঁলউশানার, নৈরাজ্যবাদণীদের 
একাংশের এবং পশ্চিমের অনুরূপ সব পার্টির পক্ষে কোনো অস্বাবধা হয় 
না। অথচ আসলে 'বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, 'বিবাহ-বাহর্ভূত সন্তানদের অবস্থা 
প্রস্ততি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলশোভিক বিপ্লবই হল একমাত্র সুসঙ্গত রূপে গণতাল্দিক 
বিপ্লব। আর এ প্র্ন যেকোনো দেশের অর্ধেকের বোশ জনসংখ্যার স্বার্থের 
সঙ্গে সরাসরি সংশ্লম্ট। বলশোঁভক বিপ্লবের আগে বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া 
বিপ্লব ঘটলেও এবং নিজেদের তারা গণতান্তিক বিপ্লব নামে আভাঁহত করলেও 
কেবল বলশোভিক 'বিপ্লবই প্রথম উল্লীখত ক্ষেত্রে যেমন প্রাতিক্রিয়াশশীলতা ও 
ভূমিদাসপ্রথার বরৃদ্ধে তেমান শাসক ও সম্পাত্তধারী শ্রেণীদের চলাতি 
ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চাঁলয়েছে। 

১০,০০০ বিবাহের মধ্যে ৯২ট বিবাহবিচ্ছেদ যাঁদ শ্রী সরোকনের কাছে 
অকল্পনীয় লাগে, তাহলে এই অনুমানই করতে হয় যে, হয় লেখকের বসবাস 
ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে জীবন থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন এক মঠে যার আস্তত্বে 
আদৌ বিশ্বাস করাই কঠিন, নতুবা লেখক প্রাতন্রিয়া ও বুর্জোয়ার স্বার্থে 
সত্য বিকৃত করছেন। বুর্জোয়া দেশের সামাঁজক পারস্ছিতির সঙ্গে এতটুকু 
পারচয় যার আছে, এমন সমস্ত লোকই জানে যে সেখানে সত্যকার 
িবাহাঁবচ্ছেদের (গির্জা ও আইন দ্বারা অবশ্যই অনুমোদত নয়) সত্যকার 
সংখ্যা সর্বপ্ই অতুলনীয় রকমের বেশি । এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে রাশিয়ার 
পার্থক্য কেবল এইখানে যে, তার আইন ভন্ডাঁমকে এবং নারী ও তার 
সন্তানদের আঁধকারহীন অবস্থাকে পৃতঃপাঁবন্র করে তোলে না, বরং খোলাখযাল 
এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডাম ও সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে 
নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। 

এই ধরনের আধুনিক 'স্বাশাক্ষত' ভূমিদাস-মালিকদের বরুদ্ধেও লড়াই 
চালাতে হবে মার্কসবাদশ পান্রকাকে। নিশ্চয় এদের বৃহৎ একটা অংশ এমনাঁক 
আমাদেরই রাস্ট্রের টাকা পায় ও তরুণদের জ্ঞানদানের রাম্দ্রীয় চাকুরিতে বহাল 


১৪৮ 


আছে, যাঁদও সে কাজে তাদের যোগ্যতা নাবালক-বদ্যালয়ের তস্তাবধায়ক 
গসাবে খাঁটি এক লম্পটের যোগ্যতার চেয়ে বৌশ নয়। 

রাশিয়ায় শ্রামক শ্রেণী ক্ষমতা জয় করতে পেরেছে, 'কিস্তু তা ব্যবহার 
করতে এখনো শেখে না, নইলে সে এই ধরনের অধ্যাপক ও 'বদ্বংসমাজের 
সভ্যদের অনেক আগেই সৌজন্য সহকারে পাঠিয়ে দত বুর্জোয়া 'গণতল্মের' 
দেশে। এই ধরনের ভূমিদাস-মালিকদের আসল জায়গা সেখানেই। 

ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়। 


১২,৩,১৯২২ 


মার্চ ১৯২২ ৪&শ খন্ড, পৃঃ ২৩--৩৩ 


(৯) 


(২) 


৩) 


(৪) 
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(৮) 


(৯) 





টীকা 


ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, 'লযদাভগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' 
বোঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, 
মস্কো, "দ্বিতীয় খণ্ড, "দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫০ দুষ্টব্য)। পৃঃ ৬ 


১৯১৪ সালে গ্রানাৎ 'বশ্বকোষের জন্যে লাখত এই প্রবন্ধের শেষে লোনন মাকসবাদ 
ও মার্কসবাদ বিষয়ক সাঁহত্যের একাঁট পাঁরন্রমা 'দিয়োছলেন, এ সংস্করণে তা 


বাদ দেওয়া হয়েছে। প্র ৬ 


০০৭ 


কার্ল মার্কস 'লীখত 'মোসেল সাংবাঁদকের সত্যতা প্রমাণ' প্রবন্ধ । পঃ ৬ 


চি 


কার্ণ মাকস (লাখ 'হেগেলের আধকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে । 
ভীমকা'। পু ৭ 


ঞ 


১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারতে ফ্রান্সে বুর্জোয়া িপ্রবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮ 


১৮৪৮ সালের মার্চে সূচিত জার্মানি ও আস্ট্রিয়ার বুর্জোয়া 'বিপ্রবের কথা 
বলা হচ্ছে। পও ৮ 


বিধান সভার সভাপাঁত ও আঁধকাংশ সদস্য ১৮৪৮ সালের 'বিপ্রবে প্রীতিষ্ঠিত 
সংবিধান ভঙ্গ করার প্রতিবাদে প্যারসে পেটি বুর্জোয়া পার্ট পের্বত) কর্তৃক 
ংগাঠিত জন শোভাযান্রার কথা বলা হচ্ছে। সরকার শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে। 

পৃঃ ৬ 

“090 30965150150] 25/15017212 20501010500 215 0100 মো 22০ 
1844 015 18837, 17615059990 ৮০7 4. 90961 0180 0. 92210510011). 
ড1০৮ 95000. 90809390৮ 1913 -এই নামে ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে 
জার্মানতে চার খণ্ডে প্রকাঁশিত কার্ল মাকর্স ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের পন্রাবলীর 
কথা বলছেন লোনন। প্ঃ ৮ 


1401196706175 210879এর বিরুদ্ধে আমার মামলা এই নামে বোনাপার্টের 


৯০ 


(১০) 


(১১) 


(১২) 


(১৩) 


(১৪) 


(১৫) 


(১৬) 


(১৭) 


(6১৮) 


দালাল ক ফগৃত যে কুংসামূলক পাস্তকা লেখেন তার জবাবে কাল মার্কস 
গলাঁখিত শ্রীষূত ফগৃত, পনীস্তকার কথা বলছেন লোনিন। পৃঃ ৮ 


'আস্তজর্শাতক শ্রামক সম্ঘের প্রাতিষ্ঠা ইশতেহার? । পঃ ৯ 


প্যারস কামিউন _-১৮৭১ সালের অভ্যুত্থানে প্যারস মজুরদের দ্বারা প্রতীষ্ঠত 
শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্রবী সরকার। ১৮ই মার্চ থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত ৭৩ দিন তা 
টিকে থাকে৷ প্যারস কাঁমউন রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গিজ্া থেকে স্কুলকে 
বিচ্ছিন্ন করে, স্ছায়শ সৈন্যবাহিনীর বদলে আনে সার্বজনীন রূপে সশস্ত জনগণকে, 
জনগণ কর্তৃক 'বচারক ও রাজ কর্মচারীদের 'ির্বাচন চালু করে, স্ির করে 
রাজ কর্মচারীদের বেতন শ্রমকদের বেতনের বোঁশ হওয়া চলবে না, শ্রামক ও 
শহুরে গাঁরবদের অর্থনোৌতিক অবস্থা উন্নয়নে একগচ্ছে বাবস্থা ইত্যাদ নেয়। 
১৮৭১ সালেব ২১শে মে তিয়েরের প্রাতীবপ্লবী সৈন্য প্যারস প্রবেশ কবে ও 
প্যারিস শ্রীমকদের ওপর নম্ঠুর দমননীতি চালায়। প্রায় ৩০.০০০ জন 'নহত, 
৫0,000 জন ধৃত ও হাজার হাজার লোক কারাদা্ডত হয়! পৃঃ ৯ 


ফ্রেডাঁরক একন্গেলস, 'ল্যদাঁভগ ফয়েরনাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' 
(বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, 
মস্কো, "দ্বিতীয় খণ্ড, 'দ্বিতশয় অংশ, পৃঃ &৪ দুষ্টব্য)। পৃঃ ১২ 


ফেডাঁরক এঙ্গেলস, 'আ্টি-দ্যারং ৫১১শ পাঁরচ্ছেদ; তিনাঁট সংস্করণেব ভূমিকা, 
সাধারণ মন্তব্য)। প্‌ঃ ১৩ 


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ল্যদাঁভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অণসান' 
(বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফেডারক এঙ্গষেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁতি 
প্রকাশন, মচ্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৪৫-৪৬, ৭০ দুষ্টব্য)। পৃঃ ১৪ 


ফ্রেডারক এঙ্গেলস, 'আযান্টি-দ্যারং' (১ম পাঁরচ্ছেদ, সাধারণ মন্তব্য)। পৃ ১৪ 


ফ্রেডাঁরক একঙ্গেলস, 'ল্যদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' 
(বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফেডারক এনঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাতি 
প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতণয় খণ্ড, "দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৮ দুষ্টব্য)। পৃহ ১০, 


কাল মার্কস, 'পঠঁজ', ১ম খণ্ড ৫১৩শ পারিচ্ছেদ __ যন্দ ও বৃহৎ শিশুপ ১ 
যল্তের 'বকাশ)। পৃঃ ১৫ 


পুনঃপ্রাতষ্ঠার পর্ব __ ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮১৪--১৮৩০ সাল; ১৭৯২ সালের 
ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবে উৎখাত বুরবোঁ রাজবংশের হাতে এই সময় ফের 
ক্ষমতা ফিরে যায়। পৃঃ ১৮ 


১৫৬১৯ 
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কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক একঙ্গেলস, “কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার বোঙলা 
ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, 


মস্কো, প্রথম থণ্ড, প্রথম অংশ, পঃ ৩৪ দ্ুন্টব্য)। পৃঃ ১৯ 
কার্ল মার্স, "পধাজ', ১ম খণ্ড (১ম পারচ্ছেদ __ পণ্য 08) পণ্য ভাক্ত ও 
তার রহস্য)। পৃঃ ২১ 


কাল মার্কস, 'অর্থশাস্ম্ের সমালোচনা প্রসঙ্গে (৯ম পাঁরচ্ছেদ -- পণ্য)। পৃঃ ২১ 
কার্ল মাস, “পঠজ” ১ম খণ্ড 0৪ পরিচ্ছেদ -_ পংাঁজতে মৃদ্রার পারণাত 


॥৩| শ্রমশক্তির ভ্লুয় বিদ্য়)। পু ২২ 
কার্ল মার্কস 'পাজ', ১ম খণ্ড (৪র্থ পাঁরচ্ছেদ -__ পঠঁজতে মূদ্রার পাঁরণাত 
॥৩॥ শ্রমশাক্তর ভ্ুয় 'বিক্ুয়)। পৃঃ ২২ 
কার্ল মাকস, 'প:জি', ১ম খণ্ড ২৪শ পাঁরচ্ছেদ _- তথাকথিত প্রাথামক সন্য় 
৭ প*জিবাদশ সন্চয়ের এীতিহাসিক প্রবণতা)। পৃঃ ২৬ 


“প্রাস্তক উপযোঁতার' তত্ব -__ শ্রম মূলোর মার্কসাঁয় তত্তের বরুদ্ধে তথাকাঁথত 
অস্্রীয় স্কুল এ তত্ব পেশ করে গত শতকের শেষে। এই স্কুল নানা স্মুল 
অর্থশাস্টের একাঁট রকমফের, শুধু তাদের থেকে তফাৎ এই যে এতে পণ্যের 
মূল্য নিণরত হয় সোজাসুজি তার উপযোগিতা 'দিয়ে নয়, 'নার্দষ্ট মজুদ 
পণ্যাটর শেষ প্রোস্তক) এককের উপযোগতা 'দয়ে, যাতে মানুষের ন্যনতম 
চাঁহদা মিটছে। অস্ট্রীয় স্কুলের সমস্ত অর্থনোতিক ও দার্শীনক প্রাতপাদ্যের মতো 
এ তত্তেরও মূলকথা হল পধঁজবাদী শোষণের চরিত্র ঝাপসা করা। পৃঃ ২৬ 


কার্ল মার্কস, 'পণ্জ” ৩য় খণ্ড (৪৭তম পারচ্ছেদ _ পাজবাদী ভূঁম-খাজনার 


উন্তব ॥8॥ মদদ্রা-খাজনা)। পৃঃ ৩০ 
কার্ল মার্কস, 'পঠজ”, ১ম খণ্ড (২৪শ পাঁরচ্ছেদ _- তথাকাথত প্রাথামক সয় 
0৫ শিল্পের ওপর কৃঁষ বিপ্লবের পাল্টা প্রাতাক্রয়া)। পৃঃ ৩০ 
কার্ল মার্কস, 'পণাজ', ১ম খন্ড (২৩শ পারচ্ছেদ -_ প:জবাদী সণ্য়ের সাধারণ 
নিয়ম 18॥ আপেক্ষিক আতজনতার নানা রৃপ)। পৃঃ ৩০ 


€২১) কার্ল মার্কস, ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" বোঙলা ভাষায় কার্ল 


(৩০) 


মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁতি প্রকাশন, মস্কো, প্রথম 
খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ২১০ দুষ্টব্য)। পৃঃ ৩০ 


কার্ল মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' বোগুলা ভাষায় কার্ল 


৯৫২ 


মার্স ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, প্রথম 
খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩৩২ দ্রম্টব্য)। পৃঃ ৩০ 


(৩১) কার্ল মার্কস, ফ্রান্সে শ্রেপী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০, বোগুলা ভাষায় 
কার্ল মার্স ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, 


প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ২০৯ দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩০ 
(৩২) কার্ল মার্কস, "পাঁজ', ৩য় খণ্ড (৪৭তম পাঁরচ্ছেদ _-পঁজবাদী ভূঁম-খাজনার 
উদ্তবে ॥৫॥ ভাগ চাষ ও কৃষকের ক্ষুদে মাঁলকানা)। পৃঃ ৩১ 


(৩৩) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এষঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার বোঙলা 
ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, 
মস্কো, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৪৩-_৪৪ দুষ্টব্য) পৃঃ ৩৪ 


0৩৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'পাঁরবার, ব্যাক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপাত্ত' (বাঙলা 
ভাষায় কার্ল মাক্স ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁতি প্রকাশন, 
মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩১৯ দুষ্টব্য)। পৃঃ ৩৪ 

(৩৫) ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, 'পাঁরবার, ব্যাক্তগত মালিকানা ও রাম্ট্রের উৎপাত্ত' বোঙুলা 


ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্েডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, 
মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩২০-_-৩২১ দ্রন্টব্য)। পৃঃ ৩৫ 


(৩৬) ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, '্ান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা" বোঙলা ভাষায় কার্ল 
মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতাঁয় 


থণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ১১৯ দুষ্টব্য)। পৃঃ ৩৫ 

(৩৭) ১৮৬৩ সালের ৯ই এরপ্রল ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মাসের পন্র। 
পৃঃ ৩৬ 

(৩৮) ১৮৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডাঁরক 'এঙ্গেলসের পন্র। 
পৃঃ ৩৭ 


(৩৯) ১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারক এঙ্গেলসের পন্র। 
পঃ ৩৭ 


চি 


(6৪০) ১৮৫৮ সালের ণই অক্টোবর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পন্র। 
পৃঃ ৩৭ 


(৪১) ১৮৬৩ সালের ৮ই গ্রাপ্রল কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের পন্র। 
পৃঃ ৩৭ 


১৬৩ 


(8২) ১৮৬৩ সালের ৯ই এীপ্রল ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের কাছে কাল মাসের 
পৃঃ 
(8৩) ১৮৬৬ সালের ২রা এ্রীপ্রল ফ্রেডাঁরক এঙক্গেলসের কাছে কার্ল মাকসের 
পৃঃ 
(8৪) ১৮৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 
পৃঃ 
(8৫) ১৮৮১ সালের ১১ই আগস্ট কার্ল মাকসের কাছে ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের 
পৃঃ 


পল। 
৩৭ 


পল্প। 
৩৭ 


পিন। 
৩৭ 


পত্র। 
৩৫৭ 


(৪৬) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক একঙ্গেলস, 'কামিউীনস্ট পাঁর্টর ইশতেহার' (বাঙলা 
ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, 


প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)। পৃ 


৩৮ 


(8৭) ব্লাকোভ প্রজাতন্লের গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্ত অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে __ 
১৮১৫ সালে এটি অস্টয়া, প্রুশিয়া ও রাশয়ার সমবেত নিয়ল্লণে আসে। 
অভ্যুর্থানীরা জাতীয় সরকার গঠন করে, সরকার সামস্ততাল্লিক বাধ্যবাধকতা 
লোপ করার ইশতেহার ঘোষণা করে ও বিনা ক্ষাতপূরণে কৃষকদের মালিকানায় 
জম তুলে দেবার প্রাতশ্রাত দেয়। অন্যান্য ফতোয়ায় জাতীয় কর্মশালা স্থাপন, 
তাতে শ্রামকদের বেতন বাদ্ধি, নাগাঁরক সমতা ঘোঁধত হয়। ধকিস্তু শণঘ্বই 


অস্থুর্থান দাঁমত হয়। পৃঃ 

(৪৮) কার্ল মার্কস, "বুর্জোয়া ও প্রাতাবপ্রব' €২য় পাঁরচ্ছেদ)। পৃঃ 
(৪৯) ১৮৫৬ সালের ১৬ই এাপ্রল ফ্রেডারক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের 
পা 


(৫০) ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি কার্ল মাকর্সের কাছে ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 
পৃঃ 


(৫১) ১৮৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি কার্ল মার্কসের কাছে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 
পৃঃ 
(৫২) ম্বুত্কার __ প্রুশিয়ার আভজাত ভূম্যাধকারী। পৃঃ 


৩৮ 


৩৮ 


পন্র। 
৩০) 


পণ । 
৩৯ 


পছ। 
৩৭) 


৩৯১ 


৫৩) মার্কসের কাছে ফেডাবিক এঙ্গেলসের ১৮৬৩ সালের ১১ই জুন, ১৮৬৩ 
সালের ২৪শে নভেম্বর, ১৮৬৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ সালের ২৭শে 
জানুয়ার, ১৮৬৭ সালের ২২শে আক্টোবর, ১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর 
তারখের পত্র এবং ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের কাছে কার্ল মার্কসের ১৮৬৩ সালের 


৯৫৪ 


($৪) 


(৫৫) 


(৫৬) 


(৫৭) 


(৫৮) 


(৫৯) 
(৬০) 


(৬১) 


(৬২) 


১২ই জুন, ১৮৬৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি এবং 


১৮৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের পন্র দ্ষ্টব্য। পৃঃ ৩৯ 
১৮৭১ সালের ১২ই এ্রাপ্রল ল্য. কুগেলমানের কাছে কাল" মাক্সের পন্ন। 
পৃঃ ৪0 


সমাজতল্ত্ী-বিরোধী জরুরী আইন িসমার্ক সরকার জার্মানীতে পাশ কনে 
১৮৭৮ সালে শ্রমিক ও সমাজতান্ক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে। আইনে 
সোশ্যাল-ডেমোল্লাটক পার্টর সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রামক সংগঠন ও শ্রমিক 
সংবাদপন্র 'নাষদ্ধ হয়, বাজেয়ান্ত হয় সমাজতান্তিক সাহতা। সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে প্রযবক্ত হয় দমন ব্যবস্থা ও নির্বাসন। ১৮৯০ সালে ব্যাপক 
ও ভ্রমবর্ধমান শ্রীমক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্পী-বিরোধ' জরুরী আইন নাকচ 
হয়। পঃ 9৫ 


ফ্রেডাঁরক এঙ্ষেলসের নিকট কার্ল মার্সের ১৮৭৭ সালের ২৩শে জুলাই, 
১৮৭৭ সালের ১লা আগস্ট ও ১৮৭১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের পন্র এবং কার্ল 
মার্সের নিকট ফ্রেডারক এঙ্গেলসের ১৮৭৯ সালের ২০শে আগস্ট ও ১৮৭৯ 
সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের পর ঘ্ুষ্টব্য। পুঃ ৪0 


'ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস প্রবন্ধের শশর্ষোক্তাট দেওয়া হয়েছে রুশ কাব নিকোলাই 
আলেক্সেয়োভিচ নেক্রাসভের 'দব্রীলউবভ স্মরণে কাঁবতা থেকে। পৃঃ ৪১ 
ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, 'জার্মানির কৃষক যুদ্ধ গ্রন্থের মৃুখবন্ধ বোঙলা ভাষায় কাল 
মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, 
দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৩২৫ দুস্টব্য)। পৃঃ ৪৩ 
ফ্রেডারক এঙ্গেলসের লেখা 'অর্থশাস্ত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে খসড়া'র কথা বলা হচ্ছে। 

পৃঃ ৪৬ 
এক্ষেলসের লেখা 'আ্যাশ্টি-দন্যারং। শ্রী ও. দন্যারঙের বিজ্ঞান-বিপ্লব' বহাটর কথা 
বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৭ 
ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 'ইউটোপাীয় ও বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্ত্র” বইটি রুশ ভাষায় এ 
নামে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে । এটি মূলত এঙ্গেলসের 'আ্যান্ট-দযবিং' বইটির 
1তনাট অধ্যায় নিয়ে। পৃঃ ৪৭ 
ফ্রেডারক এঙ্গেলস, 'পাঁরবার, ব্যক্তিগত মাঁলকানা ও রাম্দ্রের উৎপাত্ত' বোগলা 


ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, 
দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৬৭--৩২৫ দ্রম্টব্য)। পৃঃ ৪৭ 


(৬৩) ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, 'ল্যদাঁভগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' 


১৫৫ 


বোঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এন্দগেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, 
মস্কো, "দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৪১--৮৫ দ্ুষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭ 


(৬৪) ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের লেখা 'রূশ জারতল্বের বাহনশীত' প্রবন্ধীটর কথা বলা হচ্ছে। 
এট প্রকাশিত হয় 'সোতাসয়াল-দেমোক্রাৎএর প্রথম দুই খণ্ডে। 

“সোধাসয়াল-দেনোক্লাৎ __ ১৮৯০--১৮৯২ সালে লন্ডন ও জেনেভা থেকে 

“শ্রমমনাক্ত' গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত স্াহাত্যক রাজনপীতক সমীক্ষা, রাশিয়ায় 

মার্কসবাদ প্রচারে এটি বড়ো ভূমিকা নেয়, প্রকাশিত হয় মাত্র ৪টি খণ্ড । পঃ ৪৭ 


(৬৫) লোনিন ফ্রেডারক এক্গেলসের লেখা 'বাস-সংস্ছান সমস্যা প্রসঙ্গে প্রবন্ধাটর কথা 
বলছেন (বোঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত 
প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খণ্ড, "দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ২১৬--৩০৮ দ্ুষ্টব্য)। পৃঃ ৪৭ 

(৬৬) রাশিয়া প্রসঙ্গে ফ্রেডারক এঙ্গেলস', জেনেভা, ১৮৯৪, গ্রন্থে এঙ্গেলসের লেখা 
রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক" প্রসঙ্গে" প্রবন্ধ এবং সে প্রবন্ধের পাঁরশেষের কথা বল' 
হচ্ছে। পৃঃ ৪৬ 


(৬৭) ১৮৬২--১৮৬৩ সালে কার্ল মার্কসের লেখা "উদ্ধত মূল্যের তত্ব' রচনাটবে 
লোঁনন ফ্রেডারক এঙ্গেলসের নির্দেশ অনুসারে 'পংঁজির' ৪র্ঘ খণ্ড হিসাবে 
আঁভহিত করেছেন। «পাঁজর, ২য় খণ্ডের ভূমিকার এঙক্গেলস লেখেন 
'পাস্ডুলাপাঁটির সমালোচনামূলক অংশাঁট (উদ্ধত মূল্যের তত্ব -- সম্পা$ 
আম প্রকাশ করব “পঃজির' শর্ঘ খণ্ড হিসেবে, অবশ্য 'দ্বতীয় ও তৃতীয় খন্ডে 
যা আগেই আলোচিত হয়ে গেছে তেমন অনেক জায়গা তা থেকে বাদ দেওয়া হবে 
কোর্ল মার্কস, “পঠাজ', ২য় খণ্ড, ১৯৫৫, পৃঃ ২)। 'পঠাজর' ৪র্থ খণ্ড 'কিতু 
এঙ্গেলস ছাপাখানার জন্যে তোর করে যেতে পারেন 'নি। জার্মান ভাষায় কাল' 
কাউতাস্কর সম্পাদনায় উদ্ধত মূল্যের তত্ব" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ ও 
১৯১০ সালে। এ সংস্করণে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার মূল রাত লাষ্ঘত হয ও 
মার্কসবাদের অনেক প্রাতিপাদ্যেরই 'বিকতি ঘটে। ১৮৬২--১৮৬৩ সালের 
পান্ডুলাপর সঙ্গে পুরোপুরি মাঁলয়ে “উদ্ধত মূল্যের তত্ব' ৫পেধাজর, ৪থ' 
খণ্ড) প্রথম প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউীনিয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর অধশনস্থ মার্কসবাদ-লোননবাদ ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৫--১৯৬১ সালে। 


পৃঃ ৪৬ 
(৬৮) ই. ফ. বেকের-এর কাছে ১৮৮৪ সালের ১৫ই অক্টোবরে লেখা ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের 
চিঠির কথা বলা হচ্ছে। পঃ ৪৮ 


(৬৯) কার্ল মার্কস, “আন্তর্জাতিক শ্রীমক সাঁমাতির সাধারণ নিয়মাবলণ'; ফ্রেডারিক 
এঙ্গেলস, 'কাঁমউীনস্ট পার্টর ইশতেহারের” ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের 
ভূঁমকা। পৃঃ ৪৯ 


১৬৬ 


)) “মারকসবাদের 'তিনাটি উৎস ও তিনটি অঙ্গ' প্রবন্ধীট লোনন লেখেন কাল মাক“সের 


।৯) 


3৩) 
৭78) 
3৫) 


7৬) 


33) 


2৮) 


মৃত্যুর ৩০তম বার্ধকী উপলক্ষে । পৃঃ &১ 


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'লব্যদাভগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'; 
ফ্রেডারক এঙ্গষেলস, "আ্যাণ্টি-দ্যারং; কার্ল মার্স ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, 
কাঁমউীনিস্ট পার্টর ইশতেহার দুষ্টব্য। পৃঃ ৫২ 


প্রধোঁপল্থী-_ অবৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদ-বরোধী একটি পোঁট বুর্জোয়া সমাজতান্লিক 
ধারার অনুগামীরা, এ ধারার প্রবক্তা, ফরাসী নৈরাজ্যবাদণী প্রুধোঁর নামে এই 
নামকরণ। পোঁট বুর্জোয়া দৃষ্টভাঙ্গ থেকে বৃহৎ পঠজবাদণ মাঁলকানার সমালোচনা 
করে প্রহধো বাক্তিগত ক্ষুদে মালকানা িবন্থায়ী করতে চান, 'জন' ব্যাঙ্ক ও 
“বিনিময়” ব্যাঞ্ক প্রাতন্ঠার প্রস্তাব করেন, এর সাহায্যে মজরেরা নাক [নিজস্ব 


উৎপাদন-উপায় সংগ্রহ করে কারুজীবীতে পাঁরণত হবে ও নিজ নিজ মালের 
ন্যায্য" বাজারের ব্যবস্থা করতে পারবে। প্রলেতারিয়েতের এীতিহাসিক ভূমিকা 


প্রধো বোঝেন 'ন, শ্রেণি সংগ্রাম, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারয়েতের 
একনায়কত্বের প্রাত 'বরূ্প মনোভাব গ্রহণ করেন; রাস্ট্রের প্রয়োজন অস্বীকার 
করেন নৈরাজ্যবাদী দৃম্টিকোণ থেকে । ১ম আন্তজরাঁতকে প্রধোঁপল্ধীরা নিজেদের 
দৃম্টিভাঙ্গ চাঁপয়ে দিতে চেস্টা করে, মার্স ও এঙ্গেলস সে চেষ্টার বিরুদ্ধে 
প্রণালীবদ্ধ সংগ্রাম চালান। "দর্শনের দারিদ্রা' গ্রল্ধে মাক্স প্রুধোবাদকে তীর 
সমালোচনা করেন। ১ম আন্তর্জাঁতকে প্রধোঁবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও 
তাঁদের সহযোগীদের দৃঢ় সংগ্রামের ফলে প্রুধোঁবাদ পুরোপুীর পরাস্ত হয় 
মার্কসবাদের কাছে। পৃঃ ৫৯ 


১৮৬৬ সালের ৯ই অক্লোবর ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মাক্সের পরর। পৃঃ ৫৯ 
১৮৬৮ সালের ৬ই মার্চ ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মাক্সের পন্র। পৃঃ ৬০ 
১৮৬৮ সালের ৫&ই ডিসেম্বর ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পন্র। পৃঃ ৬০ 


কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, "তৃতীয় আন্তর্জাতিক পাঁরন্রমা। মে থেকে 
অক্লোবর'। পৃঃ ৬৯ 
১৮৬৬ সালের ৬ই এ্রীপ্রল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পন্। পৃঃ ৬১ 


১৮৬৯ সালের ৩রা মার্চ ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মাসের পন্ধ। পৃঃ ৬১ 


৭৯) লেনিন বুর্জোয়া জার্মান অর্থনীতাঁবদ লুয়ো ব্রেনতানোর কথা বলছেন। 
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প“জবাদী সমাজে 'সামাঁজক শান্ত, বিনা শ্রেণী সংগ্রামে পধীজবাদী সমাজের 
বারোধ 'নিরসন সম্ভব বলে প্রচার করেন ব্রেনতানো, ও দাঁব করেন সংস্কারবাদী 
ট্রেড ইউাঁনয়নের সংগঠন ও ফ্যান্তীর আইন মারফত নাক শ্রামক সমস্যার সমাধান 
করা যাবে, শ্রামক ও পংাজপাঁতদের স্বার্থ মিলবে । 


৯৫৬৭ 


(৮০) 


(৮১) 


(৮২) 


(৮৩) 


(৮৪১) 


স্জুভেবাদ -_ মার্কসবাদের বুজৌঁয়া-উদারনোতিক 1াবকৃতি, এ নামকরণ হয় 
রাশিয়ায় 'বৈধ মার্কসবাদের, প্রধান প্রবক্তা প. ব. স্লুভের নামে। উানশ শতকের 
৯০এর দশকে 'বৈধ মার্কসবাদ' দেখা দেয় রাঁশয়া় উদারনীতিক-বুর্জোয়া 
বুদ্ধিজীবীদের একটি ধারা হিশেবে। স্তুভের নেতৃত্বে 'বৈধ মার্কসবাদীরা, 
মার্কসবাদকে লাগাতে চায় বুর্জোয়াদের স্বার্থে। লেনিন বলেন যে উদারনীতিক 
বুর্জোয়ার কাছে যা গ্রহণীয় এমন সব কিছুই স্লুভেবাদ নেয় মারকসবাদের কাছ 
থেকে আর বর্জন করে তার জীবন্ত প্রাণটা -- তার বৈপ্লাবকতা, প:ঁজবাদের 
আনবার্ধ ধ্বংসের মতবাদ, প্রলেতারীয় বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মতবাদ । 
পঃজবাদী ব্যবস্থার গুণগান করে স্বুভে, 'পংাঁজবাদের কাছে শিক্ষা নেবার' ডাক 
দেন। 

জম্বার্তৰাদ -_ উদারনশাতক বুর্জোয়া একাঁট ধারা, এর নামকরণ হয 
উদারনীতিবাদের অন্যতম ভাবপ্রবক্তা, স্থল বুর্জোয়া অর্থনীতাবদ জার্মান 
ভ. জন্বার্তের নাম থেকে । লেনিন লেখেন, জম্বার্ত "মাসের পাঁরভাষা ব্যবহার 
করে, মাসের 'বিচ্ছন্ন এক একটা উীক্তর উল্লেখ করে মার্কসবাদের ওপর 


কারচুপি চালিয়ে মার্কসবাদের বদলে আনেন ব্রেনতানোবাদ'। পর ৬২ 
কার্ল মার্কস 'লাখিত “ফ্রাক্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রামক সাঁমাতর 
সাধারণ পাঁরষদের "দ্বিতীয় আবেদন'এর কথা বলছেন লোনন। পৃও ৬৩ 


১৯০৫ সালের অক্টোবরে রাশিয়ায় সাধারণ রাজনোতিক ধর্মঘটের কথা, ১৯০৫-_ 
১৯০৭ সালের বিপ্লবে যা আত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়, এবং ১৯৯০৫ সালের 
[ডিসেম্বরে মস্কোয় সশস্ত অভ্যুর্থানের কথা বলা হচ্ছে। উচ্থানের মূল্যায়নে 
বলশেোভক ও মেনশোভিকদের মধ্যে আমূল মতভেদ দেখা দেয়। সশস্ঘ অত্যু্থানে 
উাঁথত নুশ শ্রীমকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের 'নন্দা করে মেনশোভিকরা। প্রেখানভ 
ঘোষণা করেন, 'অস্ত্রধারণ উাঁচত হয় নি।" অন্যাদকে বলশেভিকরা বলেন, অস্ত্রধারণ 
করতে হত আরো দঢ়সংকল্পে, জনগণকে তাঁরা বোঝান যে বিপ্রবের বিজয় হতে 
পারে কেবল সশস্ম সংগ্রামেই। পৃঃ ৬৪ 


মাফলার জড়ানো লোক" -_- রুশ লেখক আন্তন চেখভের একই নামের কাঁহনীর 
চাঁরন্র। সমস্ত কিছু নতুনত্ব ও উদ্যোগে ভিত, সঞ্কীর্ণমনা মামূলী লোকের টাইপ। 

পৃঃ ৬৪ 
আতব্‌দ্ধি চুনোপঃটি __ রুশ ব্যঙ্গ লেখক সালাতকভ-শ্যোদ্রনের গল্পে সদাভনর, 
মামূলী লোকের প্রাতমাৃর্তি। পৃঃ ৬৪ 


১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রল ল. কুগেলমানের কাছে কার্ল মার্সের পন্ন। পন ৬৫ 


(৮৫) কার্ল মার্কসের লেখা ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বহাঁটর কথা বলছেন লোনন। পৃঃ ৬৫ 


৯৬৮ 


(৮৬) কাদেত -_ রাশিয়ায় উদারনৌতিক-রাজতণ্নী বুঙ্জোয়াদের প্রধান দল, নিয়মতান্ত্িক 
গণতাল্রিক পার্টির সদসা। কাদেত পাটি গ্রঠিত হয় ১৯০৫ সালের অঠোবরে, 
তাতে যোগ দেয় বুর্জোয়া, জামদার ও বুর্জোয়া বুখ্িজীবীদের প্রাতীনাধর।। 

জারতন্দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় কাদেওরা; নিয়নতান্তিক গ্াজতন্্ 
প্রাতষ্ঠার আহবান দিয়ে তারা প্রজাতন্ত ধনির বিরোধিতা করে, জমিদারণশ ভূমি 
মাঁলকানা বজায় সাথতে চায়, জারতণ্র কর্তৃক বিপ্লবী আন্দোলন দমনে অনুমোদন 
জানায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে কাদেতরা সাশ্রাজাবাদের মতাদর্শ গ্রহণ কৰে জাবের 
পররাজ্যগ্রাসী নীতির পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়ায়। 
ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লবের পরবে ৩খা রাজতন্রকে বাঁচাবাণ 
চেষ্টা করে। সামায়ক বুর্জোয়া সরকারের নেওঙস্থুলে থেকে কাদেতরা অন-বিরোধী 
প্রাতিবিপ্লবী নীতি চালায়। 
অহ্টোবরের সমাজতান্তক মহ বিপ্লবের পর কাদেতরা সোঙয়েত পাজের 
আপোসহীন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, সমস্ত প্রাতিবিপ্রবী গ্রয়কান্ড ও হস্তক্ষেপ 
আভযানে অংশ নেয়। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেওরক্ষীদের ধ্বংসের পর কাদেওরা 
1বদেশ থেকে সোভিয়েত-বিরোধ+ প্রাতীবপ্লবী প্রিয়াকল।প চালিয়ে যেতে থাকে। 
পৃঃ ৬৫ 
(৮৭) ১৮৭১ সালের ১৭ই এ্রীপ্রল ল. খুঁগেলমানের কাছে কার্ল মার্কসের পন্র। 


(৮৮) ইংলন্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশন প্রাতান্ঠত হয় ১৮৮৪ সালে। 
সংস্কারবাদী হোইন্ডম্যান প্রমুখ) ও নৈরাজাবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল- 
ডেমোন্রাটিক ফেডারেশনে মার্কসবাদের অনুগামী বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোঘ্রণটদের 
একটি গ্রুপও থাকে (জি. কোয়েলচ, টি. ম্যান, এ. আতোঁলং, এলেওনোরা মার্কস 
প্রীতি), এ'রা হন ইংলণ্ডের সমাজতান্তিক আন্দোলনের বাম পক্ষ। গোঁড়ামি 
ও সঙ্কণর্ণতাবাদের জন্যে, ইংলণ্ডের গণশ্রমিক আন্দোলন থেকে 'বাচ্ছন্নতা ও 
তার বোশম্ট্য উপেক্ষা করার জন্যে এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোব্লাঁটক ফেডারেশনের 
তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০৭ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক ফেডারেশনের 
নামকরণ হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। পরে ১৯১১ সালে ইণ্ডিপেন্ডেন্ট 
লেবর পার্টির বামপল্থখদের সঙ্গে একন্রে গঠন করে বৃটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টি। 
১৯২০ সালে কাঁমউীনস্ট এক্য গ্রুপের সঙ্গে একত্রে এ পার্ট বাঁটশ কাঁমউীনস্ট 
পার্ট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পৃঃ ৬৮ 


৮৯) 'সভরেমেন্ায়া জিজ্‌ন' €ের্তমান জীবন') -- মেনশেভিক পণ্রিকা, মস্কো থেকে 
প্রকাঁশত হয় ১৯০৬ সালের এপ্রল থেকে ১৯০৭ সালের মার্চ। ৬৮ 


(১০) ৭ওধাক্লাক” (সাড়া) _ মেনশোঁভক সংকলন, পেররগ্রাদ থেকে প্রকাঁশত হয় 


১৫৯১ 


€৯১) 


(৯২) 


6৯৩) 


১৯০৬ সালের এপ্রল থেকে ১৯০৭ সালের মার্চ পর্যস্ত। বেরয় সর্বসমেত 
1তনাট সংকলন। প্রথমাঁটর নাম ছিল “ওতাক্রাক', পরেরগুঁল “ওখাক্রুকি প্রকাশন, । 


পঃ ৬৯ 
১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বরে লেখা ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 
পন্র থেকে লোনন উদ্ধত 'দয়েছেন। পৃঃ ৬৯ 


শ্রামক কংগ্রেস ও 'ব্যাপক শ্রামক পার্টর' কথা তোলেন 'লিকুইডেটর বা 
লাপ্তপল্থীরা-_ ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোন্রাটিক শ্রামক পার্টির সুবিধাবাদী অংশ মেনশেভিকদের মধ্যে এই 
ধারাটি প্রসার লাভ করে। লারন হলেন লুৃষ্টিপল্থীদের অন্যতম নেতা । 

িকুইডেটররা পার্টর 'বিপ্রবী কর্মসূচি ও বিপ্লবী ধান বর্জন করে, শ্রামক 
শ্রেণীর বৈপ্লাবক শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবে তাদের প্রধান ভূমিকায় আপান্ত তোলে; 
দাঁব করে শ্রামক শ্রেণীর 'বপ্লবী অবৈধ পার্ট তুলে দেওয়া হোক, এবং 
কর্মসূচহীন, পোঁট-বুর্জোয়াপল্ধী একটি 'ব্যাপক' শ্রীমক পার্ট প্রাতষ্ঠার প্রস্তাব 
দেয় যার সর্বোচ্চ সংস্থা হবে শ্রীমক কংগ্রেস, তাতে সোশ্যাল-ডেমোল্রাট, 
সোশ্যাঁলস্ট-রেভালিউশানার, নৈরাজ্যবাদী সবাই থাকবে। 'লিকুইডেটরদের 
পাঁরকজ্পনা অনুসারে সে পাঁ্টকে বিপ্লবী সংগ্রাম বর্জন করে কেবল মান্র বৈধ, 
জার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 'ক্রয়াকলাপ চালাতে হবে। 

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টি তুলে 'দিয়ে শ্রামক শ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে 
পেটি-বু্জোয়া জনগণের মধ্যে মালয় দেবার লক্ষ্যে মেনশোঁভকদের এই সর্বনাশা 
প্রচেষ্টার মুখোশ খোলেন লোৌনন। শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে লিকুইডেটরপল্থার কোনো 
সাফল্য হয় নি। 

১৯১২ সালের জানুয়ারতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোল্লাটিক শ্রামক পার্টির প্রাণ 
সম্মেলনে 'িকুইডেটররা পার্ট থেকে বাহচ্কৃত হয়। পৃঃ ৬৯ 


“নাইটস অব লেবর' -_- ্রেমের বীরব্রতী”) আমোৌরকান শ্রামকদের সংগঠন, 
১৮৬১৯ সালে 'ফলাডেলাঁফয়ায় এটি স্থাপন করেন এক দজাঁ 'স্টফেনস। 
১৮৮১ সাল পর্যস্ত 'নাইটস অব লেবর' ছিল গুপ্ত সংগঠন। 

১৮৮৪ সালে এর সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৭০,০০০-এর বেশি, ১৮৮৬ সালে 
৭ লাখ। সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রামকদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার এবং শ্রামক সংহতি 
মারফত শ্রামকদের স্বার্থ রক্ষা। সংগঠনের নেতারা রাজনৈৌতিক সংগ্রাম থেকে 
মালিকদের বিরুদ্ধে দৈনান্দন অর্থনোৌতিক সংগ্রামে আপাত্ত করে, দাঁব করে 
মাঁলকদের সঙ্গে সহযষোগতা এবং সালাঁশ মারফত, শান্তপূর্ণ আপোসের মাধ্যমে 
সমস্ত বিরোধ নিরসনের পক্ষ নেয়। 


১৬০ 


(৯৪) 


(৯৫) 


(৯৬) 


(৯৭) 


(৯৮) 


(৯৯) 


১৮৮৬ সালে ৬ ঘণ্টা কর্মীদনের জন্যে শ্রীমকদের জাতীয় সাধারণ ধর্মঘটের 
বিরোধিতা করে এর নেতারা, তাতে যোগদানে সভাদের নিষেধ করে ধর্মঘট ভাঙতে 
সাহায্য করে। নেতৃত্বের নিষেধ সত্বেও সংগঠনের সাধারণ সভ্যরা ধর্মঘটে অংশ 
নেয়। সংগঠনের মূল সভ্যসাধারণ ও স্বাবধাবাদণী নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ তাব্র 
হয়ে ওঠে। ১৮৮৬ সালের পরে জনগণের মধ্যে 'নাইটস অব লেবরের, প্রভাব কমে 
যেতে থাকে এবং ৯০-এর দশকের শেষে তা উঠে যায়। 

নেতাদের বিশ্বাসঘাতক নাতি সত্বেও 'নাইটস অব লেবর' বিশেষ করে 
তার আস্তিত্বের প্রথম পর্বে মার্কন শ্রীমক আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা নেয়। 

পৃঃ ৭০ 


১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ আ. জরগের নিকট ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 
পন্ন। পৃঃ ৭০ 


লাসালপল্থী -_ জার্মানর পোৌঁট-বুর্জোয়া সমাজতান্নিক ফ. লাসালের পক্ষপাতী? 
ও অনুগামীরা। নিজেদের বাস্তব ক্রিয়াকলাপে লাসাল ও তাঁর পক্ষতভুক্তরা 
াসমাকের বৃহৎ-শাক্ত নাত সমর্থন করেন; কার্ল মাকসের নিকট ফেডারক 
এঙ্গেলস তাঁর ১৮৬৫ সালের ২৭শে জানুয়ারির পে লেখেন, বাস্তব ক্ষেত্র 
এটা হল বজ্জাঁত এবং প্রুশীয়দের স্বার্থে সমস্ত শ্রীমক আন্দোলনের প্রাতি 
বেইমান?" জার্মান শ্রামক আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি সবধাবাদী ধারা 
1হশেবে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এক্গেলসস একাধকবার লাসালপল্থার তত্ব, 
রণকৌশল ও সাংগঠাঁনক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ এ২ 


1012 2%1207/0 _ সমাজতান্দ্িক সংস্কারবাদী ধারার একটি পান্রকা, জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টর এক দল সভ্য এটি বার্লন থেকে প্রকাশ করে 
১৮৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৮ সালের নভেম্বর পর্যস্ত। পাত্রকার প্রকাশক 
হেখবের্গ পার্টিকে সংস্কারবাদের পথে টানতে চান। ক. শ্রাম ও এ. বের্নস্তাইন 
পান্রকায় লিখতেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস পান্রকাটির মতামতের 
তঁব্র সমালোচনা করেন। পৃঃ ৭২ 


১৮৭৭ সালের ১৯শে অক্লোবর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পন্র। 
পঃ ৭২ 


১৮৭১৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মার্কসের পত্র। 
পৃঃ ৭৩ 


'সোংগিয়াল-দেম্োক্রাং (7722 50215146170721)--খবরের কাগজ, 
সমাজতন্মণ-ঘবরোধী জরুরী আইনের পর্বে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টর 


১৬১ 


(১০০) 


(১০১) 


(১০২) 


কেন্দ্রীয় মুখপন্র। জুরিখ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭১৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর 
থেকে ১৮৮৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 
১৮৮৮ সালের ১লা অক্রোবর থেকে ১৮৯০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। 

১৮৭৯--১৮৮০ সালে পন্রিকার সম্পাদনা করেন গ. ফলমার, ১৮৮১ সালের 
জানুয়ার থেকে এ. বেনস্তাইন, সে সময় হীন ছিলেন গভশর ভাবে ফ্রেডাঁরক 
এঙ্গেলসের প্রভাবাধীন। এঙ্গেলসের ভাবাদর্শগত পাঁরচালনায় 'সোতাসয়াল- 
দৈমোক্লাৎ, পান্নকাঁটির মার্কসবাদী ধারা 'নশ্চত হয়। 

বাচ্ছন্ন কিছু ভুলভ্রাম্ত সত্তেও 'সোধাঁসয়াল-দেমোক্রাৎ দঢ় ভাবে বিপ্লবী 
রণকৌশলের পক্ষ নেয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁসর শাঁক্ত সমাবেশ ও সংগঠনে 
1বাশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজতল্মী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচের পর 
“সোত্সয়াল-দেমোক্রাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফের পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র হয় 
+9০222:গ আগযান।)। পৃঃ ৭৩ 


১৮৮০ সালের ৫&ই নভেম্বর ফ. আ. জরগের 'নিকট কার্ল মাক্সের পন্ন। পৃঃ ৭৪ 


বেনন্ঞাইনপল্থা -: উনিশ শতকের শেষে জামান ও আন্তজাতিক সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাসর অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-বিরোধণ একটি স্বাঁবধাবাদী ধারা, এর 
নামকরণ হয় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোরাটিক পার্টর দক্ষিণপল্থী সবধাবাদী 

ধারার সবচেয়ে প্রকাশ্য প্রাতীনাঁধ এদ;য়ার্দ বেনস্তাইনের নাম অনুসারে । 
১৮৯৬--১৮৯৮ সালে বেরননস্তাইন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোন্রাসর তাঁত্বক 
মুখপত্র 4018 ০০ 291 (নব কাল') পান্রকায় "সমাজতন্্ের সমস্যা' নামক 
ধারাবাহক কতকগুল প্রবন্ধ লেখেন যাতে "সমালোচনার স্বাধীনতা, এই 
অজৃহাতে বিপ্লবী মার্কসবাদের দার্শানক, অর্থনোতক ও রাজনোতিক 
মৃূলকথাগ্ীলর পুনার্ঘচার সেংশোধন-_-এই থেকে শোধনবাদ) করে শ্রেণী 
বিরোধ নিরসন ও শ্রেণী সহযোগিতার বুজোঁয়া তত্ব আমদানি করতে চেস্টা 
করেন; শ্রামক শ্রেণীর দাঁরপ্্য বৃদ্ধি, ভ্রুমবর্ধমান শ্রেণী বৈপরাত্য, সংকট, 
পণ্জবাদের আনিবার্ধ পতন, সমাজতান্িক বিপ্লব ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব 
গবষয়ে মার্কসের মতবাদকে আক্রমণ করে তান সমাজতান্ত্রিক সংস্কারবাদের এক 
কর্মসাচ হাঁজর করেন যেটা সত্রবদ্ধ হয় এই কথায়: 'গাঁতিই সবাকছ, চূড়ান্ত 
লক্ষ্য কিছু নয়'। ১৮৯৯ সালে বেরনস্তাইনের প্রবন্ধগুলি 'সমাজতন্দের পূর্বসর্ত 
ও সোশ্যাল-ডেমোন্রাসর কর্তব্য, নাম দিয়ে পৃথক পানীস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
বইটিকে সমর্থন করে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর দাঁক্ষণ পক্ষ, এবং "দ্বিতীয় 
আন্তর্জাঁতকের অন্যান্য পার্টর সুবিধাবাদশরা, তথা রাঁশয়ার 'অর্থনসীতিবাদণীবা,। 
পৃঃ ৭৪ 


10017770697506)001) বা জাহাজ শিল্পের জন্যে অর্থ সাহায্য নিয়ে জার্মান 


১৬৭ 


(১০৩) 


(১০৪) 


(১০৬) 


রাইখস্টাগের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক গ্রুপের মধ্যে মতভেদের কথা বলা হচ্ছে। 
১৮৮৪ সালের শেষে জার্মীনর চ্যান্সেলর গবসমাক জাম্নানর দখলদার 
ওপানিবেশিক নীতির স্বার্থে দাব করেন প্রাচ্য এশিয়া, অস্ট্রৌলয়া ও আফ্রিকায় 
নিয়ামত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্যে জার্মান জাহাজ কোম্পানিগুলিকে 
রাষ্্রীয় অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হোক। বেবেল ও িলবরেখত পরিচালিত বামপল্থা 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা অর্থ সাহাযোর প্রাতবাদ করেন, কিন্তু আউয়ার, 1দংস 
প্রতভতির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী ও সংখ্যাগুরু অংশ রাইখস্টাগে গিতর্ক শুরু 
হবার আগেই জাহাজ কোম্পানিগুঁলকে অর্থ সাহায্য সমর্থন করেন। 
সংখ্যাগরূাদের এই আচরণে 'সোতাসয়াল-দেমোকাৎ' পান্তকা ও সোশ্যাল- 
ডেমোল্লাঁটিক সংগঠনগ্ীলর পক্ষ থেকে প্রাতিবাদ ওঠে। মতভেদ এমন তীব্র হয় 
যে পার্টিতে প্রায় ভাঙন ধরে। ফেডারক এঙ্গেলস সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক গ্রুপের 
দক্ষিণ অংশের স্বাঁবধাবাদশী মতবাদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। পন 78 


প্যারসে দুটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেস _ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম 


কংগ্রেস এবং একই সময়ে ওইখানেই ফরাসী সন্ভাবনাবাদীদের দ্বারা আহৃত 
আরেকটি কংগ্রেস। পৃঃ ৭৫ 


সন্ভাবনাবাদী (প. ব্রুস, ব. মালো প্রভৃতি) _- ফরাসী সমাজতান্তিক আন্দোলনে 
একটি পোঁট-বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারা। সাঁ এতে* কংগ্রেসে ফরাসণ শ্রীমক 
পার্টর ভাঙনের পর ১৮৮২ সালে সন্ভাবনাবাদীরা 'সামাজিক-বৈপ্রাবক শ্রামক 
পাট” গঠন করে: প্রলেতারিয়েতের বিপ্রবী কর্মসূচি ও বিপ্রবী রণকৌশল 
বজ'ন করে তারা, শ্রামক সংগ্রাম “সম্ভাবনার পরাধর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে 
বলে-_-এই থেকেই তাদের নামকরণ হয় __ সন্তাবনাবাদী। সম্ভাবনাবাদীদের প্রভাব 
ছড়ায় সাধারণত ফ্রান্সের অর্থনৌতক ভাবে পশ্চাংপদ অণ্ললগুলিতে। পৃঃ ৭৫ 
১৮৮৮ সালের ২রা মে ফ. কোঁল-ভিশ্‌নেভেৎস্কায়ার নিকট 'লাঁখত ফ্রেডাঁরক 
এঙ্গেলসের পন্র থেকে লোনন উদ্ধৃতি 'দচ্ছেন। পঃ ৭৭ 


(১০৬) ফ্যাঁবৰয়ান _: ১৮৮৪ সালে প্রাতম্ঠিত ইংলণ্ডের সংস্কারবাদী সংগণন 


ফ্যাঁবয়ান সাঁমাতর সভ্যরা: নামকরণ হয় খু প তৃতীয় শতকের রোমক 
সেনাপাঁত ফাঁবয়াস মাঁক্সমের নাম থেকে, হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে টালবাহানা 
নপাত ও চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে অনিচ্ছার জন্যে তাঁর ডাকনাম জোটে 'কুত্কতাতর' 
("দীর্ঘসূত্র')। ফ্যাঁবয়ান সাঁমাতির সভ্য হয় প্রধানত বুর্জোয়া ব্াদ্ধজীবীরা _ 
বৈজ্ঞানক, লেখক, রাজনোৌতক কমঁ। প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম এবং 
সমাজতাল্সক বিপ্রবের প্রয়োজনীয়তায় তারা আপাঁন্ত তোলে এবং বলে পঠাজবাদ 
থেকে সমাজতন্মে উত্তরণ সম্ভব কেবল ছোটোখাটো সংস্কার ও সমাজের ভ্রুমক 
পুনগঠিন মারফত। 


১৬৩ 


(১০৭) 


(১০৮) 


(১০৯) 


(১১০) 


লোনিন ফ্যাবিয়ানবাদকে অভিহিত করেন *চড়াস্ত লঃবিধাবাদ্দের ধারা" বলে 
রেচনাবলী, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ১৩শ খন্ড, পৃঃ ৩২৮)। ১৯০০ সালে 
ফ্যাবিয়ান সামাত লেবর পার্টতে যোগ দেয়। লেবর পার্টর মতাদর্শের অন্যতম 


একটি উৎস হল 'ফ্যাবয়ন সমাজতল্ম'। পৃঃ ৭৭ 
১৮৯৩ সালের ১৮ই জানুয়ার ফ. আ. জরগের 'নিকট ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের 
প্র থেকে উদ্ধৃতি 'দচ্ছেন লোনন। পৃঃ ৭৮ 


দেকাজাছল ধর্মঘট __ ফ্রান্সের দেকাজভল শহরে আইভেরো জেলায়) ২ 
হাজার কয়ালাখান শ্রীমকের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট । শুরু হয় শ্রমের অসহ্য পারাস্থাত 
ও মাঁলক সংঘ 'কয়লাখাঁন ও ঢালাই কারখানা মালিক আইভেরো সামাত' 
কর্তৃক বার্ধত শোষণের ফলে, এবং তা চলে পাঁচ মাস _-১৮৮৬ সালের 
জানুয়ার থেকে জুন। সরকার দেকাজাভিলে সৈন্য পাঠায়, ফলে ফ্রান্সে ব্যাপক 
উত্তেজনা দেখা দেয়, প্যারস ও প্রদেশগুিতে বহ প্রাতিবাদ সভা হয়। জ. গেদ 
ও প. লাফার্গ প্যারসের সভায় সরকার ও মালিকদের ক্রিয়াকলাপের প্রাতিবাদ 
করেন। সমাজতাল্মিক পাল্রকা 4071 08 95009191 ও [12015519521 ধর্মঘটশীদের 
সাহায্যে চাঁদা তোলে। ফরাসী লোকসভায় দেকাজাঁভল ধর্মঘট নিয়ে তুমূল 
ঠবতকের সময় র্যাঁডিক্যাল প্রাতানাধ সমেত বুর্জোয়া প্রাতাঁনাধরা ধর্মঘটাঁদের 
বিরুদ্ধে সরকারের দমন নীতি সমর্থন করেন। শ্রামক প্রাতাঁনাধরা তদবধি 
র্যাঁডক্যালদের সঙ্গে ছিল, এ ঘটনার পর তারা র্যাডক্যালদের পারিত্যাগ করে 
ফরাসী লোকসভায় স্বাধীন শ্রামক গ্রুপ গঠন করে। পৃঃ ৮১ 


১৮৭৭ _-১৮৭৮ সালের রুশ-তুর্ক যৃদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৮৩ 


দুমা, রাগ্রীয় দূমা --১৯০৫-_-১৯০৭ সালের বিপ্লবের ফলে জার রাশিয়ায় 
প্রাতিষ্ঠিত প্রাতানাধমূলক প্রাতষ্ঠান। বাহ্যত রাম্প্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়ন* 
সংস্থা কিন্তু কার্যত তার কোনো ক্ষমতা ছিল না। রাম্ট্রীয় দুমার 'নর্বাচন ছিল 
অপ্রত্যক্ষ, অসমান ও সীমাবদ্ধ । মেহনতা শ্রেণীগুূলের তথা রাশিয়ায় বসবাসী 
অ-রূশ জাতিসত্তাগুঁলর নির্বাচনী আঁধকার 'ছিল ভয়ানক কার্তত। শ্রাীমক ও 
কৃষকদের বিরাট অংশের আদৌ কোনো নির্বাচনী আঁধকার 'ছল না। 

প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমা (১৯০৬, এ্রীপ্রল __ জুলাই) এবং 'দ্বতীয় রাস্ত্ৰীয় 
দূমাকে (১৯০৭, ফেব্রুয়ার -_. জুন) জার সরকার ভেঙে দেয়। তৃতীয় রাস্দ্রীয় 
দুমা (১৯০৭--১১১২) ও চতুর্থ রাম্্রীয় দুমায় ৫১৯১২--১৯১৭) প্রাধান্য 
করে কৃষ্ণশত প্রাতাঁনাধরা __জার স্বৈরশাসনের পক্ষপাতীরা। পৃঃ ৮৩ 


(১১১) কালা পানর্ব্উটন (চেনেেপেরেদেল গ্রুপ) --_- “ভূমি ওক্বাধীনতা' নামক নারোদবাদনী 


সংগঠনে ভাঙন ঘটার পর ১৮৭৯ সালের আগস্টে দেখা দেয় গুপ্ত রাজনোতিক 


১৬৪ 


6১১২) 


(১১৩) 


(১১৪) 


(১১৫) 


(১১৬) 


সংগঠন 'কালা পুনর্ব্টন'। এরা "ভূমি ও স্বাধীনতা" দলের মতবাদেই টিকে 
থাকে। রাশিয়ার মূল বৈপ্লাবক শীক্ত হিসাবে তারা ধরত কৃষকদের, রাশিয়ার 
নানা গুবেনিক়্ায় তাদের মধ্যে বৈপ্লাবক প্রচার চালায়। 'নারোদনায়া ভাঁলয়ার' 
ব্যাক্তগত সন্মাসের নীতিকে তারা মনে করত ভ্রাস্ত। পরে “কালা পনর্বন্টন 
গ্রপের একাংশ মার্কসবাদ গ্রহণ করে প্রেখানভ, আক্সেলরদ, জাসৃলিচ, দেইচ 
ও ইগনাতভ ১৮৮৩ সালে গঠন করেন প্রথম রুশ মার্কসবাদী সংগঠন 'শ্রমমুক্ত' 
গ্রুপ), বাকিরা ১৮৮১ সালের ১লা মার্চের পর 'নারোদনায়া ভলিয়ার' সঙ্গে 
যোগ দেয়। পৃঃ ৮৪ 


“নারোদনায়া ভাঁলিয়্া' “ভূমি ও স্বাধশনতা' নামক নারোদবাদশী সংগঠনে ভাঙন 
ঘটার পর ১৮৭৯ সালের আগস্টে গঠিত সন্পাসবাদী নারোদবাদীদের গোপন 
রাজনোৌতিক সংগঠন। নারোদবাদী ইউটোপীয় সমাজতন্মের মত অবলম্বন করে 
'নারোদনায়া ভলিয়া' রাজনোতিক সংগ্রামের পথ নেয় ও স্বৈরতন্মের পতন ও 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। তাদের কর্মসৃঁচিতে 
ছিল সার্বজনীন ভোটাধকারের ভান্ততে নির্বাঁচত স্থ্ায় জন প্রাতীনীধন্ব', 
গণতান্তিক স্বাধীনতা প্রাতিজ্ঞা, জনগণের 'নিকট ভূঁম হস্তান্তর, শ্রীমকদের হাতে 
কলকারখানা প্রত্যর্পণের ব্যবন্থা। 

জার স্বৈরতন্দ্ের বিরুদ্ধে 'নারোদনায়া ভলিয়া'র সদস্যরা বারত্বপূর্ণ সংগ্রাম 
চালায়, িস্তু তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ছল যে সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব ব্যাপক 
জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই, ব্যাক্তগত সন্্রাসর মারফত, সরকারকে ভয় দোঁখয়ে 
ও তাকে বিশৃঙ্খল করে 'দিয়ে। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চের পর (জার দ্বিতীয় 
আলেক্সান্দর হত্যা) নিষ্ঠুর দমন, প্রাণদণ্ড ও প্ররোচনার সাহাযো সরকার 
'নারোদনায়া ভলিয়াকে' চূর্ণ করে। প্‌ঃ ৮৪ 


১৮৮০ সালের &ই নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট কার্ল মাকসের পন্র। 
পৃঃ ৮৪ 


“আমাদের মতাবরোধ' ও রাশিয়ার আসন্ন বিপ্লবের চরিত্রের কথা এঙ্গেলদ 
[িখোঁছলেন ভ. ই. জাসলচের নিকট ২৩শে এীপ্রল ১৮৮৫ তারখের পন্লে। 


পৃঃ ৮৪ 
'সাম্রীজ্যক সংঁবধানের জন্যে জার্মান আভযান' "শীর্ধক রচনা ধারার অন্তর্গত 
'প্রজাতন্মের জন্যে মৃত্যুবরণ, লেখাটির কথা বলছেন লোনন। পৃঃ ৮৫ 


নয়া-কাণ্টবাদশী -- জার্মানতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি উতদ্তৃত বুর্জোয়া 
দর্শনের একটি প্রাতীক্রয়াশশল ধারার প্রাতাঁনাধি। কাণ্টের দর্শনের বন্তুবাদের 
উপাদানগাঁল বর্জন করে তারা তাঁর প্রাতীক্লুয়াশীল ভাববাদী প্রীতিপাদ্যগলিকে 


১৯৬৫ 


(১৯১৭) 


(৯১১৮) 


(১১৯১) 


তুলে ধরে। 'কান্টে ফেরো” এই ধান দিয়ে নয়া-কাণ্টবাদীরা কান্টের ভাববাদের 
পুনজন্ম প্রচার করে, দ্বান্দিক ও এীতিহাঁসক বস্তুবাদের বিরৃদ্ধে লড়াই চালায়। 
ফেডাঁরক এঙ্গেলস 'লযাদাঁভগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, 
গ্রন্থে নয়া-কাণ্টবাদীদের আঁভাহত করেন 'তত্তের দিক থেকে প্রাতান্রিয়াশশীল', 
তুচ্ছ পল্লবগ্রাহী ও কৃটতার্কি বলে। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর অস্তভূর্তি 
নয়া-কাণ্টবাদীরা (বেরনন্তাইন, শৃঁমদ প্রভাতি) মার্কসবাদী দর্শন, মাসের 
অর্থনৌতক মতবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বিষয়ে শিক্ষা 
সংশোধন করতে চান। রাঁশয়ায় নয়া-কান্টবাদের প্রাতিনাধ হলেন প. ব. স্তুতে, 
স. ন. বুলগাকভ প্রভাতি 'বৈধ মার্কসবাদীরা,। 

[নজের দার্শানক রচনাঁদতে লেনিন দেখান যে নয়া-কাণ্টবাদীদের সাবজেকাঁটিভ 
ভাববাদী দর্শন প্রকতি ও সমাজের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধী এবং বুর্জোয়া 
ভাবাদর্শ হিশেবে তার শ্রেণীগত সারোৎসার উম্ঘাঁটত, করেন। পঃ ৮৮ 


কার্প মার্কস, 'পঠাজ', ১ম খন্ড (দ্বিতীয় সংস্করণের পাঁরশেষ)। পৃঃ ৮৮ 


[কছু পরেই ভ্নাদমির ইলিচ লোনন লেখেন 'বস্তুবাদ ও আঁভিজ্ঞতাবাদী 
সমালোচনা'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালেব মে মাসে । এতে বগদানভ প্রমূখ 
সংশোধনবাদী এবং তাঁদের দার্শানক গুরু আভেনারিউস মাথের তীব্র সমালোচনা 
করেন লোনন। লেনিনের বইটিতে মাকসবাদের তাঁত্বক বাঁনয়াদ সমার্থত ও 
1বকাশত হয় এবং এঙ্গেলসের মত্যুর পর থেকে এ পস্তক প্রকাশ পর্যন্ত গোটা 
পর্বহার সমস্ত বৈজ্ঞাঁনক, সর্বাগ্রে প্রকীতীবিদ্য।7 আঁবজ্কারাদর বস্তুবাদী 
সাধারণনকরণ দেওয়া হয়। প্‌ঃ ৮৯ 


মিলেরাঁবাদ -- সোশ্যাল-ডেমোল্রাসর একটি সবিধাবাদশী ধারা, নামকরণ হয় 
ফরাসী সমাজ ৩ন্ত্রী-সংস্কারবাদণী মলেরা'র নামে, ১৮৯৯ সালে হীন ফ্রান্সের 
প্রতিক্রিয়াশীল ধুয়া সরকারে যোগ দেন ও তার জনাঁবরোধ নীতি সমর্থন 
করেন। 

[মলেরাবাদকে শোধনবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতা আভাহত করে লোনন বলেন যে, 
বজেশয়া সরকারে অংশ নিয়ে সমাজতন্ত-সংস্কারবাদীরা অনিবার্ধই হয়ে 
দাঁড়য়েছে সাক্ষা-গোপাল, পণীজবাদীদের শিখন্ড৭, সরকার কর্তৃকি জন প্রতারণার 
হাতিয়ার । পৃঃ ৯৩ 


(১২০) জোরেসপন্থখ -_ ফরাসী সমাজতল্ম জাঁ জোরেসের পক্ষপাতী, ৯০'এর দশকে 


(১২১) 


আ 'মিলেরার সঙ্গে একত্রে ইনি "স্বাধীন সমাজতন্ত্র গোষ্ঠী স্থাপন করেন ও 


ফরাসগ সমাজতান্ল্িক আন্দোলনের দক্ষিণপল্থী সংস্কারবাদী অংশের নেতৃত্ব নেন। 
পৃঃ ১৪ 
১০৪ নং টকা দুষ্টব্য। পৃঃ ৯৪ 


চু 


১৬৬ 


(১২২) 
(১২৩) 


১২৪) 


(১২৫) 


(১২৬) 


৯০ নং টীকা দ্ুষ্টব্য। পৃঃ ১৪ 


ইংলপ্ডের ইপ্ডিপেশ্ডে্ট লেৰর পার্টি স্বাধীন শ্রামক পার্টি) __ ধর্মঘট সংগ্রামের 
বাঁদ্ধ ও বুর্জোয়া পার্ট থেকে বৃটিশ শ্রীমক শ্রেণীর স্বাধশনতা অর্জনের জন্যে 
আন্দোলন বাঁদ্ধর কালে ১৮৯৩ সালে সংগঠিত সংস্কারবাদী সংগঠন। এতে যোগ 
দেয় 'নয়া ট্রেড ইউনিয়ন" তথা একগুচ্ছ পুরনো দ্রেড ইউনিয়নের সভ্যরা, এবং 
ফ্যাবিয়ান সমিতির প্রভাবাচ্ছন্ন বৃদ্ধজশবী ও পোঁট বুর্জোয়ারা। পাঁটার নেতৃত 
করেন কেইর হার্ড । কর্মসাঁচিতে থাকে সমস্ত উৎপাদন, বন্টন ও 'বাঁনময় উপায়ের 
উপর যৌথ মালিকানা, ৮ ঘণ্টা কর্মীদন, শিশু শ্রম নিষেধ, সামাজিক বীমা এবং 
বেকার ভাতা । 

উদ্ভব থেকেই এ পাট বুর্জোয়া-সংস্কারবাদশী দম্টভাঙ্গ গ্রহণ করে, বিশেষ 
মন দেয় পার্লামেন্টী সংগ্রাম ও উদারনীতিক পার্টর সঙ্গে পার্লামেন্টী চুক্ততে। 
স্বাধীন শ্রামক পার্টির চারন্র নির্ণয় করে লেনিন লেখেন যে, 'কার্যত এটি সর্বদাই 
বুজোয়ার অধীন সুবিধাবাদী এক পার্ট এবং 'শুধু সমাজতন্ন থেকেই তা 
“স্বাধীন খুবই অধীন উদারনশীতব কাছে" (রচনাবলী, ণর্থ রুশ সংস্করণ, 
২৯শ খন্ড, পৃঃ 8৪৫৬; ১৮শ খণ্ড, প্‌ঃ ৩৩১)। পৃঃ ৯৪ 


ইন্টেগ্রালস্ট -_ ইতালীয় সমাজতান্লিক পার্টর একাঁট ধারার প্রাতীনাঁধ। মোটের 
ওপর পোঁট-বুর্জোয়া সমাজতনল্মের প্রাতীনাধ হলেও বিশ শতকের গোড়ায় 
ইন্টেগ্রালস্টরা চূড়ান্ত সুবিধাবাদী মতবাদ পোষণকারী ও প্রাতিক্রিয়াশীল 
বুর্জোয়ার সহযোগী নংস্কারবাদীদের 'বিরৃদ্ধে কতকগ্ীল প্র্নে সংগ্রাম চালায়। 

পৃঃ ৯৪ 


মেনশোঁভিক _- রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর অভ্যন্তরে পোঁট-বুর্জোয়া সাবধাবাদ? 
ধারার পক্ষপাতীরা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক। মেনশেভিক 
নামকরণ হয় ১৯০৩ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোল্লাটিক শ্রামক 
পা্ট'র দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে, যখন পার্টর কেন্দ্রীয় সংস্থাগলির 'নর্বাচনে তারা 
সংখ্যালঘ্‌ (মেনাশনস্তভো) হয়ে দাঁড়ায় এবং লোননের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটরা হয় সংখ্যাগুরু বেলাশনস্তভো); এই থেকেই মেনশোভিক ও বলশোভিক 
নামের উৎপাত্ত। প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে বুর্জোয়ার আপোস ঘটাতে চায় 
মেনশোঁভকরা, শ্রীমক আন্দোলনে সাীবধাবাদী নাত চালায়। 

অক্টোবর সমাজতান্মিক বিপ্লবের পর মেনশোঁভিকরা খোলাখাল প্রাতীক্রিয়াশীল 
পার্টি হয়ে ওঠে, সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের লক্ষ্যে চাঁলত চক্রান্ত ও অভ্যুর্থানাঁদর 
সংগঠক ও শারক হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ৯৪ 


বৈশ্লাবক 'সাশ্ডক্যালিজ্ _- ১৯ শতকের শেষে পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি 
দেশের শ্রামক আন্দোলনে উদ্ভূত পৌঁট-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজাবাদী একটি ধারা। 


৯৬৭ 


(৯২৭) 


6১২৮) 


0১২৯) 


(১৩০) 


(১৩১) 
০১৩২) 


[সাঁণ্ডক্যালিস্টরা শ্রামক শ্রেণীর রাজনৌতক সংগ্রাম ও প্রলেতারায় 
একনায়কত্বের আবাঁশ্যকতা মানত না, পার্ট ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের 
পাঁরচালক ভূমিকায় আপাঁত্ত করত, মনে করত ট্রেড ইউনিয়নগুঁলি (সাণ্ডকেট) 
বিপ্লব ছাড়াই সাধারণ ধর্মঘট মারফত পংঁজবাদ উচ্ছেদ করে উৎপাদনের পাঁরচালনা 
স্বহস্তে নিতে পারে। লেনিন বলেন যে, “বহু দেশেই 'সিশ্ডিক্যালিজম হল 
সুবিধানাদ, সংস্কারলাদ্, পার্লামেন্টী হাবামর প্রত্যক্ষ ও আনবার্ঁ ফল'(রচনাবলণ, 
গর্থ রুশ সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৬)। পৃঃ-৯৪ 


চু 


বর্তমান পুস্তকের পৃঃ ৯৬ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯৬ 


চু 


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'ইউটোপায় ও বৈজ্ঞানক সমাজতল্ম' পুস্তকের "ইংরাজী 
সংস্করণের ভূমিকা" বোংলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা- 
সংকলন, প্রগাঁত প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৯৫৬-_৯৮ দ্রুস্টব্য)। 

পৃঃ ৯৭ 
ফ্রেডারক এঙ্গেলস, 'আযাশ্ট-দযারং (১৮৭৮), 'লদাঁভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত 
জার্মান দর্শনের অবসান' ১৮৮৮) এবং 'ইউটোপায় ও বৈজ্ঞানক সমাজতন্ন' 
বইটির "ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকার' ১৮৯২) কথা বলছেন লেনিন। পৃঃ ৯৮ 


ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, 'ল্যদাঁভগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, 
(বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাঁত 
প্রকাশন, মস্কো, 'দ্বতীয় খণ্ড, 'দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ৫৩-_-৫৪ দ্ুষ্টব্য)। পৃঃ ৯৯ 


1[সনোদ -__ রাশিয়ায় সনাতনী গির্জার সবোঁচ্চ সংচ্ছা। পৃঃ ১০০ 
কার্ল মার্কস, 'হেগেলের আঁধকার বিষয়ক দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে । ভূমিকা'। 
পৃঃ ১০০ 


(১৩৩) ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহত্য ॥২॥ কাঁমিউনের ব্রাঙ্কিপল্থী দেশান্তরীদের 


কর্মসচি'। পৃঃ ১০১ 


০১৩৪) ফ্রেডারক এঙ্গেলস, 'আযাণ্টি-দু্যুরিং, ৫ম পাঁরিচ্ছেদ: রাষ্ট্র, পরিবার, লালন)। 


(১৩৫) 


(১৩৬) 


পৃঃ ১০২ 


কার্ল মার্কসের ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের এঙ্গেলস-কৃত “ভূমিকার কথা বলা 
হচ্ছে (বাঙলা ভাষায় কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রগাত 
প্রকাশন, মস্কো, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৪৩--১৪৪ দ্রম্টব্য)। পৃঃ ১০২ 


এনসাইক্লোপাঁডপ্ট _ ১৮ শতকের ফরাসী জ্ঞান-প্রচারকদের এক গোম্ঠী 
দার্শানক, প্রকৃতীবিজ্ঞানী, প্রাবান্ধক; '21)05019580$8 ০০ 10$00192178179 


12815012176 095 501912029, 065 8:55 0 099 12361075+ (1251-1780) 


৯১৬৬ 


(শবশ্বকোষ বা বিজ্ঞান, শিপ ও কারুবিদ্যার ব্যাখ্যাভিধান') প্রকাশের 
জন্যে এরা মিলত হন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একটা ব্যাপক সমাবেশ 
ঘটে এতে। এনসাইক্লোপিডিস্টদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেন বস্তুবাদশরা, ভাববাদণ 
দর্শনের বির্দ্ধে তাঁরা সক্রিয় আভষান চালান। এনসাইক্লোপাডিস্টরা গছলেন 
বিপ্লবী বুর্জোয়ার ভাবপ্রবক্তা, আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্সে বৃ্জোয়া বিপ্লবের 
ভাবাদর্শগত প্রস্তুতিতে এ"রা চূড়ান্ত ভূমিকা নেন। পু ১০৩ 


(১৩৭) ঈশ্বর 'নার্মীত __ মার্কসবাদ-বিরোধী একাট দার্শীনক ধারা; রাশিয়ার ১৯০৫ -- 
১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর পার্ট বাঁদ্ধজীবীদের একাংশের মধ্যে এটি 
দেখা দেয়। 

ঈশ্বর নির্মাতারা (ল*নাচারস্কি, বাজারভ প্রমুখ) নতুন এক 'সমাজতাল্লিক' 
ধর্ম প্রবর্তনের প্রচার করেন, মার্কসবাদকে মেলাতে চান ধর্মের সঙ্গে। 'প্রলেতাঁর' 
পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলনর বার্ধত সম্মেলনে ঈশ্বর 'নার্মীতর 'নন্দা করা হয় ও 
[বিশেষ “সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্বেব অন:রূপ 'িকাতির 
সঙ্গে' বলশোভক গ্রুপের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর 'নাঁমশীতর প্রাতীক্রয়াশীল 
সারোৎসার লোনন উদ্ঘাটিত করেন 'বস্তুবাদ ও আভজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' প.স্তকে 
এবং মাক্সিম গোর্কর নিকট ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ার __ এরীপ্রল ও ১৯১৩ সালের 
নভেম্বর _ ডিসেম্বরে লেখা চিঠিগ্ীলতে। পৃঃ ১০৭ 


(১৩৮) “ভোঁখ' _- 'বাঁশম্ট কাদেত প্রাবান্ধক, প্রাতীন্রিয়াশীল উদারননীতিক বুর্জোয়ার 
প্রাতানাধ ন. আ. বোর্দয়ায়েভ, স. ন. বুলগাকভ, প. ব. স্ত্রুভে প্রভাঁতির গ্রন্থ 
সংকলন ॥ প্রকাশিত হয় মস্কোয় ১৯০৯ সালের বসন্তে । 

রুশ বাদ্ধিজীবীদের উদ্দেশে রচিত এই প্রবন্ধগ্ীলতে 'ভোখিপল্থীরা' রাশিয়ার 
মুক্ত আন্দোলনের বৈপ্লবিক-গণতান্তিক এীতিহ্কে মুছে দেবার চেম্টা করে, 
১১৯০৫ সালের বৈপ্লাবক আন্দোলনকে ধিক্কার দেয় ও 'জনরোষ' থেকে 'বেঅনেট 
ও জেলখানার জোরে' বুর্জোয়াদের বাঁচাবার জন্যে জার সরকারকে ধন্যবাদ জানায়। 
কাদেত কৃ$শতদের এ সংকলনের সমালোচনা ও রাজনৌতিক মূল্যায়ন লেনিন 
করেন তার 'ভোখ প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে। পৃঃ ১০৮ 


(১৩৯) দুমা প্রীতীনীধ ত. ও. বেলোউসভের ভুল হয়োছিল এই যে ১৯০৮ সালের 
২২শে মার্চ (৪ঠা এরীপ্রল) তৃতীয় রাম্দ্রীয় দুমার আধবেশনে সিনোদ সংক্রান্ত 
বায় আলোচনার সময় 'তিনি ধর্মকে প্রীতিটি লোকের ব্যাক্তগত ব্যাপার, বলে 
সূত্র দেন। ১৯০৮ সালের ২রা (১৫ই) এ্রীপ্রল ২৮ নং 'প্রলেতারি' পণ্িকায় 
সম্পাদকণয় প্রবন্ধে বেলোউসভের ভুল ধাঁরয়ে দেওয়া হয়। পৃঃ ১১০ 


(১৪০) “তরণেরা' _-১৮৯০,এর দশকে উদ্ভূত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর অভান্তরে 


১৬৯ 


(১৪১) 


(১৪২) 


(১৪৩) 


(১৪৪) 


পেটি-বুর্জোয়া আধা-নৈরাজ্যবাদী একাঁট বিরোধী ধারা । এর মূলকেন্দ্র ছিল পার্টর 
তাত্বক ও পাঁরচালক হবার দাবিদার নবীন সাহিত্যিক ও ছাত্ররা (তাই থেকেই 
নামকরণ)। সমাজতন্মী-বিরোধী জরুরী আইন (১৮৭৮--১৮৯০) নাকচ হয়ে 
যাবার পর পার্টি ভ্রিয়াকলাপের পাঁরবার্তত পাঁরাম্ছাতি না বুঝে এই [িরোধণরা 
সংগ্রামের বৈধ রূপকে কাজে লাগাতে অস্বীকার করে, পার্লামেন্টে সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটদের অংশগ্রহণের প্রাতবাদ করে এবং পার্টির বিরদ্ধে পোঁট বুর্জোয়া 
স্বার্থ রক্ষা ও সুবিধাবাদের অভিযোগ আনে। "তরুণদের, বিরুদ্ধে 
এঙ্গেলস সংগ্রাম চালান। 

১৮৯১ সালের অক্টোবরে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার এরফুট' 
কংগ্রেসে “তরুণদের” নেতাদের একাংশ পার্ট থেকে বাহত্কৃত হয়। পৃঃ ১১৬ 


জাঁমদার প্রীতীক্রুয়ার চূড়ান্ত রকমের দক্ষিণপল্ধন প্রীতাঁনীধরা। পৃঃ ১২১ 


অংজোতভিজম (প্রত্যাহারবাদ) _- ১৯০৫--১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর 
বলশোভিকদের একাংশে (বগদানভ, আলোক্সনাস্ক, লুনাচারাঁষ্কি প্রর্ভীত) ডাঁদত 
একাঁট সীবধাবাদী ধারা। প্রত্যাহারবাদশরা বৈধ ধরনের সংগ্রাম কাজে লাগাবার 
বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রীয় দুমা থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাট প্রাতাঁনীধদের ফিরিয়ে 
আনার দাঁব করে, ট্রেড ইউনিয়ন ও মেহনতাঁদের অন্যান্য বৈধ সংগঠনে কাজ করতে 


অস্বীকার করে। পৃঃ ১২২ 
'কার্ল মার্কসের মতবাদের এ্রীতহাসক নিয়াঁত' প্রবন্ধাট লোৌনন লেখেন কাল" 
মাসের মৃত্যুর ৩০শ বার্ধকী উপলক্ষে । পৃঃ ১২৪ 
১৮৮৬ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ. আ. জরগের নিকট ফ্রেডারক এঙ্গেলসের পন্র। 

পৃঃ ১২৮ 


(১৪৫) লোনন এখানে গোটের “ফাউস্ট' থেকে মৌফস্টোফাঁলসের উীক্ত উদ্ধত করেছেন 


(ই. ভ.গোোটে, 'ফাউস্ট, ১ম অংশ, ৪র্থ দৃশ্য, 'ফাউম্টের কাজের ঘর')। 
পৃঃ ১৩১ 


(১৪৬) সোশ্যালিষ্ট-রেভাঁলউশানার _ রাশিয়ার পোঁট-বু্জোয়া পার্ট, নানা ধরনের 


নারোদবাদী গ্রুপ ও চক্রের মিলনে এটি গড়ে ত্তঠে ১৯০১ সালের শেষ --১৯০২ 
সালের গোড়ায়। প্রলেতারিয়েত ও ক্ষুদে মাঁলকের মধ্যে সোশ্যালস্ট- 
রেভলিউশানারিরা কোনো পার্থক্য দেখত না, কৃষকদের অভ্যন্তরে শ্রেণগত 
স্তরবিভাগ ও বৈপরীত্য চাপা 'দিত, বিপ্রবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভাঁমকা অস্বীকার 
করত। 

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়া-গণতাল্পক বিপ্লবের পর সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানারিরা মেনশেঁভিকদের সঙ্গে একত্রে হয়ে দাঁড়ায় প্রাতাবিপ্রবী বুর্জোয়া- 


১৭০ 


জাঁমদার সামাঁয়ক সরকারের প্রধান খাট এবং পার্টির নেতারা (কেরেনাস্ক, 
চের্নোভ, আভ্ক্পোস্তয়েভ) সরকারে প্রবেশ করেন। 

অক্লোবর সমাজতান্মক বিপ্লবের পর সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারিরা 
খোলাখ্নলি প্রীতীবপ্রবী পার্টিতে পারণত হয় এবং বৃজেয়া, জামদার ও বিদেশ 
হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে যোগ 'দিয়ে সোভিয়েত বাজের 'বরৃদ্ধে লড়ে। পৃঃ ১৩২ 


(১৪৭) সংৰধান সভা বসে সোভিয়েত রাজের আহবানে ১৯১৮ সালের ৫ই 
জানুয়ারি। সংবধান সঙার নির্বাচন হয়োছল প্রধানত অক্টোবর সমাজতাল্লিক 
বিপ্লবের আগে, তার সংাবন্যাসে প্রাতিফালত হয় অতাঁত একটা বিকাশ পর্যায়, 
যখন ক্ষমতায় 'ছিল মেনশোভক ও সোশ্যালস্ট-রেভালিউশানার পার্ট তথা 
কাদেতরা। একাঁদকে সোভিয়েত রাজ গঠন ও তার 'ডাল্রুগাঁল মারফত আভবাঞ্ত 
[বিপুল জনসংখ্যার আঁভপ্রায় এবং অনাঁদকে বুয়া ও কুলাক সম্প্রদায়ের 
স্বার্থব্যঞজক যে নীতি অনুসরণ করে সংবিধান সভার সোশ্যালস্ট-বেভাীলউশানার 
মেনশোঁভক কাদেত অংশটা, তার মধ্যে তীব্র বৈপরাত্য দেখা দেষ। বলশোভকদেশ 
প্রস্তাঁবত 'মেহনতাঁ ও শোষিত জনগণের আঁধকার ঘোষণা' আলোচনা করতে 
অস্বীকার করে সংবিধান সভা, "দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে গহত শান্ত ও 
ভূমির 'ডান্রু, সোভিয়েতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের 'ডাক্রু অনুমোদন করতে 
চায় না ও তাতে করে মেহনতী জনগণের সত্যকার স্বার্থের প্রাতি তাদের 
বিরুদ্ধতার প্রমাণ দেষ। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্ধকরণ কাঁমাঁটর ডাক বলে ১৯১৮ 
সালের ৬ই জানুয়ার সংঁবধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। পৃঃ ১৩২ 


(১৪৮) "হুজ্‌র বাহাদুরের বিরোধী দল" কথাটি বলোছিলেন কাদেত পাঁটর নেতা 
মাঁলউকভ। ১৯০৯ সালের ১৯শে জুন (২রা জুলাই) লন্ডনে লর্ড মেয়রের 
লাণ্ে বক্তৃতায় 'মালউকভ বলেন, '... রাঁশয়ায় যতাঁদন বাজেট নিয়ন্মুক 
আইনপ্রণয়নী সভা থাকছে, ততাঁদন রূশ বিরোধী দল হুজুর-ীবরোধশ দল নয়. 
হুজুরের বিরোধ দল হয়ে থেকে যাবে' ('রেচ', ৯৬৭ নং, ২১শে জুন (8 
জুলাই) ১৯০৯)। ৪ ১৩৩ 


(১৪৯) “জার নয়, শ্রামকদের সরকার -- বলশোঙক-ীবরোধী ধান, প্রথম হাঁজর 
করেন ১৯০৫ সালে পার্ভুস। এট ভ্রতীদ্কির আঁবরাম বিপ্লবের 'তত্্, কৃষক 
ছাড়া 'বিপ্লব এই 'তন্তের' একাঁটি মূলকথা। জাতীয় আন্দোলনে প্রলেতারয়েতে 
নেতৃত্বে বৃর্জোয়া-গণতান্তিক 'বিপ্রবকে সমাজতান্লিক বিপ্লবে পরিণত করার যে 
তত্ত লোৌনন 'দয়োছিলেন, এটা তোলা হয় তার বিরৃদ্ধে। পৃত ১৩৩ 


(১৫০) কার্ল মার্কস, "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ, আন্তজাঁতক শ্রামক সাঁমাতর সাধারণ পারিষদের 
আবেদন', কার্ল মার্কসের '্রান্সে গৃহযুদ্ধ' পুস্তকের ফ্রেডারিক এঙ্গেলস কৃত 


ভুমকা। পৃঃ ১৩৪ 


১৭১৯ 


(১৫১) ১৮৯৪ সালে বাঁরলন থেকে জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাঁশত গ. ভ. প্লেখানভের 
“নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত' প[স্তকাটর কথা বলছেন লোনন। পৃঃ ১৩৫ 
(১৫২) “পদ জনামেনেম মাকশীসজমা' (“মার্কসবাদের পতাকাতলে') _দার্শানক ও 
সামাজিক অর্থনৌতিক মাসিক পন্র; মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের 
জানুয়ার থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যান্ত। পৃঃ ১৩৯ 
0১৫৩) ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'দেশাস্তরী সাহিত্য পৃঃ ১৪১ 


(১৫৪) "ইকনামস্ট' -_- রুশ টেকাঁনকাল সামাতর শিজ্প অর্থনীতি বিভাগের পান্রকা, 
পেন্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২১--১৯২২ সালে। 

রুশ টেকাঁনকাল সামাত -: ১৮৬৫ সাল থেকে 'পিটার্সবৃর্গে অবাস্ত 

একাঁট বৈজ্ঞানিক সংস্থা, অন্যান্য শহরেও তার শাখা 'ছিল। পৃঃ ১৪৭ 





জা আভোঁলং এলেওনোরা -- মাকর্স, 


আইনস্টাইন, আলবার্ট (১৮৭১-- 
৯৯৫৫) -- বিখ্যাত তাত্বিক এ 
পদার্বদ, আপোক্ষক তত্বের 
শ্রম্টা। --১৪০, ১৪৪, ১৪৫। 

আউয়ার, ইগনাংস (১৮৪৬--১৯০৭)- 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাট, 


এঙ্গেলস, ফ্রেডারক (১৮২০--১৮৯৫)- 
৬, ৭, ৬, ৯ ১২, ৯৩ ১৪, ১৬, 
১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, 


সৃবিধাবাদের অন্যতম নেতা । --৭৬। 


আদলের, 'ভক্তর (১৮৬২--১৯১৮)-- 


অস্্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর অন্যতম 
সংগঠক ও নেতা। 

৮০--৯০'এর দশকে আদলের 
ফ্রেডারক এঙ্গেলসের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন 
পরে সংস্কারবাদে ফিরে যান ও 
সাবধাবাদের অন্যতম নেতা হয়ে 
দাঁড়ান। --৪৭। 


আভেনারউস, 'রিখার্ড (১৮৪৩ -- 


১৮৯৬) -- জার্মান বুর্জোয়া 
দাশশনক, বাকল ও হিউমের 
সাবজেকাঁটভ ভাববাদের পুনঃপ্রাতষ্ঠা 
ঘাঁটয়ে আভজ্ঞতাবাদী সম্লোচনা 
নামক প্রাতক্লিয়াশশল একটি দারশশীনক 
ধারার অন্যতঙ্ক প্রাতম্ঠাতা। --৯৯। 


১5৩ 


৪২, ৪৩, 8৪, ৪৬, ৪৬, ৪৭। ৪৬৮, 
৪৯, ৫০, ৫২, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯, 
৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, 
৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, 
৮৫) ৬৭, ৯০, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, 
১০০, ১০১-১০৪, ১০৯, ১১০, 
১১৮, ১২৪, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, 
১৪১, ১৪২। 


এঁপাঁকউরাস (খৃঃ পৃঃ আঃ ৩৪১-- 


২৭০) -_ প্রাচীন গ্রীক বন্ুবাদী 
দার্শীনক, 'নিরাম্বরবাদী। --৫। 


ক 


কান্ট, ইমানুইল (১৭২৪--১৮০৪) -- 


জার্মান দাশশানক, জার্ধান চরায়ত 
জববাদের প্রাতষ্ঠাতা; কান্টের 


অবগাঁত তত্বের বৈশিষ্ট্য হল 
ঙাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদী উপাদানের 
[মলন, যা প্রকাশ পেয়েছে “প্রকৃত 
বস্তুর' (00109 22 5616) বাস্তব 
আস্তত্ব মেনে নেওয়ায়। -_- ১২, ৮৮, 
৯৭, ৯৮, ৯১৯। 

কুগেলমান, ল্যদাভগ (১৮৩০ 
১৯০২) জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোল্লাট, কার্ল মাকর্সের সৃহদ, 
জার্মানিতে ১৮৪৮ -_- ১৮৪৯ সালের 
বিপ্লবে অংশশদার, প্রথম 
আন্তজাঁতকের সদস্য । ১৮৬২ 
সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পযন্ত 
মার্কসের সঙ্গে পন্রালাপ চালান, 
জার্মানির অবস্থা জানান তাঁকে। 
কুগেলমানের কাছে মার্কসের পনর 
প্রথম প্রকাঁশত হয় 4015 [০৪০ 
261৮ েনবকাল") পান্রকায় ১৯০২ 
সালে ।_-৪০, &৮, ৬০, ৬৩, ৬৫, 
৬৬, ৬৮। 
0১৮৫১ _- ১৯৩২) -_- মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে সমাজতান্রিক শ্রামক 
পার্টর সভ্য, এঙ্গেলের লেখা 
'ইংলন্ডে শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা" বইটি 
ইংরেজিতে অনবাদ করেন, পরে 
বুর্জোয়া সংস্কারবাদী।-_ ৬৯। 


কোং, অগযান্ত ১৭৯৮ --১৮৫৭)-_- 
ফরাসী বুর্জোয়া দার্শানক ও 
সমাজাঁবদ, প্রতাক্ষবাদের 
প্রাতি্ঠাতা। _ ৯১৭ & 


গা 


[গিজো, ফ্রাঁসোয়া (১৭৮৭ __-১৮৭৪)-_- 
ফবাসণ বুর্জোয়া এীতিহাঁসক ও 


১৭৪ 


১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সালের 
ফেব্রুয়ার বিপ্লব পর্যস্ত রাষ্দ্রীয় 
কর্মকর্তা, কার্যত দেশের আভ্যন্তরীণ 
ও বাঁহনশীত 'তাঁনই চালাতেন, 
বৃহৎ 'ফিনান্স বৃর্জোয়ার স্বার্থ 
দেখতেন।-_ ১৮। 

রশ, কার্ল ০১৮৪১--১৯০০)-- 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, 
সাংবাদক, একাধক সোশ্যাল- 
ডেমোন্লাটক পান্রকার সম্পাদক ।-__ 


৭৩। 


গুচকোভ, আলেক্সান্দর ইভানাভিচ 
(১৮৬২ -- ১৯৩৬) -- বৃহৎ 


পণাজপাত, অক্রৌব্রস্ট পার্টর 
সংগঠক ও নেতা। ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়াঁর বুর্জোয়া-গণতাল্ুক 
[বপ্রবের পর বুর্জোয়া সামাঁয়ক 
সরকারের প্রথম মাল্মিমণ্ডলীতে সমর 
ও নৌ মল্লী। অক্টোবর সমাজতান্দিক 
বপ্লবের পর প্রাতীবপ্রবের অন্যতম 
নেতা, শ্বেত দেশাভ্তরী।-__ ১৩১, 
১৩৩। 

গেদ, জুল ট১৮৪৫--১৯১২২)-- 
ফরাসী সমাজতাল্পিক আন্দোলন 
ও "দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের অন্যতম 
সংগঠক ও নেতা । ১৯০১ সালে গেদ 


ও তাঁর অনুগামীরা ফরাসী 
সমাজতাাল্দিক পার্টি স্থাপন 
করেন। -_-৯৪। 


গ্র্যন, কার্ল ১৮১৭ - ১৮৮৭) - 


জার্মান পেট-বৃর্জোয়া প্রাবান্ধক, 
৪০-এর দশকের মাঝামাঝি 


প্রধান প্রাতাঁনাধ, মার্কস ও এঙ্গেলস 
যাকে আভাহত করোছিলেন 'জার্মান 


কুপমন্ডুকদের প্রাতীন্রয়াশশীল ওঠেন, প:জবাদকে দেখাতে চান 


স্বার্থের আভব্যাক্ত' বলে।-_-৯১৭। একটা স:সমঞ্জস অর্থনোতিক ব্যবস্থা 
1হসাবে।-.- ৬২। 

চ জধগে, ফ্রিদাৰথ (১৮২৮--১৯০৬)-- 

জার্মান সমাজতন্মী, আমোরকান ও 

চের্নিশেভ্কি, নিকোলাই গাঁত্রলাঁভ» আন্তর্জাতিক শ্রামক ও সমাজতান্তিক 

(১৮২৮ -_- ১৮৮৯) -- রুশ আন্দোলনের 'বখ্যাত কমা, প্রথম 

বিপ্লবী গণতন্ত্রী, রুশ সোশ্যাল- আন্তজ্শাতকের সায় সদস্যদের 

ডেমোন্রাটদের অন্যতম খ্যাত অন্যতম, মাকস ও এঙ্গেলসের সংহাদ 

পূুরবসুএন; অর্থননীতাবদ, দার্শীনক, ও সহকমাঁ।--৪০, ৬৭, ৬৮, 

সাঁহাতিক।-_- ১৩৯। ৭৪, ৭&। 

-চ্যাঁশপয়ন, হেনার হাইড (১৮৫৯ জর্জ. হেনাৰ (১৮৩৯ -১৮৯৭)-- 
১৯২৮)-- বাঁটিশ সমাজতন্নী- মানি প্রাবাদ্ধক, বুর্জোয়া 
সংস্কারবাদী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক অর্থনীতাবদ; পঠাজবাদী ব্যবস্থার 
ফেডাবেশনের সভ্য, ১৮৮৭ সালে সমস্ত বিরোধের সমাধান গহশেবে 
রক্ষণশণীলদেব সঙ্গে নির্বাচনী চুঁক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তক ভূমি 
করার জন্যে ফেডারেশন থেকে জাতীয়করণের প্রচার চালান; 
বাহন্কঙ।- ৮২। আমোরকান শ্রামক আন্দোলনে 

চখেইজে, নিকোলাই সোমওনাভিচ নেতৃত্ব নিয়ে তাকে বুর্জোয়া 
(১৮৬৪ -_- ১৯২৬) -_ সংসকারবাদের পথে চালাবার চেষ্টা 
মেনশোৌতকবাদের অন্যতম নেতা। করেন।-_- ৬৯, ৭0। 
অঠ্টোবর সমাজতান্লিক বিপ্লবের পর জাসলিচ, ভেরা ইভানভনা (১৮৪৯ __ 
জর্জ/য়ায় প্রাতবিপ্রবী ককেশীয় ১৯১৯)- রাশিয়াব নারোদবাদী, পরে 
লোকসভার সভাপাঁত, পরে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক আন্দোলনের 
দেশান্তবী। --১৩০, ১৩৩। সান্রয়া কম, শ্রমমক্ত গ্র,পের 

অন্যতম প্রাতিষ্ঠা্রী, পরে 
জ মৈনশেভিকবাদ গ্রহণ কবেদ।- 
৪৮), ৮৪ 

জম্লার্ত, ভার্নাব (৯৮৬৩--১৯৪১)-- জোরেস, জাঁ (১৮৫৯--১১৯১৪)-- 
জার্মান স্ুল বুর্জোয়া অর্থনশীতাবিদ, ফাস ও আন্তজাতিক সমাজতান্তিক 
জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বাশম্ট আন্দোলনে বাঁশন্টা কম, 
মতপ্রবন্তা। ন্রিয়াকলাপের প্রারস্তে 1 17907191010 পান্রকার প্রাতষ্ঠাতা 
[ছিলেন 'সমাজতাল্মিক ও সম্পাদক, ফরাসী সমাজতান্ক 
উদারনশীতবাদের অন্াতম তাঁত্বক, পাঁট্র দাঁক্ষণপল্থী সংস্কারবাদী 
পরে মার্কসবাদের প্রকাশ্য শরু হয়ে অংশেব নেতা । সেই সঙ্গে জোবেস 


১৭৫ 


সামারকতার বিরুদ্ধে সাক্রয় সংগ্রাম 
চালান। প্রথম 'বশ্ববৃদ্ধের (১৯১৪ - 
১৯১৮) প্রাকালে সমরবাদশদের 
ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে খুন হন।-_ 
৯৪। 


তি 


তিমারয়াজেভ, আকাদ 'ক্রিমৌন্তয়োভিচ 
(১৮৮০ -_- ১৯৫৫) -_- আচার্য- 
অধ্যাপক, ১৯২১ সাল থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমীনষ্ট 
পার্টির সভা) ১৯০৮ থেকে মস্কো 
বিশ্বাবদ্যালয়ে পদার্থাবদ্যা পড়ান। __ 
১৪৪, ১৪৫। 

1তয়ের, আদোলফ (১৭৯৭ -_- ১৮৭৭) _ 
ফরাসী বুর্জোয়া এীতহাঁসক ও 
রাস্নায়ক, প্যারস কাঁমউনের 
ঘাতক। -__ ১৮। 

[তয়েরি, অগ্যন্তে ১৭৯৫--১৮৫৬)- 
ফ্রান্সে পনঃপ্রাতম্তা পর্বের 
উদারনীতক বুর্জোয়া 
এরীতহাঁসক।--১৮। 

তুনেন, ইয়োহান হেনারখ (১৭৮৩ -__ 
১৮/৫০)-_জার্মান বুর্জোয়া 
অর্থনীতাঁবদ, কাষি অর্থনীতির 
বিশেষজ্ঞ, বৃহৎ জাঁমদার। তুনেন 
শ্রেণী মিলনের প্রচার করেন, শ্রম ও 
পণীজর মধ্যে বৈর বিরোধিতা 


অস্বীকার করেন। -_- ৬০। 
| 
দিংস্গেন। ইয়োসেফ ৫১৮২৮- 


১৮৮৮১ - জার্মান শ্রামক, সোশ্যাল- 


১৭৬ 


ডেমোক্রাট, দার্শীনক, স্বাধীন ভাবে 
দ্বান্বিক বন্তুবাদে উপনীত হন। মাক্স 
বলেন যে কিছু কিছু ভুল এবং 
দ্বান্বিক বন্তুবাদের উপলান্ধতে কিছ 
বেঠিকতা থাকলেও 'দংসৃ্গেন 
“অনেক চমৎকার কথা বলেছেন এবং 
শ্রামকের স্বাবলম্বী চিন্তার ফল 
হিশেবে তা অবাক করার মতো? ।-_ 
৫৯, ৬৭, ১৪০। 

[দংসগেন, ওগেন (১৮৬২ --১৯৩০)- 
ইয়োসেফ 'দংস্গেনের পুত্র ও তাঁর 
রচনাবলশর প্রকাশক। নিজের 
দার্শীনক মতবাদকে ইনি আঁভাহিত 
করেন '্বভাব অন্বৈতবাদ', তাতে 
নাক বন্ুবাদ ও ভাববাদ মিলে 
যাচ্ছে। ইয়োসেফ দংস্গেনের 
দার্শনক মতবাদের দূর্বল 'দকগাঁলি 
1তান প্রধান করে তেলেন ও তা৷ 
দয়ে মারকসবাদকে পারপূরণ করতে 
চান, ফলে বনুবাদ ও ছ্বন্তত্ব উভয়ই 
অস্বীকার করে বসেন।-- ১৪০। 


দ্যারংং ওগেন (১৮৩৩ --১৯২১)-- 
জার্মান পোট-বৃর্জোয়া দার্শীনক ও 
অর্থনশীতাবদ। দযারঙের দার্শীনক 
মত ছল প্রত্যক্ষবাদ, আঁধাবদ্যক 
বন্তুবাদ ও ভাববাদের একটা পল্লবগ্রাহী 
[খছাড়।-_- ৪৭, ৬০, ৭২, ৮৭, ৯০, 
৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৮। 
দ্রেভস, আর্তর (১৮৬৫--১৯৩৫)-- 
আদ খঙ্টান. ধর্মের জার্মান 
এীতহাসিক, খৃন্টের এতহাঁসক 
আন্তত্ব অস্বাঁকার করেন, কিন্তু বনুবাদ 
থেকে মানব সমাজকে দূরে রাখার 
জন্যে ভাববাদশী দর্শনের ভাঁভতে 


প্রেখানভ, 


জনগণের ধমাঁয় দৃত্টি সংগাঠত 
করার প্রস্তাব দেন।-__- ১৪৩। 


ন 


নিকোলাই, 'ম্বতীয় (১৮৬৮--১৯১৮)-__ 


শেষ রুশ সম্্টা (১৮৯৪ -- 
১৯১৭)।-_-১২০। 
পপ 


পান্নেকুক, আন্তন (১৮৭৩--১৯৬০)-_ 


ওলন্দাজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। ১৯০৭ 
সালে ওলন্দাজ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টির বামপল্থী 
অংশের মুখপত্র 406 2222526 
পাকার অন্যতম প্রাতজ্ঠাতা, 
১৯০৯ সালে এ অংশ পাঁরণত হয় 
হল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোল্রা্টিক 
পার্টিতে। 

১৯১৮--১৯২১ সালে হল্যান্ডের 
কমিউানস্ট পাঁট্তে যোগ 'দয়ে 
কামউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজে 
অংশ নেন ও চরম বাম, গোচ্ঠীবাদী 
মত গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে 
কাঁমউনিস্ট পার্ট থেকে বোরয়ে 
যান ও সাক্রুয় রাজনোতিক কার্যকলাপ 
ত্যাগ করেন।-_-১১২, ১১৫, ১১৬। 


প্রুধোঁ, পিয়ের জোসেফ €(১৬০৯- 


১৮৬৫)--ফরাসী পোঁট-বৃর্জোয়া 
প্রাান্ধক, অর্থনীতাবদ ও 
সমাজতাত্বক, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম 
প্রাতম্ঠাতা। ৯, ৫৯, ৬৩, ৬৫, 
৮৭। 

গেওার্গ  ভালোম্তিনাভিচ 


১৭৭ 


ফগৃত কার্ল 


ফয়েরবাখ, 


(১৮৫৬ -১৯১৮)-_ রুশ ও 
আন্তর্জাতক শ্রমিক আন্দোলনের 
বাঁশষ্ট কম, রাশিয়ায় মার্কসবাদের 


প্রথম প্রচারক । প্রথম রুশীয় 
মাক্সবাদী গোম্ঠী প্রমমৃক্ত' 
গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা । 


রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক 
পার্টর দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) 
পর প্লেখানভ স্বাঁবধাবাদের সঙ্গে 
আপোসের পক্ষপাতী হন ও পরে 
মেনশোভিকদের সঙ্গে যোগ দেন। 
প্রাতাক্ুয়ার যুগে €(১৯০৭-- 
১৯১০) মারক্সবাদের মাখপল্থী 
সংশোধন ও 'লিকুইডেটরদের 
শাবরোধিতা করেন। অক্লোবব 
সমাজতান্দক বিপ্লবের প্রাত 
নোঁতবাচক মনোভাব নেন, কিন্তু 
সোভিয়েত রাজের 'বরৃদ্ধে সংগ্রামে 
অংশ নেন না।--৪8৭, ৬২, ৬৩, 
৬৫, ৬৬, ৮৪, ৮৯, ১৩৪, ১৩৫, 
১৩৯। 


ফ 


০১৮১৭--১৮৯৫)-- 
জার্মান প্রকাতাবদ, স্মুল বন্ুবন্দ”, 
পোঁট-বৃর্জোয়া গণতন্ত্রী, প্রলেতারায় 
বপ্রবীদের বিরদ্ধে কুৎসাভিযানের 
অন্যতম সাঁরক। _-১২। 

ল্যদাঁভগ (১৮০৪-- 
১৮৭২)-_জার্মান বন্তুবাদী দার্শীনক 
ও নিরাশ্বরবাদ; ফয়েরবাখশ 
বন্তুবাদের সামাবদ্ধ, জজ্পনামূলক 
চার্র সত্ত্বেও তামার সবাদী দর্শনের 
একাঁট তাত্বক উৎস হিশেবে কাজ 


ফলমার, 


ফিরেক, 


করে।--৫&), ৬, ১০, ১১, ১২, 
৪৭, ৫২, ৯১৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, 
১০০, ১০৩, ১০৪1 

গেওগ হেনারখ €(১৮৫০-- 
১৯২২)-_ জার্মানির সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক পাটির সুবিধাবাদী 


অংশের অনাতম নেতা, সাংবাদিক। 
সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের অন্যতম 
প্রবক্তা ।-_ ৭৩, ৭৮। 

লুই (১৮৫১--১৯২১)- 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাট, পার্টর 
দাক্ষণ অংশের অনুগামী, 
দ্ারিংপল্থণী। ১৮৯১৬ সালে 
আমোরকায় চলে যান, সেখানে প্মশ 
শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে যান।-- 
98, ৭, ৮১। 


ফেখনার, গ্ক্তাভ ্থয়োদর €৫১৮০১-- 


১৮৮৭)-- জার্মান প্রকাতিবদ ও 
ভাববাপশী দার্শানক। _১৭। 


বৰ 


বগদানভ, আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রীভিচ 


(১৮৭৩--১৯২৮)- রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট, দার্শীনক, সমাজ বিজ্ঞানী, 
অর্থনীতিবিদ । 

দর্শনের ক্ষেত্রে “এাশ্পিরিওমনিজম' 
বা আভিজ্ঞাতিক অদ্বৈতবাদ নামে 
গনজস্ব পদ্ধাত চালু করার চেষ্টা 
করেন। এঁট ছিল ছদন্মর্কসবাদী 


পাঁরভাষার আড়াল নেওয়া 
সাবজেকাটভ ভাববাদী মাখীষ 
দর্শনের একট বকমফের।--৮৯। 


বাউয়ের, এদগার (১৮২০--১৮৮৬)-- 


জার্মান প্রাবান্ধক, তর্‌ণ 


১৭৮ 


বাক্কুনিন, 


বাজারভ অভ. 


ভাই।--৪৫, ৪৬। 


বাউয়ের, ব্লুনো (১৮০৯--১৮৮২)-- 


জার্মান ভাববাদী দার্শানক, বিশিষ্ট 
তবুণ হেগেলপম্থী। কাল মাক্স 
ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের 'পবি্র 
পরিবার অথবা সমালোচনামূলক 
সমালোচনার সমালোচনা । প্রুনো 
বাউয়ের কোংর বিরুদ্ধে ১৮৪৪) 
এবং 'জার্মান ভাবাদর্শ' (১৮৪৫-_- 
১৮৪৬) পুস্তকে বাউয়েবের ভাববাদ?ী 
দৃস্টিভাঙ্গ সমালোচিত হয়।--&, ৬, 
৪৫, ৪৬। 


মিখাইল আলেক্সান্দ্রীভিচ 
(১৮১৪--১৮৭৬)-- রুশ বিপ্রবী 
আন্দোলনের কমর্খ, নৈরাজ্যবাদের 


অন্যতম প্রবক্তা; ১ম আন্তর্জাতিক 
মাক্সবাদের ঘোর শঘুতা করেন, 
১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসে ভাঙনণ 
[ন্ুয়াকলাপের জন্যে ১ম আন্তর্জাতিক 
থেকে বাঁহন্কত হন।--৯, ৭৬, 
৮৪, ৮৭। 


(রুদনেভ, ভ্মাঁদাঁমর 
আলেক্সান্দ্রাভচ) (১৮৭৪-- 
১৯৩৯)-- রুশ দাশানক ও 
অর্থনীতাঁবদ, ১৮৯৬ সাল থেকে 
অংশ নেন। প্রাতীক্রয়ার পর্বে 
(১৯০৭--১৯১১০) বলশোভিকবাদ 
ছেড়ে. দেন, মাখূবাদের দম্টকোণ 
থেকে মাকর্সিয় দর্শনের অনাতম 
সংশোধক । জীবনের শেষ বছরগুলিতে 


উপন্যাস ও দার্শানক সাহত্যের 
অনুবাদ করেন। --৮১। 


বার্নস, জন (১৮৫৮--১৯৪৩) --বএটশ 


প্লাজনশীতিক, পেশায় শ্রামক। ৮০ 
দশকে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অন্যতম 
নেতা । 

১৮৯১২ সালে পার্লামেন্টে 
ণনর্বাচত হন, সেখানে শ্রীমক 
শ্রেণীর স্বার্থের 'বিরোঁধতা কবে 
পযাঁজবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষ 
নেন। 

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পযন্ত 
বুজেশয়া সবকাবে মল্মী। পরে কোনো 
সাক্রুয় রাজনৌতিক ভূমিকা নেন 
[ন।-_-৮২। 


বিসমার্ক, আন্তো (১৮১৫ ১৮১৯৮)-__ 


প্রুশিয়া ও জার্মানির রাম্ট্রনায়ক। 
১৮৬২ সালে -- প্রুীশয়ার 
মৃখ্যমন্মী ও পররাম্্র মল্লী। জার্মান 


সামাজোর প্রথম চান্সেলব 
(১৮৭১---১৮৯০)। প্রাশয়ার 


আঁধনায়কত্বে বলপ্রয়োগে জার্মানর 


এঁকযসাধন কবেন।  সমাজতন্ত্রী- 
বিরোধী জরুরী আইনের জনক 


(১৮৭৮--১৮৯০)।--৭, ৩৯, ৮৪, 
১০৯। 


বসল, এডোয়ার্ডস্পেন্সার (১৮৩১ 


১৯১৫)-_-বাটিশ এীতহাঁসক ও 
প্রতাক্ষবাদী দার্শীনক। বটেনে 
কোঁতের দর্শন প্রচার ও ইংরাজি 
ভাষায় তাঁর অনুবাদ করেন। _-৯৭। 


বূলগাকভ, সের্গেইে নিকোলায়োভচ 


(১৮৭১--১৯৪৪) -- প্রাতীক্রয়াশশল 
রূশ অর্থনপীতাঁবদ, ভাববাদী 


১৭৯ 


দার্শানক। ১৯০৫--১৯০৭ সালেৰ 
বিপ্লবের পর কাদেত দলে যোগ দেন, 
দার্শানক নগৃডবাদের প্রচাব করেন, 
প্রাতীবপ্লবী  'ভোখ' 
লেখেন। --৬০। 


সংকলনে 


বাখনার, লুদাঁভগ (১৮২৭ ১৮১১৯)-- 


জার্মান বুর্জোষা শারীরাবদ ও 
দার্শানক, স্থূল বন্তুবাদশী। _১২, ৩০, 
৯৭। 


বেকের, ইয়োহাম ফিলিপ (১৮০৯ _ 


১৮৮৬)-_জার্মান শ্রীমক, 
জার্মানতে ১৮৪৮--১৮৪৯ সালেন 
[বপ্রবে অংশ নেন, ৬০-এব দশ'ক 
১ম আন্তর্জাঁতিকের অনাতম 'বাঁশষ্ট 
কমর) মার্স ও এঙ্গেলসেব 
সৃহদ।--৬৭, ৮৫। 


বেবেল, আগন্ত (১৮৪০ -১৯১৩) - 


জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাস ও 
আন্তজ্শাঁতক শ্রামক আন্দোলনেব 
অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ও 'বাঁশিস্ট কম। 
জার্মান শ্রাীমক আন্দোলনে শোধনবাদ 
ও সংস্কারবাদের সাক্রুর় বিরোধিতা 
করেন। __ ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৮২। 


বম-বাভেক , ওগেন (১৮৫১--১৯১৯৪) 


বুর্জোয়া অর্থনীতাঁবদ, অর্থশাস্ের 
তথাকাঁথত “অস্দ্রীয় স্কুলের" অন্যতম 
প্রতীনাধ। উদ্বন্ত মূল্যের মারসীয় 
তত্তের বিরদ্ধে আন্রমণ চালে হীন 
বলতে চান যে মুনাফা নাক জন্ম 
নেয় বর্তমান ও ভাঁবষ্যং কল্যাণের 
সাবজেকাঁটিত মূল্যায়নেব তফাং থেকে, 
শ্রামক শোষণের ফলে নয়। 
বেম-বার্ভেকের প্রাতীন্রয়াশশল 
দ'স্টভাঙ্গ বুজ্জোয়ারা পখাঁজবাদ 


সমর্থনে কাজে লাগায়। _৯০, ৯১৯। 
বের্নস্তাইন, এদযয়ার্দ (১৮৫০--১৯৩২)-. 


অংশের নেতা, শোধনবাদের 
তাত্বক। _- ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, 
9৭, ৯৩, ৯৪। 

বেলোউসভ ত. অ. জেল্ম ১৮৭৫) -_ 
িলকুইডেটর মেনশোঁভক, তৃতীয় 
রাম্থ্রীয় দমার প্রাতনাধ। _-১১০। 

ব্রাকে, 'ভিলহেলম €১৮৪২--১৮৮০)- 
ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির 
(আইজেনাখপল্ধী) অন্যতম প্রাতত্ঠাতা 
(১৮৬৯) ও নেতা, মার্কস ও 
এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ। --৭৩। 

ব্রকের, লুই দ্য জেল্ম ১৮৭০) -_- 


আগে তার বাষ্ণ অংশের নেতা । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১১৪--১৯১৮) 
ঘোর সোশ্যাল-শোঁভনিস্ট। --৯৪। 

বুস, পল (১৮৫৪--১৯১২) -_ ফরাসী 
পেঁটি-বুর্জোয়া সমাজতল্মী, ফ্রান্সে 
সমাজতান্মক আন্দোলনে 
সপ্ভাবনাবাদ নামক স্বাবধাবাদী একটি 
ধারার একজন নেতা ও প্রবক্তা ।-__ 
৯৪। 

ব্রেনতানো, লুয়ো (১৮৪৪--১৯৩১)_ 
জার্মান বুর্জোয়া অর্থনশীতাঁবদ, 
'অধ্যাপকী সমাজতন্দে' একজন 
প্রধান প্রাতীনাঁধ, শ্রেণী সংগ্রাম 
পাঁরহার এবং সংস্কারবাদী 
ট্রেড ইউনিয়ন ও ফ্যাক্টার আইন 


১৮০ 


মারফত পধাঁজবাদের সামাঁজক 
বিরোধ নিরসন ও শ্রমিক স্বার্থের 
সঙ্গে পধাজপাঁতি স্বার্থের 'মিলনের 
প্রচারক। -_৬২। 

ব্রা) লুই (১৮১১--১৮৮২)-- ফরাসী 


পেঁটি-বুর্জোয়া সমাজতল্ভী, 
এীতহাসিক। 
প'জবাদে শ্রেণীবিরোধ 


আনরসনীয়, এ কথার প্রাতবাদ 


আপোসের পক্ষপাতী হন। --১৩৩।* 

ব্রার্, লুই অগ্নন্ত (১৮০৫-- 
১৮৮১) __ ফরাসণ বিপ্লবী, 
প্রাতীনাধ, গুপ্ত সাঁমাতি ও চক্রান্তের 
সংগঠক, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের 
বিপ্লবের সাল্রুয় অংশশদার। --৬৩, 
৬৫, ১০১। 


ডভ 


ভাল্দেভেল্দে। এমিল (১৮৬৬-- 
১১৩৮) বেলাঁজয়ান শ্রামক 
পার্টর নেতা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে 
বশ্ব সমাজতাল্লিক ব্যরোর সভাপাঁত, 
চরম সৃবিধাবাদশী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় (১৯১৪--১৯১৮) সোশ্যাল- 
শোভিনিস্ট, বুর্জোয়া সরকারে 
যোগ দেন। __-১৪। 

1ভপপার, রবার্ট ইউরোভিচ (১৮৫৯-_ 
১৯৫৪) খ্যাতনামা রুশ 
এীতহাসিক। -_-১৪২। 

ভাঁলখ, আভগ্ন্ত (১৮১০--১৮৭৮)- 
সদস্য, ১৮৩৯ সালের বাদেন- 


পৃফালংস অভুযু্খানের অংশ; ১৮৭২) -_- ইতালিয়ান বুর্জোয়া 


হঠকারী-গোম্ঠীবাদী উপদলের বিপ্লবী, ইতাঁলর সংযৃক্তি সাধনের 
একজন নেতা, যা কমমিউনস্ট লগ জন্যে সংগ্রামের পর্বে ইতালির 
পারত্যাগ করে ১৮৫০ সালে।-_- বর্জোয়াদের প্রজাতাল্মক গণতান্ল্রক 
৩৮। অংশের অন্যতম নেতা ও 
[ভিশনেভেতস্কায়া -- কেলি- মতপ্রবক্তা। _-৯। 
(ভিশনেভেৎস্কায়া দুষ্টব্য। মার্স, এলেওনোরা (১৮৫৫__ 
ভেম্তফালেন, ফোর্দনান্দ অন্তো 'ভিলহেলম ১৮৯১৮) বৃটিশ ও আন্তজর্াঁতক 
(১৭৯৯--১৮৭৬)-- প্রাতীন্রয়াশীল শ্রীমক আন্দোলনের কমর, মাক্সের 
প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, প্রশীয় কনিষ্ঠা কন্যা, আয. আভোলঙের 
নামস্ত আভিজাত্যের অন্যতম স্তী। -_ ৯। 


প্রীতানাঁধি, রাজতন্ত্র; কাল মার্কসের 
ন্লী জোন ভেস্তফালেনের ভ্রাতা; 
১৮৫০--১৮৫৮ সালে প্রাীশয়ার 


মার্কস, কার্ল (১৮১৮--১৮৮৩) -- 
৫&-৩৯, ৪০-%০, &১-৫৭, &৮-৬৬, 
৬৭-৮৫, ৮৬-৯৫, ৯৬-৯৯, ১০০- 


০০০০০ ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১৮-১২৩, 
ম ১২৪-১২৭, ১২৮-১৩৪, ১৪২, 
১৪৫। 
সালেক ১৮২২ ১৮৯৩১. মার্কস, জনি প্রোকববাহিক উপাধি 
অন্যতম প্রধান প্রাতানাধ। --১২। ফন ভেস্তফালেন)ট (€১৮১৪-- 
মস্ত, ইয়োহান (১৮৪৬--১৯০৬) -_ ১৮৮১)-__ কার্ল মার্কসের স্তী, তাঁর 
জার্মান নৈরাজাবাদী, ১৯ শতকের অনৃগতা সখী ও সাহায্যকারণী।__ 
ষাটের দশকে শ্রাীমক আন্দোলনে ৯। 
যোগ দেন; ১৮৭৮ সালে মার্কস, লাউরা ৫(১৮৪৫--১৯১১) -_- 
সমাজতন্ত্রী-বিরোধশ জরুরী আইন ফ্রান্সে শ্রামক আন্দোলনের কমাঁ, 
চালু হবার পর ইংলশ্ডে চলে যান, মার্কসের দহতা, পল লাফার্গের 
পরে (১৮৮২) আমেরিকায়। সেখানে স্লী। _৯। 
নৈরাজ্যবাদী প্রচার চালান। --৪০, মার্কস, হেনারথ (১৭৮২--১৮৩৮) -_ 
৭২, ৭৩, ১০৪, ১১৬। কার্ল মার্কসের পিতা, ডীকল, পরে 
মাখ, আর্নন্ত (১৮৩৮--১৯১৬) -- [িয়ারে বিচার চ্যান্সেলর, 
অস্ট্রীয় পদার্থাবদ ও দার্শীনক, উদারনোৌতক মতাবলম্বী। -_-&। 
সাবজেকাঁটভ ভাববাদী, অভিজ্ঞতাবাদ- মার্তভ, ল. (েদেরবাউম, ইউলি 
সমালোচনার অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। -- আঁসপাঁভচ) (১৮৭৩--১৯২৩) -_- 
৯৭ -৯৯। মেনশোভকবাদের অন্যতম নেতা। 
মাংসাঁন, জনসেপ্পে ৫১৮০৫.- প্রীতাক্রয়ার বছরে (১৯০৭--১৯১০) 


১৮৯ 


ও নতুন 'বিপ্লবী উত্থানের পর্বে _ 
গিলকুইডেটর। সাম্রাজ্যবাদী যৃদ্ধের 
পর্বে (১৯১৪--১৯১৮) মধ্যপল্ধী। 
অক্টোবর সমাজতান্পিক বিপ্লবের পর 
সোভিয়েত রাজের বিরোধী । ১৯২০ 
সালে দেশাস্তরে চলে যান। --৬০। 

মাসলভ, পিওতর পাভলাভিচ (১৮৬৭-_ 
১৯৪৬) -- রূশী অর্থনীতাঁবদ, 
সোশ্যাল-ডেমোল্লট, মেনশোঁভক। 
প্রতিন্রিয়ার বছরে (১৯০৭--১৯১০) 
1লকুইডেটর। _-৬০। 

মিনিয়ে, ফ্রাঁসোয়া অগ্যন্ত (১৭৯৬-- 
১৮৮৪)-_- উদারনশীতক মতাবলম্বী, 
ফরাসী বুর্জোয়া এ্রীতহাঁসক। _- 


১/। 


1মলেরা, আলেকজান্দু এতিয়ে" 
(১৮৫৯১ _- ১৯১৪৩) -- ফরাসণ 
রাজনীতিক । ৮০র দশকে পোট- 


বুর্জোয়া র্যাঁডক্যাল; ৯০-এব দশকে 
সমাজতন্মীদেব সঙ্গে যোগ দেন, 
ফরাসী সমাজতাল্লিক আন্দোলনে 
সুবিধাবাদী ধারার নেতা। ১৮৯৯ 
সালে প্রাতক্রিয়াশশীল বুর্জোয়া 
সরকারে প্রবেশ করেন। -৯৩। 


মুলবের্গার, আর্তর (১৮৪৭-- 
১৯০৭) -_ জার্মান পোঁট-বুর্জোয়া 
প্রাবান্ধক, প্রুধোঁপম্থী; পেশায় 
ডাক্তার। --৮৭। 

মোরং, ফ্রানংস (১৮৪৬- ১৯১৯) 


জার্মান সোশ্যাল-ডেমোব্লাঁসব 
বামপন্থী অংশেব বিশিষ্ট প্রারতীনাঁধ, 
এীতহাঁসক ও প্রার্বান্ধক, জার্মান 
কাঁমউীনিস্ট পার্টর অন্যতম 
প্রাতষ্ঠাতা। --৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৪8, 
৭৭। 


১৮২ 


ম্যান, টম (১৮৫৬--১৯৪১)-- বৃটিশ 
শ্রমক আন্দোলনের 'বাশস্ট কমণখ। 
১৯২০ সাল থেকে কাঁমীনস্ট। -_ 
৮২। 

ম্যানং, হেনারখ এডোয়ার্ড (১৮০৮-- 
১৮৯২)- বৃটিশ কার্ডনাল (১৮৭৫, 
সাল থেকে), পোপের ইহলোৌকিক 
ক্ষমতার উগ্র সমর্থক হসেবে 
পরিচিত। --৮২। 


চে 


রদবেরতৃস, ইযাগেসভ, ইয়োহান কার্ল" 
(১৮০৫৬--১৮৭৫)-- জার্মান শ্হঘল 
অর্থনীতাবদ ও রাজনীতিক; 
প্রাতিন্রিয়াশশল প্রুশীয় রাম্্িক 
সমাজতন্দের' প্রচারক। --২৮। 

বিকার্ডো, ডোৌভড €(১৭৭২--১৮২৩)-- 
বটশ অর্থনীতাঁবদ, চিরায়ত 
বৃজেয়া অর্থশাস্মের অন্যতম ব্‌হৎ 
প্রাতানাধ। --২৮, ৫৪, ৬০। 

বুগে, আর্নোল্দ (১৮০২--১৮৮০)-- 
জার্মান প্রাবান্ধক, তরুণ হেগেলপল্থী, 
বৃর্জোযা র্যাঁডক্যাল। _৬, ৪৬7 


ল 
ল'গে, জেনি (১৮৪৪--১৮৮৩) 
শ্রীমক আন্দোলনের কমাঁ, কার্ল 


মার্কসের প্রথম কন্যা, শাল ল*গের 
স্তী। বৃটিশ সরকার আহীারশ 
ণবপ্লবশদের উপর দমননীতি চালালে 
ইনিন তার প্রাতিবাদে কাগজে লিখতে 
থাকেন। _১৯। 

লাগার্দেল, ইউবের জেন্ম ১৮৭৪) -_ 
ফরাসী পোঁট-বুর্জোয়া রাজনীতিক, 
নৈরাজাবাদী-1সাঁপ্ডক্যাঁলস্ট। _-৯৪। 


লাঙ্গে, 'ফ্রিদারখ আলবের্ত (১৮২৮-_ 


লাফাগ+, 


্ ক 
4 


টি 
ন্‌ 


লাফার্গ, লাউবা 


১৮৭৫) -- জার্মান বুর্জোষা 
দার্শীনক, নয়া-কাল্টপল্থী, বস্তুবাদ ও 
সমাজতন্দের বিরোধী । --৯১৭। 
পল (১৮৪২--১৯১১)_- 
ফরাসী ও আন্ত্রাতক শ্রামক 
আন্দোলনের 'বাঁশম্ট কম, ফরাসী 
শ্রমিক পাঁর্টর অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা, 
তভাবান প্প্রাবান্ধক, ফ্রান্সে 
বৈজ্ঞানিক কাঁমউানজমের আদ 
অনূগামশদেব একজন. কার্ল মার্কস 
ও ফ্েডাঁরক এঙ্গেলসের ঘাঁনচ্ঠ 
সুহৃদ ও সহকম।--৭৮। 
মার্কস, লাউরা 
দ্রম্টব্য। 


পাঁব্রওলা, আর্তৃবো (১৮৭৩--১৯৫৯)-- 


ইতালীয় রাজনৌতক কম, 
আইনাঁবদ, অর্থনীতাঁবদ, ইতালিব 
[সাঁণ্ডক্যালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম 


নেতা। 'সাণ্ডক্যালজমের তত্ব 
1নয়ে একাধিক বই লিখেছেন, তাতে 
তাঁর তথাকাঁথত বৈপ্লাবক 


[সাঁণ্ডক্যালিজমকে' তান মার্কসবাদের 
সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেন 
মার্কসবাদকে সংশোধন করে। -৯৪। 
(লাঁরয়ে, মিথাইল 
আলেক্সান্দ্রীভিচ) (১৮৮২-- 
১৯৩২)-- রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, 
মেনশোভিক। ১৯০৫--১৯০৭ সালের 
শবপ্রবের পরাজয়ের পর সাল্রুয় 
ীলকুইডেটব। ১৯১৭ সালের আগস্টে 
বলশোভক পারতে গৃহীত হন। 
অক্টোবব সমাজতান্তক বিপ্লবের পর 
সোভিয়েত ও অর্থনোতিক সংগগনে 
কাজ করেন ।-৬৯। 


১৮৩ 


লাসাল, ফোঁ্দনান্দ 


গলবরেখত, 


(১৮২৫-- 
১৮৬৪)--জার্মান পেটি-বুজোষা 
সমাজতন্ত্র; 1নাখল জার্মান শ্রামক 
ইউনিয়নের (১৮৬৩) অনাতম 
সংগঠক । শ্রামক আন্দোলনের ক্ষেত্র 
এ ইউীনয়ন প্রাতষ্তার সদর্থক 
তাৎপর্য ছিল, 'কম্তু ইউানয়নের 
সভাপতি নির্বাচিত হযে লাসাল 
তাকে সুবিধাবাদী পথে চালান। 
লাসালেব তাত্তক ও রাজনোতিক 
মতামতের তীর সমালোচনা করেন 
মার্কস ও এঙ্গেলস।-_- ৯, ৩৯, ৭২। 
ভিলহেলম (১৮২৬- 
১১০) জার্মান ও আন্তর্জাতিক 
শামক আন্দোলনেব বিশিম্ট কমখ, 
জার্মান সোশাল-ডেমোক্লাটিক পাঁটিপি 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। 
১৮৭৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লিবরেখত 
ছিলেন জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোন্রাটক পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমিচিৰ 
সদসা, এবং তাব কেন্দ্রীয় মুখপন্ত 
+৮0905215এর প্রধান সম্পাদক। 
প্রথম আস্তজ্াতকের ক্রিয়াকপাপে 
এবং "দ্বিতীয় আন্তজাতিক সংগঠনে 
গিলবরেখত সীন্রয় অংশ নেন।-- 
৩১৯. ৭৩, 98, ৭৫, ৭৬, ৮১। 


ল্‌নাচানাস্ক, আনাতোঁলি ভাঁসলিয়েভিচ 


(১৮৭৫--১৯৩৩) - পেশাদার 
ধবপ্রবী, পরে সোভিয়েত বান্দ্রেষ 
বিশিষ্ট কর্মকর্তা । 

বৃশ সোশাল-ডেমোক্রাটক শ্রীমক 
পার্ট হয কংগ্রেসেব (১৯০৩) পব 
বলশোভিক ৷ ১৯০৭--১৯১০ সালেব 
প্রাতীন্রিযাব পর্বে মাক্সবাদ থেকে 
সবে যান, পার্ট-বিবোধন 


তার পমালোচনা করেন।--১০৭। 


লৃভভ, গেও্গি ইভগেনোৌভিচ 0৯১৮৬১-- 


১৯২৫)--রূশ প্রিন্স, বৃহৎ 
ভূস্বামী, কাদেত, সামায়ক সরকারে 
১৯১৭ সালের মার্চ থেকে জৃলাই 
পর্যস্ত মাল্ম পাঁরষদের সভাপাঁত ও 
স্বরাষ্ট্র মল্মী। অক্লোবর সমাজতান্মক 
বিপ্রবের পর 'বদেশে চলে 
যান।--১৩১, ১৩৩। 


| 


শাপার, কার্ল ৫১৮১২--১৮৭০)-_ 


জার্মান ও আন্তর্জাতক শ্রামক 
আন্দোলনের বিশিষ্ট কম, 
ন্যায়বতরঁ সম্ঘের অন্যতম নেতা, 
কাঁমউনিস্ট লশগের কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 
সদস্য, ১৮৪৮-১৮৪১ সালের 
বপ্রবে অংশশদার; কমিউীনস্ট 
লশগের মধ্যে ভাঙনের সময় ১৮৫০ 
সালে গোম্ঠীবাদী “বামপল্থীদের' 
অন্যতম নেতা; ১৮৬৬ সালে ফের 
মার্সের কাছে আসেন।- ৩৮। 


শিপেল, মানস (১৮৫৯--১৯২৮)-- 


জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, 
শোধনবাদ, রাইখস্টাগের প্রাতনাধি 
(১৮৯০--১৯০৬)--৭৬। 


শোল্লঙ, 'ছ্রিদারথ 'ভিলহেলম (১৭৭ ৫-_ 


১৮৫৪)-_-চিরায়ত জার্মান দর্শনের 
প্রাতনাধ, অবজেকাঁটভ ভাববাদশী। __ 
৯৬, ৯৭। 


শ্রাম, কার্ল আগন্ত-_জার্মান সোশ্যাল- 


ডেমোক্রাট, সংস্কারবাদশী, মার্কসবাদের 
সমালোচনা করেন, ৮০-র দশকে 
পাট থেকে বাহচ্কৃত।--৭২, ৭৪। 


সস 


সরোকন, পাতারম আলেক্সান্দভিচ 


জল্ম ১৮৮৯) -__ রুশ বুর্জোয়া 
সমাজতাত্বক, সোশ্যাল- 
রেভাঁলউশানারি। ১৯১৭ সাল 
পর্যস্ত পেত্গ্রাদ বিশ্বাবদ্যালয়ে 
অধ্যাপক, ১৯১৯--১৯২২ সি 
পেররগ্রাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রাতত্তান ' 
সমাজাঁবদ্যা পড়াতেন। ১৯২২ সালে 
দেশাস্তরে চলে বান।-_-১৪৭, ১৪৮। 


সূর্কোভ, 'পিওতর হীলচ €(১৬৭৬-_ 


১৯৪৬)--রূশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট, বলশোঁভক, তৃতীয় 
রাষ্ট্রীয় দুমার প্রাতানাধ। --১০০, 


১১০, ১১১। 


সেদেরবাউম -__মার্তভ, ল. দুষ্টব্য। 
সেরেতোল, ইরাক গেগার্গয়ৌভচ 


(১৮৮২--১৯৫৯) - অন্যতম 
মেনশোভিক নেতা; ১৯৯১৭ সালের 
বুর্জোয়া সামায়ক সরকারে ডাক 
তার বভাগের মল্তী, পরে স্বরাম্ম 
মল্শী। অক্টোবর সমাজতান্মিক 
বিপ্রবের পর জার্জয়ায় প্রাতাবিপ্রবী 
মেনশোঁভক সরকারের অন্যতম 
নায়ক। জার্জয়ার সোভিয়েত 
রাজের বিজয়ের (১৯২১) পর স্বেত 
দেশাস্তরী।--১৩০, ১৯৩৩। 


স্তাইন, লরেনংস (১৮১৫--১৮৯০)-- 


জার্মান বৃর্জোয়া রাষ্ট্ীবজ্ঞানী, চ্ছৃল 
অর্থনশীতাঁবদ। -_-১৫। 


স্তেকরুভ, ইউর মিখাইলাঁভচ (১৮৭৩-- 
১৯৪১)-_-রূশ সোশ্যাল- ডেমোক্রাট, 
রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক 
পার্টির "দ্বিতীয় কংগ্রেসের (১৯০৩) 

' পর বলশোভিকদের সঙ্গে যোগ দেন। 
ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া-গণতাঁল্মিক 
বিপ্রবের (১৯১৭) পর শবপ্রবী 
প্রাতরক্ষাবাদের' অনুগামী, পরে 
বলশোভকদের কাছে ফেরেন।--১৩০, 
১৩৩। 

স্তূভে, 'পিওতর বের্নহার্দীভচ (১৮৭০ 
১৯৪৪) -__ রুশ . বৃর্জোরা 

' স্মর্থনশীতাঁবদ ও প্রাবাদ্ধক। ৯০-এর 

দশকে বৈধ মার্কসবাদের প্রধান 
প্রাতানাধ, পরে কাদেত পাটির 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সদস্য। অন্টোবর 
সমাজতান্মিক বিপ্লবের পর ম্থেত 
দেশাস্তরী।-_৬২। 

স্মিথ, আযডাম (১৭২৩--১৭৯০)-- 
বৃটিশ অর্থনপীতাবদ, চিরায়ত 


বুর্জোয়া অর্থশাস্দের বৃহত্তম 
প্রাতানাধ।--২৪, ৫৪1 
ছ 


হয়েনংসলান্ন__ ব্রান্দেন্বৃর্গের কুরফু্ত 
(১৪১৫--১৭০১), প্রশীয় রাজ্য 
(১৭০১--১৯১৬) ও জার্মান 


সাম্নাজ্যের (১৮৭১--১৯১৮) 
রাজবংশ। -৬১। রী 

হাঁলয়ক, জর্জ জ্যাকব (১৮১৭-- 
১৯০৬)-_ বৃটিশ সমবায় 


আন্দোলনের কমর্শ, সংস্কারবাদণী। _ 
৩৭। 
হাইন্ডম্যান, হেনার মেয়ার্স (১৮৪২-- 


১৯২১)-_ বৃটিশ সমাজতল্ভণ, 
সংস্কারবাদ; ১৮৮১ সালে 
ডেমোক্লাটিক ফেডারেশন গঠন করেন, 
১৮৮৪ সালে তা পুনর্গাঠত হয় 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক ফেডারেশনে। 
১৯০০--১৯১০ সালে আন্তর্জাঁতক 
সমাজতাল্িক ব্যরোর সদস্য । বৃটিশ 
সোশ্যাঁলিস্ট পার্টর অন্যতম নেতা, 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় পাটির 
সলফোর্ড সম্মেলনে তাঁর সোশ্যাল- 
শোঁভিনিস্ট দৃম্টিভাঙ্গ 'নান্দত 
হওয়ায় ১৯১৬ সালে পার্ট তাগ 
করেন।--৭৬। 

হাকসাল, টমাস হেনার (১৮২৫ 
১৮৯৫)-_-বাঁটশ প্রকাতাঁবজ্ঞানী, 
চার্লস ডারউইনের ঘাঁনম্ঠ সহযোগণ 
ও তাঁর মতবাদের প্রচারক। দর্শনে 
তান নিজেকে 'িউমের অনুগামী 


করতেন।--১২, ৯৭, ৯৯। 

হাপস্বৃর্গ--মাঝে মাঝে ছেদ সহ 
১২৭৩ থেকে ১৮০৬ সাল পর্যন্ত 
জার্মান জাতির পাব রোমক 
সাম্ত্রাজ', অস্দ্রীয় সাম্রাজ্য (১৮০৪-- 
১৮৬৭) এবং অস্ট্রো-হাঙ্গায়ির 
(১৮৬৭--১৯১৮) সঙ্জাট বংশ।-- 
৬১। 

িউম, ডেভিড (১৭১১--১৭৭৬)-_- 
বৃটিশ দাশশনক, সাবজেকাঁটিভ 
ভাববাদী, অজ্ঞেয়বাদশী।--১২, ৯৭, 
৯৭, ৯৯। 

[হিলকুইট, মারস (১৮৬৯--১৯৩৩)-- 
আমোরকান সমাজতল্মণী, প্রথমে 


মারসবাদের সঙ্গে যোগ দেন, পরে 
সংস্কারবাদ ও সুবধাবাদে 
অধঃপাঁতিত হন। মার্কন যুক্তরাস্ট্রে 
সংস্কারবাদী সমাজতাল্লিক পার্টর 
অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা (১৯০১) 
_৬৭। 


হেখবেগগ, কার্ল ১৮৫৩--১৮৮৫৬)-_ 


জার্মান দাঁক্ষণপল্থী সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট, সাংবাদক। সমাজতন্্রী- 
বিরোধী জরুরী আইন (১৮৭৮) 
৮াপু হবার পর বেনস্তাইন ও শ্রামের 
সঙ্গে একল্ে পার্টির বৈপ্রাবক 


রণকৌশলের 'বরোধিতা করেন, 
বুর্জোয়ার সঙ্গে জোট বেধে 
প্রলেতআরয়েতের স্বার্থকে বুর্জোয়ার 
অধীনস্থ করার ডাক দেন। _-৭২-৭৫। 


হেগেল, গেওগ ভিলহেলম ফ্রিদারখ 


0১৭৭০--১৮৩১)- বিখ্যাত জার্মান 
দার্শানক, অবজ্েক্টিভ ভাববাদী। 
হেগেলের এীতহাসক কৃতিত্ব হল 
দ্বন্বতত্তের গভীর ও সবাঙ্গীণ 
1বকাশ, দ্বান্িক বস্কুবাদের একাঁট 
তাঁত্বক উৎস হয়ে দাঁড়ায় তা। _-১০, 
১১, ১৩, ১৪, ৪৩, &২, 1৮, 
৯৭, ৯৯। রি 


শ্ 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রেণ-সমাজ ও রাম্দ্র 


১। রাম্টর হল শ্রেণ-বিরোধের অমশমাংসেয়তার ফল 


নিপশীড়ত শ্রেণীগুঁলর মুক্তির সংগ্রামে তাদের চিন্তাগুর্‌ ও নায়কদের 
মতবাদের ক্ষেত্রে ইতিহাসে একাধিকবার যা ঘটেছে, বর্তমানে তাই ঘটছে 
মাসের মতবাদ নিয়েও । মহাবিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপনড়কেরা তাঁদের 
ওপর আবিরাম নিগ্রহ চালিয়েছে, তাঁদের মতবাদকে আক্রমণ করেছে আত 
হংম্র বিদ্বেষে, আত ক্ষিপ্ত ঘৃণায় এবং মিথ্যা ও কুৎসার আতি বেপরোয়া 
স্থান দতে যেন-বা সাধুমণ্ডলনতে, নিপণশীডত শ্রেণীগ্যালর “সান্তনার' জন্য, 
তাদের বোকা বানাবার জন্য, তাঁদের বৈপ্লাবক মতবাদের সারার্থ বিসর্জন দিয়ে, 
তার বৈপ্লাবক ধার ভোঁতা করে, তাকে মামুল? করে তুলে, তাঁদের নামের পাশে 
খানিকটা জ্যোতি আরোপ করতে । মারক্সবাদের এই রকম 'শাাদ্ধকর্মে” 
বর্তমানে হাত মেলাচ্ছে বুর্জোয়ারা এবং শ্রামক আন্দোলনের ভেতরকার 
স্মাবধাবাদীরা। ভুলে যাচ্ছে, মুছে দিচ্ছে, বিকৃত করছে মতবাদের বিপ্লবী 
দিকটা, তার বৈপ্লাবক প্রাণটা। যা গ্রহণযোগ্য, অথবা যা বুর্জোয়ার কাছে 
গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে সেইটাকে তুলে ধরছে প্রধান করে, জয়গান গাইছে 
তার। সমস্ত সোশ্যাল-শাঁভানস্টই এখন 'মার্কসবাদণ", ঠাট্রা নয়! মার্কসবাদ 
সংহারে বিশেষজ্ঞ, গতকালের সমস্ত জার্মান বুর্জোয়া পাঁণ্ডিতই ঘন ঘনই 
বলছেন 'জার্মান জাতীয়" মার্কসের কথা, যান নাকি অমন চমৎকার শ্রামক 
ইউনিয়ন গড়ে গেছেন লহ্ঠেরা যুদ্ধ চালাবার জন্য! 

অবস্থা এই হওয়ায়, মার্কসবাদের বিকীতির এমন অভূতপূর্ব প্রচার চলায় 
আমাদের প্রধান কর্তব্য হল রাম্ট্ী সম্পর্কে মারক্সের আসল মতবাদের 


থ 


প5নঃপ্রতিষ্ঠা। তার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের নিজস্ব রচনা থেকে পুরো 
একগুচ্ছ দীর্ঘ উদ্ধাতদান প্রয়োজন। বলাই বাহনল্য, দণর্ঘ উদ্ধা(তিতে বক্তব্য 
গুরুভার হয়ে ওঠে, তার জনাপ্রয়তায় খাঁনকটা অস্বাবধা হয়। কিস্তু তা 
বাদ 'দিয়ে চলা একেবারেই অসন্ভব। মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় রাস্ট্র 
বিষয়ে যেখানে উল্লেখ আছে তেমন সমস্ত জায়গা, অন্তত নির্ধারক 
জায়গাগ্যীলকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণাকারে আবাশ্যকভাবেই উদ্ধৃত করা উচিত, 
বিকাশ সম্পর্কে পাঠক স্বাধীনভাবে একটা ধারণা লাভ করবেন, সেই 
সঙ্গে বর্তমানে আধিপত্যকারী “কাউতাঁস্কপল্থীরা' তাদের যেসব বিকাতি 
ঘাঁটয়েছে তা দলিলপন্রসহকারে প্রমাণিত ও জাজবল্যমান রুপে প্রদর্শিত 
হবে। 

সুর করা যাক ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের সর্বাধক প্রচারিত রচনা 'পাঁরবার, 
ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাম্ট্রের উৎপান্ত' থেকে, ১৮৯৪ সালে স্তুৎগার্ত থেকে 
তার ৬ম্ঠ সংস্করণ ইতিমধ্যেই বোরয়েছে। আমাদের অনুবাদ করে দিতে 
হচ্ছে মূল জার্মান থেকে, কেননা বহু রূশ অনুবাদ থাকলেও তার আঁধকাংশই 
হয় অসম্পূর্ণ নয় আতি অসন্তোষজনক। নিজের এীতহাসিক বিশ্লেষণের 
খতিয়ান টেনে এঙ্গেলস বলছেন : 


'রাষ্দ্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাঁপয়ে দেওয়া একাট শীক্ত 
নয়, সেই সঙ্গে, হেগেল যা বলতেন, নৈতিক ভাবের বাস্তবতা* প্রজ্ঞার 
প্রাতমা ও বাস্তবতা'ও নয়। রাম্ট্রী হল সমাজের একটা শনার্দন্ট পর্বে 
াবকাশের ফল; রাষ্ট্র হল এই স্বীকৃত যে, সমাজটা অমামাংসেয় 
স্বাবরোধে জাড়িয়ে পড়েছে, এমন আপোসহঈন বৈপরীত্যে ভেঙে পড়েছে 
যা থেকে মৃক্ত লাভে সে অক্ষম। এই বৈপরাত্যগুলি, বিরোধী 
অর্থনোতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণগীল যাতে 'নিম্ফল সংগ্রামে নিজেদের 
ও সমাজকে গ্রাস করে না বসে, তার জন্য দরকার পড়েছিল এমন 
একাঁট শাক্তর যা দৃশ্যত সমাজের উধের্য দণ্ডায়মান, যা সংঘর্ষকে 
নরম করে আনবে, তাকে “শঞ্খলারু' সীমানার মধ্যে ধরে রাখবে। 
সমাজ থেকে উদ্ভূত 'কস্তু সমাজের উধের্ব আত্মপ্রার্তীষ্ঠত, ভ্রমেই 
বোশ করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শাক্তই 
হল রাম্ট্রী। ১৭৭--১৭৮ পৃঃ, ৬্ঠ জার্মান সংস্করণ ।) (৩) 


৬ 


এখানে রাষ্ট্রের ্রীতহাঁসক ভূমিকা ও তার তাৎপর্ষের প্রশ্নে মার্কসবাদের 
মূল ভাবনা আঁভব্যক্ত হয়েছে পারপূর্ণ স্পম্টতায়। রাম্ট্র হল শ্রেণী-বিরোধের 
অমশমাংসেয়তার ফল ও আভব্যাক্ত। রাস্ট্রের উদ্ভব হয় সেইখানে, সেই 
সময়, এবং সেই পাঁরমাণে, যেখানে, যে সময় এবং যে পাঁরমাণে বাস্তব 
ক্ষেত্রে শ্রেণী-বিরোধের সমাধান হতে পারছে না। এবং 'বিপরাতে, রাষ্ট্রের 
আস্তত্ব প্রমাণ করে যে, শ্রেণী-বিরোধ অমাঁমাংসেয় । 

এই আত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক পয়েণ্টাট থেকেই সুরু হয় মার্কসবাদের 
িকাতি যা চলছে দুটি প্রধান ধারায়। 

এক দিকে, তরাতত এীতিহাঁসক ঘটনায় যাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য 
হচ্ছেন যে, রাষ্ট্র আছে শুধু সেইখানে, যেখানে আছে শ্রেণী-ীবরোধ ও 
শ্রেণী-সংগ্রাম, সেই সব বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পোঁট বুর্জোয়া মতপ্রবক্তা 
মার্কসকে একটু “শুধরে নিচ্ছেন” এইভাবে যেন রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণ-মিটমাটের 
সংস্থা । মার্কসের মতে শ্রেণী-মিটমাট সম্ভব হলে রাল্ট্রের উত্তভবও হত না, 
তা টিকেও থাকত না। মধ্যাবত্ত ও কৃপমন্ডূুক অধ্যাপক ও প্রাবান্ধকদের 
কাছে দাঁড়াচ্ছে _ প্রায়শই মাকসের শুভাকাঙ্ক্ষী উদ্ধাতি দিয়ে! -- যে 
রাষ্ট্র নাক ঠিক শ্রেণী-মিটমাটই করে থাকে । মাক্সের মতে, রাম্্র হল 
শ্রেণী আধিপত্যের সংস্থা, এক শ্রেণী কর্তক অপর শ্রেণী পাঁড়নের সংস্থা, 
রাষ্ট্র হল এমন 'শঙ্খলার' প্রাতষ্ঠা, যাতে শ্রেণী-সংঘাত নরম করে এই 
পীঁড়নকে 'বাধবদ্ধ ও কায়েম করে। পোঁট বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে, 
শৃঙ্খলার মানে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর পীড়ন নয়, একান্তরুূপেই 
শ্রেণী-মিটমাট; সংঘাত নরম করার মানে নাক মিটমাট করা, দিনপসড়ক 
শ্রেণী উচ্ছেদের সংগ্রামে নিপশীড়ত শ্রেণীর হাত থেকে নার্দস্ট কিছুউপায় ও 
উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া নয়। 

দষ্টাম্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে যখন রাম্ট্রেরে তাৎপর্য ও 
ভাঁমকার প্রশ্নাট তার সমস্ত 'বশালতায় সামনে দাঁড়ায়, কার্যক্ষেত্রে তা যখন 
হয়ে দাঁড়ায় আবলম্বে কর্মের প্রশ্ন, তদ্‌পাঁর গণ আয়তনে কর্মের প্রশ্ন, 
তখন সমস্ত সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার (৪) ও মেনশেভিক (৫) তৎক্ষণাৎ 
ও পুরোপুরি 'রাম্ট্র' কর্তৃক শ্রেণী-মটমাটের, পেঁটি বুর্জোয়া তত্বে ঢলে 
পড়ে। এই দুই পার্টর রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ পমটমাটের' 
এই মধ্যবিত্ত ও কুপমন্ডূুক তত্বে সমূহ আচ্ছন্ন। রাষ্ট্র যে একটা 'নাঁ্ট 
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শ্রেণীর প্রভুৃত্বের সংস্া, এ শ্রেণী যে তার প্রাতিপক্ষের (তোর 'বপরশত 
শ্রেণর) সঙ্গে মিটমাট করে নিতে পারে না, পোট বুর্জোয়া গণতল্ল একথা 
কখনোই বুঝতে পারে না। আমাদের সোশ্যালস্ট-রেভালউশানার ও 
মেনশোঁভকরা যে আদৌ সমাজতন্ত্র নয় (যেটা আমরা বলশোঁভকরা বরাবর 
দেখিয়ে এসৌছ), প্রায়-সমাজতান্লিক বুলিওয়ালা পেটি বুর্জোয়া গ্ণতল্্ী 
মাত্র, তার আতি জাজহল্যমান একটি প্রকাশ হল তাদের রাষ্ট্রের প্রাতি মনোভাব । 
অন্যাদকে, মার্কসবাদের 'কাউংস্কি-মাকণা" 'বিকীতিটা অনেক সক্ষমর। 
রাষ্ট্র শ্রেণী-প্রভুত্বের সংস্থা, অথবা শ্রেণীবৈপরাত্য অমীমাংসেয় _- এর 
কোনোটাই 'তত্তের দিক থেকে" অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু নজর পড়ছে 
না অথবা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে এইটেয়: রাষ্ট্র যদি হয় শ্রেণী-বিরোধের 
অমাীমাংসেয়তার ফল, তা যাঁদ হয় সমাজের উধের্ব দণ্ডায়মান ও ক্রমেই 
বোশ করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা' এক শাক্ত, তাহলে 
একথা পাঁরক্কার যে শুধু জবরদস্তিমূলক বিপ্লবই নয়, রাম্্রশাক্তর যে. 
যল্্টা প্রভুত্বকারী শ্রেণীর সৃম্টি, যার মধ্যে এই শবচ্ছেদ' কায়ালাভ করেছে, 
তাকেও বিলপ্ত না করে নিপীঁড়ত শ্রেণীর মুক্ত অসন্ভব। তত্বের দিক 
থেকে স্বতঃই পাঁরভ্কার এই "সদ্ধান্ত মার্কস টেনোছলেন "বিপ্লবের কর্তব্যটার 
মূর্তানা্ট এীতহাঁসক বিশ্লেষণের 'ভীত্ততে পাঁরপূর্ণ স্বীনার্দন্টতায়, 
তা আমরা পরে দেখব। এবং ঠিক এই সদ্ধান্তটাই কাউতাস্ক... “ভুলে 
বসেছেন” ও বিকৃত করেছেন, -_- পরে আমরা 'িশদে তা দেখাব। 


২। সশক্ত্ব লোকের বশেষ বাঁহনী, কারাগার ইত্যাঁদ 


...পুরাতন গোত্র (কোলিক বা উপজাতমূলক) সংগঠনের (৬) 
বিপরীতে রাষ্ট্র” এঙ্গেলস বলেছেন, প্রথমত, প্রজাদের আণলিক 1ভীত্ততে 
ভাগ করে... ্‌ 

আমাদের কাছে এ বিভাগটা “স্বাভাবিক' লাগে, কিন্তু তার জন্য 
সাবেকী গোত্র বা কোৌলিক সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন 
হয়োছল। 
যা সশস্ব শীক্ত 'হসাবে নিজেরাই সংগঠিত আঁধিবাসধদের সঙ্গে সরাসার 
মিলে যাচ্ছে না। এই একটা আলাদা সামাঁজক শীক্তর দরকার, কারণ 
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সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হওয়ার সময় থেকে আঁধিবাসীদের স্বয়ংসক্রিয় 
সশস্ত্র সংগঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে... প্রাতাঁট রাম্ট্রেই এই সামাজক 
শক্তিটা বর্তমান। শুধু সশস্ন লোক দিয়েই নয়, বৈষাঁয়ক লেজ, 
কারাগার এবং নানাবধ জবরদান্তমূলক প্রাতিষ্ঠান নিয়েও তা গড়া, 
যা গোত্র (কৌলিক) সমাজব্যবস্থায় ছিল অন্ত্তাত...ঃ 


সমাজ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু সমাজের উধের্য আত্মপ্রাতম্ঠিত এবং ক্রমাগত 
সমাজ থেকে নিজেকে বাচ্ছন্ন করে তোলা যে 'শাক্ত'টাকে রাষ্ট্র বলা হয়, 
তার পাঁরব্যাখ্যান দিচ্ছেন এঙ্গেলস। এ শাক্তটা প্রধানত কিসে? সশস্ব 
লোকের আলাদা বাঁহনাী, যাদের হাতে আছে কারাগার ইত্যাদি। 

সশস্ত লোকেদের আলাদা বাহিনী বলার আঁধকার আমাদের আছে, 
কেননা সমস্ত রাষ্ট্রের যা ধর্ম সেই সামাজিক ক্ষমতাটা সশস্ত্র আঁধবাসদের 
সঙ্গে, তাদের “্বরংসন্রিয় সশস্ত্র সংগঠনের সঙ্গে 'সরাসার মিলে যাচ্ছে না।, 

সমস্ত মহান বৈপ্লাবক চিন্তানায়কের মর্তো এঙ্গেলস সচেতন শ্রীমকদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন ঠিক সেই ব্যাপারটায়, দলভার 
মামুলিয়ানা যাকে মনে করে সবচেয়ে কম মনোযোগ্য, শুধু দূঢ় নয়, বলা 
যেতে পারে, শিলনভূত সব কুসংস্কারে যা তাদের কাছে সর্বাধিক পবিব্রকৃত 
ও যাতে তারা অভ্যন্ত। রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হল স্ছায়ী বাহন 
আর পুলিস, তা না হলে ক আর চলে? 

উনিশ শতকের শেষ দিককার যেসব ইউরোপনয়দের উদ্দেশে একঙ্গেলস 
এটা লিখোঁছলেন, একটা বৃহৎ বিপ্লবের মধ্য 'দয়েও যারা যায় নি ও তাকে 
কাছে থেকে দেখে নি, তাদের আধকাংশের ক্ষেত্রেই এটা না হয়ে পারে না। 
'আধবাসীদের স্বয়ংসন্রিয় সশস্ত্র সংগঠন" জিনিসটা ক সেটা তাদের কাছে 
একেবারেই অবোধ্য। সমাজের উধের্ক প্রতিষ্ঠিত, ভ্লমাগত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যাওয়া সশস্ত্র লোকেদের আলাদা বাহনীর প্লিস, বারোমেসে ফৌজ) 
প্রয়োজন হল কেন এ প্রশ্নের জবাবে পশ্চিম ইউরোপীয় ও রুশ কৃুপমশ্ডূ্কেরা 
স্পেনসার কি 'মখাইলভ্ঁস্কর কাছ থেকে ধার করা দুটো বুল দিতে, 
সমাজজশীবনের জঁটলতা বৃদ্ধি, বৃত্ত বভাগ ইত্যাঁদর নাঁজর দতে উদগ্রীীব। 

মনে হয় নাঁজরগুলো যেন বৈজ্ঞানক', আপোসহাীীন শন্রু শ্রেণীতে 
সমাজের যে বিভাগ এই প্রধান ও মূল কথাটা ঝাপসা করে মামূলণ লোকেদের 
চমৎকার ঘুম পাড়িয়ে দেবে তা। 
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এই 'বিভাগটা না ঘটলে, “আধবাসীদের স্বয়ংসাক্রুয় সশস্ত্র সংগঠন, 
অথবা আদম মানুষ, অথবা কোৌলিক সমাজে সংগঠিত মানুষের সংগঠন 
থেকে পৃথক হত, কিন্তু এই সংগঠনটা সম্ভব হত। 

তা কিন্তু সম্ভব হল না, কারণ সভ্য সমাজ শন্রু শ্রেণীতে, তদপাঁর 
আপোসহশন শু শ্রেণশতে বিভক্ত, তাদের স্বয়ংসন্রিয় সশস্করণের 
পাঁরণাম হত এই শ্রেণগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম । দেখা দল রাম্দ্র, গড়ে 
উঠল আলাদা একটা শাক্ত, সশস্ন লোকেদের আলাদা বাহিন+, এবং প্রাতাঁট 
বিপ্লব রাম্ট্রযল্লটা চরণ করে অনাবৃত শ্রেণী-সংগ্রামটা আমাদের দেখায়, 
দেখায় কীভাবে প্রভুত্বকারন শ্রেণী তাদের সেবারত সশস্ত লোকেদের আলাদা 
বাহিনশগুলিকে নতুন করে গড়তে চায়, কভাবে নিপীড়িত শ্রেণী গড়তে 
চায় সেই ধরনেরই নতুন সংগঠন, যা শোষকদের নয় শোষিতদের কাজে 
লাগতে সক্ষম। 

উদ্ধৃত বক্তব্যে এঙ্গেলস তত্বের দিক থেকে ঠিক সেই প্র*্নটাই তুলেছেন 
যা কার্যক্ষেত্রে জাজবল্যমানরূপে এবং তদুপাঁর গণ কর্মের আয়তনে প্রাতিটি 
মহাবিপ্রবই আমাদের সামনে হাঁজর করে, যথা: সশস্ত্র লোকেদের “আলাদা' 
বাহনী ও 'আধিবাসঈদের স্বয়ংসাক্রয় সশস্ত্র সংগঠনের পারস্পারক সম্পকের 
প্রশন। রুশ ও ইউরোপীয় বিপ্লবের আভিজ্ঞতা থেকে তার মূর্তানার্দম্ট 
নিদর্শন আমরা পরে দেখব। 

এখন ফেরা যাক এঙ্গেলসের বক্তব্যে। 

1তাঁন দেখিয়েছেন যে, কখনো কখনো, যেমন উত্তর আমোরকার কোথাও 
কোথাও এই সামাজিক শাক্ত দুর্বল কেথাটা হচ্ছে পংাঁজবাদণী সমাজের পক্ষে 
বরল ব্যাতন্রম নিয়ে এবং উত্তর আমৌরকার প্রাক-সাম্রাজ্যবাদী পর্বে তার 
যেসব অংশে স্বাধীন কলোনিস্টদের প্রাধান্য ছিল, তাদের নিয়ে), কিস্তৃ 
সাধারণভাবে বললে, তা প্রবল হচ্ছে : 


“রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বিরোধ যে পারমাণে তঁক্ষ4 হয় এবং 
পরস্পর-সংলগ্ রাষ্ট্রগ্ীল যে পাঁরমাণে বৃহদাকার ও জনবহুল হয়, 
সামাজিক শাক্তও সেই পাঁরমাণে বাড়তে থাকে । শুধু বর্তমান ইউরোপের 
দিকে একবার চেয়ে দেখুন, শ্রেণখ-সংগ্রাম ও বিজয়-প্রাতযোগতা এখানে 
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সামাজিক ক্ষমতাকে এমন উদ্চুতে পেশচিয়ে তুলেছে যে তা গোটা সমাজ, 
এমন ক রাম্ট্রটা পর্যন্ত গিলে খাবে এমন বিপদ দেখা "দিয়েছে... 


এটা লেখা হয়োছল গত শতকের ৯০-এর দশকের পরে নয়। এঙ্গেলসের 
শেষ ভূমিকার তারখ ১৬ই জুন ১৮৯১ সাল। তখন ট্রাস্টের পারপূর্ণ 
প্রভুত্ব, বড়ো বড়ো ব্যাত্কের সর্বশীক্তমন্তা, বপ্‌ল পাঁরসরে উপাঁনবোৌশক 
কর্মনীত ইত্যাঁদ সমস্ত অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের দিকে মোড় ফেরা সবেমাত্র 
শুরু হয়েছে ফ্রান্সে, এবং উত্তর আমোরকা ও জার্মানিতে তা তখনো আরও 
ক্ষীণ। তারপর থেকে শবজয়ের প্রাতযোগিতা' বিপুল পদক্ষেপ করেছে, 
[বশেষ করে এইজন্য যে বশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় দেখা গেল 
যে ভূগোলক এই সব শবজয়-প্রাতযোগনীদের' মধ্যে, অর্থাৎ বড়ো বড়ো লহুঠেরা 
শ'ক্তদের মধ্যে চূড়ান্তরুপে বাণ্টিত হয়ে গেছে। 

তারপর সামারক ও সাম্ীদ্রক অস্সজ্জা বেড়ে উঠেছে আঁবশ্বাস্য 
মান্রায়, এবং দ্ীনয়ার ওপর বৃটেন কংবা জার্মীনর প্রভুত্ব নিয়ে, ল্‌ঠের 
বাঁটোয়ারা নিয়ে ১৯১৪--১৯১৭ সালের যবদ্ধটায় 'হংম্্র রাম্্রশাক্ত কর্তৃক 
সমাজের সমস্ত শীক্তর 'লাধঃকরণ' ঘেসে এসেছে পাঁরপূর্ণ বিপর্যয়ের 
কাছে। 

৯৮৯১ সালেই বৃহৎ শাক্তগুলির বাঁহনর্শীতর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 
বোৌশম্ট্য হিসাবে এঙ্গেলস “বজয়-প্রাতিযোগিতার, উল্লেখ করোছলেন আর 
১৯১১৪--১৯১৭ সালে যখন ঠিক এই প্রাতযোগতাটাই বহুগুণ তদব্র 
এখন “পতৃভাম রক্ষা" 'প্রজাতন্্ ও বিপ্রব রক্ষা" ইত্যাঁদ বুলি 'দিয়ে ণনজ 
নিজ' বুর্জোয়াদের লুঠেরা স্বার্থকে আড়াল করছে! 


৩। রাষ্ট্র হল নিপশীঁড়ত শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার 


সমাজের উধ্ৰবাস্ছত আলাদা সামাজক শাক্তটার ভরণপোষণের জন্য 
দরকার ট্যাক্স ও রাম্দ্রীয় ধণ। 


এঙ্গেলসে লিখেছেন, “..সমাজের সংস্থাস্বর্প রাজপুরুষেরা 
সামাঁজক ক্ষমতা ও কর আদায়ের আঁধকার থাকায় হয়ে দাঁড়ায় সমাজের 
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উধের্ব। গোত্র (কৌলিক) সমাজের সংস্থাদি যে মুক্ত, স্বেচ্ছামূলক শ্রদ্ধা 
পেত, সেন্টা অর্জন করতে পারা যাঁদ বা সম্ভব হত, তাহলেও তা আর 
এদের কাছে যথেষ্ট নয়... রাজপুরুষদের পাবন্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তার 
[বশেষ আইন রাঁচত হয়। “সবচেয়ে নগণ্য পুলস কর্মচারীটাও' কুল 
প্রীতাঁনীধদের চেয়ে বোশ ক্ষমতা'ধর, কিন্তু “সমাজের কাছ থেকে 
বেন্রতাডনাহীন যে শ্রদ্ধা পেত কুলপাঁতরা তাতে সভ্য রাম্ট্রের সামারক 
ক্ষমতার কর্তাও ঈর্ষা বোধ করতে পারে। 


রাষ্ট্ক্ষমতার সংস্থা হিশেবে রাজপুরুষদের বিশেষ সাবধাভোগণী 
অবস্থার প্রশ্নাট এখানে তোলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে মূল কথাটার : 
সমাজের উধের্ব তাদের বসায় কিসে? ১৮৭১ সালে প্যারস কমিউন 
কঁভাবে এই তাত্বক প্রশ্নটার ব্যবহারক সমাধান দিয়েছিল এবং ১৯১২ 
সালে কাউতাঁদ্ক কাভাবে তার "ওপর প্রাতীক্রয়াশল ধামাচাপা দিয়েছেন, 
সেটা আমরা দেখব। 


..রাষ্ট্রের উদ্ভব যেহেতু শ্রেণীবৈপরাীত্য সামলে রাখার জন্য, 
অথচ রাষ্ট্র যেহেতু উঠেছে ঠিক এই শ্রেণী-সংঘাত থেকেই, তাই 
সাধারণত রাষ্ট্র হল সবচেয়ে পরাক্রান্ত, অর্থনোতকভাবে প্রতুত্বকারা 
শ্রেণীটির রাস্ট্র, রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে এ শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় রাজনোতিক- 
ভাবেও প্রভূত্বকারী শ্রেণী এবং এইভাবে নিপাীড়ত শ্রেণীকে দমন ও 
শোষণের নতুন উপায় হাতে পায়... শুধু এই নয় যে, কেবল প্রাচীন ও 
সামন্ত রাস্ট্রগ্‌লিই ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাস সংস্থা, 'আধুনিক 
প্রাতীনাধত্বমূলক রাম্ট্রও হল পঠাঁজ কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার । 
তবে, ব্যাতিক্রম 'হিশাবে এমন পর্ব দেখা যায় যখন যুধ্যমান শ্রেণনগুলি 
শক্তর এমন একটা ভারসাম্যে পেশছয় যাতে এদের মধ্যে আপাতদ্‌্ট 
মধ্যস্থ হিশেবে রাম্দ্রক্ষমতা সামায়কভাবে উভয়ের কাছ থেকেই খানিকটা 
পাঁরমাণ স্বাধীন হয়ে যায়... এই রকম ছিল সতেরো ও আঠারো শতকের 
নিরঙ্কুশ রাজতন্ন, ফ্রান্সে প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টতল্র, 
জার্মাঁনতে বিসমার্ক। 


যোগ করা যাক, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে দলন শুরু করার পর এই 
রকমই হয়েছে প্রজাতাল্মক রাশিয়ায় কেরেন্স্ক সরকার, এমন এক মুহূর্তে 
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যখন পেঁটি বুর্জোয়া গণতল্লীদের নেতৃত্বের কল্যাণে সোভিয়েতগ্‌লি 
হীতমধ্যেই হয়ে পড়েছে অক্ষম, অথচ সোজাসুজি তাদের বিতাঁড়ত করার 
মতো যথেষ্ট ক্ষমতা বুজোয়ার এখনো নেই। 


এঙ্গেলস লিখেছেন, গণতান্তিক প্রজাতন্ত্ে 'ধন ক্ষমতা ভোগ করে 
পরোক্ষে, কিন্তু আরো নিশ্চিত রূপে" প্রথমত, 'রাজপুরুষদের সোজাসুজি 
ক্ুয়' মারফত (আমোরকা), 'দ্বতনয়ত, 'শেয়ার বাজারের সঙ্গে সরকারের 
জোট" মারফত (ফ্রান্স ও আমোরকা)। 


বর্তমানকালে সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যাগ্কপ্রভুত্ব যে কোনো গণতান্তিক প্রজাতন্মেই 
ধনের সর্বশাক্তমন্তা রক্ষা ও কার্ধকরী করার এই উভয় পদ্ধাতকেই পবকাশিত 
করেছে' এক অসাধারণ 'বিদ্যায়। যেমন রাশয়ায় গণতাল্তিক প্রজাতন্ত্ের 
প্রথম মাসগুলোয়, বলা যেতে পারে, কোয়াঁলশন সরকারে বুর্জোয়ার 
সঙ্গে 'সমাজতন্ত্রী” সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানার ও মেনশোঁভিকদের পাঁরণয় 
বন্ধনের মধুমাসে, প:জবাদ ও তাদের দস্যবৃত্তিকে, সামারক ঠিকাদারি 
মারফত রাজকোষ লুণ্ঠনকে সংযত করার সমস্ত ব্যবস্থাকে এই যে বানচাল 
করলেন শ্রী পালচিনাস্ক, তারপর মন্নিপিরষদ থেকে বিদায় নেবার পর 
(অবশ্যই একই রকম আর এক পালাচনাস্কর জন্য স্থান ছেড়ে) বছরে 
১,২০,০০০ রুবল বেতনের চাকুরিতে “পুরস্কৃত, হলেন প:জপাতদের 
কাছে _ এটাকে কণী বলা যাবে? এটা কি সোজাসাজ ক্রয়, নাকি সোজাস্মাজ 
নয় 2 সরকারের সঙ্গে সাণডকেটদের জোট, নাঁক 'মান্র' বন্ধবত্ব ঃ কী ভূঁমকা 
নিচ্ছেন চেন্নোভ, সেরেতোঁল, আভ্ক্সোস্তয়েভ এবং স্কবেলেভরা ? কোটিপাঁতি 
রাজকোষ-চোরদের সঙ্গে তারা প্রত্যক্ষ নাক কেবল পরোক্ষ সহযোগণী 2 

গণতাল্তিক প্রজাতন্তে ধনের, সর্বশীক্তমন্তা এই কারণে নিশ্চিত যে, 
রাজনোতিক যল্ধ্ব্যবস্থাটার কোনো কোনো ন্রুটি ও পঠাঁজবাদের রাজনোতিক 
খোলাটার নিকৃষ্টতার ওপর তার ভাগ্য নির্ভর করে না। গণতাল্লিক প্রজাতল্ত্ 
হল প:াঁজবাদের যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট খোলা, তাই (পালচনাস্ক, চের্নেভ, 
সেরেতোলি কোং মারফত) এই শ্রেষ্ঠ খোলাটাকে দখল করে পঃজি তার 
ক্ষমতা কায়েম করছে এতই পাকা, এতই 'নাশ্চতর্‌পে ষে বুর্জোয়া গণতান্নিক 
প্রজাতল্দ্রে ব্যাক্তাবশেষ, প্রাতিষ্ঞান বা পার্ট কোনো কিছুর কোনো বদলেই 
সে ক্ষমতা উলবে না। 


আরো বলা দরকার বে, এঙ্গেলস সার্বজনীন ভোটাধকারকেও বুর্জোয়া 
প্রভৃত্বের হাতিয়ার বলেছেন পাঁরপূর্ণ স্ানার্দ্টতায়। স্পম্টতই জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর দীর্ঘকালের আঁভজ্ঞতা মনে রেখে তান বলেছেন, 
সার্বজনীন ভোটাধকার হল -_ 


শ্রামক শ্রেণীর সাবালকত্বের সূচক । বর্তমান রাস্ট্রে আর বোশ কিছু 
তা দিতে পারে না, কখনো দেবে না।' 


আমাদের সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারি ও মেনশোঁভিকদের মতো পোঁট 
বুর্জোয়া গণতন্ত্ীরা এবং তাদের সহোদর ভ্রাতা, পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত 
সোশ্যাল-শাঁভানস্ট ও সাবিধাবাদীরা সার্বজনীন ভোটাধকার থেকে ঠিক 
ওই' 'বোশ 'কছুটটারই আশা করে। বর্তমান রাষ্ট্রে সার্বজনণন ভোটাধকার 
বুঝি বা সত্যই আঁধকাংশ মেহনতীর আভপ্রায় প্রকাশ ক'রে তা র্‌পায়িত 
করতে সক্ষম এই অলক ধারণাটা তারা নিজেরা পোষণ করে ও জনগণকে 
বোঝায়। 

এখানে আমরা এই ভ্রান্ত ধারণাটার মান্র উল্লেখ করেই থামাছ, শুধু 
এইটুকুই বলাছ যে, এঙ্গেলসের একান্তই সহস্পম্ট, যথাযথ ও স্ানার্দ্ট 
উক্তটাকে সরকারী (অর্থাৎ সুবিধাবাদ৭) সমাজতন্নী পাটগুীলর প্রচার 
ও আন্দোলনে প্রাতপদেই 'বকৃত করা হচ্ছে। এঙ্গেলস এই ধারণাটাকে 
ঝেশটয়ে দূর করেছেন, তার সমস্ত মিথ্যার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
বর্তমান" রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্স ও এঙ্গেলসের মতামত নিয়ে আমাদের পরবতা' 
আলোচনায় । 

এঙ্গেলস তাঁর সর্বাধিক জনীপ্রয় পদুস্তকাঁটতে নিজ দা্টভাঙ্গর সারার্থ 
টেনেছেন নিম্নোক্ত কথায় : 


'তাই, রাম্ট্র রয়েছে চিরকাল থেকে নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাম্ট 
ছাড়াই চলেছে, রাম্ট্র ও রাম্ট্রক্ষমতার ধারণাও তাদের ছিল না। অর্থনৈতিক 
বকাশের ষে একটা 'নার্দস্ট মান্রা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের ভাঙনের 
সঙ্গে আনিবার্ধভাবেই জাঁড়ত, সেই মাত্রায় এই ভাঙনের ফলে রাম 
আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এখন দ্ুত পদে উৎপাদন বিকাশের 
এমন একটা পর্যায়ের কাছে যাচ্ছি, যখন এই সব শ্রেণীর আস্তত্ব আর 
আবশ্যক থাকছে না শুধু তাই নয় -- উৎপাদনের সোজাসযাজ বাধা 
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হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'অতাতে শ্রেণীর উদয় যেমন ছিল আঁনবার্ধ, তেমাঁন 
আনিবার্ষই হবে তাদের লুপ্তি। শ্রেণী-লোপের সঙ্গে সঙ্গে আনিবার্যভাবেই 
লোপ পাবে রাম্ট্র। উৎপাদকদের মুক্ত ও।সমাধিকারী সাঁমাতির 1ভাত্ততে 
নতুনভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে সমাজ সমগ্র রাম্ট্রষল্কে পাঠাবে 
সেইখানে, যেটা হবে তখন তার যোগ্য স্থান: চরকা ও ব্রোঞ্জ কুঠারের পাশে 
পধ্রাবন্তুর যাদনঘরে ।' 


সাম্প্রাতক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রচার ও আন্দোলনমূলক সাহত্য 
এ উদ্ধাতিটা তেমন ঘন ঘন তেখা যায় না। এমনাক যেখানে দেখা যায় 
সেখানেও এটা তোলা হয প্রধানত এমনভাবে যেন দেবপটের সামনে প্রণাম 
জানানো হল, অর্থাৎ এঙ্গেলসের প্রাতি আন.ভ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য, 
“সমগ্র রাম্ট্রযল্দকে পুরাবস্থুর যাদুঘরে পাঠানোর' মধ্য দিয়ে যা সৃচিত হচ্ছে, 
বিপ্লবের সেই পারিধিটা যে কত গভীর ও প্রশস্ত তা নিয়ে ভাবার বিন্দুমা্র 
চেস্টা হয় না। এন্সেলস যাকে রাম্ট্রযন্দ বলেছেন, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তার 
বোধটাও দেখা যায় না। 


৪। রাষ্ট্রের 'শনঁকয়ে মরা” ও বলাভাঁত্তক বিপ্লব 


রাষ্ট্রের 'শুকিয়ে মরা" নিয়ে এঙ্গেলসের কথাটা এতই স্নাবাদত, এতই 
ঘন ঘন তা উদ্ধৃত হয় এবং মার্কসবাদকে সুবিধাবাদ রুপে চালাবার আত 
প্রচলিত কারছুঁপটার মূল কথাটা কী তা এতে এতই স্পম্ট করে দেখা যায় 
যে, তা 'নয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। কথাটা যেখান থেকে নেওয়া 
হয়েছে তার পুরো বক্তব্যটা তুলে 'দাচ্ছ: 


প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে উৎপাদন উপায়গুলি সর্বাগ্রে 
রাষ্ট্রয় সম্পত্তিতে পাঁরণত করে। শকস্তু তাতে করে সে নিজেই 
প্রলেতারয়েত হিশেবে নিজেকে বিল-প্ত করে, তাতে করে সে সমস্ত 
শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-বৈপরাত্য এবং রাষ্ট্র হিশেবে রাষ্ট্রের আস্তত্বও 
ধবলৃপ্ত করে। শ্রেণশ-বৈপরাত্যে যা চলে এমন সব অতঈত ও অদ্যাবাঁধ 
বতমান সমাজের পক্ষে আবশ্যক ছল রাম্ট্র অর্থাং শোষক শ্রেণীর 
উৎপাদনের বাহ্যক সর্ত রক্ষার জন্য, অর্থাৎ বিশেষ করে, উৎপাদনের 
ধনার্দস্ট পদ্ধাতাঁটির দ্বারা সস্থিরীকৃত দমনের সর্তে দোসত্ব, ভীমদাসত্ব, 
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মজ্ীর-শ্রম) শোষিত শ্রেণীটিকে জোর করে ধরে রাখার জন্য। শোষক 
শ্রেণীর সংগঠন রাষ্ট্র ছিল গোটা সমাজের সরকারণ প্রাতিনাধ, দশ্যগোচর 
সংস্থায় সমাজের পহ্ঞজজীভবন, শকম্তু সেটা শুধু সেই পাঁরমাণে, যে 
পারমাণে রাষ্ট্র হল স্বকালে গোটা সমাজের প্রাতনিাধিত্বকারী শ্রেণণটার 
রাম্ট্র। প্রাচীন কালে তা ছিল রাস্ট্রের নাগাঁরক ব্লীতদাস-মালিকদের 
রাম্ট্র, মধ্যযুগে সামস্ত আভজাতদের এবং আমাদের কালে বুর্জোয়াদের 
রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যখন শেষপর্যন্ত সাঁত্য করেই হয়ে উঠছে গোটা সমাজের 
প্রাতীনাধ, তখন সে নিজেকেই অবান্তর করে তুলছে । দমন করে রাখার 
মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী যখন আর থাকবে না, শ্রেণী-প্রভুত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদনের বর্তমান নৈরাজ্য থেকে প্রসৃত পৃথক আস্তত্বের 
যে সংগ্রাম আর তার সঙ্গে সঙ্গে সে সংগ্রাম থেকে উদ্ভুত সংঘর্ষ ও 
বলাংকার যখন অদৃশ্য হবে, তখন দমন করার মতোও 'কছু থাকবে 
না, দমনের একটা আলাদা ক্ষমতার আবশ্যকতা, রাম্ট্রের আবশ্যকতাও 
আর থাকবে না। সমাজের পক্ষ থেকে সমস্ত উৎপাদন উপায় গ্রহণ--. 
এই যে প্রথম কর্মীট মারফত রাম্্র এগিয়ে আসবে সমগ্র সমাজের 
প্রাতানাধ হিশাবে, তাই হল যুগপৎ রাষ্ট্র 'হশাবে তার শেষ স্বাধীন 
ন্রিয়া। সমাজ সম্পকে রান্ট্রক্ষমতার হস্তক্ষেপ তখন একের পর এক 
ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে ও নিজে থেকেই ঝরে যাবে। লোকের ওপর 
শাসনের বদলে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রান্রিয়ার পারচালনা। 
রাষ্ট্র খারিজ হয়' না, তা শুকিয়ে মরে; এই 'দিক থেকে মুক্ত জনরাষ্ট্' 
কথাটির বিচার করা দরকার, কথাটার আস্তত্বের একটা সাময়িক প্রচারমূলক 
আঁধকার আছে, কিন্তু শেষ বিচারে বৈজ্ঞানিক দক থেকে তা আঁসিদ্ধ। 
রাতারাতি রাস্ট্রের উচ্ছেদ করতে হবে, তথাকাঁথত নৈরাজ্যবাদীদের এই 
দাবকেও বিচার করতে হবে এই 'দক থেকে ।' (আ্যান্টি-দযারঙ” ৷ “ওগেন 
দ্যারঙ কর্তৃক বিজ্ঞান উৎখাত", ৩০১--৩০৩ পৃঃ, তৃতীয় জার্মান 
সংস্করণ ।) 


ভুলের আশঙ্কা না রেখে বলা যায় যে, এঙ্গেলসের এই আশ্চর্য 
চিন্তাসমদ্ধ বক্তব্যের মধ্য থেকে আধুনিক সমাজতান্তিক, পা্ট'গাীলর 
সমাজতান্ত্রিক ঠন্তার সত্যকার সম্পদ হয়েছে কেবল এইটুকু যে 'রা্ট 
খারিজের' নৈরাজ্যবাদী মতবাদের বদলে মার্কসের মতে রাষ্ট্র 'শাকয়ে মরে, । 
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মার্কসবাদকে এইভাবে ছেটে নেওয়ার অর্থ তাকে সুবিধাবাদে টেনে আনা, 
কেননা এই রূপ 'ব্যাখ্যায় থাকছে কেবল একটা ধর, সমমান্রক ভ্রামক 
পাঁরবর্তনের ঝাপসা ধারণা -- উল্লম্ফষন ও ঝাটকা নেই, বিপ্লব নেই, এই 
ঝাপসা ধারণা । রাষ্ট্র 'শুকয়ে মরার" চলাতি, বহ:প্রচালত, বলা যায় 
গণআয়তনের এই বোধটার অর্থ নিঃসন্দেহেই বিপ্লবকে নাকচ না করলেও 
অন্তত তাকে আড়াল করা। 

অথচ এই ধরনের 'ব্যাখ্যা' হল মার্কসবাদের আত স্থূল, বুর্জোয়ার 
পক্ষে সবধাজনক একটা 'বকতি; এঙ্গেলসের যে “সংক্ষিপ্তসার' বক্তব্য 
আমরা পুরোপুরি উদ্ধৃত করোছ, এমনাঁক সেটারও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাচন্র 
ও যুক্তির প্রাতি উপেক্ষাই তার তাত্তবক 'ভান্ত। 

প্রথমত, এ বক্তব্যের গোড়াতেই এঙ্গেলস বলছেন যে, রাম্ট্ক্ষমতা গ্রহণ 
করে প্রলেতারিয়েত 'তদ্দ্বারাই রাষ্ট্র হশেবে রাস্ট্রের আস্তত্ব বিলোপ করে।। 
তার মানে কী, তা নিয়ে ভাবনা করার চল নেই'। হয় এটাকে একেবারেই 
উপেক্ষা করা হয়, নয় ধরা হয় ওটা এঙ্গেলসের 'হেগেলীয় দুর্বলতা” ধরনের 
একটা 'কিছু বলে। আসলে এই কথাগুলোয় সংক্ষেপে আভিব্ক্ত হয়েছে 
মহত্তম একাঁট প্রলেতারীয় বিপ্রবের আঁভজ্ঞতা, ১৮৭১ সালের প্যাঁরস 
কাঁমউনের আভিজ্ঞতা, যা নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বিশদ আলোচনা হবে। 
আসলে এঙ্গেলস এখানে প্রলেতারায় বিপ্লব কর্তৃক বুর্জোয়া রাষ্ট্র 'উচ্ছেদের, 
কথা বলছেন, ফেক্ষেত্রে শুকিয়ে মরার কথাটা প্রযোজ্য সমাজতান্নক বিপ্লবের 
পর প্রলেতারীয় রাম্ট্রপাটের অবশেষগুলো সম্পর্কে । এঙ্ষেলসের মতে, 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র শ্বাকয়ে মরে না” বিপ্লবে তার উচ্ছেদ হয়" প্রলেতারয়েতের 
হাতে। শুঁকয়ে যা মরে সেটা এ বিপ্লবের পর প্রলেতারায় রাম্্র অথবা 
অর্ধরাম্ট্র। 

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র হল "দমনের আলাদা একটা ক্ষমতা" । এই চমতকার ও 
আত সুগভীর সংজ্ঞাটা এঙ্গেলস এখানে দিয়েছেন পুরোপনারি স্পম্টতায়। 
এ থেকে দাঁড়ায় এই যে, বুর্জোয়া কর্তৃক প্রলেতারিয়েতকে, মুম্টিমেয় 
ধনী কর্তৃক কোটি কোটি মেহনত+কে "দমনের আলাদা ক্ষমতাটাকে' বদলাতে 
হবে প্রলেতারয়েত কর্তৃক বুর্জোয়াকে 'দমনের আলাদা ক্ষমতা' দিয়ে 
(প্রলেতারীয় একনায়কত্ব)। এইটেই হল রাষ্ট্র 'হশেবে রা্জ্রেরে উচ্ছেদ" 
এইটেই হল সমাজের পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায় আঁধকারের সেই 'কমণ়। 
স্বতই স্পন্ট যে, একটা (বুর্জোয়া) 'আলাদা ক্ষমতাকে অন্য (প্রলেতারাীয়) 
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একটা “আলাদা ক্ষমতা' দিয়ে বদলানো যায় 'না 'শুঁকয়ে মরার" ধরনে। 
তৃতীয়ত, শুকিয়ে মরা, এমনাক আরো প্রকট ও বর্ণাঢ্য 'ঝরে পড়ার, 
কথা এঙ্গেলস আত পারচ্কার ও স্বানার্ঘ্টরূপে বলেছেন 'সমগ্র সমাজের 
পক্ষ থেকে উৎপাদনের উপায় আধকারের' পরেকার অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের পরেকার যুগটা প্রসঙ্গে। আমরা সবাই জান যে, সে সময় রাষ্ট্রের 
রাজনোৌতিক রূপটা হল সর্বাধক পাঁরপূর্ণ গণতল্ল। 'কন্তু নিরলজ্জের 
মতো মার্কসবাদ বিকীতিকারী স্াবধাবাদশীদের কারো মাথাতেই এটা ঢোকে 
নি যে, এঙ্গেলস এখানে, সৃতরাং, গণতন্ত্রের 'ঝরে পড়া' বা 'শুাকয়ে মরার' 
কথা বলছেন! প্রথম দৃষ্টিতে এটা খুবই আশ্চর্য মনে হবে। কস্তু এটা 
দুর্বোধ্য ঠেকবে শুধু তার কাছে যে ভেবে দেখে নি যে, গণতন্দও রাষ্ট্র, 
এবং সেইহেতু যখন রাষ্ট্র লোপ পায় তখন গণতন্নও লোপ পায়। বুর্জোয়া 
রাম্দ্রকে উচ্ছেদ করতে' পারে কেবল বিপ্লব। সাধারণভাবে রাম্ট্র, অর্থাৎ 
পারপূর্ণতম গণতন্তের পক্ষে সম্ভব কেবল 'শনাকিয়ে মরা' । 
চতুর্থত, "রাষ্ট্র শ্বাকয়ে মরে, এই চমৎকার প্রতিপাদ্য হাজির করে 
এঙ্গেলস সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ত-নার্দন্ট রূপে তাঁর এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, 
প্রাতিপাদ্যটা সুবিধাবাদী ও নৈরাজ্যবাদণী উভয়েরই বিরুদ্ধে । এবং তা করতে 
গিয়ে এঙ্গেলস 'রাম্ট্র শ্বাকয়ে মরার' প্রাতিপাদ্য থেকে সেই 'সিদ্ধান্তটাকেই 
পুরোভাগে রেখেছেন যা স্ীবধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত । 
বাজ রেখে বলা যায় যে, রাম্ট্র 'শনাকয়ে মরার” কথাটা যারা পড়েছে 
বা শুনেছে তাদের ১০,০০০ জনের মধ্যে ৯,৯৯০ জনের জানা নেই বা 
মনে নেই যে, প্রাতিপাদ্যটা থেকে এঙ্গেলস তাঁর সিদ্ধান্ত টেনেছেন কেবলমান্ত 
নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধেই নম্মন। আর বাঁক দশ জনের মধ্যে নয় জনই 'নশ্চয় 
জানে না স্বাধীন জনরাম্ট্র' 'জানসটা কী এবং কেন এ ধ্বনিকে আক্রমণ 
করা মানে সুবিধাবাদীদের আক্রমণ করা। এইভাবেই লেখা হয় ইতিহাস! 
এইভাবেই একটা মহান বৈপ্লাবক মতবাদের ওপর অলক্ষ্যে কারচুপি চলে 
প্রচালত গতানুগাতকতার স্বার্থে। নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সদ্ধান্তটা 
হাজার বার পুনরুক্ত হয়েছে, ছেখদো করে তোলা হয়েছে, মাথায় ঢোকানো 
হয়েছে আত সরলরুপে, অন করেছে কুসংস্কারের কায়েমত্ব। আর 
সাবধাবাদীদের বিরুদ্ধে সদ্ধান্তটা ধামাচাপা পড়েছে, 'ভুলে যাওয়া হয়েছে! 
'স্বাধীন জনরাম্ট্র ছিল ৭০-এর দশকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের 
কর্মসূচিগত দাব ও চলাতি ধনি। গ্ণতল্লের কৃপমন্ড্ক-বাগাড়ম্বরী বর্ণনা 
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ছাড়া এ ধ্বনির মধ্যে রাজনোতিক সারবস্তু কিছু নেই। এ ধ্বানর মধ্যে 
যে পাঁরমাণে বৈধভাবে গণতান্তিক প্রজাতল্দের হীঙ্গত দেওয়া যেত, 
সেই পাঁরমাণে 'সামায়কভাবে' আন্দোলনের দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে এঙ্গেলস এ 
ধীনাটকে “সমর্থঘন করতে রাজী ছিলেন। কস্তু ধ্বানাট ছল 
সুবিধাবাদনুলভ, কেননা তাতে বুর্জোয়া গণতন্বের ওপর রঙের প্রলেপই 
শুধু দেওয়া হচ্ছিল না, সাধারণভাবে সমস্ত রাষ্ট্রের সমাজতাল্তক 
সমালোচনার ব্োধাভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল। প:ঁজবাদের আমলে প্রলেতারিয়েতের 
পক্ষে রাষ্ট্রের সেরা রূপ হিশেবে আমরা গণতান্তিক প্রজাতল্দের পক্ষে, 
িস্তু একথা ভোলার কোনো আধকার আমাদের নেই যে, সর্বাধিক 
গণতান্তিক বুর্জোয়া প্রজাতন্রেও মজ্ার-দাসত্বই হল জনগণের ভাগ্য। 
তাছাড়া, প্রাতাঁট রাম্দ্রই হল 'নিপশীড়ত শ্রেণীকে 'দমনের আলাদা একটা 
ক্ষমতা, ৷ সেইজন্য প্রাতাট রাষ্ট্রই অ-মুক্ত ও অ-জন। ৭০-এর দশকে মাস 
ও এঙ্গেলস তাঁদের পার্ট কমরেডদের একথা একাধিকবার বুঝিয়েছেন (৭)। 

পণ্চমত, এঙ্গেলসের যে রচনাটা থেকে সবাই রা-্র শুকিয়ে মরার কথাটা 
মনে রাখে, তাতেই আছে বলাভীত্তক "বিপ্লবের তাৎপর্যের কথা । তার 
ভূমিকার এীতিহাসিক যে খাঁতয়ান এঙ্গেলস 'দয়েছেন সেটা হয়ে দাঁড়য়েছে 
বলাভত্তিক বিপ্লবের এক সত্যকার স্তবগানের মতো। এটা “কারো মনে 
নেই', কথাটার তাৎপর্য নিয়ে বলা এমনাঁক ভাবাও বর্তমান সমাজতান্ত্িক 
পার্টগুিতে চল নেই, জনগণের মধ্যে দৈনান্দন প্রচার ও আন্দোলনে এ 
ভাবনাটা কোনোই ভূঁমকা নেয় না। অথচ রাষ্ট্র শুকয়ে মরার সঙ্গে তা 
এক সহসমঞ্জস সমগ্রে অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। 

এঙ্গেলস বলছেন: 


(অশুভ সাধন ছাড়া) "..ইতিহাসে বলপ্রয়োগের যে অন্য ভূঁমবও 
আছে, বিপ্লবী ভূমিকা, মার্কসের কথায় তা যে নতুনে অন্তঃসত্তা প্রাতিটি 
সাবেবশী সমাজের ধান্রী(৮), সমাজ আন্দোলন যার মাধ্যমে নিজের পথ 
করে নিয়ে শিলনীভূত মৃত রাজনোৌতিক আধারটা চূর্ণ করে বলপ্রয়োগ 
যে সেই অস্ত্র, এ সবাঁকছ সম্পর্কে শ্রী দ্যারঙ একটি কথাও বলেন 
'নি। দীর্ঘশ্বাস ও কাতরোক্তির সঙ্গে তিন শুধু এই সম্ভাবনাটুক 
মেনেছেন যে, শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য হয়ত-বা 
বলপ্রয়োগের দরকার হবে, যেটা খেদের কথা! কেননা দেখুন না, সমস্ত 
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বলপ্রয়োগই যে বলপ্রয়োগকারীকে নশীতিভ্রন্ট করে। অথচ একথা বলা 
হচ্ছে প্রতিটি বিজয়শ বিপ্লবের ফলে যে নৈতিক ও ভাবগত জোয়ার 
দেখা গেছে তা সত্তেও! এ কথা বলা হচ্ছে জার্মানিতে, যেখানে একটা 
বলাত্মক সংঘাতের (যা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে) 
অন্তত এইটুকু স্ীবধা থাকবে যে, ন্রিশবর্ষ যৃদ্ধের(৯) হখনতা থেকে 
জাতীয় চেতনায় যে দাস্যবোধ ঢুকেছে তা কেটে যাবে। আর এই ননষ্প্রভ, 
শিথিল, নিবার্য পান্্রীমাী ভাবনাটাই না ইতিহাসে জ্ঞাত সর্বাঁধক 
বিপ্রবল একটা পার্টর ওপর চেপে বসার স্পর্ধা করছে! (তৃতশয় 
জার্মান সংস্করণের ৪র্থ পাঁরচ্ছেদের শেষে ২য় বিভাগে, ১৯৩ পু) 


১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল অর্থাৎ একেবারে তাঁর মতত্যু পর্যন্ত 
এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোল্লাটদের জন্য একরোখার মতো বলাভাত্তক 
বিপ্লবের এই যে প্রশান্ত গেয়েছেন তাকে রাষ্ট্র 'শাকয়ে মরার, ত তত্বের সঙ্গে 
একক মতবাদে মেলানো যায় কী করেঃ 

সাধারণত এ দুটিকে মেলানো হয় পল্লবগ্রাহিতায়, নিজের খুঁশ মতো 
(অথবা ক্ষমতাধরদের তোষণার্থে) নাঁতিহন অথবা কুটতাঁকর্কের মতো 
কখনো বা একটা যাঁক্ত কখনো অন্য যুক্তটাকে আঁকড়ে ধরে, এবং শতকরা 
নিরানব্বইটা ক্ষেত্রেই, যাঁদ বা তার চেয়ে না বোশ, সামনে তুলে ধরা হয় 
ঠিক "শুকিয়ে মরাটাই”। দ্বান্বিকতার স্থান নেয় পল্পলবগ্রাহতা: একালের 
সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে এটা আত 
চলতি, তি ব্যাপক একটা ঘটনা । এই রকম বদল অবশ্য নতুন কিছু নয়, 
চিরায়ত গ্রীক দর্শনের ইতিহাসেও সেটা দেখা গেছে। মার্কসবাদের ওপর 
সাীবধাবাদের কারছ্ঁপি চালাবার সময় দ্বান্দবিকতার বদলে পল্পবগ্রাহতা 
চালালে জনগণকে ঠকানো সহজ হয়, তাতে আপাতদশ্য এই একটা তৃপ্তি 
বিরোধাত্মক প্রভাব ইত্যাঁদর হশেব নেওয়া হয়েছে, অথচ আসলে সমাজের 
বিকাশ প্রক্রিয়ার কোনো সামাগ্রক ও বৈপ্লাবক উপলান্ধ তা থেকে আসে না। 

আমরা আগেই বলোছ ও পরে বিশদে দেখাব যে, বলাঁভন্তিক বিপ্লবের 
আনিবার্ধতা বিষয়ে মার্কস ও একঙ্গেলসের মতবাদটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । প্রলেতারণয় রাষ্ট্র (প্রলেতারীয় একনায়কত্ব) দিয়ে তার বদলটা 
ঘটতে পারে না "শুকিয়ে মরার' পথে, ঘটতে পারে সাধারণত কেবল বলাভীত্তিক 


১৫৫ 


বিপ্লবেই। এঙক্রেলস তার যে প্রশান্ত গেয়েছেন এবং মার্কসের একাধিক 
উক্তির সঙ্গে বা পুরোপ্ীর মেলে _- (্মেরণ করা বাক দর্শনের দা'রদ্র 
ও “কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার'এর শেষাংশ, যাতে বলাভীত্তক বিপ্লবের 
আনিবার্ষতা নিয়ে স্পার্ধত ও প্রকাশ্য বিবৃতি আছে; স্মরণ করা যাক 
প্রা 'তারশ বছর পরে ১৮৭৫ সালে গোথা কর্মসূচির 0১০) সমালোচনা, 
যেখানে মার্কস এ কর্মসূচির স্ীবধাবাদে নির্মম কষাঘাত করেছেন) -__ 
সে প্রশাস্তটা মোটেই "দুর্বলতার" ব্যাপার নয়, মোটেই বাগাড়ম্বর নয়, মোটেই 
একটা 'বতর্কের চাল নয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্ত মতবাদের মূলে 
আছে বলাভীন্তক 'বপ্রবের এই রূপ ও ঠিক এই দাাঁম্টভাঙ্গতেই জনগণকে 
নিয়ামতরূপে শিক্ষিত করে তোলার আবশ্যকতা । তাঁদের মতবাদের প্রাত 
বর্তমানে প্রভূত্বকারশ সোশ্যাল-শাঁভীনস্ট ও কাউৎস্কিপল্থস ধারাগুলির 
বিশ্বাসঘাতকতা আত প্রকটর্‌পে ফুটে ওঠে এই থেকে যে, সেরকম প্রচার ও 
সেরকম আন্দোলন এই উভয় ধারাই বস্মৃত হয়েছে। 

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বদলে প্রলেতারীয় রাম্ট্র বলাভান্তক 'বপ্রব ছাড়া 
অসন্ভব। প্রলেতারশয় রাস্ট্রের বলোপ, অর্থাৎ সমস্ত রাস্ট্ের বিলোপ শুকিয়ে 
মরার” পথে ছাড়া অসম্ভব । 

এই দৃম্টিভাঙ্গগুলর বিস্তাঁরত ও মূর্ত-নার্দন্ট পারব্যাখ্যান মাকস 
ও এঙ্গেলস 'দয়ে গেছেন আলাদা আলাদা প্রাতাট বৈপ্লাবক পারাস্থাত 
িাবচার করে, পৃথক পৃথক প্রাতাঁট 'বপ্রবের আভজ্ঞতা 'বশ্লেষণ করে। 
তাঁদের মতবাদের এই শনঃসন্দেহেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশেই এবার 
আমরা আসাঁছ। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
রাম্দ্র ও 'বপ্রব। ১৮৪৮--১৮৫১ সালের আঁভজ্ঞতা 


১। বিপ্লবের প্রান্কাল 


পাঁরণত মার্কসবাদের প্রথম রচনা 'দর্শনের দারদ্য, ও 'কমিউীনস্ট 
পার্টর ইশতেহার' ঠিক ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রান্ধাল নিয়ে। এই কারণে 
মার্কসবাদের সাধারণ মৃূলনীতগুলির সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমরা পাই. 
তখনকার প্রত্যক্ষ বৈপ্লাবক পাঁরাস্থাতর ছটা পাঁরমাণ প্রাতফলন এবং 
সেই হেতু ১৮৪৮--১৮৫১ সালের আভিন্তা থেকে সিদ্ধান্ত টানার 
অব্যবাহত আগে এই সব রচনায় লেখকেরা রাম্ট্র সম্পর্কে ক বলছেন 
সেটা দেখে নেওয়া প্রাসাঙ্গক হবে। 


দর্শনের দারিপ্র্ গ্রন্থে মার্স লিখছেন: "বকাশের গাতপথে 
শ্রমিক শ্রেণী পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে এমন সাঁমাত স্থাপন 
করবে যাতে শ্রেণী ও তাদের বৈপরীত্য বাঁজত হবে; সত্যকার কোনো 
রাজনোৌতিক ক্ষমতাও থাকবে না, কেননা রাজনোতক ক্ষমতাই হল 
বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণী-বৈপরাঁত্যের সরকার অভিব্যাক্ত।' 
€১৮৮৫ সালের জার্মান সংস্করণের ১৮২ পঠ1) 


শ্রেণী-লোপের পর রাষ্ট্রঅন্তর্ধানের এই সাধারণ প্রাতপাদ্যের সঙ্গে 

মাস কয়েক পরে ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে, 'কাঁমউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'এ 

মার্কস ও এঙ্গেলস যে প্রতিপাদ্যটা দিয়েছেন তার একটা তুলনা 'শিক্ষাপ্রদ 
হবে: 

...প্রেলেতারয়েতের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ পর্যায়গুলর বর্ণনা 

দিতে গিয়ে আমরা বিদ্যমান সমাজের অভ্যন্তরে ন্যনাধিক প্রচ্ছন্ন 


৪ 


গৃহযুদ্ধ অনুসরণ করে গেছি সেই বিন্দু পর্যন্ত যখন তা পাঁরণত 
হচ্ছে প্রকাশ্য বিপ্লবে এবং প্রলেতারয়েত বুর্জোয়ার বলাত্মক উৎখাত 
মারফত স্বীয় রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠা করছে... 

"..আমরা আগেই দেখোছি যে, শ্রীমক বিপ্লবের প্রথম ধাপই হল 
শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের রূপান্তর" আক্ষারক অরে উন্নয়ন, 
গণতন্ন জয়। 

'প্রলেতারিয়েত তার রাজনোতিক প্রভুত্ব কাজে লাগাবে বুর্জোয়া কাছ 
থেকে সমস্ত পঠাজ ক্রমে ক্রমে কেড়ে নেওয়া, রাষ্ট্রের অর্থাৎ শাসক 
শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত হাতিয়ার 
কেন্দ্রীভূত করা, এবং যথাসন্তব দ্রুত উৎপাদন শাক্তর সমন্টি বাড়িয়ে 


তোলার জন্য । (৯৯০৬ সালের ৭ম জার্মান সংস্করণের ৩১ ও ৩৭ পৃ) 


এখানে আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মারক্সবাদের আতি লক্ষণীয় 
ও গুরত্বপূর্ণ একাঁট ধারণার যথা 'প্রলেভারীয় একনায়কত্বের' প্যোরিস 
কাঁমউনের পরে মার্কস ও এঙ্গেলস যা বলতে শুরু করোছিলেন) সৃত্রায়ন, 
এবং তাছাড়া, রাষ্ট্রের আতিশয় "চিত্তাকর্ষক একটি সংজ্ঞা, যোটও মাকসবাদের 
শবস্মৃত বাণীর" অন্তভূক্তি: ব্াম্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত 
প্রলেতারয়েত। 

সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টগুঁলর প্রচালত প্রচার ও 
'আন্দোলনমূলক সাহিত্যে রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞাটা কদাচ বাখাত হয় নি, তাই 
শুধু নয়। এটাকে একেবারেই ভুলে ধসা হয়েছে, কেননা সংস্কারবাদের 
সঙ্গে তা একেবারেই বেখাপ্পা; গিণতন্দের শান্তপূর্ণ গবকাশ' নিয়ে চলাতি 
ম্বিধাবাদী কুসংস্কার ও কৃপমণ্ডূক মোহের ওপর ভা চপেটাঘাত করে। 

রাষ্ট্র প্রলেতারিয়েতের দরকার, এই কথার পুনরুক্তি করে সমস্ত 
সুবিধাবাদী, সোশ্যাল-শাভনিস্ট ও কাউর্থাসকপল্থীরা শ্বাস করতে বলে 
সেইটেই নাক মাক্সের মত এবং এইটে যোগ করতে 'ভোলে' যে, প্রথমত, 
মাক্সের মতে, প্রলেতাঁরয়েতের দরকার শুকিয়ে মরতে-থাকা রাষ্ট্র, অর্থাৎ 
এমনভাবে তা গড়া যাতে আবিলম্বেই শ্াকয়ে মরা শুরু হবে, এবং শুকিয়ে 
না মরে পারবে না। এবং দ্বিতীয়ত, মেহনতশীদের দরকার 'রাস্দ্র', 'অর্থাং 
শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত'। 

রাষ্ট্র হল ক্ষমতার একটা বিশেষ সংগঠন, কোনো একটা শ্রেণী দমনের 


২৫ 


জন্য বলপ্রয়োগের সংগঠন। কোন্‌ শ্রেণীকে দমন করা প্রলেতারিয়েতের 
দরকার; অবশ্যই কেবল শোষক শ্রেণী, অর্থাৎ বুর্জোয়াকে। মেহনতীদের 
রাষ্ট্র দরকার কেবল শোষকদের প্রাতিরোধ দমনের জন্য আর শেষ পযন্ত 
বিপ্লবী শ্রেণী হিশেবে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তাকে সম্পূর্ণ উৎখাতে 
সমস্ত মেহনত ও শোঁষতদের এঁক্যবদ্ধ করতে সক্ষম এমন একমানর শ্রেণী 
1হশেবে কেবল প্রলেতারয়েতই সে দমনে নেতৃত্ব দিতে ও দমন কার্যকরী 
করতে সমর্থ । 

শোষক শ্রেণীগুলির রাজনোতিক প্রভূত্ব দরকার শোষণ বজায় রাখার 
স্বার্থে অর্থাৎ জনগণের বিপুল আঁধকাংশের বিরুদ্ধে নগণ্য অন্পাংশের 
অর্থগৃধ্যু স্বার্থে। শোষিত শ্রেণীগুঁলর রাজনোতিক প্রভূত্ব দরকার সমস্ত 
শোষণের পাঁরপূর্ণ কিলোপের স্বার্থে অর্থাৎ নগণ্য সংখ্যাল্প আধুনিক 
দাসমালিক বা জামদার ও পঃঁজপাঁতিদের বিরুদ্ধে জনগণের বিপুল 
আঁধকাংশের স্বার্থে । 

পোঁট বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, ভেকধারী এই যে সমাজতন্তীরা শ্রেণী- 
সংগ্রামের স্থলে এনেছে শ্রেণী-সমঝোতার স্বপ্ন, তারা সমাজতান্ত্রিক 
রূপান্তরটাকেও কল্পনা করেছে একটা স্বপ্নের আকারে, শোষক শ্রেণীর 
প্রভুত্ব উচ্ছেদ হিশেবে নয়, সংখ্যাধকের কাছে স্বীয় কর্তব্যে সচেতন 
সংখ্যান্পের শা্তপূর্ণ. বশ্যতা গ্রহণ হিশাবে। শ্রেণী-উধর্ব রাষ্ট্র স্বীকারের 
সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জঁড়ত এই পেঁটি বুঙ্জোয়া ইউটোপিয়াটি কার্ষক্ষেত্রে 
পাঁরণত হয়েছে মেহনতশ শ্রেণীগুলর স্বার্থের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতায়, 
যা দেখা গেছে, দ্টান্তস্বর্প, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের ফরাসঈ 'বপ্লবের 
ইতিহাসে, যা দেখা গেছে উীনশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় 
যোগদানের আঁভজ্ঞতায় (১১)। 

সারা জীবন মার্কস লড়াই করেছেন এই পেট বুর্জোয়া সমাজতন্দ্ের 
সঙ্গে, বততমানে যা রাশিয়ায় পুনজন্মি নিচ্ছে সোশ্যালিস্ট রেভলিউশানারি 
ও মেনশোভিক পাঁটতে। শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদকে মার্কস সুসঙ্গতভাবে 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন রাজনোতিক ক্ষমতার, রাম্ট্রের মতবাদে । 

বুজোৌঁয়ার প্রভূত্ব উৎখাত করা সন্ভব কেবল এক বিশেষ শ্রেণী হিশেবে 
প্রলেতারয়েতের পক্ষে, তার আঁন্তত্বের অর্থনৌতক শর্তই তাকে প্রস্তুত 
করে তুলেছে এই উচ্ছেদের জন্য, সেটা ঘটাবার মতো সুযোগ ও শীক্ত 
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দিচ্ছে তাকে । বুর্জোয়া যেখানে কষক ও সমস্ত পোঁট বুর্জোয়া স্তরগৃলিকে 
খণ্ডাঁবখন্ড ও 'বাঁচ্ছন্ন করে, সেখানে তারা প্রলেতাঁরয়েতকে করে তোলে 
স্নাবিড়, এঁক্যবদ্ধ, সংগঠিত। বৃহৎ উৎপাদনে তার অর্থনোতক ভূমিকার 
জোরেই কেবল প্রলেতারিয়েতই হতে সক্ষম সেই সমস্ত মেহনতাঁ ও শোষিত 
প্রলেতারিয়েতের চেয়ে কম নয়, বরং প্রায়শই বোশি, অথচ নিজ মুক্তর 
জন্য স্বাবলম্বী সংগ্রামে তারা অক্ষম । 

রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের প্রশ্নে মার্কস শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদ 
যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, সেটা আঁনবার্ধভাবেই প্রলেতারয়েতের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা, তার একনায়কত্ব, অর্থাং সরাসার জনগণের সশস্ত শীক্তর ওপর 
দাঁড়ানো, কাউকেই ভাগ না-দেওয়া ক্ষমতার স্বীকীতিতে পেপছয়। বুর্জোয়া 
উৎখাত কার্যকরী হওয়া সম্ভব কেবল এমন এক শাসক শ্রেণী 'হশেবে 
প্রলেতাঁরয়েতের র্‌পান্তরে, যা বুর্জোয়ার অবশ্যন্তাবী মাঁরয়া প্রাতরোধ 
দমন করতে সক্ষম ও অর্থনীতির নয়া ব্যবস্থার জন্য সমস্ত মেহনত ও 
শোষিত জনগণকে সংগাঠত করতে সমর্থ । 

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, শীক্তর কেন্দ্রীভূত সংগঠন, বলপ্রয়োগের সংগঠন 
প্রলেতাঁরয়েতের দরকার যেমন শোষকদের প্রাতরোধ দমন করার জনা, 
তেমন সমাজতান্তিক অর্থনীতির “সংস্থাপনে আধবাসঈদের বিপুল জনগণকে, 
কৃষকদের, পেট বুর্জোয়াদের, আধা-প্রলেতারীয়দের নেতৃত্ব দিতে। 

শ্রীমক পার্টিকে শাক্ষত করে মার্কসবাদ শিক্ষিত করে তুলছে 
প্রলেতারিয়েতের এমন অগ্রবাহনকে, যা ক্ষমতা দখল করে সমস্ত জনগণকে 
সমাজতন্ত্রের দিকে চালিত করতে, নতুন ব্যবস্থা চালাতে ও সংগাঁঠিত করতে 
সক্ষম, যা বুর্জোয়াকে বাদ দিয়ে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের সামাজিক 
জশীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে সমস্ত মেহনতী ও শোষতদের শিক্ষক, 
পাঁরচালক, নেতা হতে সমর্থ। উল্টো দিকে, অধুনা প্রাধান্যকারী সাবধাবাদ 
শ্রামক পার্টির ভেতর থেকে গড়ে তুলছে এমন সব লোক যারা জনগণ থেকে 
বিচ্ছিত্নি মোটা বেতনের শ্রামকদের প্রাতনাধ, পংঁজবাদের আমলে যারা 
ভালোরকম 'গৃছিয়ে নিয়েছে", এক বাট কলাইয়ের ডালের জন্য যারা বেচে 
দিচ্ছে নিজেদের জল্মগত আধিকার, অর্থাৎ বিসজ্ন দিচ্ছে বুর্জোয়ার 
শবরৃদ্ধে জনগণের বিপ্লবী নেতার ভূমিকা । 

'াষ্ট্র অর্থাৎ শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েত' -_ মার্কসের 
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এই তত্বঁটি ইতিহাসে প্রলেতারয়েতের বৈপ্লাবক ভূমিকা নিয়ে তাঁর সমস্ত 
মতবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। সে ভূমিকার শর্ধাবন্দু হল প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা । 

কিন্ত বৃর্জোয়ার বিরদ্ধে শাক্তপ্রয়োগের বিশেষ সংগঠন হিশেবে যাঁদ 
প্রলেতারিয়েতের দরকার হয় রাষ্ট্র, তাহলে এ থেকে স্বতই এই সিদ্ধান্ত 
আসে: যে রাস্ট্রযন্ত্টা বুর্জোয়ারা নিজের জন্য গড়েছিল, আগে তাকে ধ্বংস 
না করে, চূর্ণ না করে কি তেমন সংগঠন গড়ার কথা ভাবা যায়ঃ সোজা 
এই 'সিদ্ধান্তেই এসেছে 'কামিীনস্ট পার্টর ইশতেহার এবং ১৮৪৮--১৮৫১ 
সালের 'িপ্লবগ্ীলর অভিজ্ঞতার খাঁতয়ান টেনে এই সিদ্ধান্তের কথাই 
মার্কস বলেছেন। 


২। বিপ্লবের খাতম়ান 


রাষ্ট্র বিষয়ে আমাদের আলোচ্য প্রশ্নে মার্কস ১৮৪৮--১৮৫১ সালের 
খাঁতয়ান টেনেছেন তাঁর 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই রুমেয়ার গ্রল্থের 
নিম্নোক্ত বক্তব্যে : 


...কিস্তু বিপ্লব একটা আদ্যোপান্ত ব্যাপার। এখনো তা চলেছে 
পাপস্থলন নরক 'দিয়ে। নিজের কাজ সে করে প্রণালবদ্ধভাবে। ১৮৫১ 
সালের ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত (লুই বোনাপার্টের কু'দেতার তারিখ) 
তা তার প্রস্তুতি কাজের অর্ধেকটা শেষ করেছে, এবার শেষ করছে বাকি 
অর্ধেকটা । প্রথমে সে পালশমেন্টী ক্ষমতাকে পূর্ণতায় নিয়ে আসে 
তাকে উৎখাতের সুযোগ লাভের জন্য। এখন সেটা করার পর সে 
পূর্ণতায় নিয়ে আসছে কার্ধানর্বাহক ক্ষমতাকে, তাকে নিয়ে আসছে 
তাকে দাঁড় করাচ্ছে একমান্র লক্ষ্যস্থল হিশেবে, যাতে তার বিরদ্ধে 
কেন্দ্রীভূত করা যায় ধ্বংসের সমস্ত শাক্ত' (বড়ো হরফ আমাদের)। 'এবং 
নিজ প্রাথামক কর্তব্যের এই 'দ্বিতীয়াংশ যখন বিপ্লব শেষ করবে, তখন 
ইউরোপ তার আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোল্লাসে বলবে, বেশ খংড়েছ, 
ধেড়ে ছনচো! 

“তার বিরাট আমলাতান্নিক ও সামারক সংগঠন, তার বহুধাপশ 
সুনিপুণ রাষ্ট্রযল্ত্, তার পাঁচলক্ষ লোকের সৈন্যবাহিনীর পাশে আরো 
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পাঁচলক্ষ রাজকর্মচারীর বাহিনী সমেত এই কার্নর্বাহক ক্ষমতা, এই 
ভয়ঙ্কর যে পরগাছা-দেহ ফরাসী সমাজ-দেহকে ঠিক জালের মতো ঘরে 
তার সমস্ত রন্ধএমুখ রুদ্ধ করছে, এর উদয় হয়োছিল স্বৈর রাজতন্ত্রের 
যুগে, সামস্ততল্লের পতনের সময়, যে পতনকে এ ত্বরান্বিত করতে 
সাহায্য করে ।' প্রথম ফরাসী বিপ্লবে কেন্দ্রীভবন বেড়ে ওঠে, একস্তু সেই 
সঙ্গে প্রসারিত হয় সরকারী ক্ষমতার আয়তন, ক্রিয়া ও সহায়ক সংখ্যা । 
নেপোলিয়ন এই রাস্ট্রযল্ত্কে সম্পূর্ণ করলেন।' লোৌজটিমস্ট রাজতন্ত 
ও জুলাই রাজতন্ত্র “আরো বোঁশ শ্রমাবভাগ ছাড়া এতে নতুন ছু 
যোগ করে নি... 

“শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিপ্লবের বরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেন্টৰ 
প্রজাতন্ত্র তার দমন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ক্ষমতার সঙ্গাত ও 
কেন্দ্রীভবন বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। সমস্ত বিপ্লব এ যন্ত্রটাকে ধ্বংসের 
বদলে 'নিখত করেই তুলেছে। (বড়ো হরফ আমাদের)। 'পরস্পরকে 
হটিয়ে যেসব পার্ট আধপত্যের জন্য লড়েছে তারা এই বিশাল রাস্ট্র- 
সৌধটার দখলকেই বিজয়ের প্রধান লুট বলে গণ্য করেছে।' (লুই 
বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার, ৯৮--৯৯ পৃঃ, ৪র্থ সংস্করণ, হামবূুর্গ, 
১৯১০৭) 


এই চমৎকার বক্তব্যে মার্কসবাদ “কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহারের' 
তুলনায় মস্ত এক ধাপ এাগয়ে গেছে। সেখানে রাম্ট্রের প্রশ্নটা তোলা হয়েছে 
খুবই 'বিমূর্তভাবে, সাধারণভাবে ও সাধারণ ভাষায়। এখানে প্রশ্নটা রাখা 
হয়েছে মূর্তনার্দস্ট রূপে, এবং অসাধারণ যথাযথ, সুনার্দন্ট ও ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রকট একটা “সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে: আগের সমস্ত 'বপ্লব রাম্ট্রযন্ত্রকে 
নিখত করেছে, অথচ দরকার তাকে ভাঙা, চূর্ণ করা। 

এই 'সিদ্ধান্তটাই হল রাল্ট্র প্রসঙ্গে মাকর্সীয় মতবাদের মূল ও প্রধান 
কথা । এবং ঠিক এই "সদ্ধান্তটাকেই প্রচালত সরকারী সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটক 
পার্টিগ্যীল একেবারেই ভুলে গেছে শুধু তাই নয়, "দ্বিতীয় আন্তজাঁতিকের 
নামকরা তাত্বক ক. কাউংাস্ক তাকে সোজাস্ীজ বিকৃত করেছেন (যা আমরা 
পরে দেখব)। 

'কাঁমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহারে' ইতিহাসের সাধারণ খাঁতয়ান দেওয়া 
হয়েছে যাতে রাম্ট্রের মধ্যে দেখতে বাধ্য হই শ্রেণী-আঁধপত্য, এবং এই 


৯ 


অনিবার্য "সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে, প্রলেতারয়েত প্রথমে রাজনোতিক 
ক্ষমতা আঁধকার না করে, রাজনোতক প্রভুত্ব অর্জন না করে, রাষ্ট্রকে 
'শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতে' পাঁরণত না করে বৃর্জোয়াকে 
উচ্ছেদ করতে পারে না, এবং এই প্রলেতারায় রাম্ট্র তার বিজয়ের পরেই 
শুর; করবে শ্াকয়ে মরতে, কেননা যে সমাজে শ্রেণী-বৈপরাত্য নেই সেখানে 
রাষ্ট্র নিম্প্রয়োজন ও অসন্তব। এীতিহাঁসক বিকাশের দক থেকে বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রের স্থলে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের এই বদলটা ক রকম হওয়া উচিত, সে 
প্রশন এখানে তোলা হয় 'নি। 

আর ঠিক এই প্রশনটাই মার্কস তুলেছেন ও তার সমাধান 1দয়েছেন 
১৮৫২ সালে। নিজের দর্শন দ্বান্দিক বস্তুবাদে 'বশ্বস্ত থেকে মার্কস 
১৮৪৮-১৮৬১ সালের বৈপ্লাবক মহাবর্ষগ্াীলর এীতহাঁসক আঁভজ্ঞতাকে 
1ভাঁন্ত হিশেবে নিয়েছেন। বরাবরের মতো এখানেও মাসের শিক্ষাটা হল 
গভীর দার্শীনক দৃচ্টি ও ইতিহাসের সমৃদ্ধ জ্ঞানে উদ্ভতাঁষত আভজ্ঞতার 
সার সংকলন । ্‌ 

রাষ্ট্রের প্রশ্নটা রাখা হয়েছে মূর্তনার্দস্ট রূপে: এীতিহাসক ভাবে 
কীভাবে উদ্ভব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের, বুর্জোয়ার প্রতুত্বের জন্য অপারহার্য 
রাষ্ট্রযন্তের ? ক কী তার বদল হল, বুর্জোয়া বিপ্লবের গাঁতপথে এবং 
'নপণশীড়ত শ্রেণনগুলির স্বাধীন অবতরণের সামনে কেমন তার বিবর্তন? 
এ রাম্ট্রযন্ত্ প্রসঙ্গে প্রলেতারয়েতের কর্তব্য কী? 

বুর্জোয়া সমাজের যা লক্ষণ সেরূপ কেন্দ্রীভূত 'রাম্দ্রক্ষমতার উদয় হয় 
স্বরতল্লের পতনের যৃগে। এই রাষ্ট্রফল্মের পক্ষে দুটি প্রাতষ্ঠান সর্বাঁধক 
বোৌশম্ট্যসৃচক: আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। হাজার হাজার সুত্রে 
ঠিক বুর্জোয়ার সঙ্গেই এ দুটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে জাঁড়ত, তা মাক্স ও 
এঙ্গেলসের রচনায় বলা আছে একাধিকবার । প্রাতাঁট শ্রীমকের আঁভজ্ঞতায় 
জাজবল্যমান ও অমোঘ রূপে এই যোগাযোগটা জানা আছে। নিজেদের 
গায়ের জবলুীনতেই শ্রামক শ্রেণী এ যোগাযোগটা ধরতে শেখে । সেইজন্যই 
সে এ যোগাযোগের আনিবার্যতার 'বিদ্যাটা অত সহজে আঁকড়ে ধরে ও অত 
দৃঢ়ভাবে আত্মস্থ করে, আর পোঁট বুর্জোয়া গণতন্্রা হয় অজ্ঞ ও 
লগ্ুচিন্তের মতো সে বিদ্যা অস্বীকার করে, নয়তো আরো লঘনচত্ের মতো 
তা “সাধারণভাবে স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত টানতে ভুলে 
যায়। 


আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহনী--.এরা হল বুর্জোয়া সমাজের দেহে 
'পরগাছা'। আভ্যন্তরটণ বৈপরাত্যে সে পরগাছার উত্তব, বুর্জোয়া সমাজকে 
তা বিদীর্ণ করছে, কন্তু তা ঠৈক এমন পরগাছা যা প্রাণরন্ধ;গুলোকে 
'রদ্ধ করছে'। সরকারী সোশ্যাল-ডেমোন্রাটক পার্টিগালতে অধুনা 
প্রাধান্যকারী কাউতাস্কপন্থী স্বাবধাবাদের চোখে রাষ্ট্রকে পরগাছা দেহ 
বলে দেখাটা বশেষ করে ও পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদের ধর্ম। যে মধ্যাবত্তরা 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শপতৃভাম রক্ষার' তংপর্য জুড়ে তাকে সঙ্গত প্রাতিপন্ন ও 
রাঁজত করার অশ্রুতপূর্ব কলঙ্কে সমাজতন্ত্কে টেনে এনেছে, তাদের কাছে 
মার্কসবাদের এ বিকৃতিটা খুবই লাভজনক, তা বলাই বাহুল্য, তাহলেও 
[নঃসন্দেহেই এটা 'বিকৃতি। 

সামন্ততন্তের পতনকাল থেকে ইউরোপ যত অসংখ্য বিপ্লব দেখেছে, 
তাদের সবকটির মধ্য 'দয়েই চলেছে এই আমলাতান্তিক ও সামরিক 
যল্রটার বকাশ, পূর্ণ তাসাধন, সংহাতি। বিশেষ করে পেট বুর্জোয়ারা বৃহৎ 
বুর্জোয়ার দকে আকৃষ্ট ও অধীনস্থ হয় বহু পাঁরমাণে এ যন্ত্রটা মারফত 
যা কৃষক, ক্ষুদে কারুজীবী ও দোকানদার প্রভৃতিদের উপারস্তরটাকে 
জনগণের ওপরওয়ালা হবার মতো সাবধাজনক, নির্ঝঞ্কাট ও সম্মানীয় 
চাকুরি দিয়ে থাকে। ১৯১৭ 'সালের ২৭শে ফেব্রুয়ার থেকে ছয় মাসের 
পর রাশিয়ায় ক হয়েছে (১২) দেখুন: যেসব সরকার চাকার আগে 
পেত প্রধানত কৃষ্শতরা, এখন তা হয়েছে কাদেত (১৩), মেনশোভক 
ও সোশ্যালিস্টরেভলিউশানারদের লুটের বস্তু। কোনো গুরুতর সংস্কারের 
কথা আর মূলত ভাবা হচ্ছে না__চেম্টা হচ্ছে সবকিছুকে “সংাবধান সভা 
পর্যন্ত, আর সংঁবধান সভাকে এই একটু যুদ্বশেষ পর্যন্ত মুলতুবী 
রাখতে! লুঠের বখরায়, মন্ত্র, উপমন্ত্রী, রাজ্যপাল ইত্যা্দর পদগ্রহণে কিন্তু 
দের হয় নি, এবং কোন সধাঁবধান সভার জন্যই তা ঠেকে থাকে নি! 
ওপরে, নিচে, সারা দেশ জুড়ে, সমস্ত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন দপ্তরে 
'লুঠের, এই যে বন্টন ও পঃনর্বষ্টন চলছে, সরকারের সংাবন্যাস 'নয়ে 
জোট বাঁধাবাঁধর খেলাটাও মূলত কেবল তারই আভব্যাক্ত। তার যোগফল, 
১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ার থেকে ২৭শে আগস্ট এই ছয়মাসের 
অবজেকাঁটভ যোগফল: সংস্কার মুলতুবী হয়েছে, চাকুরিগুলি বশ্টিত 
হয়েছে, এবং বন্টনের 'ভুলন্রুট' শোধরানো হয়েছে কয়েকটি পুনর্বটন 'দয়ে। 

কিন্তু বিভিন্ন বুর্জোয়া, পোঁট বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে রুশ দস্টাস্ত 


৩৯ 


ধরলে, কাদেত, সোশ্যালিস্ট-রেভলউশানার. ও মেনশোঁভকদের মধ্যে) 
আমলাতান্তিক যন্ত্রটার 'পুনর্ব্টন' যত বোঁশ চলতে থাকে, নিপীড়ত 
শ্রেণী ও তাদের শীষস্ছ প্রলেতারিয়েতের কাছে ততই সমগ্র বুর্জোয়া 
সমাজের সঙ্গে তাদের আপোসহনন শন্লুতা স্পম্ট হয়ে ওঠে। এই থেকেই 
সবচেয়ে গণতান্তিক ও 'বৈপ্লাবক গণতান্ত্িক' সমেত সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির 
কাছে বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে দমন বাড়াবার, দমনের হাতিয়ারটা 
অর্থা ওই রাষ্ট্রযল্মটাকেই দূঢ় করার আবাশ্যকতা দেখা দেয়। ঘটনার এই 
গতির ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে ধবংসের সমস্ত শাক্ত কেন্দ্রীভূত" করতে, 
রা্ট্রযল্লটার উন্নয়ন নয়, তার ধংস, তার সংহারকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে 
বপ্লব বাধ্য হয়। 

কর্তব্যের এই উপস্থাপনে পেশছে দিয়েছে যাক্ত চর্চা নয়, ঘটনার 
বাস্তব বিকাশ, ১৮৪৮--১৮৫১ সালের জীবন্ত আভজ্ঞতা। এীতহাসিক 
আভজ্ঞতার বাস্তব জামটাকে মার্ক কতটা কঠোরভাবে ধরে রাখছেন তা 
বোঝা যায় এই থেকে যে, ধৰংসনীয় এই রাস্ট্রযন্্টাকে বদলানো হবে ক 
দিয়ে এ প্রশ্নটাকে তান ১৮৫২ সালে তখনো মূর্তানীর্দন্ট ভাবে তোলেন 
নি। আঁভজ্ঞতা তার মতো মালমসলা তখনো দেয় নি, ইতিহাস সে প্রশনকে 
প্রধান কর্তব্যকর্ম হিশেবে তুলেছিল পরে, ১৮৭১ সালে। ১৮৫২ সালে 
এঁতিহাঁসক পর্যবেক্ষণের যথার্থতায় শুধু এইটুকু স্ছির করা সপ্তব ছিল 
যে, রাম্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত' করার কর্তব্য, 
রাষ্ট্রযল্্টাকে “ভাঙার' কর্তব্যের সাল্নকট হয়েছে প্রলেতারীয় বিপ্লব। 

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: আঁভজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের যে 
সাধারণীকরণ মাকস "দিয়েছেন সেটা ১৮৪৮-১৮৫১ সাল ফ্রান্সের এই 
তন বছরের হইাতহাসের চেয়ে ব্যাপকতর পারাঁধতে প্রয়োগ করা কি ঠিক 
হবে? প্রশ্নটা বিচারের জন্য প্রথমে এঙ্গেলসের একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে 
পরে বাস্তব তথ্যে যাব। 


'আঠারোই ব্রুমোয়ারের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস 
লেখেন: ফ্রান্স এমন একটা দেশ, যেখানে শ্রেণগ্ালির এীতহাসক 
সংগ্রাম অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় প্রাতবারই একটা চূড়ান্ত 
পরিণাঁতিতে গেছে। যেসব পাঁরবর্তমান রাজনৈতিক আধারের অভ্যন্তরে 
এই শ্রেণশ-সংগ্রাম এগিয়েছে এবং যার মধ্যে তার ফলাফল প্রকাশ 
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পেয়েছে, তা ফ্রান্সেই সবচেয়ে প্রকট রেখায় খোদাই হয়ে উঠেছে। 
মধ্যযুগে সামন্ততন্তের নাঁভ-বন্দু, রেনেসার পর থেকে সামাঁজক 
বর্গভেদমূলক সমান ধাঁচের রাজতন্তের আদর্শ দেশ ফ্রান্স মহান 
বিপ্লবের সময় সামন্ততন্লকে চূর্ণ করে এমন চিরায়ত স্পম্টতায় 
বুর্জোয়ার 'বশদদ্ধ প্রভুত্ব স্থাপন করে, যা ইউরোপের আর কোনো দেশ 
করে নি। এবং প্রভুত্বকারী বুজৌয়ার ববরুদ্ধে মাথা-তোলা 
প্রলেতারয়েতের সংগ্রাম এখানে যে তীব্র রূপ নিচ্ছে তা অন্য দেশে 
অজ্ঞাত । (৪ পৃঃ, ১৯০৭ সালের সংস্করণ ।) 


শেষ ডীকক্তটা সেকেলে হয়ে পড়েছে, কেননা ১৮৭১ সালের পর থেকে 
ফরাসঈ প্রলেতারয়েতের সংগ্রামে একটা বিরাতি নেমেছে, যাঁদও 'বিরান্তটা 
যত দীর্ঘই হোক, এই সম্ভাবনা তাতে এতটুকু নাকচ হচ্ছে না যে, চূড়ান্ত 
পাঁরণাত পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রামের চিরায়ত দেশ হিশেবেই ফ্রান্স আসন্ন 
প্রলেতারীয় 'বপ্লবে নিজেকে জাহর করবে। 

কস্তু উাঁনশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়াকার অগ্রণণ দেশগুলির 
ইতিহাসে একটা সাধারণ দৃম্টপাত করা যাক। আমরা দেখব যে, ওই একই 
প্রা্রয়া চলে ধীরে, 'বিচত্ররূপে, কিস্তু অনেক প্রশস্ত ক্ষেত্রে: একাঁদকে, 
যেমন প্রজাতান্ত্িক দেশগুলিতে (ফ্রান্স, আমোৌরকা, সুইজারল্যান্ড) তেমানি 
রাজতন্ত্র দেশে (ইংলম্ড, কিছুটা পাঁরমাণে জার্মানি, ইতালি, স্ক্যান্ডিনেভীয় 
দেশ ইত্যাঁদ) 'পার্লামেণ্টী ক্ষমতা" গঠন-_- অন্যদিকে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার 
1ভাত্ত না বদাঁলয়ে চাকারর 'লুট' ব্টন ও পুনর্ব্টন করে 'বাঁভল্ন বু্জোয়া 
ও পোঁট বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রাম-_-এবং শেষত, 'কার্ধানর্বাহক 
ক্ষমতার, তার আমলাতান্তিক ও সামারক যল্নটার সমনন্নয়ন ও সংহাতি। 

কোনো সন্দেহই নেই যে, এটা সাধারণভাবে সমস্ত পঠজবাদণ রাস্ট্রের 
সাম্প্রতিক বিবর্তনের সাধারণ চেহারা । ১৮৪৮--১৮৫১ এই তিন বছরে 
দ্রুত, তীক্ষ্ণ ও ঘনীভূত রূপে ফ্রান্স বিকাশের সেই প্রাক্রিয়াগীলই 
দেখিয়েছে, যা সমগ্র পধাঁজবাদী দুীনয়ার বোঁশিল্ট্য। 

াবশেষ করে সাম্রাজ্যবাদে, ব্যাঙ্কপ:াঁজর যুগে, আঁতিকায় পংাঁজবাদনী 
একচেটিয়ার যুগে, একচেটিয়া প:াঁজবাদ থেকে রাম্ট্রীয-একচেটিয়া পধাঁজবাদে 
পারাঁবকাশের যুগে দেখা যাচ্ছে 'রাম্দ্রীয় যন্বের অসাধারণ শাক্তবাদ্ধ, 
যেমন রাজতান্তিক তেমন সর্বাধিক মুক্ত প্রজাতাল্নিক দেশগ্ালতে 
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প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে দমন বাদ্ধ প্রসঙ্গে আমলাতান্লিক ও সামারক 
যন্তের অভুতপর্র্ব বাড়। 

কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৮৫২ সালের চেয়ে অনেক ব্যাপক পাঁরসরে 
আজ বিশ্ব ইতিহাস প্রলেতারীয় 'বিপ্রবকে নিয়ে আসছে রাম্ট্রষন্ন ধবংসের' 
জন্য তার "সমস্ত শাক্ত কেন্দ্রীভবনের কাছে। 

ক 'দয়ে প্রলেতারিয়েত তার বদল করবে এ বয়ে আত শিক্ষাপ্রদ 
মালমসলা দেয় প্যারস কাঁমিউন। 


৩। ১৮৫২ সালে মাকর্স কর্তৃক প্রশ্নাটর উপস্থাপন* 


১৯০৭ সালে মোরঙ 71016 122 2516 (০৬, 2, 164) পান্রকায়১৪) 
ভেইদেমেয়ারের কাছে মাক্সের ১৮৫২ সালের ৫&ই মারের একাঁট 
চিঠির অংশ উদ্ধৃত করেন। চিঠির একাংশে এই চমৎকার বক্তব্যাট আছে: 


“আর আমার কথা যাঁদ ধার, তাহলে বত'মান সমাজে শ্রেণীর 
আস্তত্ব ও তাদের ভেতরকার সংগ্রাম আঁবম্কারের কাতিত্ব আমার নয়। 
আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া এরীতহাসিকেরা শ্রেণী-সংগ্রামের এই 
এীতিহাসক 'বকাশ এবং বুর্জোয়া আর্থনীতিকেরা শ্রেণীর অর্থনোতিক 
অঙ্গসংস্থান বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যা করেছি, সেটা শুধু এই 
প্রমাণ করা যে: ১) শ্রেণীর আস্তত্ব উৎপাদন বিকাশের 'নার্দন্ট এক 
একটা পর্যায়ের সঙ্গে জাঁড়ত (1)151071501)6 177765510)00171710 30179501) 
৫67 [7-000111071), ২) শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পারণাঁত প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব, ৩) এই একনায়কত্বটা সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ ও শ্রেণনহশীন 
সমাজে উত্তরণ পর্যায় মান... 


এই কথাগুলোয় মার্কস আশ্চর্য স্পম্টতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন, 
প্রথমত, বুর্জোয়াদের অগ্রগামী ও সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তানায়কদের শিক্ষা 
থেকে তাঁর শিক্ষার প্রধান ও মৌলিক তফাত এবং "দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ?বষয়ে 
তাঁর শিক্ষার মৃলকথা। 


* "দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত । 


মাকসের শিক্ষার প্রধান কথা শ্রেণী-সংগ্রাম। প্রায়ই এই কথা বলা ও 
লেখা হয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। এবং এই বেঠিকতা থেকেই প্রায়ই আসে 
মার্কসবাদের সুবিধাবাদী 'বিকীতি, বুর্জোয়ার কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে 
তোলার মতো কারছুপি। কেননা শ্রেণ-সংগ্রামের মতবাদ মাকস নয়, তাঁর 
আগে কিন্তু গড়ে তোলে বুর্জোয়ারা, এবং সাধারণভাবে বললে, তা 
বুর্জোয়ার কাছে গ্রহপযোগ্য। যে শধ্য শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকার করে, সে 
তখনো মাক্সবাদী নয়, এমন দেখা যাওয়া সম্ভব যে, সে তখনো বুর্জোয়া 
চিন্তা ও বুর্জোয়া রাজনীতির কাঠামো থেকে বাহর্গত হয় নি। মার্কসবাদকে 
শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ তাকে ছেটে দেওয়া, বিকৃত 
করা, বুর্জোয়ার কাছে যা গ্রহণযোগ্য তাতে পর্যবাঁসত করা । শুধু সে-ই 
মার্কসবাদী ষে শ্রেণন-সংগ্রামের স্বীকতিকে প্রসারত করে প্রলেতারণীয় 
একনায়কত্বের স্বীকৃতিতে। এই হল চলাঁতি পোঁট (এবং বৃহৎ) বুজোয়া 
থেকে মাক্সবাদীর গভনরতম পার্থক্য । মার্কসবাদের সত্যকার বোধ ও 
স্বীকৃতিকে পরখ করা দরকার এই কম্টিপাথরে। এবং আশ্চর্যের কিছ 
নেই যে, ইউরোপের ইতিহাস যখন শ্রামক শ্রেণীকে কার্ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটির 
সামনে হাজির করল, তখন সমস্ত সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদীরাই শুধু 
নয়, সমস্ত 'কাউতস্কপল্থীরা'ও (সংস্কারবাদ ও মাক্সবাদের মধ্যে 
দোলায়মানরা) দোঁখয়ে দিল যে, তারা প্রলেতারীয় একনায়কত্বে আপাত্তকারখ 
তুচ্ছ কৃপমণ্ডভূক ও পোঁটি বুজেয়া গণতন্তী। ১৯১৮ সালের আগস্টে, 
অর্থাং এই বইটির প্রথম সংস্করণের অনেক পরে প্রকাশিত কাউতাস্কর 
প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' বইটি হল মাক্সবাদের পেটি বুর্জোয়া বিকাতির 
এবং মুখে তার কপট স্বীকৃতি-সহ কাজে তার পাষণ্ডোচিত বিসর্জনের 
নিদর্শন (আমার পুস্তিকা দ্রষ্টব্য : 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্ক', 
পেন্রগ্রাদ ও মস্কো, ১৯১৮)। 

ব্‌র্জোয়া অবস্থানের যে বৌশল্ট্য মার্কস 'দয়েছেন তার সঙ্গে সাম্প্রীতিক 
সাবধাবাদ তার প্রধান মুখপান্র ভূতপূর্ব মার্কসবাদী ক. কাউৎস্ক মারফত 
পুরোপ্যীর মিলে যায়, কেননা এ সবিধাবাদ শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকৃতির 
ক্ষেত্রটাকে সীমাবদ্ধ রাখে বুজোৌঁয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে। (আর সে ক্ষেত্রের 
অভ্যন্তরে, তার কাঠামোর ভেতরে একজন 'শাক্ষত উদারনশীতিকও 'নীতি- 
গতভাবে' শ্রেণী-সংগ্রাম স্বীকারে আপান্ত করবে না!) শ্রেণী-সংগ্রামের 
স্বীকীতিটাকে সাবধাবাদ ঠিক এই প্রধান 'জানিসটা পর্যন্ত, পঠাজবাদ থেকে 


৩৫ 


কমিউানিজমে উৎক্রমণ পর্বটা পর্যস্ত, বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও তার পাঁরপূর্ণ 
বিলোপের পর্বটা পর্যস্ত টেনে আনে না। আসলে এই পর্বটা হল 
অবধারতভাবেই অদৃস্টপূর্ব নির্মম শ্রেণী-সংগ্রাম, তার অদ্টপূর্ব প্রখর 
রুপের একটা পর্ব এবং সেইহেতু, আঁনিবার্যভাবেই এই পর্বের রাম্ট্রকেও 
হতে হবে নতুন ধরনে গণতান্তিক (প্রলেতারিয়েত এবং সাধারণভাবে 
বশ্তহঈীনদের জন্য) এবং নতুন ধরনে একনায়ক বেজ্জোয়ার বিরুদ্ধে) রাস্ট্র। 
তারপর, মারকসের রাম্ট্র-ীবষয়ক মতবাদের মর্মার্থ কেবল সেই আয়ত্ত 
করেছে যে বোঝে যে, একাট শ্রেণীর একনায়কত্ব কেবল সাধারণভাবে সমস্ত 
শ্রেণ-সমাজের জন্য, কেবল বুজোয়া উৎখাতকারা প্রলেতারিয়েতের জন্য 
দরকার, তাই নয়, পঠঞজবাদ এবং শ্রেণহীন সমাজ, কমিউনিজমের 
অন্তর্বতর্শ সমগ্র এ্রীতহাঁসক পর্বটার জন্য তা দরকার। বুর্জোয়া রাস্ট্রের 
রুপ অসাধারণ 'বচিন্, বস্তু তাদের মৃূলকথাটা এক: এ সমস্ত রাষ্ট্রই কোনো 
না কোনো ভাবে, এবং শেষ বিচারে অবধারতভাবেই ৰ্র্জোয়া একনায়কত্ব । 
পংাঁজবাদ থেকে কমিউাঁনজমে উৎন্রুমণে অবশ্যই রাজনৌতিক রূপের পুল 
প্রাচুর্য ও বৈচিন্র্য না দেখা দিয়ে পারে না, কিস্তু তাদের মৃলকথাটা থাকবে 
আনবার্ধভাবেই একটা : প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ৷ 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 


রাম্ট্র ও বিপ্লব । 
১৮৭১ সালের প্যান্রস কমিউনের আভজ্ঞতা। 
মাকসের বিশ্লেষণ 


১। কমিউনারদের প্রচেন্টায় বীরত্ব কোন্‌খানে 2 


একথা স্াবাদত যে, কমিউনের মাস কয়েক আগে ১৮৭০ সালের 
হেমন্তে মার্কস প্যাঁরস শ্রমিকদের হঠাশয়ার করে বলোছিলেন যে, সরকার 
উচ্ছেদের চেম্টা হবে হতাশার মর্খথতা (১&)। কিন্তু ১৮৭১ সালের মার্চে 
যখন শ্রামকদের ওপর চূড্রান্ত লড়াই চাঁপিয়ে দেওয়া হল এবং মজুররা তা 
গ্রহণ করল, যখন অভ্যুত্থান হয়ে দাঁড়াল ঘটনা, তখন তার অশুভ দুলক্ষণাঁদি 
সত্তেও বপুলতম উল্লাসে মার্কস তাকে স্বাগত করেন। 'অকাল' আন্দোলনকে 
পশ্ডিতী চালে নিন্দা করেন নি মার্কস, যা করেছিলেন মার্কসবাদের রুশী 
বেইমান, শোচনীয় খ্যাতনামা প্লেখানভ; ১৯০৫ সালের নভেম্বরে শ্রমিক- 
কৃষকদের সংগ্রামে উৎসাহ-দেওয়া লেখা লিখে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরের পর 
উদারনশীতকদের মতো ইনি চে্চান: হাতিয়ার ধরা উচিত হয় নি।, 

মার্কস শুধু, তাঁর ভাষায় 'স্বর্গাঁভিযান?' কমিউনারদের বীরত্বেই উচ্ছবাঁসত 
হন 'নি(১৬)। লক্ষ্যার্জন না হলেও মার্কস এই গণবৈপ্লাবক আন্দোলনটার 
মধ্যে দেখেছিলেন বপুল গুরুত্বের একটা এ্রঁতহাসিক আঁভজ্ঞতা, বিশ্ব- 
প্রলেতারীয় বিপ্লবের একটা অগ্র পদক্ষেপ, একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ যা 
শত শত কর্মসূচি ও যাঁক্তর চেয়ে বোশ গুরত্বপর্ণ। এ আঁভজ্ঞতার 
বিশ্লেষণ, তা থেকে রণকৌশলের শিক্ষা গ্রহণ, তার 'ভীত্ততে ানীজ তত্বের 
পুনার্চার -- নিজের জন্য এই কর্তব্য নিয়োছলেন মার্কস। 


৩৭ 


“কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে' যে একাঁট মাত্র 'সংশোধন' মাকস 
প্রয়োজন মনে করোছিলেন সেটা 'তাঁন করেন প্যারস কাঁমিউনারদের বৈপ্লাবক 
অভিজ্ঞতার 'ভাত্ততে। 

“কমিডীনস্ট পার্টর ইশতেহারের' নতুন জার্মান সংস্করণের শেষ 
যে ভূমিকাঁটতে উভয় রচাঁয়তারই স্বাক্ষর আছে, তার তারখ ১৮৭২ 
সালের ২৪শে জুন। এই ভূমিকায় লেখকেরা, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক 
এঙ্গেলস বলছেন যে, 'কামডীনস্ট ইশতেহারের' কর্মসূচি 'এখন স্থানে স্থানে 
অচল হয়ে গেছে'। 

তাঁরা বলছেন, «“.শীবশেষ করে কাঁমিউন প্রমাণ করেছে যে, “তার 
রাল্মীঘল্ত্রটা সোজাস্যাজ দখল করে তা নিজেদের উদ্দেশ্যে চালাতে শ্রমিক 
শ্রেশশ পারে না... 

এ উদ্ধৃতির দ্বিতীয় উদ্ধাতি চিহের কথাগুলো লেখকেরা নিয়েছেন 
মাসের রচনা “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' থেকে। 

এই ভাবে, প্যাঁরস কমিউনের একটা মূল ও প্রধান শিক্ষাকে মার্স 
ও এঙ্গেলস এতই বিপুল রকমের গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করোছলেন যে, 
সেটাকে তাঁরা 'কাঁমডীনস্ট পার্টর ইশতেহারে' একটা মূল সংশোধনন 
হিশেবে হাজির করেন। 

এটা খুবই বৌশলস্ট্যসৃচক যে, এই মূল সংশোধননটাকেই স্নীবধাবাদীরা 
বিকৃত করেছে এবং তার অর্থটা নিশ্চয় “কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহারের' 
একশ জন পাঠকের মধ্যে নিরানব্বই জন না হলেও অন্তত নব্বই জনই জানে 
না। এই বিকৃতিটা নিয়ে আমরা বিশদে বলব পরে, 'বকীতি নিয়ে লেখা 
[বিশেষ পারচ্ছেদে। এখন শুধু এইটুকু বললেই ষথেন্ট হবে যে, আমাদের 
উদ্ধৃতি মার্সের এ বিখ্যাত ডীক্তাটির চলাঁত, স্থল “অর্থ, ধরা হয় যেন এই 
যে মার্কস এখানে ক্ষমতা দখলের 'বপরশতে ধীর বিকাশ ইত্যাদর কথায় 
জোর 'দয়েছেন। 

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাপারটা একেবারে উল্টো । এখানে মাসের চিন্তাটা এই 
যে, 'তোঁর রাস্ট্রযন্্টাকে' সোজাসজ দখল করায় সীমাবদ্ধ থাকা নয়, 
শ্রমিক শ্রেণীকে তা ভাঙতে হবে, চূর্শ করতে হবে। 

১৮৭১ সালের ১২ই গ্রাপ্রল, ঠিক কাঁমউনের সময়েই মার্কস 
কুগেলমানকে 'িখোছলেন: 


৩৬ 


...তুমি যাঁদ আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের' শেষ অধ্যায়ে চোখ 
বুলোও, তাহলে দেখবে যে আম ঘোষণা করেছিলাম, ফরাসী 'বিপ্রবের 
পরের প্রচেম্টা হবে আমলাতাল্তিক সামারক যল্টাকে এতাঁদন যা হয়ে 
এসেছে: সেভাবে হাত থেকে হস্তান্তরে বদল করা নয়, চর্শ করা” (বড়ো 
হরফ মাক্সের; মূল জার্মানে 2:57), 'এবং এইটেই হল 
ইউরোপীয় ভূখন্ডে সত্যকার যেকোনো গণাবপ্লবের প্রাথামক শত। 
এবং ঠিক এই চেষ্টাই করছে আমাদের বীর প্যারস কমরেডরা ।, 
(1922 2222 221, 4০, ১৯০১-১৯০২, ৭০৯ পৃঃ1) (কুগেলমানের 
কাছে লেখা মার্কসের পন্নাবলী রুশ ভাষায় প্রকাঁশত হয়েছে অন্তত 
দুটি সংস্করণ, তার একাঁট আমার সম্পাদনায় ও আমার ভূমিকা-সহ।) 


“'আমলাতাল্তিক সামারক রাস্ট্রযন্টাকে চূর্ণ করা',_এই কথাগালর 
মধ্যেই রয়েছে বিপ্রবে রাম্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের প্রশ্নে 
মার্কসবাদের সংক্ষেপে প্রকাঁশত প্রধান শিক্ষা । এবং ঠিক এই শিক্ষাটাকেই 
একেবারে ভুলে বসা হয়েছে তাই নয়, মার্কসবাদের প্রচালত কাউতাস্ক- 
মার্কা ব্যাখ্যায় তা সোজাসাঁজ বিকৃত করা হয়েছে! 

মার্কস 'আঠারোই ব্ুমেয়ার সম্পর্কে যে উল্লেখ করেছেন, তার প্রাসাঙ্গক 
অংশটা আমরা আগেই পুরোপাুর তুলে 'দয়েছি। 

মার্কসের উদ্ধন্ত বক্তব্যের বিশেষ করে দ্যাট জায়গা লক্ষ করা "চিত্তাকর্ষক 
হবে। প্রথমত, তান তাঁর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন ইউরোপায় ভূখণ্ডে। 
১৮৭১ সালের ক্ষেত্রে এটা বোধগম্য, তখন ইংলস্ড 'ছল বশ্দ্ধ পঃাঁজবাদ? 
দেশের আদর্শ, 'কস্তু সামারক চক্র ছিল না, এবং বেশ খাঁনকটা মাত্রায় 
আমলাতন্নও 'ছিল না। সেইজন্যই মার্কস ইংলশ্ডকে বাদ 'দয়েছেন, সেখানে 
'তৈরি রাষ্ট্রবন্্টাকে' চূর্ণ করার প্রাথামক সর্ত ছাড়াও তখন বপ্রব এমনাক 
গ্ণবিপ্রব কল্পনা করা ফষেত ও সম্ভব ছিল। 

এখন, ১৯১৭ সালে, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্কসের 
এই সামারোপটা খাঁরজ হয়ে যাচ্ছে। সমরচন্র ও আমলাতা্লিকতার 
অনান্তত্বের দিক থেকে গোটা পূথিবীতে ত্যাঙ্গলো-স্যাকসন “মৃক্তি'র 
বৃহত্তম ও সর্বশেষ প্রাতিনিধি ইংলশ্ড ও আমোরকা উভয়েই গাঁড়য়ে গেছে 
সবাঁকছ্‌কে অধীনস্থ করা, সবাঁকছুকে দালত করা আমলাতাল্দ্রক-সামারক 
প্রাতম্ঠানের সাধারণ ইউরোপীয় কদর্য, রক্তাক্ত জলায়। এখন ইংলশ্ড 
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আমোরকা উভয় স্থানেই 'যেকোনো সত্যকার গণাবপ্লবের প্রাথীমক শত” 
হচ্ছে 'তোর' (১৯১৪ -১৯১৭ সালে যা তোর হয়ে উঠেছে 'ইউরোপীয়", 
সাধারণ-সাম্রাজাবাদীসূলভ একটা নিখঃত মাত্রায়) 'রাস্ট্রযন্্টার' ভাঙন ও 
ধবংস। 

দ্বিতীয়ত, 'খাশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত মারক্সের অসাধারণ গভীর 
এই উক্তিতে তে, আমলাতাল্তিক-সামারক রাষ্ট্রযন্তটার ধ্বংস হচ্ছে “ষে- 
কোনো সতাকার গণাবিপ্রবের প্রাথাীমক শর্ত'। মাক্সের মুখে 'গণণবপ্লবের 
এই কথাটা আশ্চর্য শোনায় এবং রুশী প্রেখানভপল্থখী ও মেনশোভিকরা, 
স্লুভের এই .য অনুগামীরা নিজেদের মার্কসবাদী ভাবতে ইচ্ছুক, এরা 
মাক্সের এই উীপ্তটাকে 'মুখফসকানি' বলে রায় দিতে পারেন । মার্কসবাদে 
তাঁরা এমনই হতভাগা-উদারনশীতিক 'বিকাতি ঘাঁটয়েছেন যে, বুর্জোয়া ও 
প্রলেতারীয় 'বপ্লবেব বৈপরীতা ছাতা আর কিছুই দেখেন না, তদুপাঁর এ 
বৈপরণত্যকে তাঁরা বোঝেন অসম্ভব নিষ্প্রাণ ধরনে। 

বিশ শতকের বিপ্লবের দ্টান্ত যাঁদ নই, তাহলে পোতুগীজ ও 
তুকর্শ উভয় বিপ্লবকেই অবশ্য বহ্‌্জোয়া বলে স্বীকার করতে হয়। 'কস্তৃ 
এদের কোনোটাই গণ' নয়, কেননা জনগণ, তাদের বিপুল আঁধকাংশ 
সান্রয়ভাবে, স্বাধীনভাবে, নিজস্ব অর্থনৌতিক ও রাজনোৌতক দাঁব নিয়ে 
এদের কোনো বিপ্রবেই লক্ষণীয় মান্রায় অবতীর্ণ হয় নি! উল্টোদিকে, 
পোতুর্গীজ ও তৃকর্শ বিপ্লবের ভাগ্যে মাঝে মাঝে যেরকম চমংকার' সাফল্য 
লাভ ঘটেছিল, ১৯০৫--১৯০৭ সালের রুশ বুর্জোয়া বিপ্লবে তা না 
ঘটলেও নিঃসন্দেহেই এট ছিল “সতাকার গণশবপ্লব, কেননা জনগণ, তাদের 
আঁধকাংশ, সমাজের পাঁড়নে ও শোষণে দালত সবচেয়ে গভনরের পনচুটা' 
উঠে দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে, বিপ্লবের সমস্ত গাঁতধারায় উৎকীর্ণ করে নিজেদের 
দাঁব, ধবংসনীয় সাবেকী সমাজের জায়গায় নিজেদের মনোমতো নতুন 
সমাজ গড়ার জন্য নিজেদের প্রচেম্টার ছাপ। 

১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডে কোনো একটা দেশেও প্রলেতারয়েত 
জনগণের আঁধকাংশ হয়ে ওঠে নি। আন্দোলনে সত্যসত্যই আধকাংশকে 
টেনে-আনা 'গণপবপ্লব হতে পারত কেবল এমন বিপ্লব যাতে প্রলেতারয়েত 
ও কৃষক উভয়েই রয়েছে । এই উভয় শ্রেণী দিয়েই তখন হত 'জনগণ'। 
উভয় শ্রেণীর এঁক্য এইজন্য যে, 'আমলাতাল্লিক-সামারক রাষ্ট্রযন্ত্রটা' তাদের 
নির্যাতন, দমন ও শোষণ করে। একে ভাঙা, তাকে চূর্ণ করাই ছিল 
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'জনগণের', তাদের আঁধকাংশের, শ্রীমক ও আঁধকাংশু কৃষকদের স্বার্থ, 
এই ছিল প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে গারব চাষীর স্বাধীন জোট গঠনের 
প্রাথমিক শর্ত। আর এ জোট ছাড়া গ্রণতল্ম পাকা হয় না, সমাজতান্ত্রিক 
পুনগঠিন সম্ভব নয়। 

সবাই জানেন, প্যাঁরস কমিউন ঠিক এই জোট বাঁধার দিকেই এগাচ্ছিল, 
যাঁদও আভ্ন্তরীণ ও বাহ্যক ধরনের একগুচ্ছ কারণে লক্ষ্যার্জন করতে 
পারে নি। 

সুতরাং, 'সত্যকারের গণাবপ্লবের, কথা বলে মার্কস পোঁট বুর্জোয়ার 
বৈশিন্ট্যের কথা এতটুকু না ভুলে (সে কথা 'তাঁন বহুবার অনেক বলেছেন) 
১৮৭১ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের আঁধকাংশ রাষ্ট্রে শ্রেণীসমূহের বাস্তব 
সহসম্পকের কঠোর 'হশেব 'িয়োছলেন। অন্যাদকে তান এই "স্থির 
করেন যে, রাস্্রীযল্ত্রটা 'ভাঙার' প্রয়োজন আসছে শ্রীমক ও কৃষকদের স্বার্থ 
থেকে, তাদের এঁক্যবদ্ধ করছে তা, 'পরগাচাটাকে' সারয়ে নতুন কিছ 'দয়ে 
তার বদাঁল ঘটাবার সাধারণ কর্তব্য রাখছে তাদের সামনে। 

কিন্তু ঠিক কী য়ে? 


২1 ভেঙে-ফেলা রাম্ট্রঘন্ত্রের বদল হবে কী 'দয়ে? 


১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহারে' মার্কস এ প্রশ্নের 
উত্তর দিয়েছিলেন খুবই 'বমূর্তভাবে, আরো সাঠকভাবে বললে, সে উত্তরে 
কর্তব্যের উল্লেখ ছল “কন্তু তা সাধনের উপায় দেখানো হয় 'ন। বদল 
করতে হবে শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের সংগঠন 'দিয়ে', 'গণতল্ল 
জয় করে'--এই ছিল “কাঁমউনিস্ট ইশতেহারের' জবাব। 

শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারয়েতের সে সংগঠন কী মূর্তানার্দস্ট রূপ 
নেবে, ঠিক কী উপায়ে সর্বাধিক পাঁরপূর্ণ ও সুসঙ্গত গণতন্ন জয়ের' 
সঙ্গে এ সংগঠনের সাষুজ্য ঘটবে এ প্রশ্নের জবাবের জন্য মার্কস 
ইউটোঁপয়ায় না ভেসে গিয়ে গণআন্দোলনের আঁভজ্ঞতার অপেক্ষায় 
ছিলেন। 

কাঁমিউনের আঁভজ্ঞতা যত অল্পই হোক, ফ্রান্সে গৃহযনদ্ধ" গ্রন্থে মাকস 
আদ্তিশয় মনোযোগে তার বিশ্লেষণ করেন। এ রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
অংশগ্বীল তুলে "দচ্ছি: 
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মধ্যযুগ থেকে উন্ভৃত হয়ে উনিশ শতকে. বিকাঁশত হয়ে -ওঠে “তার 
সর্বত্র বিরাজমান সংস্থা: স্থায়ী সৈন্যবাহনী, পাস, আমলাতল্ন, 
পুরোহিত সম্প্রদায়, 'বিচারক শ্রেণী সমেত কেন্দ্রীভূত রাম্টক্ষমতা'। 
পাজ ও শ্রমের সঙ্গে শ্রেণী-বৈর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমশই 
শ্রম-পশড়নের একটা সামাঁজক ক্ষমতা, শ্রেণী-প্রভৃত্বের একটা যন্দ্রের 
চরিত্র গ্রহণ করতে থাকে । শ্রেণী-সংগ্রামের এক একটা অগ্রপদক্ষেপসচক 
প্রতিটি বিপ্লবের পর রাষ্ট্রক্ষমতার নিছক পাীড়নমূলক চীরন্রটা ন্রমেই 
খোলাখুলি প্রকট হয়ে ওঠে। ১৮৪৮--১৮৪৯ সালের বিপ্লবের পর 
রাষ্ট্রক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায় শ্রমের বিরুদ্ধে পাঁজর জাতীয় য:দ্ধাস্ত্' । দ্বিতীয় 
সাম্নাজ্য তাকে জোরদার করে। 

'কাঁমউন ছিল সাম্রাজ্যের সরাসার 'বিপরীত।, "শ্রেণন-প্রভুত্বের 
রাজতান্রিক রূপটা শুধু নয়, খোদ শ্রেণী-প্রভূত্বকেই যাতে দূর করতে 
হবে", কাঁমিউন ছিল এমন প্রজাতল্দের পনার্দন্ট রুপ”"... 


প্রলেতারীয় সমাজতান্তিক প্রজাতল্ত্ের এই পনার্দন্ট, রূপাঁট ঠিক কী 
ছিল? যে রাম্ট্র তা গড়তে শুরু করোছিল সেটা কেমন ? 


...কামিউনের প্রথম িক্রিই হল স্থায়ী সৈন্যবাহনীর বিলোপ ও 


সশস্ন জনগণ 'দয়ে তার স্থানপূরণ..., 


সমাজতাল্লিক বলে আভাহত হতে ইচ্ছুক সমস্ত পার্টির কর্মসৃচিতে 
আজকাল এ দাবিটা স্থান পেয়েছে। কিস্তু তাদের কর্মসূচির মূল্য কতটুকু 
তা সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে আমাদের সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানার ও 
মেনশোঁভকদের আচরণ দয়ে, যারা ২৭শে ফেব্রুয়ারর 'বপ্লবের পর ঠিক 
এই দাবিটিকে কার্ধকরী করতে অস্বশকার করেন! 


...কমিউন গঠিত হয় প্যারিসের 'বাভন্ব পল্লীতে সার্বজনীন ভোটে 
নির্বাচিত পৌর পাঁরষদ সভ্যদের নিয়ে। তারা 'ছিল জবাবাঁদাহতে 
বাধ্য এবং যে-কোনো সময়ে অপসারণীয়। স্বভাবতই তাদের আঁধকাংশই 
ছল শ্রামক, অথবা শ্রামক শ্রেণীর স্বীকৃত প্রাতানাধ... 

“..এতাদিন পর্যস্ত যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার সেই 
পুলিসের সমস্ত রাজনোতক বৃত্ত আবলম্বেই খাঁরজ হয় এবং তাকে 
পাঁরণত করা হয় কাঁমউনের কাছে জবাবাঁদাহতে বাধ্য যে-কোনো সময়ে 
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অপসারণীয় একটি সংস্থায়... প্রশাসনের অন্য সমস্ত শাখার আমলাদের 
ক্ষেত্রেও তাই হয়... কামিউন সভ্যদের থেকে শুরু করে ওপর থেকে 
নিচু পর্যস্ত সমস্ত সামাজিক কাজ চালাতে হবে শ্রামকের বেতনে । রান্ট্রের 
বড়ো চাকুরেদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত বিশেষ সুবিধা ও প্রাতানীধিত্ব 
ভাতাও দূর হল... পুরনো সরকারের এীহক ক্ষমতার অস্ত স্থায়ী 
সৈন্যবাহিনী ও পুলিস দূর করার সঙ্গে সঙ্গে কামিউন অবিলম্বেই 
আত্মিক পড়নের অস্ম, যাজকশাক্ত ভাঙার কাজে নামে... আদালতের 
কর্তারা তাদের বাহ্যক স্বাধশনতা হারাল... এবার থেকে তাদের হতে 
হল প্রকাশ্যে 'নর্বাচিত, জবাবাদীহিতে বাধ্য ও অপসারণায়....(১৭) 


এইভাবে, বিচরণ রাম্ট্ীষন্্টার স্থান কমিউন পৃরণ করে 'কেবল' আরো 
পরিপূর্ণ গণতল্ল 'দয়ে : চ্ছায়শ সৈন্যবাহিনীর বিলোপ, সমস্ত পদাধকারণর 
নির্বাচন ও অপসারণ শর্ত। 'কিস্তু আসলে এই 'কেবল্টুকুর অর্থ এক 
বিপুল একটা বদল। এখানে দেখা যাচ্ছে 'পাঁরমাণ গুণে রূপাস্তারত হবার, 
একাঁটি ঘটনা: আদৌ যতটা চিন্তনীয় তেমন পাঁরপূর্ণতা ও সসঙ্গাততে 
প্রবার্তিত গণতল্্ পাঁরণত হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত থেকে প্রলেতারীয় গণতল্তে, 
রাষ্ট্র (নার্দস্ট একাট শ্রেণীকে দমনের বিশেষ শাক্ত) পাঁরণত হচ্ছে এমন 
কছুতে যা আর প্রকৃতপক্ষে রাস্ট্র নয়। 

বুর্জোয়া ও তার প্রাতরোধ দমন করা তখনো প্রয়োজন। কাঁমউনের 
পক্ষে তা ছিল বিশেষ করে প্রয়োজন, এবং তার পরাজয়ের একটা কারণ 
এই যে, সে কাজটা সে যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে করে নি। কিন্তু দমনের সংস্ছাটা 
এখানে জনগণের আঁধকাংশ; দাসপ্রথায়, ভূঁমদাসত্বে ও মজ্যার-দাসত্বে 
সর্বদাই যা হয়ে এসেছে, সেভাবে জনগণের অজ্পাংশ নয়। আর জনগণের 
আঁধকাংশ যখন নিজেরাই 'নজেদের উৎপণীড়কদের দমন করছে, তখন দমনের 
“আলাদা শাক্তর আর দরকার পড়ে না! এই অর্থে রাম্ট্রী শ্যাকয়ে মরতে শর 
করছে। বিশেষ সুবিধাভোগী অজ্পাংশের বদলে (বিশেষ সুবিধাভোগণ 
আমলা, স্ছায়শ সৈন্যবাহিনীর বড়ো কর্তারা) আঁধকাংশ জনগণ িনজেরাই 
এসব কাজ চালাতে পারে, এবং রাষ্টক্ষমতার কাজগুলো যত চালাবে 
সর্বজনগণ, ততই হাস পাচ্ছে সে ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা । 

এ 'দিক থেকে মার্কস কমিউনের ষে ব্যবস্থায় জোর দিয়েছেন তা খুবই 


লক্ষণীয়: সর্বাবধ প্রাতীনাঁধত্ব ভাতা, কর্মকর্তাদের সমস্ত আর্ক স্বাঁবধা 
নাকচ, রান্ট্রের সমস্ত পদাধিকারীর বেতন হবে 'মজযরের বেতনের সমান। 
ঠিক এই ব্যাপারটাতেই সবচেয়ে জাজবল্যমানরূপে মোড় নেওয়াটা দেখা 
যাচ্ছে- বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে প্রলেতারীয় গণতন্মে, উৎপীড়ক গণতন্্ 
থেকে উৎপশীড়ত শ্রেণীদের গণতল্তে, 'নীর্দন্ট একটি শ্রেণীকে দমনের 
“আলাদা শাক্ত' স্বরূপ রাম্ট্র থেকে জনগণের, শ্রমিক ও কৃষকদের আঁধকাংশের 
সার্বজনশন শাক্ততে উৎপণড়ক দমনে। এবং রাস্ট্রের প্রশ্নে এই বিশেষ 
জাজহল্যমান, বলা যেতে পারে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টেই মাকর্সের 
'শক্ষাগ্যাল ভুলে বসা হয়েছে সবচেয়ে বেশি! জনবোধ্য যে টাকাগ্রন্থগঁল 
সংখ্যায় অগণ্য, তাতে এসব কথা কিছু নেই। এ নিয়ে চুপ করে থাকাই 
'শোভন', যেন ওটা অচল হয়ে যাওয়া একটা “সরলতা”, _-রাষ্ট্রীয় ধর্মের 
প্রীতিষ্ঠা পেয়ে খ্‌জ্টধর্ম যেভাবে তার গণতান্তিক-বৈপ্লাবক প্রেরণার আদ 
খুম্টীয় 'সরলতাগুলোকে' ভূলে যায়'। 

রাষ্ট্রের বড়ো কর্তাদের বেতন হ্থাসটা মনে হবে নতান্ত” সহজসরল, 
আদম গণতল্লের একটা দাঁবি। সাম্প্রতিক স্াবধাবাদের অন্যতম প্রা তজ্ঞাতা" 
ভূতপূর্ব সোশ্যাল-ডেমোল্লাট এ.বেনন্তাইন 'আঁদম' গণতন্ত্র নিয়ে ইতর 
বুর্জোয়া উপহাসের পুনরাবান্তর অনুশীলন চাঁলয়েছেন একাধিকবার । সমস্ত 
সাবধাবাদীর মতো, বর্তমানে কাউত্াস্কপল্থীদের মতো, তিনিও একেবারেই 
বোঝেন নি যে, প্রথমত. কিছুটা পাঁরমাণ 'আঁদম" গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন' 
ছাড়া পতীজবাদ থেকে সমাজতন্তে উতক্রমণ অসস্ভব (তা নইলে জনগণের 
আঁধকাংশ এবং তাদের প্রত্যেককে দিয়ে রাস্ট্রের কাজ চালানোর ব্যবস্থায় 
যাওয়া যায় কঈভাবে 2), দ্বিতীয়ত, পীজবাদ আর প:ঁজবাদী সংস্কাতির 
ভাত্ততে 'আঁদম গণতান্ত্িকতা” আর আদম বা প্রাকপতীজবাদী কালের 
আদম গণতান্লিকতা এক নয়। পঠাঁজবাদী সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে বৃহৎ 
উৎপাদন, কলকারখানা, রেলপথ, ডাক, টেলিফোন ইত্যাঁদ, এবং এই 1ভাত্তির 
ওপর সাবেক রাম্ট্রযন্তের বপূল পাঁরমাণ কাজ এত সরল হয়ে গেছে 
যে, তাকে রেজিস্ট্রি, রিপোর্ট ও যাচাইয়ের মতো কতকগুলো সরলতম 
প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করা যায়, সাক্ষর যে কোনো লোকের পক্ষেই এ সব 
কাজ পুরোপ্নীর সাধ্যায়ত্ত, সাধারণ “মজুরের বেতনে" তা পুরোপ্7ীর করা 
সম্ভব, এবং এসব কাজ থেকে বিশেষ স্হীবধাভোগনর, 'কর্তাবাক্তর' সমস্ত 
ছায়া দূর করা সম্ভব (ও ডীচত)। 


বিনা ব্যাতিক্রমে সমস্ত পদাধিকারীর 'নর্বাচন ও যে-কোনো সময়ে তাকে 
অপসারণের ব্যবস্থা, তাদের বেতনকে 'মজ.রের' সাধারণ 'বেতনে' নামানো,-- 
এই সব সরল ও “স্বতঃবোধগ্ম্য' গণতাল্নিক ব্যবস্থা হল শ্রামক ও আঁধকাংশ 
কৃষকদের স্বার্থকে পুরোপুরি এঁক্যবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পজবাদ থেকে 
সমাজতন্তে যাবার সেতুস্বরূপ। ব্যবস্থাগ্রলি সমাজের রাঁষ্ট্রক, 'নিছক 
রাজনৈতিক প্দনগঠিন নিয়ে, কিন্তু বলাই বাহুল্য, তা অর্থময় ও তাৎপর্ষপূর্ণ 
হয় কেবল 'উচ্ছেদকারদের উচ্ছেদ সম্পন্ন বা প্রস্তুত করা প্রসঙ্গে, অর্থাৎ 
উৎপাদন উপায়ের ওপর প$জবাদী ব্যাক্ত-মালকানা থেকে সামাজিক 
মাঁলকানায় উৎ্রমণ প্রসঙ্গে । 


মার্কস লেখেন, 'ফৌজ ও আমলাতন্ত, মোটা খরচের এই দুই খাত 
দূর করে কাঁমিউন সমস্ত বুর্জোয়া বিপ্লবের সুলভ প্রশাসন ধবাঁনাটকে 
সত্য করে তোলে ।, 


কৃষকদের মধ্য থেকে, তথা অন্যান্য পেট বুর্জোয়া স্তরের মধ্য থেকে 
মাত্র নগণ্য অজ্পসংখ্যক লোকেই “ওপরে ওঠে", বুর্জোয়া অর্থে 'মানুষ 
হয়ে যায়, অর্থাৎ পরিণত হয় ধনবান ব্যাক্ততে, বৃর্জোয়ায়, নয় মোটা 
টাকার বিশেষ সুবিধাভোগী চাকুরিয়ায়। যেখানে কৃষক আছে এমন সমস্ত 
পঁজবাদী দেশেই (আর তেমন পঠাঁজবাদী দেশই আঁধিকাংশ) সরকার 
কৃষকদের বপুল আঁধকাংশকেই পাঁড়ন করে এবং তারা সরকার উচ্ছেদের 
জন্য আকুল, "সুলভ" সরকারের জন্য আকুল । সেটা কার্যকর করতে পারে 
কেবল প্রলেতারয়েত, এবং তা করতে গিয়ে সে সেই সঙ্গে রাম্ট্রের 
সমাজতান্নিক পুনর্গঠনের দিকে পা বাড়ায়। 


৩। পার্লামেন্টপ্রথার বিলোপ 


মার্কস লেখেন: 'কমিউনকে হতে হত পার্লামেন্টী নয়, কাজের 
সামাত, একই সঙ্গে আইনদাতা ও কার্ধীনর্বাহক... 

..প্রভু শ্রেণীর কোন্‌ লোকটি পালামেন্টে জনগণের প্রাতানাধত্ব 
করবে ও তাদের দমন করবে (৬৪১-70 2920502), [তন বা ছয় 
বছরে একবার করে তা স্থির করার বদলে সার্বজনীন নির্বাচনাধকার 
কাঁমিউনে সংগাঠত জনগণের সেবায় লাগত, নিজেদের প্রাতিষ্ঠানাটর জন্য 


৪& 


শ্রামক, সর্দার, 'হশেবনাবশ খুজে নেবার জন্য, যেভাবে ব্যাক্তগত 
শনর্বাচনাধকার একই উদ্দেশ্যে যে-কোনো নিয়োগকর্তার কাজে লাগে।' 


১৮৭১ সালে কৃত পার্লামেশ্টপ্রথার এই চমৎকার সমালোচনা টও প্রচলিত 
সোশ্যাল-শাঁভানজম ও স্বীবধ।বাদের কল্যাণে মার্কসবাদের "ীবস্মৃত বাণীর" 
অন্তরভূক্ত। মন্ত্রী ও পেশাদার পার্লামেন্টীরা, প্রলেতারিয়েতের প্রাত 
বশ্বাসসাতক ও একালের 'কেজো' সমাজতন্ত্রীরা পার্লামেন্টপ্রথার 
সমালোচনাটা পুরোপুরি নৈরাজ্যবাদশীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, এবং এই 
আশ্চর্য বিচক্ষণ যুক্তিতে পার্লামেন্টপ্রথার সমস্ত সমালোচনাকেই ঘোষণা 
করেছে 'নৈরাজ্যবাদ' !! অবাক হবার কিছুই নেই যে, পার্লামেন্টপ্রথার অগ্রণন 
দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত শেইদেমান, দাভিদ, লেছিন, সাম্বা, রেনোদেল, 
হেন্ডের্সন, ভান্দেভেলদে, স্তাউনিঙ, র্াঁস্তঙ, বিসসোলাতি কোং-র মতো 
[সাণ্ডক্যাঁলজমের জন্য, যাঁদও এটা সুবধাবাদেরই সহোদর ভাই। 

কিন্তু মার্কসের কাছে বৈপ্রাবক দ্বান্দিকতা কখনোই একটা ফাঁপা, 
ফ্যাশনচল বাল, একটা ঝুমঝুমি ছিল না, যা তাকে প্রেখানভ, কাউৎাঁস্ক 
প্রভৃতিরা করে তুলেছেন। বিশেষ করে যখন স্পম্টতই বৈপ্লাবক পাঁরাস্থাত 
নেই, তখন বুর্জোয়া" পার্লামেন্টপ্রথার 'গোয়ালঘরটাকে'ও কাজে লাগাতে 
পারার অসামর্থের জন্য মার্স নির্মমভাবে নৈরাজ্যবাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে 
পারতেন, কিস্তু সেই সঙ্গে পার্লামেন্টপ্রথার সত্যকার একটা বৈপ্লাবক- 
প্রলেতারীয় সমালোচনাও 'তাঁন দিতে জানতেন। 

প্রভু শ্রেণীর কোন্‌ লোকাট পার্লামেন্টে জনগণকে দমিত ও দলিত 
করবে, কয়েক বছরে একবার করে তা "স্থির করা_ এই হল বুজোয়া 
পার্লামেন্টপ্রথার আসল মর্মীর্থ, এবং সেটা শুধু পার্লামেন্ট-নিয়মতাল্ত্িক 
রাজতন্দেই নয়, সর্বাঁধক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্দেও। 

কিন্তু রাস্ট্রের প্রশ্নটা যাঁদ রাখ, এ ক্ষেত্রে প্রলেতারয়েতের কর্তব্যের 
দক থেকে যাঁদ রাস্ট্রের একটা প্রাতিষ্ঠান হিশেবে পার্লামেন্টপ্রথাকে দেখি, 
তাহলে পার্লামেন্টপ্রথা থেকে বেরবার উপায় ক, তা ছাড়া চলবে কী 
করে? টু 

পুনঃ ও পুনরাঁপ এই কথাই বলতে হচ্ছে: কমিউন বিচারের 'ভীত্তিতে 
মার্কস যে শিক্ষা টেনেছিলেন তা এতই বিস্মৃতির গর্ভে যে, সাম্প্রাতক 


'সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের, পেড়া উচিত; সমাজতন্নের সাম্প্রাতিক 
বিশ্বাসঘাতকদের) কাছে পার্লামেন্টপ্রথার নৈরাজ্যবাদী বা প্রাতিক্রিয়াশীল 
সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য নয়। 

পার্লামেন্টপ্রথা থেকে বেরবার উপায় অবশ্যই প্রাতানাধত্বমূলক প্রাতিষ্ঠান 
ও নির্বাচন ধ্বংস করে নয়, বরং প্রাতাঁনাধত্বমূলক প্রাতষ্ঠানাটকে 
বাকসর্বস্ব মণ্চ থেকে কাজের' প্রাতিষ্ঠানে রূপান্তীরত করে। 'কাঁমিউনকে 
হতে হত পার্লামেশ্টী নয়, কাজের সামতি, একই সঙ্গে আইনদাতা ও 
কার্যনির্বাহক।' 

“পার্লামেন্ট নয়, কাজের" প্রতিষ্ঠান -- একথাটা বলে সোশ্যাল- 
ডেমোন্রাসর পার্লামেশ্টজশীবীদের ও পার্লামেন্টী “পোশাকী কুকুরদের' 
মূখে জুতো মারা হয়েছে! আমোৌরকা থেকে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে 
ইংলন্ড, নরওয়ে ইত্যাঁদ যে-কোনো পার্লামেশ্টী দেশের দিকে চেয়ে দেখুন: 
সত্যকারের রাম্ট্রীঁয় কাজ চলে যবাঁনকার অন্তরালে এবং তা চালায় দপ্তর, 
চ্যান্সেলার, জেনারেল স্টাফ । পার্লামেন্টগুলোয় কেবল বাক্যাবস্তার চলে 
সাধারণ লোককে" ধোঁকা দেবার বিশেষ উদ্দেশ্যে। কথাটা এতই সঠিক 
যে, এমনাক রুশ প্রজাতন্ত্ে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক প্রজাতন্তে সত্যকার 
পার্লামেন্ট গড়ে ওঠবার আগেই পার্লামেন্টপ্রথার এই সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ 
ফুটে ওঠে। স্কবেলেভ ও সেরেতোলি, চেরননোভ ও আভ্ক্সোস্তয়েভদের মতো 
জরাজীর্ণ কুপমন্ডূকতার বীরেরা এমনাক সোভয়েতগীলকেও শুন্যগর্ভ 
বাকসর্বস্ব মণ্ডে পাঁরণত করে জঘন্য বুর্জোয়া পার্লামেন্টপ্রথার কায়দায় 
মন্ত্রীরা ব্যালাবস্তার ও প্রস্তাবাদ মারফত বশ্বাসপ্রবণ চাষীদের ধোঁকা 
দিচ্ছেন। আর সরকারে চলছে আবরাম কোয়াদ্রল নাচ, যাতে একাঁদকে 
সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার ও মেনশেোভকদের জন্য বেশি করে মোটা- 
পল পালা করে ঘে'সে আসা চলে 

বং অন্যাদকে জনগণের 'মনোযোগ আটকে রাখা যায়'। আর রাল্দ্ৰীয়' 
কাজ 'করা হচ্ছে" দপ্তরগলোতে, জেনারেল স্টাফে! 

শাসক পার্ট সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারদের মৃখপন্র 'দেলো নারোদা' 
(১৮) তার প্রধান সম্পাদকীয়তে সম্প্রীতি স্বীকার করেছে -- "সবাই" যেখানে 
রাজনোৌতিক গাঁণকাবাত্ততে ব্যাপৃত, তেমন উত্তম সমাজের' লোকেদের 
অতুলনীয় অকপটতায় স্বীকার করেছে যে, এমনাক যেসব মাল্লিদপ্তর 
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“সমাজতন্মীদের' হাতে (মাপ করবেন কথাটা !), এমনাঁক সেখানেও গোটা 
আমলাতান্ত্িক যন্দরটা মূলত সাবেকীই থেকে গেছে, আগের মতোই কাজ 
চালাচ্ছে, পুরোপুরি 'অবাধে' বিপ্লবী ব্যবস্থা বানচাল করছে! সাত্য, এ 
স্বীকাঁতটা না থাকলেও ক সরকারে সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার ও 
মেনশোঁভকদের অংশগ্রহণের বাস্তব ইতিহাস থেকেও তা প্রমাণ হত না? 
এক্ষেত্রে বৈশিম্ট্যসৃচক শুধ; এইটে যে, কাদেতদের সঙ্গে মান্সমাজে থেকে 
শ্রীমান চের্নেভ, রুসানভ, জোঁঞ্জভরা ও 'দেলো নারোদার' অন্যান্য 
সম্পাদকরা এতই লজ্জা খুইয়েছেন যে প্রকাশ্যে, যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার 
এই ভাব করে, একটুকু লাল না হয়ে এ কথা বলতে তাঁদের সঙ্ডকোচচ নেই 
যে, “ও'দের মন্নিদপ্তরগলিতে সবই আগের মতো!! বৈপ্লাবক-গণতান্ত্িক 
বাঁলটা গেয়ো ইভানদের জন্য, আর আমলাতাল্ত্রিক, দপ্তরচারী গাঁড়মাঁসটা 
পরজপাতিদের শহতার্থে _- এ হল “সৎ কোয়ালিশনের নর্মীর্থ। 

বুর্জোয়া সমাজের ভাড়াটে, জরাজীর্ণ পার্লামেন্টপ্রথার স্থলে কমিউন 
এমন সব প্রাতষ্ঠান বসায় যেখানে মত ও আলোচনার স্বাধনতা প্রতারণায় 
অধঃপাতিত হয় না, কেননা পার্লামেন্ট-সভ্যদের নিজেদেরই কাজ করতে হয়, 
ণনজেদের আইন নিজেদেরই কার্যকরী করতে হয়, বাস্তবে কাঁ দাঁড়াচ্ছে সেটা 
জবাবাদহি করতে হয় 'নজেদের। প্রাতীনাধত্বমূলক প্রাতিষ্ঠান থাকছে, 
ধিস্তু একটা বিশেষ প্রথা হিসেবে, আইনপ্রণয়নী ও কার্যানর্বাহক শ্রমাবভাগ 
হিশেবে, পার্লামেন্ট-সভ্যদের সাবধাভোগণ প্রাতম্ঠা হিশেবে পালণমেন্টপ্রথা 
এখানে আর থাকছে না। প্রাতনিধত্বমূলক প্রাতিষ্ঠান ছাড়া আমরা গণতন্ত্র 
এমনাঁক প্রলেতারাীয় গণতল্মও কজ্পনা করতে পারি না, কু পাললামেশ্টপ্রথা 
ছাড়া তা কঙ্পনা করতে পার এবং করতে হবে, যাঁদ বুর্জোয়া সমাজের 
সমালোচনাটা আমাদের কাছে ফাঁকা কথা না হয়, যাঁদ বুজৌঁয়া প্রভুত্ব 
উচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষাটা মেনশোভক ও সোশ্যালিস্টরেভলিউশানারিদের 
মতো, শেইদেমান ও লোগন, সাম্বা ও ভান্দেরভেল্দের মতো শ্রামকদের 
ভোট জোগাড়ের শনর্বাচনন' বাল না হয়ে আমাদের কাছে হয় একটা 
গুরুতর ও আন্তারক আকাক্ক্ষা। 

এটা খুবই শিক্ষাপ্রদ যে, কমিউন ও প্রলেতারীয় গণতন্তের জন্য 
যেসব আমলাদের দরকার তাদের কাজের কথা বলতে গিয়ে মার্কস 
তুলনার জন্য নিয়েছেন 'অন্য যেকোনো নিয়োগকর্তার, কর্মচারীদের, 
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অর্থাৎ শ্রামক, সর্দার, হিশেবনবীশ' সমেত চলাতি পঠাজবাদণ 
উদ্যোগ । 

নতুন' সমাজকে মন থেকে গড়া, কল্পনা থেকে বানানোর দিক 'দয়ে 
বন্দুমান্তর ইউটোঁপয়াপনা মারক্সের নেই। পুরনো থেকে নতুন সমাজের 
জন্ম, প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়ে উতক্মণের রূপগুলো মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন 
একটা প্রাকীতিক-এীতিহা'সক প্রাক্রয়া হিশেবে । গণ প্রলেতারীয় আন্দোলনের 
ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতাটা তান নিয়েছেন এবং তা থেকে বান্তব শিক্ষা 
নিচ্কাশনের চেষ্টা করেছেন। “কামিউনের' কাছ থেকে তিনি ণশখেছেন,, 
সমস্ত মহান বৈপ্রাবক “চন্তানায়কেরাই যেভাবে 'নিপণীড়ত শ্রেণীর মহা 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে ভয় পান 'নি, কখনোই তাদের প্রাতি 
একটা পণ্ডিতাঁ চালের পহতোপদেশ' দানের মনোভাব নেন 'নি (যেমন 
করেছিলেন প্রেখানভ : “অস্ত্র ধরা উঁচচত হয় নি, অথবা সেরেতোল : "শ্রেণীর 
উঁচত 'নজেকে সীমাবদ্ধ রাখা')। 

আমলাতন্তকে তৎক্ষণাৎ, সর্বত্র ও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার কথাই 
উঠতে পারে না। এটা ইউটোিয়া। শকন্তু পুরনো আমলাতাল্ত্রিক যল্টাকে 
চূর্ণ করা ও তৎক্ষণাৎ এমন একটা নতুন যন্ত্র 'ির্মাণ শুরু করা যাতে 
ন্রুমশ সমস্ত আমলাতন্ত্কেই শূন্যে পরিণত করা সম্ভব হবে-_-এটা ইউটোঁপয়া 
নয়, এটা কমিউনের আঁভজ্ঞতা, এটা হল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের প্রতাক্ষ 
ও উপাস্থত কর্তব্য। 

'রাম্ট্র' পাঁরচালনার কাজগুলো প:জবাদ সরল করে দেয়, 'হ?জুরগার' 
ছুড়ে ফেলে সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রলেতারয়েতের শোসক শ্রেণী হিশেবে) 
এমন সংগঠনে পর্যবাসত করা সম্ভব করে তোলে, যা শ্রমিক, সর্দার, 
হিশেবনবীশ' বহাল করবে। 

আমরা ইউটোপীয় নই । কী করে তৎক্ষণাৎ কোনো রকম প্রশাসন ছাড়া, 
কোনো রকম আজ্ঞাপালন ছাড়াই চালানো যায়, তা নিয়ে আমরা 'স্বপ্প দোখ 
না; ওগুলো নৈরাজ্যবাদী স্বপ্ন, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কর্তব্য না বোঝা 
তার 'ভাত্তি, মারক*সবাদের কাছে তা সমূহ 'বজাতীয়, এবং কার্যক্ষেত্রে তাতে 
লোকে অন্যরকম না হয়ে ওঠা পর্যস্ত সমাজতান্ত্িক বিপ্লবকে মুলতুবা 
রাখা হয়। না, আমরা সমাজতান্তিক বিপ্লব চাই এমন লোকেদের নিয়ে 
যারা এখন বর্তমান, যারা আজ্ঞাপালন ছাড়া, তদারকি ছাড়া, “সর্দার, ও 
হশেবনবীঁশ' ছাড়া পারে না। 
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কু আজ্ঞাপালন করতে হবে সমস্ত শোঁষত ও মেহনতীদের সশস্ত্র 
অগ্রবাহনশী প্রলেতারয়েতের। রাম্দ্রীয় আমলাদের 'বশেষ ধরনের 
'হুজুরাগারকে' তৎক্ষণাৎ, রাতারাতি “সর্দার ও 'হিশেবনবীশদের' সরল কাজ 
দিয়ে খাঁরজ করা যায় ও করতে হবে, এ কাজগুলো ইতিমধ্যেই পুরোপুরি 
সাধারণ নাগারকদের বিকাশ মান্রায় আয়ভ্তাধীন এবং পুরোপুরি 'মজ.ুরদের 
বেতনে পালন করা যায়। 

নিজেদের কাজের আভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, সশস্ব শ্রামকদের 
রাম্ট্রশীক্তর সমর্থনে কঠোরতম লোৌহশৃঙ্খলা প্রবর্তন করে পশীজবাদ 
ইতিমধ্যেই যা গড়ে দিয়েছে তার 'ভীশ্ততে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করব 
নরেশ-পালক, জবাবাঁদাহতে বাধ্য, অপসারণীয়, পাঁরামিত বেতনের “সর্দার 
ও 'হশেবনবীশদের' (অবশ্য নানা রকম, ধরন ও স্তরের টেকনাশিয়ন-সহ) 
ভূমিকায় - এই হল আমাদের প্রলেতারীয় কর্তব্য, প্রলেতারীয় বিপ্লব 
সম্পন্নের পর এইটে থেকে শ্যর; করা সম্ভব ও করতে হবে। বৃহৎ উৎপাদনের 
1ভাত্তর ওপর এই রকমের শুর আপনা থেকেই পেশছয় সর্বাবধ আমলাতল্দের 
ভ্রামক শুকিয়ে মরায়', এমন একটা শৃঙ্খলায়, উদ্ধাতি চিহ ছাড়া শৃঙ্খলা, 
মজুরি-দাসত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই এমন একটা শৃঙ্খলায়, যখন তত্বাবধান ও 
হিশেবের ভ্রমসরল কাজগুলো সবাই চালাবে পালা করে, তারপর তা হয়ে 
উঠবে অভ্যাস এবং শেষ পর্যন্ত বিশেষ এক স্তর লোকের বিশেষ কাজ 
[হিশেবে মরে যাবে। 

গত শতকের ৭০-এর দশকের একজন রাঁসক জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাট ডাক ব্যবস্থাকে বলোছলেন সমাজতান্দক ব্যবস্থার নমুনা। 
কথাটা খুবই ঠিক। আজকাল' ডাক ব্যবস্থা এমন একটা কারবার যা রাম্দ্রীয়- 
প:জবাদশ একচেটিয়ার ধরনে সংগাঠিত। সমস্ত ট্রাস্টকেই সাম্রাজ্যবাদ ভ্রমাগত 
এই ধরনের সংগঠনে র্‌পাস্তারত করছে। খাট্ুনিতে ও 'খদেয় নোতিয়ে পড়া 
'সাধারণ' মেহনতাঁদের ওপর এখানেও রয়েছে সেই একই বুজোঁয়া 
আমলাতল্্। কিন্তু সামাজিক পাঁরচালনার মল্রব্যবস্থাটা এখানে হাঁতমধ্যেই 
তোর হয়ে গেছে। পঠীজপাঁতদের উচ্ছেদ করে, সশস্ন শ্রামকদের লৌহ 
বাহুতে এই সব শোবকদের প্রাতরোধ চূর্ণ করে আধুনিক রাস্ট্রের 
আমলাতান্ত্িক ষন্্রটাকে ধৰংস করলেই আমরা পাচ্ছি 'পরগাছা” থেকে 
মুক্ত উচ্চ টেকাঁনকের সসাঁজ্জত এমন একাঁট যল্বব্যবস্থা, যা টেকানাশয়ন, 


সর্দার, হিশেবনবীশদের নিয়োগ করে, সমস্ত 'রাম্ট্রীয়' পদাধিকারীদের মতো 
তাদেরও সবাইকে শ্রামকদের সমান পারশ্রামক দিয়ে এঁক্যবদ্ধ শ্রামকেরা 
নিজেরাই যা চালু করতে পুরোপুরি সক্ষম । এই হল সমস্ত ্রাস্টের ক্ষেত্রেই 
মূর্তনার্দস্ট, ব্যবহারিক, তৎক্ষণাৎ সাধনীয় কর্তব্য বা শোষণ থেকে 
মেহনতণ্দের মুক্ত করছে ও কমিউন কর্তৃক কার্যক্ষেত্রে সূচিত (বিশেষ 
করে রাষ্্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে) আভজ্ঞতার হিশেব নিচ্ছে। 

সমস্ত জাতীয় অর্থনীতিকে ডাক ব্যবস্থার মতো এমনভাবে সংগঠিত 
করা যাতে সশস্ন প্রলেতারয়েতের নিয়ল্পণ ও পাঁরচালনাধীনে সমস্ত 
চেয়ে বোশ পারিশ্রীমক না পায় -_ এই হল আমাদের আশ লক্ষ্য। আমাদের 
দরকার এই ধরনের রাম্ট্র এবং এই ধরনের অর্থনৌতক 1ভান্ততে । সেটা পাওয়া 
যায় পার্লামেন্টপ্রথার বিলোপ ও প্রাতানিধত্বমূলক প্রাতিষ্ঠানের সংরক্ষণে । 
বুর্জোয়ার হাতে এই সব প্রাতিজ্ঞানের গণিকাবৃন্ত থেকে মেহনতণ শ্রেণীরা 
উদ্ধার পাবে এইটেতেই। 


৪। জাতীয় এক্যের সংগঠন 


...জাতীয় সংগঠনের যে সংক্ষপ্ত রূপরেখাটাকে আরো িকাঁশত 
করে তোলার সময় কাঁমিউনের 'ছিল না, তার মধ্যেই সুস্পম্ট করে বলা 
আছে ষে কাঁমউনকেই হতে হবে... সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম গ্রামাটরও রাজনোতিক 
রুপ... কাঁমিউন থেকেই 'নর্বাঁচিত হওয়ার কথা ছিল প্যারসে 'জাতীয় 
প্রীতানাধমন্ডলশর?। 

...কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অল্পসংখ্যক 'ক্তু আত গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ তখনো রয়ে গেল, সেগুলো খাঁরজ করার কথা ছল না- 
ইচ্ছাকৃত জালিয়াতিতে যা বলা হয়েছে__সেগ্দলকে তুলে দেওয়ার 
কথা ছিল কমিউনের, অর্থাৎ, কঠোরভাবে জবাবাঁদ হিতে বাধ্য কর্মচারীদের 
হাতে। 

'..জাতীয় এক্য বিলুষ্টির কথা ছিল না, বরং কাঁমউন ব্যবস্থায় 
তা সংগঠিত হত। ষে রাম্ট্রক্ষমতাটা নিজেকেই জাতাঁয় একের রৃপায়ণ 
বলে জাহর করত কিন্তু চাইত জাতি থেকে স্বাধীন হতে, তার 
উধের্ব দাঁড়াতে, তাকে ধৰংস করা মারফত জাতীয় এঁক্য হত বাস্তব। 
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প্রকৃতপক্ষে এই রাম্ট্রক্ষমতাটা ছল জাঁতর দেহে একটা পরগাছা 
উপবাদ্ধি ...কর্তব্য ছিল সাবেকী সরকার ক্ষমতার নিছক প+ড়নমূলক 
সংস্থাগীলকে ছেটে দেওয়া এবং তার ন্যায়সঙ্গত কাজগুীলকে সমাজের 
উধের্ব দাঁড়াতে-চাওয়া এক ক্ষমতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সমাজের 
কাছে দায়ত্বশশল সেবকদের হাতে তুলে দেওয়া 


সাম্প্রীতিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির স্বাবধাবদ্দীরা মাক্সের এই বক্তব্য 
ক পাঁরমাণে বোঝেন নন, বোধহয় বললে সাঁঠক হবে ষে বুঝতে চান নি, 
সেটা সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে বেইমান বেনস্তাইনের “সমাজতন্ত্র 
পূর্বসর্ত ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর কর্তব্য নামক হেরোস্ত্রাৎ-মার্কা খ্যাঁতর 
(১৯) গ্রন্থে। মাকর্সের উদ্ধত ঠিক এই কথাগুলি সম্পকেই বের্নস্তাইন 
িলখেছেন যে, এই কর্মস্চটায় 'তার রাজনোৌতিক সারবন্থুর দিক থেকে 
প্রধোঁর ফেডারেলবাদের সঙ্গে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সাতশয় সাদৃশ্য 
প্রকাশ পাচ্ছে... মার্কসের সঙ্গে পেট বুর্জোয়া" প্রতধোঁর ৫পোঁট বুর্জোয়া 
কথাটা বেনস্তাইন দিয়েছেন উদ্ধৃতি চিহের মধ্যে, যেটা তাঁর মতে, শ্লেষাত্মক 
হওয়ার কথা) অন্য সমস্ত মতপার্থক্য থাকলেও এই পয়েন্টগুলিতে গুদের 
ভাবনা যথাসম্ভব কাছাকাছি। বলাই বাহুল্য, বেনস্তাইন বলেছেন, 
মিউীনাঁসপ্যালিটিগলির তাৎপর্য বাড়ছে, কিন্তু মার্কস ও প্রনুধোঁ যা কজপনা 
করেছেন, আধুনিক রাম্্রগুলির অমন বিলোপ ($:105711)8 __ আক্ষারক 
অর্থে ভেঙে দেওয়া, গাঁলয়ে দেওয়া) এবং তার সংগঠনের অমন বদল 
(07810016078 __ওলটপালট)-_জাতীয় সভা হবে প্রাদোশক অথবা 
আশ্লিক সভার প্রাতিনাধ 'দিয়ে, এবং সেগুলি আবার হবে কমিউনের 
প্রাতানাধ দিয়ে, যাতে জাতীয় প্রাতানধিত্বের সমস্ত পূর্বতন ধরনই একেবারে 
অদৃশ্য হচ্ছে-_- এটাই গ্রণতল্তের প্রথম কর্তব্যাকনা আমার সন্দেহ আছে। 
(বের্নস্তাইন, পূর্বসর্ত, ১৩৪ ও ১৩৬ পৃঃ, ১৮৯৯ সালের জার্মান 
সংস্করণ ।) 

প্রুধোর ফেডারেলবাদের সঙ্গে মাক্সের পপরগাছা রাষ্ট্রক্ষমতা ধৰংসের' 
মতবাদকে গুলিয়ে ফেলা এক পৈশাচিক ব্যাপার! 'কিন্তু সেটা আকস্মিক 
ণকছু নয়, কারণ স্বাবধাবাদশীদের মাথাতেই ঢোকে না যে, মার্কস এখানে 
আদৌ কৌন্দ্রকতার বিপরীতে ফেডারেলবাদের কথা বলছেন না, বলছেন 
সমস্ত বুর্জোয়া রাম্ট্রেই যা বর্তমান, সেই সাবেক রাম্ট্রষল্মাটিকে চূর্ণের কথা। 


৬ 


সুবিধাবাদীদের মাথায় ঢোকে কেবল সেইটুকু যা সে তার চারপাশে, 
পেঁটি বুর্জোয়া গতানুগাঁতকতা ও “সংস্কারবাদণ” অচলতার পাঁরবেশে দেখে, 
অর্থাৎ শুধু ণমউীনাঁসপ্যালিটি'! প্রলেতারীয় বিপ্লবের কথাটা ভাবতে 
পর্যস্ত স্বাবধাবাদীরা ভূলে গেছে। 

এটা হাসির কথা। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে এই পয়েশ্টটায় কেউ 
বেরস্তাইনের প্রাতবাদ করেন 'নি। অনেকেই বেনস্তাইনকে খণ্ডন করেছেন, 
বিশেষ করে রুশ সাহত্যে প্রেখানভ, ইউরোপাণয় সাহিত্যে কাউতাস্ক, 
বেরনস্তাইনের এই মার্কস বিকাতি নিয়ে এদের কেউ কোনো কথা বলেন 1ন। 

প্রবীর মতো ভাবতে ও শবপ্লব 'নয়ে মাথা ঘামাতে স্বিধাবাদীরা 
এতই ভুলে গেছেন যে, নৈরাজ্যবাদের প্রাতষ্ঠাতা প্রুুধোঁর সঙ্গে মার্কসকে 
গুলিয়ে ফেলে তাঁর ওপর 'ফেডারেলবাদ” চাপিয়ে দিয়েছেন। এবং নোম্ঠক 
মার্কসবাদী হতে ইচ্ছুক, বৈপ্লাবক মাক্সবাদের মতবাদ রক্ষায় আগ্রহী 
কাউতস্কি ও প্রেখানভ সে প্রসঙ্গে চুপ করে থাকছেন! এইখানেই রয়েছে 
মার্কসবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের পার্থক্য বিষয়ক মতবাদের সেই চূড়ান্ত 
স্হলকরণের একটি মূল, যা কাউাস্কপল্থী তথা সুবিধাবাদীদের বোশিল্টা, 
যা নিয়ে পরে আরো বলব। 

কমিউনের আঁভজ্ঞতা নিয়ে মার্কসের যে বক্তব্য তুলে দিয়োছি, তাতে 
ফেডারেলবাদের 'চিহ মাত্র নেই। প্রুধোঁর সঙ্গে মার্সের মিল ঠিক এমন 
একটা জায়গায় যা স্াবিধাবাদণ বেননস্তাইনের চোখে পড়ছে না। প্রুধোর সঙ্গে 
মার্সের গরমিল 'ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে বের্স্তাইন দেখছেন মিল। 

প্রুধোঁর সঙ্গে মার্সের মিল এখানে যে, উভয়েই আধুনিক রাষ্্রাযন্্ 
ধ্বংসের পক্ষে । নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে (তথা প্রুুধোঁ, 'তথা বাকুনিনের সঙ্গে) 
এই 'মিলটা সুবিধাবাদশরা বা কাউৎস্কিপল্থশরা কেউ দেখতে চাইছেন না, 
কেননা এই পয়েণ্টে তাঁরা মার্কসবাদ থেকে সরে গেছেন। 

প্রুধোঁ এবং বাকুনিন উভয়ের সঙ্গেই মার্কসের গরামল ঠিক ফেডারেলবাদের 
প্রশ্নেই প্রেলেতারীয় একনায়কত্বের কথা ছেড়েই 'দিলাম)। নৈরাজ্যবাদের 
পোঁট বুর্জোয়া দৃষ্টি থেকে ফেডারেলবাদ আসে একটা নীতি 'হিশেবে। 
মার্স কেন্দরবাদশ। তাঁর উদ্ধৃত বক্তব্যে কেন্দ্িকতা থেকে কোনো বিচ্যাত 
নেই। রাষ্ট্রের প্রাত মধ্যাবস্তসূলভ “সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে যারা পাঁরপূর্ণ 
কেবল তাদের পক্ষেই বুর্জোয়া রাশীষন্তের ধবংসটাকে কৌন্দ্রকতা ধৰংস 
বলে ভাবা সম্ভব! 


ঞত 


কিন্তু প্রলেতারিয়েত ও গাঁরব কৃষক যাঁদ রাষ্টরক্ষমতা হাতে নেয়, কাঁমউনে 
কাঁমউনে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হয়, এবং সমস্ত কমিউনের ক্রিয়াকর্ম এঁক্যবন্ধ 
করে পির ওপর আঘাত হানায়, পজিপাঁতিদের প্রতিরোধ ধবংসে, রেলপথ, 
কলকারখানা, ভূমি প্রভাতির ব্যক্তিমালিকানা সমগ্র জাতি, সমগ্র সমাজকে 
প্রদানে, 'তাহলে সেটা 'কি কেন্দ্রিকতা হবে নাঃ সবচেয়ে সুসঙ্গত গণতাল্লিক 
কোন্দ্রুকতা হবে না? তদ্‌পার প্রলেতারীয় কোল্দ্ুকতা ? 

বেনস্তাইনের মাথায় একথা আদপেই ঢুকতে পারে না যে, স্বেচ্ছামূলক 
কোন্দ্রকতা সম্ভব, কাঁমিউনগুীলির জাতি 'হশেবে স্বেচ্ছামূলক এক্য সম্ভব, 
বুর্জোয়া প্রভূত্ব ও বুয়া রাম্ট্রষল্ল ধ্বংসের ব্যাপারে প্রলেতারীয় 
কাঁমউনগুলির স্বেচ্ছামূলক মিলন সম্ভব। যে-কোনো কুপ্রমন্ডুকের মতো 
বেরনস্তাইনের কাছেও কেন্দ্রিকতা কজ্পনীয় কেবল ওপর থেকে আসা একটা 
জানস হিশেবে, যা কেবল আমলাতন্্ ও সমরচন্র দিয়েই চাপিয়ে দেওয়া 
ও বজায় রাখা সম্ভব। 
মার্কস তাঁর মতের ভাবিষ্যৎ 'বিকীতি সম্ভাবনা দেখেই যেন ইচ্ছে করে 
এই কথায় জোর দিয়েছিলেন যে, কমিউন নাক জাতীয় এঁক্য ধ্বংস ও 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতা খারজ করতে চেয়েছিল, এ অপবাদ একটা ইচ্ছাকৃত 
জালিয়াতি। বুর্জোয়া, সামারক, আমলাতাল্তিক কেন্দ্রিকতার 'বিপরীতে 
সচেতন, গণতান্নক, প্রলেতারণীয় কোন্দ্ুকতাকে দাঁড় করানোর জন্য মার্কস 
ইচ্ছে করেই 'জাতীয় এঁক্য গঠন" কথাটা ব্যবহার করেছেন। 

কিম্ত.. ষে শুনতে চায় না সে কালারও অধম। আর রাম্টরক্ষমতা ধংস, 
পরগাছা ছাঁটাইয়ের কথা শুনতে বর্তমান সোশ্যাল-ডেমোক্লাসির 
সৃবিধাবাদীদের ইচ্ছেই নেই। 


&। পরগাছা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ 


আমরা আগেই মার্কসের সংগ্ম্ট কথাগ্াল তুলে দিয়েছি, তার সম্পূরণ 
করা উচিত। 


মার্কস লেখেন, “..নতুন এীতহাসিক সৃম্টির একটা সাধারণ ভাগ্য 
এই হয় যে, সমাজজণীবনের সাবেক এমনাঁক অপ্রচালিত যে রূপগুলোর 


বলে তাদের ধরা হয়। এই ভাবে সাম্প্রতিক রাম্ট্রযল্পকে যা ভাঙছে 
(9:2০ -- ভেঙে ফেলছে) সেই কাঁমউনকেও ধরা হল মধ্যযুগীয় 
কামিউনের পুনজর্ম বলে... ছোটো ছোটো রান্ট্রের [মণতেস্ক্য ও 
জিরন্ডপল্থীরা (২০)] জোট হিশেবে... আতীরক্ত কোন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে 
সাবেক সংগ্রামের আতরাঞ্জত রূপ হিশেবে... 

...পরগাছা উপবাদ্ধি এই যে 'রাজ্ট্রটা' সমাজের ঘাড় ভেঙে খাচ্ছে ও 
তার স্বাধীন গাঁত রুদ্ধ করছে তা এতাঁদন পর্যন্ত যেসব শাক্তকে গ্রাস 
করছিল, কমিউন ব্যবস্থায় তা প্রত্যর্পত হত সমাজদেহে। শুধু এই 
একটা 'জিনিসেই এগয়ে যেত ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন... 

“..কাঁমিউন ব্যবস্থায় গ্রাম্য উৎপাদকেরা আসত প্রাতাট অণুলের 
প্রধান প্রধান শহরের আত্মিক পাঁরচালনায় এবং সেখানে তাদের জন্য 
শহুরে শ্রীমকদের মধ্যে তাদের স্বার্থের স্বাভাবক প্রাতীনাধত্ব 'নীশচত 
হত। কাঁমিউন্রে আস্তত্বটাই ছল,স্বতঃাঁসদ্ধ হিশেবে, স্থানীয় আত্মশাসনের 
সঙ্গে জাঁড়ত, 'কন্তু সেটা অতঃপর অবান্তর রাস্ট্রক্ষমতার পাল্টা চাপ 
হিশেবে নয়।' 


যা ছিল 'পরগাছা উপবাদ্ধ' সেই “রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্ছেদ", তার “কর্তন 
তার ধৰংস' ; “অতঃপর অবান্তর রাষ্ট্রক্ষমতা'-__ কাঁমউনের আভিজ্ঞতার মূল্যায়ন 
ও বিশ্লেষণ করে মার্কস রাস্ট্রের কথা বলেছেন এই সব ভাষায়। 

এ সবই লেখা হয়োছল কিছু কম পণ্ঠাশ বছর আগে। আর এখন 
ব্যাপক জনগণের চেতনায় আবকৃত মার্কসবাদ পেপছে দেবার জন্য হুবহু 
খননকাষহি চালাতে হচ্ছে। মার্কস যা দেখে গেছেন সেই সবশেষ মহাবিপ্লবের 
পর্যবেক্ষণ থেকে টানা সিদ্ধান্তগলো ভুলে বসা হল ঠিক এমন সময় যখন 
পরবতর্ন প্রলেতারীয় মহাবিপ্লবগ্ালর কাল ঘনিয়ে এসেছে। 


“..কামিউনের বহ্যাবধ ব্যাখ্যা ও তাতে আভব্যক্ত বহুবিধ স্বার্থ 
থেকে প্রমাণ হয় যে, কমিউন ছল আতশয় স্ছিতিস্থাপক একট রাজনোৌতক 
রুপ, যেখানে আগেকার সমস্ত ধরনের সরকারই ছিল প্রকীতিগতভাবে 
পীঁড়নমূলক। তার আসল রহসা এই : এটা ছিল আসলে শ্রামক শ্রেণীর 
সরকার, দখলকারণ শ্রেণীর বিরৃদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের পারণাম, 
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এট ছিল অবশেষে আঁবক্কৃত সেই রাজনৌতিক আধার যার মধ্য দিয়ে 
“এই শেষ সর্তশট ছাড়া কামিউন ব্যবস্থা হত অসম্ভব ও প্রতারণা... 


সমাজের সমাজতাল্তিক পুনগ্গঠন চালাবার মতো রাজনোৌতিক আধার 
'আঁবচ্কারে' ব্যস্ত ছিল ইউটোপায়রা। নৈরাজ্যবাদীরা রাজনোৌতিক আধারের 
প্রশ্নটা একেবারেই ডীঁড়য়ে দেয়। সাম্প্রাতক সোশ্যাল-ডেমোক্লাসর 
সৃবিধাবাদীরা পার্লামেন্ট গণতান্তিক রাম্ট্রের রাজনোতিক আধারগুলিকে 
সীমা হিশেবে নিয়েছে, সে তো. আর পেরনো যায় না, মাথা ঠুকে এই 
"আদর্শের পূজা করে তারা এ আধারকে ভাঙার যে কোনো প্রচেম্টাকেই 
নৈরাজ্যবাদ বলে ঘোষণা করেছে। 

সমাজতন্ত্র ও রাজনোতিক সংগ্রামের সমস্ত ইতিহাস থেকে মার্কস সিদ্ধান্ত 
টানলেন যে, রাষ্ট্র অবশ্যই 'বিল.প্ত হবে, তার 'বলোপের উৎন্রুমণ রূপ 
(রাষ্ট্র থেকে অ-রাস্ট্রে উতক্ুমণ) হবে "শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত 
প্রলেতারয়েত'। "কম্তু এই ভাঁবষ্যতের রাজনোতিক আধার আবিচ্কার করতে 
মার্কস যান 'নি। তান সীমাবদ্ধ থাকেন ফরাসী হাতহাসের যথাযথ 
পর্যবেক্ষণে, তার বিশ্লেষণে, এবং ১৮৫১ সালে পেশ্ছনো “সিদ্ধান্তে: 
ব্যাপারটা যাচ্ছে বুজোঁয়া রাষ্ট্রষল্্ ধ্বংসের 'দিকে। 

এবং প্রলেতারয়েতের গণ বৈপ্লাবক আন্দোলন যখন ভেঙে পড়ল, তখন 
সে আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্বেও, তার ক্ষণস্থায়িত্ব ও সংপ্রকট দুর্বলতা 
সত্বেও মার্কস অধ্যয়ন করতে লাগলেন কী আধার তা আবিষ্কার করেছে। 

কমিউন--এই হল অবশেষে আঁবল্কত প্রলেতারীয় বিপ্লবের আধার, 
যার মধ্য 'দয়ে কার্যকরণী হতে পারে শ্রমের অর্থনোৌতিক মুক্তি। 

কাঁমিউন-__-এই হল প্রলেতারীয় বিপ্লবের পক্ষ থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্ষল্ত 
ধ্বংসের প্রথম প্রচেষ্টা এবং 'অবশেষে আঁবজ্কৃত' সেই রাজনোৌতিক আধার 
যা 'দয়ে বিধবস্ত আধারটাকে বদল করা সম্ভব ও তা করতে হবে। 

পরের আলোচনাগুলোয় আমরা দেখব যে, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের 
রুশ বিপ্লব অন্য পাঁরাস্থিতিতে, অন্য অবস্থায় কামিউনের কাজটাই চালিয়ে 
যাচ্ছে এবং সমর্থন করছে মার্কসের প্রাতভাদশপ্ত এ্রীতহাঁসক বিশ্লেষণ । 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
পূ্‌র্বান্যবৃত্ত। এল্গেলসের পারপূরক ব্যাখ্যা 


কাঁমিউনের আঁভজ্ঞতার তাৎপর্য নিয়ে মূল কথাটা বলেন মার্কস। 
এঙ্গেলস একাধকবার এই একই প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন এবং মার্কসের 
সিদ্ধান্ত ও 'বঝঙ্লেষণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন বাঁলম্ঠতায় ও 
স্পম্টতায় প্রশ্নটির অন্যান্য দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন যে তাঁর 
এই ব্যাখ্যাগীল নিয়ে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন । 


১। 'বাসচ্ছান সমস্যা 


বাসস্থান সমস্যা” গ্রন্থে ১৮৭২ সাল) এঙ্গেলস ইতিমধ্যে কাঁমউনের 
আভিজ্ঞতার 'হশেব নিয়েছেন ও কয়েক বার রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বিপ্লবের কর্তব্য 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। কৌতূহলের ব্যাপার যে, মূর্তনার্দন্ট প্রসঙ্গের 
আলোচনায় জাজবল্যমানরূপে ফুটে উঠেছে একাঁদকে প্রলেতারীয় রাস্ট্রের 
সঙ্গে বর্তমান রাষ্ট্রের সাদৃশ্যের 'দকগ্‌লো, এমন সব দিক যাতে উভয় 
ক্ষেত্রেই রাম্ট্র কথাটি প্রযোজ্য হচ্ছে, এবং অন্যাদকে পার্থক্যের দিকগুলো, 
অথবা রাস্ট্র-বিলোপে উৎক্রুমণ। 


বাসস্থান সমস্যার সমাধান করা যায় ক করে? বর্তমান সমাজে 
অন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান যেভাবে হয়, এটারও ঠিক তাই হচ্ছে: 
চাঁহদার সঙ্গে যোগানের ক্রামক অর্থনৌতিক ভারসাম্যে, এবং এটা এমন 
সমাধান যাতে ভ্রমাগত সমস্যাঁটর নবজন্ম হয় অর্থাৎ কোনো সমাধানই 
হয় না। সমাজ বিপ্লব সমস্যাটার সমাধান করবে কাঁভাবে সেটা শুধু 
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স্থান কালের অবস্থাচক্রের ওপরেই নিরশীল নয়, আরো সবদুরপ্রসারী 
কতকগ্বাল প্রশ্নের সঙ্গেও তা জড়িত, যাদের মধ্যে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ 
হল নগর ও গ্রামের বৈপরীত্য লোপের সমস্যা । ভাঁবষ্যং সমাজ ব্যবস্থার 
ইউটোপাীয় ছক রচনা যেহেতু আমাদের কাজ নয়, তাই এ নিয়ে মাথা 
ঘামানো হবে অলস কালক্ষেপেরও বোশ। তবে একটা 'জাঁনস 
সন্দেহাতীত বর্তমানে বড়ো বড়ো শহরে বাসস্থান ইতিমধ্যেই এত 
যথেষ্ট যে তার বিচক্ষণ সদ্যবহারে এক্ষুণি বাসম্থানের সত্যকার অভাবে 
সাহায্য করা যায়। বলাই বাহুল্য, এটা কার্যকরী হতে পারে বর্তমান 
মালিকদের উচ্ছেদ মারফত এবং এই সব গৃহে গৃহহান শ্রাীমক অথবা 
আত ঠাসাঠাঁস গৃহে বাসকারী শ্রাীমকদের বাঁসয়ে। এবং রাজনোতিক 
ক্ষমতা দখল করা মান্রই সামাজিক কল্যাণে প্রয়োজন এই রুপ ব্যবস্থা 
আধুনিক রাষ্ট্রগুল কর্তৃক অন্যান্য বাজেয়াপ্ত ও ফ্ল্যাট আধকারের 
মতোই সমান সহজে কার্যকরী হবে? (২২ পৃঃ, ১৮৮৭ সালের জার্মান 
সংস্করণ ।) (২১) 


এখানে রাম্দ্রক্ষমতার পাঁরবার্তত আধারের কথা বলা হয় 'নি, তার 
ক্রিয়াকলাপের সারার্থটা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান রাম্ট্রেরে 'নর্দেশেও 
বাজেয়াপ্তি ও ফ্ল্যাট আধকার চলে। ব্যাপারটার আনম্ঠাঁনক দক থেকে 
প্রলেতারায় রাষ্ট্রও ফ্ল্যাট দখল ও গৃহ বাজেয়াপ্তর ণনর্দেশ' দেবে। কিন্তু 
একথা পারন্কার যে, প্রলেতারায় রাষ্ট্রের নরেশ কার্যকরী করতে পুরনো 
কার্ধীনর্বাহক যল্র, বুর্জোয়ার সঙ্গে জাঁড়ত আমলাতন্ম স্রেফ অযোগ্য । 


...বলে রাখা দরকার যে, মেহনতঈজনের পক্ষ থেকে শ্রমের সমস্ত 
হাতিয়ার ও সমস্ত শিল্পের বাস্তব দখলটা প্র-ুধোঁ-মার্কা ক্ষাতপূরণের' 
সোজাসুজি বপরীত। শেষের ক্ষেত্রে এক এক জন মজ:র হচ্ছে বাসস্থান, 
চাষের ভূমিখণ্ড, শ্রমের হাতিয়ারের মালিক; প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু ঘরবাঁড়, 
জনগণ'। এই সব ঘরবাঁড়, কলকারখানা প্রভাতির খরচা না 'মটিয়ে 
ব্যাক্তীবশেষ বা সাঁমাতগ্াঁলর ব্যবহারে ছেড়ে দেওয়া হবে কনা সন্দেহ, 
অন্তত উৎক্রুমণ সময়টায়। ঠিক একই ভাবে ভূমিসম্পান্ত বিলোপের অর্থ 
ভূঁম-খাজনা বিলোপ নয়, সমাজের নিকট তার হস্তান্তর, যাঁদও পাঁরবার্তত 
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রুপে । সুতরাং মেহনতণী জনগণ কর্তৃক শ্রমের সমস্ত হাতিয়ারের ওপর 
বাস্তব দখলে ভাড়া দেওয়া ও নেওয়া মোটেই বাতিল হয় না।' (৬৮ পঃ1) 


এই বক্তব্যে যে প্রশ্নাট ছোঁয়া হয়েছে, যথা রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অর্থনোৌতিক 
ভাত্ত, তা নিয়ে আমরা পরের পাঁরচ্ছেদে আলোচনা করব। প্রলেতারয় 
রাষ্ট্র বনা খরচায় “অন্তত উত্র্ুমণ সময়টায়” ক্ষ্যাট বাল করবে কনা সন্দেহ" 
এই কথা বলে এঙ্ষেলস চড়াস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। গোটা 
জনগণের যা সম্পান্ত সেই বাসম্থানগীলকে আলাদা আলাদা পাঁরবারের কাছ 
থেকে মজ্য নিয়ে দেওয়ার অর্থ সে মূল্য আদায় করা, খাঁনকটা ননিয়ল্্ণ, 
এবং বাসা বালর কোনো না কোনো মানদশ্ড। এ সবের জন্যই দরকার 
কোনো একটা ধরনের রাষ্ট্র, কিন্তু মোটেই আলাদা একটা সামারক ও 
আমলাতাল্নক যন্ত্র ও কর্মকর্তাদের বিশেষ সিধাভোগন প্রাতন্ঠান দরকার 
হয় না। আর 'বনামূল্যে বাসা দেওয়া যখন সম্ভব হবে সে অবস্থায় উত্তরণ 
রাষ্ট্রের পুরোপারি শুকিয়ে মরার' সঙ্গে জাড়ত। 

কমিউনের পর ও তার প্রভাবে ব্লাঁঙ্কপন্থীরা (২২) ষে মার্কসবাদের 
নশীতগত অবস্থানে এসে পড়েছিল সে কথা বলে এক্সেলস প্রসঙ্গব্রমে সে 
অবস্থানটাকে সব্রবদ্ধ করেছেন এই ভাবে : 


..শ্রেণী-লোপ ও সেই সঙ্গে রাষ্ট্রবলোপের দিকে উত্তরণ হিশেবে 
প্রলেতারয়েত ও তার একনায়কত্বের রাজনোতিক কর্মের আবাঁশ্যকতা..., 
(€&€& পঃ1) 


অক্ষরমেলানো সমালোচনার কোনো ভক্ত অথবা কোনো বুর্জোয়া 
'মারক্কসবাদ সংহারক' অবশ্য 'রাম্ট্রলোপের' এই স্বীকৃতি, আর 'আ্যান্টি- 
দ্যুরিঙ' থেকে পৃর্বোদ্ধত অংশে নৈরাজ্যবাদ বলে সেরুপ সূত্র নাকচ, এই 
দুয়ের মধ্যে একটা স্বাঁবরোধ দেখবেন। সুবিধাবাদীরা যাঁদ এক্গেলসকেও 
'নৈরাজ্যবাদখদের' দলে ফেলেন তাতেও অবাক হবার কিছ নেই- সেশ্যাল- 
শাভনিস্টদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাঁতকতাবাদীদের নামে নৈরাজ্যবাদের 
অপবাদ আজকাল ক্রমেই তো ছড়াচ্ছে। 

শ্রেণী-লোপের সঙ্গে সঙ্গে রাম্ট্্ও যে লোপ পাবে, এ শিক্ষা মারকসবাদ 
সর্বদাই দিয়ে এসেছে। 'আ্যান্ট-দুযারঙে' “রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার' সর্বজনাবাঁদত 


৫৯ 


অংশটায় নৈরাজ্যবাদীদের নেহাত এইজন্য সমালোচনা করা হয় 'নি যে তারা 
রাম্ট্রলোপের পক্ষে, তাদের দোষ দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে তারা প্রচার 
করে যে রাতারাতি, রাষ্্রবলোপ সম্ভব। 

রাস্ট্র-উচ্ছেদের প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদের প্রাত মার্কসবাদের যা মনোভাব, 
বর্তমানে প্রচলিত 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক' মতবাদ তার পুরোপুরি বিকৃতি 
ঘটাচ্ছে বলে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের একটি বতরকের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বিশেষ 'হতকর হবে। 


২। নৈরাজ্যবাদশদের সঙ্গে বিতর্ক 


বিতরটা হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। প্রুধোঁপল্ধী (২৩), স্বায়ত্তশাসনপল্থ? 
অথবা 'কর্তত্বাবরোধদের' 'বপক্ষে মার্কস ও এঙ্গেলস ইতালশয় সমাজতান্তিক 
সংকলনে প্রবন্ধ দিয়েছিলেন, কেবল ১৯১৩ সালেই প্রবন্ধগীল 1022 11242 
22: পান্রকায় প্রকাশিত হয় জার্মান অনুবাদে (২৪)। 


রাজনীতি বিসজনের জন্য নৈরাজ্যবাদীদের উপহাস করে মার্কস 
িখোছিলেন, “..শ্রোমক শ্রেণীর রাজনোৌতিক সংগ্রাম ষাঁদ বৈপ্লাবক রূপ 
নেয়, বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্থলে যাঁদ শ্রমিকেরা নিজেদের বৈপ্লাবক 
একনায়কত্ব স্থাপন করে, তাহলে নাতি অবমাননার ভয়ঙ্কর অপরাধ 
করছে তারা, কেননা নিজেদের তুচ্ছ চ্ছুল চলাঁত চাঁহদা মেটাবার জন্য, 
বুর্জোয়া প্রাতরোধ ধ্বংসের জন্য তারা অস্ব-সংবরণ করে রাম্ট্রলোপ 
করার বদলে কিনা রাষ্খ্রকেই একটা বৈপ্লাবক ও অপসয়মান রূপ 
দয়ে বসছে... (776 2122 252 5০1. এ, ১৯১৩--১৯১৪, 
১ম খন্ড, ৪০ পৃঃ) (২৫) 


শুধুমাত্র এই ধরনের রাম্ট্র-লোপের, বিরুদ্ধে মার্স দাঁড়ান ও 
নৈরাজ্যবাদীদের খণ্ডন করেন! শ্রেণী-অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রাম্টাও অন্তর্ধান 
করবে অথবা শ্রেণ-লোপের সঙ্গে সঙ্গে রাম্ট্রকেও লুপ্ত করা হবে, মোটেই 
এর বিরুদ্ধে নয়, বরং শ্রামকেরা অস্ত্র-ব্যবহারে, সংগঠিত বলপ্রয়োগে, অর্থাৎ 
বুর্জোয়া প্রাতরোধ ধ্বংসের লক্ষ্য-সাধনের কর্তব্যধারী রাষ্টে আপাতত 
করবে, এরই বিরদ্ধে । 


নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের সত্যকার অর্থ যাতে বিকৃত না 
হয় তার জন্য মার্কস ইচ্ছে করেই প্রলেতারয়েতের পক্ষে আবশ্যক রাস্ট্রের 
'বৈপ্লাবক ও অপসয্মমান রূপে জোর 'দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র গ্রলেতারিয়েতের 
দরকার কেবল সাময্নিকভাবে। লক্ষ্য হিশেবে রাম্ট্রলোপের ব্যাপারে 
নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের মোটেই আমল নেই। আমরা বাল, এ 
লক্ষ্যার্জনের জন্য শোষকদের বিরদ্ধে রাষ্ট্রক্ষমতার হাতিয়ার, উপায় ও পদ্ধীত 
ব্যবহার করা দরকার সামায়কভাবে, যেমন শ্রেণী-লোপের জন্য দরকার 
নিপশীড়ত শ্রেণীর সামায়ক একনায়কত্ব। নৈরাজ্যবাদীদের 'বরুদ্ধে মার্কস 
প্রশনাট উত্থাপন করেছেন আত তাঁক্ষমতায় ও স্পম্টতায়: পাজবাদশদের 
জোয়াল উচ্ছেদ করে শ্রীমকেরা কি 'অস্ব-সংবরণ করবে” নাক পধাঁজবাদীদের 
প্রাতরোধ চূর্ণের জন্য তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে? এবং এক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীট্রি নয়ামত অস্ত্র-ব্যবহারটা রাষ্ট্রের 'অপসৃয়মান 
রূপ" ছাড়া আর কী? 

প্রীতাটি সোশ্যাল-ডেমোক্লাট নিজেকে প্রশ্ন করুক : নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
[বিতকে রাষ্ট্রের প্রশ্নটা কি সে এইভাবে রেখোছল ? "দ্বিতীয় আন্তর্জাতকের 
সরকার সমাজতান্ত্রিক পার্টগুলর 'বপুল আঁধকাংশই ক প্রশনাট 
এইভাবে রেখেছে ? 

এই একই বক্তব্য এঙ্গেলস আরো অনেক বিশদে ও জনবোধ্য মূপে পেশ 
করেছিলেন। যেসব প্রুধোঁপল্থী নিজেদের 'কর্তৃত্ববরোধঈ বলে আভাহত 
করত, অর্থাৎ যারা সবাক কর্তৃত্ব সবাকছ আজ্ঞাধশীনতা, সবাঁকছ; 
ক্ষমতাতেই আপাঁন্ত করত, সর্বাগ্রে তাদের চিন্তাবিদ্রাস্ততে তান উপহাস 
করেছেন। এঙ্গেলস বলেছেন, একটা কারখানা, রেলওয়ে, খোলা সমুদ্রে 
একটা জাহাজের কথা ধরুন, খানিকটা আজ্ঞাধীনতা, সুতরাং খাঁনকটা 
কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা ছাড়া যল্্-প্রয়োগ ও বহু লোকের পাঁরকাল্পত সহযোগিতার 
ভাত্ততে প্রাতিষ্ঠত এই সব জটিল টেকাঁনকাল প্রাতিষ্ঠানগুলির একাঁটও 
চালানো যে অসম্ভব তা কি স্পম্ট নয়? 


যাঁদ এই যাক্তগুলো দিই, তাহলে তারা শুধু এই উত্তরই দিতে পারে : 
হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, কিন্তু আমাদের প্রাতানিধদের ওপর যে কর্তৃত্ব 
আরোপ কার, কথাটা তা 'নয়ে নয়, কথাটা হল একটা নার্দস্ট 


৬ 


ভারপ্রদান নিয়ে।' এরা ভাবে একটা জিনিসের নাম বদলালেই জিনিসটা 
বদলে যাবে... (২৬) 


এইভাবে, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন যে আপেক্ষিক সংজ্ঞা, সমাজ 
বিকাশের 'বাভল্ন পর্যায়ে তা প্রয়োগের ক্ষেত্র যে বদলায়, এগীলকে 
অনপেক্ষ বলে ধরা যে হাস্যকর তা দোঁখয়ে, এঙ্গেলস যল্ত-প্রয়োগ ও 
বৃহৎ উৎপাদনের ক্ষেত্র ক্রমাগত বাড়ছে এই কথা বলে কর্তৃত্ব নিয়ে 
সাধারণ বক্তব্য থেকে এসেছেন রাম্ট্রের প্রম্নে। 


তান লিখেছেন, “...স্বায়ত্তশাসনপন্থীরা যাঁদ শুধু এই কথা 
বলতেন যে, ভাঁবষ্যতের সমাজ সংগঠনে কর্তৃত্ব মানা হবে কেবল সেই 
সীমার মধ্যে, যা উৎপাদন সর্তের ফলে আঁনবার্য, তাহলে তাঁদের সঙ্গে 
আলোচনা চলতে পারত। 'কন্তু যেসব ঘটনায় কর্তৃত্ব আনবার্য হয় 
তাদের প্রাত তাঁরা অন্ধ এবং উত্তোজতভাবে তাঁরা লড়েন কথাটার বিরুদ্ধে। 

'াজনৌতক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে চিৎকারে 
কর্তৃত্ববরোধীরা সীমাবদ্ধ থাকেন না কেন? সমস্ত সমাজতন্ত্রী এ 
কথা মানেন যে, ভাঁবষ্যং সমাজ বিপ্লবের ফলে রাম্দ্র এবং তার সঙ্গে 
রাজনোতিক কর্তৃত্ব অদৃশ্য হবে, অর্থাৎ সামাজক কাজগুলোর রাজনোৌতিক 
চরিত্র লোপ পাবে এবং পাঁরণত হবে সামাজিক স্বার্থের তত্বাবধায়ক 
সাধারণ প্রশাসনিক কাজে । কিন্তু কর্তৃত্বাবরোধীরা দাবি করেন যে, 
রাজনৌতিক রাষ্ট্রকে খারজ করতে হবে এক আঘাতে, যেসব সমাজ 
সম্পর্কের ফলে তার উন্তব, সেগুলো খারিজ হবার আগেই। তাঁদের 
দাবি, সমাজ বিপ্লবের প্রথম কাজই হল কর্তৃত্ব খারিজ। 

'এসব ভদ্রলোকেরা কখনো শক বিপ্লব দেখেছেন? বিপ্রব হল 
গনঃসন্দেহেই সবচেয়ে কর্তৃত্বমূলক ব্যাপার । 'বপ্লব হল এমন একটা 
কর্ম যখন জনগণের একাংশ বন্দুক, বেঅনেট, কামান মারফত, অর্থাৎ 
অসাধারণ কর্তৃতমূলক উপায়ে তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয় অপরাংশের 
ওপর। এবং বিজয়ী দল তার প্রভূত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনবশে বাধ্য 
হয় সেই ভ্রাসের আশ্রয় নিতে, যা তার অস্ত্র জাগায় প্রাতন্রিয়াশশীলদের 
মনে। বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্বের ওপর যাঁদ প্যারিস 
কমিউন 'নর্ভর না করত, তাহলে একাদনও কি তা টিকে থাকত? 


ই 


বরং সে কর্তৃত্ব সে বড়োই কম ব্যবহার করেছে বলেই কি প্যারিস 
কাঁমউনকে ভর্থখসনা করা আমাদের উচিত নয়? অতএব, দুয়ের একটা । 
হয় কর্তৃত্ববরোধীরা নিজেরাই জানেন না কী বলছেন, এবং সেক্ষেত্রে 
তাঁরা বিদ্রীস্তই ছড়াচ্ছেন। নতুবা সেটা তাঁরা জানেন, এবং সেক্ষেত্রে 
তাঁরা প্রলেতারয়েতের কর্মের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। উভয় 
ক্ষেত্রেই তাঁরা সেবা করছেন কেবল প্রাতন্রিয়ার।' (৩৯ প্র) (২৭) 


এই বক্তব্যে যেসব প্রশ্ন ছঃয়ে যাওয়া হয়েছে তা রাষ্ট্র শুঁকয়ে মরার 
সময় রাজনাত ও অর্থনীতির সম্পর্ক কন দাঁড়ায় সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে 
মাঁলয়ে দেখা উচিত এ প্রসঙ্গটা আছে পরের পারচ্ছেদে)। সামাজক 
কাজগ্ীলর রাজনোতক থেকে সাধারণ প্রশাসানক কাজে রৃপান্তর,__ 
'রাজনোতক রাষ্দ্র' হল এই রকম প্রশন। এই শেষ যে কথাটায় বিশেষ রকম 
হতব্দাদ্ধতা জাগতে পারে, সেটায় রাষ্ট্র শুঁকয়ে মরার প্রাক্রয়াটার হীঙ্গত 
দেওয়া হয়েছে: শুকিয়ে মরার একটা বিশেষ পর্যায়ে মুমূর্য রাষ্ট্রকে বলা 
সম্ভব অরাজনোতিক রাস্ট্ী। 

এঙ্গেলসের উদ্ধৃত বক্তব্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল ফের নৈরাজ্যবাদ'দের 
[বিরুদ্ধে তান যেভাবে সমস্যাটি উত্থাপন করেছেন। এঙ্রেলসের শষ্য হতে 
ইচ্ছুক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ১৮৭৩ সাল থেকে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে লক্ষ 
সম্ভব ও উচিত সেভাবে নয্ন। রাষ্ট্র খাঁরজের নৈরাজ্যবাদ ধারণাটা ভ্রান্ত এবং 
অবৈপ্লাবক __ এঙ্গেলস প্রশনটা রেখেছেন এইভাবে । ঠিক 'বিপ্লবটাকেই তার 
উদ্ভব ও বিকাশে, বলপ্রয়োগ কর্তৃত্ব ক্ষমতা রাম্ট্র প্রসঙ্গে তার বিশেষ কতব্যে 
তারা দেখতে চাইছে না। 

আধুনিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সাধারণত নৈরাজ্যবাদের যে সমালোচনা 
করে, তা পর্যবাঁসত হয়েছে 'নেজাল কুপমণ্ডূক ম্ছুলতায় : “আমরা বাপু 
রাষ্ট্র মানি, নৈরাজ্যবাদীরা মানে না! বলাই বাহনল্য, এরূপ স্থুলতা কিছুটা 
পাঁরমাণ চিন্তাশীল বৈপ্লাবক শ্রমিককে দূরে ঠেলে না দিয়ে পারে না। 
এঙ্গেলস বলছেন অন্যভাবে: তিনি জোর 'দচ্ছেন যে, সমাজতান্তিক 'বপ্লবের 
পাঁরণামে রাম্ট্রী অদৃশ্য হবে একথা সমস্ত সমাজতন্ত্রই মানে । তারপর তান 
বিপ্লবের মূর্ত-নার্দস্ট প্রশনাট তুলছেন -__ ঠক সেই প্রশ্নাট ষা স্াবধাবাদী 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সাধারণত এাঁড়য়ে যায় ও--'ফয়সালার জন্য' বলা 


যেতে পারে -_ একান্তরূপে নৈরাজ্যবাদদের হাতে ছেড়ে দেয়। এবং প্রশনাটি 
তুলে এঙ্গেলস একেবারে তার ঝট চেপে ধরেছেন: ন্লাস্ট্রের অর্থাৎ শাসক 
শ্রেণী রূপে সংগাঠত সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক ক্ষমতাকে আরো 
বেশি ব্যবহার করাই কি কমিউনের উচিত 'ছিল না? 

বপ্লবে প্রলেতারয়েতের মূর্তীনার্দস্ট কর্তব্যগ্‌লোকে প্রচলিত সরকারী 
সোশ্যাল-ডেমোল্রাস হয় সাধারণত ডীঁড়য়ে দেয় ম্রেফ কুপমন্ডূকের উপহাস 
দিয়ে, নয় তো সর্বোত্তম ক্ষেত্রে, ধরা-ছোঁয়া-না-দেওয়া এই কুটচালে : “তখন 
দেখা যাবে। ফলে এরুপ সোশ্যাল-ডেমোক্রাস যে শ্রামকদের বৈপ্লাবক 
শিক্ষাদানের কর্তব্যে বেইমানি করছে একথা বলার অধিকার পেয়েছে 
নৈরাজ্যবাদীরা। ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে এবং রাম্ট্র প্রসঙ্গে প্রলেতারয়েতের কী করা 
উচত ও কণভাবে করা উচিত সেটার আত মূর্ত-নীর্দ্ট 'বিচারের জন্যই 
একঙ্গেলস প্রলেতারয়েতের সর্বশেষ বিপ্লবের আভজ্ঞতা কাজে লাগয়েছেন। 


৩। বেবেলের নিকট পত্র 


রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাদর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
না হলেও অন্যতম আতি উল্লেখযোগ্য অংশ হল ১৮৭৫ সালের ১৮ই _-২৮শে 
মার্চে বেবেলের কাছে লেখা এক্ষেলসের চিঠির 'নম্নোত্ত অংশাঁট। এই 
ফাঁকে বলে রাখ যে, যতদূর আমরা জান, 'াঠটি বেবেল প্রকাশ করেন 
সর্বপ্রথম ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর স্মাতগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (আমার 
জীবন”), অর্থাৎ চিঠিটি লেখা ও ডাকে পাঠানোর ৩৬ বছর পরে। 

ব্রাক্কোর নিকট বিখ্যাত পন্রে মার্কস যে খসড়া গোথা কর্মসূচির সমালোচনা 
করেছিলেন (২৮) এঙ্গেলসও তার সমালোচনা করে বেবেলের নিকট পনব্রে 
রাষ্ট্রের প্রশনাট 'বশেষভাবে ছুয়ে বলেন : 


“..স্বাধীন জনরাম্ট্রী পাঁরণত হয়েছে স্বাধীন রাম্ট্রে। কথাগদালর 
ব্যাকরণগত অর্থে স্বাধীন রাষ্ট্র হল এমন রাল্দ্র যা তার নাগরিকদের 
দিক থেকে স্বাধীন অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকারের রাম্ট্র। রাষ্ট্র নিয়ে এই 
সব বাগৃবিস্তার বন্ধ করা উচিত, ঠবশেষ করে কাঁমউনের পরে; সত্যকার 
অর্থে তা আর রাম্ট্র ছিল না। নৈরাজ্যবাদীদের 'জনরাম্ট্র আমাদের 
যথেম্টেরও বোশি জবালিয়েছে, যাঁদও আগেই প্রহুধোঁর বিরদ্ধে মাকসের 


রচনায় ৫২৯) এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহারে' সোজাসুজি 
বলা হয়েছে যে, সমাজতান্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্র আপনা থেকেই গলে যাবে (580 ৪155) ও অন্তর্ধান করবে। 
রাম্দ্র যেহেতু একটা অপসক্পমান প্রাতষ্ঠান, প্রাতপক্ষীয়দের বলপ্রয়োগে 
দমনের জন্য যাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে সংগ্রামে, বিপ্লবে, তাই স্বাধীন 
জনরাস্ট্রের কথা বলা নিছক অর্থহীন: প্রলেতারয়েতের কাছে যতদিন 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকছে, ততাঁদন সে প্রয়োজনটা স্বাধীনতার স্বার্থে 
নয়, 'নজ প্রাতপক্ষীয়দের দমনের স্বার্থে; এবং যখন স্বাধীনতার কথা 
বলা সম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্র 'হশেবে রাম্ট্রের আস্তত্ব আর থাকছে না। 
তাই আমরা প্রস্তাব কর, সবর রাষ্ট্রের বদলে 'পণ্ায়েখ' (03610611573501)) 
শব্দাট বসানো হোক, চমৎকার সাবেক জার্মান শব্দ, ফরাসী শব্দ 
'কামিউনের' প্রাতর্প ॥ মেল জার্মানের ৩২১-৩২২ পৃঃ।) 


মনে রাখা দরকার চিঠিটি যে পার্ট কর্মসূচি নিয়ে, তা মার্স এই 
চিঠির কয়েক সপ্তাহ পরের এক চিঠিতে €৫ই মে, ১৮৭৫ সাল) সমালোচনা 
করেছিলেন এবং এনঙ্গেলস তখন মার্কসের সঙ্গেই লশ্ডনে ছিলেন। তাই 
শেষের বাক্যে “আমরা” বলতে এঙ্গেলস 'নিঃসন্দেহেই নিজের ও মার্কসের 
পক্ষ থেকে জার্মান শ্রামক পার্টর নেতার কাছে কর্মসূচি থেকে 'রাম্ট্র 
কথাটি বাদ 'দয়ে তার বদলে ণ্পণ্ণায়েখ বসাবার প্রস্তাব করেছেন। 


কর্মসূচির এরুপ সংশোধন প্রস্তাব করলে স্ীবধাবাদের 'হিতার্থে 
কারছুঁপ-করা সাম্প্রীতিক 'মার্কসবাদের, কর্তারা 'নৈরাজ্যবাদ' নিয়ে কী 
কোলাহলই না তুলতেন! 


তা তুলুন! বুর্জোয়ারা তাতে তাঁরফই করবে। 

আমরা আমাদের কাজ করে যাব । আমাদের পার্টর কর্মসূচির প্দনার্বচারে 
অবশ্যই মার্কস ও এঙ্গেলসের পরামর্শ আমাদের মনে রাখা উঁচত সত্যের 
কাছাকাছি পেশছবার জন্য, মার্কসবাদ পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য, বিকৃতি থেকে 
তাকে পাঁরশহদ্ধ করার জন্য, আত্মমুক্তর জন্য শ্রামিক শ্রেণীর সংগ্রাম আরো 
সাঁঠকভাবে চালাবার জন্য। বলশোভকদের মধ্যে এঙ্গেলস ও মার্কসের এই 
পরামর্শের প্রতিবাদ নিশ্চয় মিলবে না। তবে মুশাঁকল হবে কেবল পরিভাষা 
নয়ে। জার্মান ভাষায় “পণ্টায়েং অর্থে দুটি শব্দ আছে, তার ভেতর থেকে 
এঙ্গেলস যোঁট পছন্দ করেছেন তাতে আলাদা আলাদা পণ্টায়েৎ না বুঝিয়ে 
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বোঝায় তাদের সামীগ্রকতা, পণ্সায়েৎ প্রথা । রুশশীতে তেমন শব্দ নেই, এবং 
সম্ভবত ফরাসী শব্দ 'কাঁমউন'ই বাছতে হবে, যাঁদও 'তারও কতকগুলো খঃত 
আছে। 

'সত্যকার অর্থে কমিউন আর রাম্ট্র ছিল না” _ তত্তবের দিক থেকে এই 
হল এঙ্গেলসের আত গনরাত্বপূর্ণ উক্ত। ওপরের বক্তব্যের পর এ ডীস্ত 
খুবই বোধগম্য হয়। কমিউন আর রাম্ট্র রইল না, কেননা তাকে দমন করতে 
হচ্ছিল আঁধবাসীদের আঁধকাংশকে নয়, অঙ্পাংশকে (শোষকদের); কাঁমউন 
বুর্জোয়া রাস্ট্রযন্্কে চরণ করেছিল; দমনের জন্য একটা আলাদা শাক্তর 
বদলে সে মণ্ডে এগিয়ে দিল খোদ জনগণকেই। এ সবই হল রাস্ট্রের সঠিক 
অর্থ থেকে ব্যাতক্রম। আর কমিউন যাঁদ কায়েমী হত, তাহলে আপনা 
থেকেই তার মধ্যে রাস্ট্রের চিহ্ন 'শুঁকয়ে মরত", তার প্রাতষ্ঠানগনুলোকে 
'খাঁরজ করার দরকার হত না; যে পাঁরমাণে তাদের করবার কিছু থাকত 
না, সেই পাঁরমাণেই তাদের কাজও থামত। 

“নৈরাজ্যবাদীরা 'জনরাম্ট্র' দিয়ে আমাদের জৰালাচ্ছে। এই কথায় এঙ্গেলস 
সর্বাগ্রে বাকুনিনের ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোন্লাটদের ওপর তাঁর আক্রমণের 
ইীঙ্গত করেছেন। এই আক্রমণগুলোকে এঙ্গেলস ততটা পাঁরমাণে সাঁঠক 
বলে মেনেছেন যে পারমাণে 'জনরাম্ট্র হল *্বাধীন জনরাস্ট্রের৫ মতোই 
সমান অর্থহশন ও সমাজতন্ থেকে সমান ব্যাঁতক্রম । এঙ্গেলস চেস্টা করেছেন 
নৈরাজ্যবাদদের বরুদ্ধে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সংগ্রাম শুধরে 
দিতে, সে সংগ্রামকে নীতির 'দিক থেকে সঠিক করে তুলতে, রাষ্ট্র প্রসঙ্গে 
সুবিধাবাদী কুসংস্কার থেকে তাকে মুক্ত করতে । হায়! এঙ্গেলসের চিঠিটি 
৩৬ বছর ধামাচাপা পড়ে রইল । নিচে আমরা দেখব যে, চিঠিটি প্রকাশিত 
হবার পরেও কাউখাঁস্কি নাছোড়বান্দার মতো মূলত ঠিক সেই ভুলগ্ীলিরই 
পুনর্ক্ত করছেন যার বিরুদ্ধে হঠাশয়ার 'দিয়োছলেন এন্গেলস। 

১৮৭৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর বেবেল এঙ্গেলসকে জবাব দেন ও 
নানা কথার মধ্যে লেখেন যে, খসড়া কর্মসূচির ষে সমালোচনা এঙ্গেলস 
করেছেন তার সঙ্গে তিনি 'পুরোপুরি একমত' এবং আপোসপ্রবণতার জন্য 
িীবরেখতকে 'তনি ভর্ঘসনা করেছেন বেবেল স্মৃতিকথার জার্মান 
সংস্করণের ২য় খণ্ড, ৩৩৪ পঃ)। 'কন্তু যাঁদ “আমাদের লক্ষ্য নামে বেবেলের 
পাীন্তকাটা নিই, তাহলে সেখানে রাম্ট্ী সম্পকে তাঁর একেবারে বেঠিক 
একটা বক্তব্য দেখা যাবে : 


শ্রেশী-্রভূত্বের ওপর প্রাতম্ঠিত রাষ্ট্র থেকে জনরাস্ট্রে পারবার্তত হতে হবে রাম্ট্রকে 
€জার্মান সংস্করণ, 0225225 22216, ১৮৮৬, ১৪ পড়) 

এই লেখা আছে বেবেলের পনুস্তকার ৯ম (নবম!) সংস্করণে! অবাক হবার 
কছু নেই যে, রাষ্ট্র শবষয়ে সাবধাবাদশী বক্তব্যের এতটা নাছোড়বান্দা 
পুনর্ীক্ততে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোল্লাস আচ্ছন্ন হয়েছে বিশেষ করে 
সেই সময় যখন এঙ্গেলসের বৈপ্লাবক ব্যাখ্যা ধামাচাপা পড়ে ও সমগ্র 
জশবনপাঁরীস্ছাতি দীর্ঘকালের জন্য বিপ্লবের 'অভ্যাস ভূিয়ে 'দচ্ছিল'। 


৪। এরফুর্তের খসড়া কর্মসূচির সমালোচনা 


এরফুর্তের খসড়া কর্মসূচির (৩০) সমালোচনা এঙ্গেলস কাউৎসককে 
পাঠান ১৮৯১ সালের ২৯শে জুন এবং তা ছাপা হয় মান্র দশ বছর পরে 
116 19% 292 পান্্ুকায়। রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসবাদের শিক্ষা বিশ্লেবণে এ 
সমালোচনা এাঁড়য়ে যাওয়া চলে না, কেননা ঠিক রাষ্ট্র কাঠামের প্রশ্নেই 
প্রধানত উৎসার্গত। 

প্রসঙ্গত বাল, অর্থনীতির প্রশ্নেও এঙ্গেলস এমন একি অপূর্ব মূল্যবান 
উক্ত করেছেন যা থেকে বোঝা যায় আধুনিক প:জবাদের অদলবদলগুলোকে 
তান কী মনোযোগে ও দাুচীস্তত রূপে লক্ষ করতেন ও সেই কারণে 
আমাদের সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ের কর্তব্যগ্ীলকে বকছুটা পরিমাণে পূর্বানুমান 
করতে পেরোছিলেন। ডীক্তাট এই: পঃঁজবাদের বৌশিম্ট্য বর্ণনায় খসড়া 
কর্মসাচিতে ব্যবহৃত 'পাঁরকজ্পনা হাঁনতা' (612121951915910) কথাটি প্রসঙ্গে 
এঙ্গেলস লিখছেন: 


...আমরা যাঁদ জয়েশ্ট-স্টক কোম্পানি থেকে পেশছই ট্রাস্ট, যা 
গোটাগুঁট এক একটা 'শিল্পশাখাকে কবলস্ছ করে একচেটিয়া স্থাপন করছে, 
তাহলে শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদন নয় পাঁরকজ্পনাহীনতাও বন্ধ হয়। 
(1019 [989 221৮ ৬০1. 40, ১ম খন্ড, ১৯০১--১৯০২, পৃই ৮1) 


আধুনিক প:ঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের তাত্বক মূল্যায়নে এখানে 
সবচেয়ে মূলকথাটি বলা হয়েছে, যথা, পংাঁজবাদ পাঁরণত হচ্ছে একচেটিয়া 
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প$জিবাদে। শেষ কথাটায় জোর 'দতে হচ্ছে, কারণ সবচেয়ে প্রচারিত একটা 
ভ্রাস্ত হল বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী এই ডীক্ত যে, একচেটিয়া অথবা রাম্ট্রীয়- 
একচেটিয়া পঁজিবাদ নাক আর প:জিবাদ নয়, তাকে নাকি রাষ্ট্রীয় সমাজতল্ত 
বা এঁ ধরনের 'কছু একটা বলা সম্ভব। পাঁরপূর্ণ পাঁরকল্পনাবদ্ধতা অবশ্যই 
্রাস্টরা দেয় নি, আজও পর্যন্ত 'দচ্ছে না, দিতে পারেও না। কিন্তু ষতটা' 
পাঁরকজ্পনাবদ্ধতা তারা "দিচ্ছে, পজির ধনকুবেররা আগে থেকেই জাতীয়, 
এমনাঁক আন্তর্জাঁতক আয়তনে উৎপাদনের বহর যতটা 'হিশেব করছে, 
পঁরিকাঁজ্পতভাবে তা যতটা নিয়ল্লণ করছে, তাতে আমরা প:জবাদেই থেকে 
যাচ্ছ, তার নবতম পর্যায়ে হলেও 'নঃসন্দেহেই পধাজবাদে । এরূপ পণজবাদের 
হওয়া উচিত সমাজতান্তিক 'বপ্লবের নৈকট্য, সৌকর্য সাধনীয়তা ও ত্বরারই 
যুক্ত, মোটেই সে বিপ্লব নাকচের প্রাত ও পঠাঁজবাদে বর্ণলেপনের প্রাত 
ধৈর্ধধারণের য্দাক্ত হওয়া উচিত নয়, যা 'নয়ে সমস্ত সংস্কারবাদীরাই 
ব্যাপৃত। 

কিন্তু রাষ্টৌর প্রশ্নে ফেরা যাক। এঙ্গেলস এক্ষেত্রে তন ধরনের আত 
মূল্যবান 'নর্দেশ "দিয়েছেন: প্রথমত, প্রজাতল্দের প্রশ্নে; "দ্বিতীয়ত, রাস্ট্র 
কাঠামের সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নের সম্পর্ক বিষয়ে; তৃতীয়ত, স্থানীয় স্বশাসন 
নয়ে। 
প্রজাতন্মের ব্যাপারে এক্গেলম এরফুর্তের খসড়া কর্মসূচির সমালোচনায় 
সেটাকেই তার ভারকেন্দ্রু করেছেন। আর সমগ্র আন্তর্জাতিক সোশ্যাল- 
ডেমোন্লাসির ক্ষেত্রে এরফুর্ত কর্মসূচি কী তাৎপর্য ধারণ করেছিল, কীভাবে 
তা হয়ে উঠোছল সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতকের আদর্শ, তা মনে রাখলে 
বিনা অতুযাক্তুতেই বলা যায় যে, এঙ্গেলস এখানে সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের 
সুবিধাবাদকেই সমালোচনা করেছেন। 


এঙ্গেলস 'লখছেন, “খসড়ার রাজনোতক দাঁবতে একটা প্রকাণ্ড 
টি আছে। যেটা আসলে বলা দরকার ছিল তাই এতে নেই। (বড়ো 
হরফ এঙ্গেলসের ।) 


এর পরে ব্াকয়ে বলা হয়েছে যে, জার্মান সংবিধান হল হুবহু ১৮৫০ 
সালের প্রাতিক্রয়াশশল সংবিধানের ছাঁচে গড়া, রাইখস্টাগ হল, 'ভিলহেল্ম 
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ালবরেখতের ভাষায়, 'স্বৈরতন্মের আচ্ছাদন-বস্ত্র' মান্র এবং ছোটো ছোটো 
রাষ্ট্র তথা ছোটো ছোটো জার্মান রাম্ট্রের ইউানয়নকে আইনসঙ্গত করে- 
দেওয়া এই সংঁবধানের 'ভাঁক্ততে শ্রমের সমস্ত হাতিয়ারকে সামাজিক 
মাঁলকানায়' পাঁরণত করতে চাওয়া “্বতঃস্পম্ট আজগাঁব। 


এ প্রসঙ্গ ছঠতে যাওয়া াবপঙ্জনক,» এক্গেলস যোগ করেছেন এই কথা 
ভালোই জেনে যে, কর্মসূচিতে আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্বের দাঁব তোলা 
জার্মানিতে অসম্ভব। কিন্তু এই যে স্বতঃস্পন্ট যুক্তিতে “সবাই খুশি 
তা "কস্তু এঙ্গেলস মেনে নিচ্ছেন না। 'তাঁন বলেছেন, ণকন্তু তা সত্তেও 
ব্যাপারটা কোনো না কোনো ভাবে তোলা উাঁচত 'ছিল। কী পাঁরমাণে 
তা আবশ্যক সেটা বোঝা যাচ্ছে ঠিক বর্তমানেই সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক 
ংবাদপন্রের বৃহদংশে প্রসারত (611:919200) সূবিধাবাদ দেখে। 
সমাজতল্মীদের বিরুদ্ধে আইন€৩১) পুনঃপ্রকর্তনের ভয়ে, অথবা সেই 
আইনের সময় অকালে ঘোঁষত কতকগ্ীল বিবৃতির কথা স্মরণ করে 
এখন তারা চাইছে যেন পার্ট জার্মানর বর্তমান আইন ব্যবস্থাটাকেই 
তার সমস্ত দাবর শাস্তপূর্ণ রূপায়ণের পক্ষে ষথেম্ট বলে স্বীকার 


জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আচরণটা যে জরুরী আইন পুনঃপ্রবর্তনের 
ভয়জানত, এই মূল ঘটনাটাকে এঙ্গেলস সর্বপ্রধান স্হান দয়েছেন ও 'বনা 
দ্বিধায় তাকে বলেছেন সুবধাবাদ, এবং ঘোষণা করেছেন যে, জার্মানিতে 
প্রজাতন্ত ও স্বাধাঁনতা না থাকার ফলেই "শাস্তপূর্ণণ পথের স্বপ্ন একেবারেই 
অর্থহীন। এঙ্গেলস যথেম্ট সতর্ক ছিলেন যাতে হাত-বাঁধা হয়ে না পড়েন। 
তান স্বীকার করেছেন যে, প্রজাতন্্ অথবা খুব বোশ স্বাধীনতা যেসব 
দেশে আছে সেখানে সমাজতন্দে শান্তিপূর্ণ বিকাশের কল্পনা করা সম্ভব' 
মোত্র 'কল্পনা'!) কিন্তু জার্মানিতে, তিনি ফের বলছেন : 


...জার্মানিতে যেখানে সরকার প্রায় সর্বশাক্তমান, এবং রাইখস্টাগ 
ও অন্যান্য প্রাঁতানীধত্বমূলক প্রাতষ্ঠানের কোনো সত্যকার ক্ষমতা নাই, 
সেই জার্মানতে ওই ধরনের িছ_ একটা ঘোষণা করা, তদুপাঁর কোনো 
রকম প্রয়োজন ছাড়াই ঘোষণা করার অর্থ স্বৈরতল্লের আচ্ছাদন-বস্নাট 
সরিয়ে নিজেই তার নশ্মতার আবরণ হওয়া... 


৬৯ 


এ 'নর্দেশোট চেপে গিয়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টর 
আঁধকাংশ সরকারশ নেতাই সত্যসত্যই হয়ে দাঁড়ান স্বৈরতন্পের আবরক। 


“..এর্প নীতি পার্টকে শেষ পর্যস্ত কেবল বপথেই পেশছে 
দিতে পারে। তারা প্রধান করে তুলছে সাধারণ, 'বমূর্ত সব রাজনোতিক 
প্রশন এবং সেইভাবে চাপা শদচ্ছে আশন, মর্তনার্দন্ট প্রশ্ন, যা বৃহৎ 
ঘটনাবাঁলর প্রথম 'দিনগুীলতেই, প্রথম রাজনোতিক সংকটেই আপনা থেকেই 
প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠবে। পার্টি হঠাৎ নির্ধারক মুহূর্তে হয়ে দাঁড়াবে 
অসহায় এবং জরুরী সমস্যাগৃলি কখনোই আলোচিত হয় নি বলে 
পার্টিতে থাকবে অপারচ্ছল্নতা ও অনৈক্যের রাজত্ব -_- এ ছাড়া আর 
কী এ থেকে হতে পারে?.. 

শদনের ক্ষাণক স্বার্থের জন্য বৃহৎ বৃহৎ মূল বক্তব্যগুলির এই 
শবস্মরণ, ভবিষ্যৎ পাঁরণামের হিশেব না করে ক্ষণক সাফল্যের এই 
পশচাদ্ধাবণ "ও 'তার জন্য সংগ্রাম, আন্দোলনের বর্তমানের জন্য তার 
ভাঁবষ্যতের এই বিসর্জন হয়ত আসছে “সৎ উদ্দেশ্যেই। 'িস্তু এটা 
হল সাীবধাবাদ, সুবিধাবাদই তা থাকছে আর, বলতে কি, “সৎ স্ীবধাবাদ 
অন্যান্য সাবধাবাদের চেয়ে বোশ বিপজ্জনক... 

"যে কথাটায় কোনোই সন্দেহ নেই সেটা এই যে, আমাদের পার্টি 
এবং শ্রামক শ্রেণী প্রভুত্বে যেতে পারে কেবল গণতান্তিক প্রজাতন্ত্রের 
মতো রাজনোৌতক আধারে । এই শেষ 'জিনিসটাই হল প্রলেতারায় 
একনায়কত্বের বিশেষ রূপ, যা মহান ফরাসী বিপ্লবে দেখা গেছে... 


মাক্সের সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে যে মূলকথাটা স্বর্ণসন্নের মতো 
প্রবাহিত, সেটা এঙ্গেলস এখানে বিশেষ স্পম্ট করে আবার বলেছেন, যথা : 
গণতান্তিক প্রজাতন্ই হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের নিকটতম সামীপ্য। 
কেননা, এরপ প্রজাতল্লে পণজির প্রভূত্ব এতটুকু ল:প্ত হয় না, তাই জনগণের 
পণড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রাম হয় আনবার্ষই এবং সে সংগ্রাম এমন প্রসার, 'িবকাশ, 
উন্মুক্ত ও তশররতায় পেশছয় যে, 'নপশীড়ত জনগণের মূল স্বার্থ 
চরিতার্থতার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মান্র অনিবার্য ও একমান্র প্রলেতারয় 
একনায়কত্বের মাধ্যমে জনগণের ওপর প্রলেতারয়েতের নেতৃত্বের মাধ্যমে সে 
সম্ভাবনা কার্যকরণী হয়। সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের কাছে এটাও একটা 
মার্কসবাদের পবস্মৃত বাণী" এবং সে বিস্মরণটা ১৯১৭ সালের প্রথম 
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ছয় মাসে মেনশোভক পার্টির ইতিহাস থেকে অসাধারণ স্পন্টতায় প্রকাশ 
পেয়েছে । 

জনসংখ্যার জাতিগত সংবন্যাস প্রসঙ্গে ফেডারেল প্রজাতন্ত্ের প্রশ্নে 
এঙ্গেলস লেখেন: 


বর্তমান জার্মানির, (তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্নিক সংবধান 
এবং ছোটো ছোটো রাস্দ্রে তার সমান প্রাতিক্রিয়াশশীল বভাগ, যাতে 
সমগ্রভাবে জার্মানিতে তাদের মিলে যাওয়ার বদলে প্রাশশয়তা'র বৌশম্ট্য 
কায়েমী হয়ে থাকছে) স্ছলে কী হওয়া উচিতঃ আমার মতে 
প্রলেতারিয়েত কেবল এক ও আঁবভাজ্য প্রজাতল্দের রৃপটাই কাজে 
লাগাতে পারে। ফেডারেল প্রজাতন্ম আজও পর্যস্ত সাধারণভাবে ও 
সমগ্ররূপে মার্কন যুক্তরাস্ট্রের 'বশাল ভূখণ্ডের পক্ষে প্রয়োজন, যাঁদও 
পূর্ব পার্খে তা ইতিমধ্যেই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃটেনের পক্ষে 
তা একটা অগ্রপদক্ষেপ হত যেখানে দুটি দ্বীপে বাস করে চারাঁট 
জাত এবং পাললামেন্ট এক হলেও পাশাপাঁশ থাকছে 'তনাট 
বধানপ্রণয়নী ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র সুইজারল্যান্ডে তা অনেক আগেই 
বাধা হয়ে দাঁড়য়েছে, এবং এখনো পর্যন্ত যে সেখানে ফেডারেল 
প্রজাতন্ম সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে তার কারণ ইউরোপীয় রাম্দ্র 
ব্যবস্থায় 'নিক্ক্িয় সভ্যের ভূমিকাতেই সুইজারল্যান্ড সন্তুষ্ট । জার্মানর 
ক্ষেত্রে তার ফেডারেল সইজারল্যান্ডীকরণ হবে বিপুল একটা 
পশ্চাৎপদক্ষেপ। পুরোপুরি একীভূত রাষ্ট্র থেকে ইউনিয়ন রাম্ট্রের 
তফাত দুটি পয়েন্টে, যথা: ইউনিয়ন রাম্ট্রের অন্তভূক্ত প্রাতিটি অঙ্গ 
রাষ্ট্রেরই থাকে নিজস্ব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনপ্রণয়ন সংস্থা, 
ানজেদের বিশেষ আদালত ব্যবস্থা, এবং তাছাড়া লোকসভার পাশে থ'কে 
রাম্টরপ্রাতানাধ সভা, যাতে ছোটো বড়ো নিরপেক্ষে প্রাতাটি ক্যাণ্টন 
ক্যান্টন গহশেবে ভোট দেয়। জার্মানিতে ইউনিয়ন রাস্ট্র হল পুরোপনার 
একীভূত রাম্ট্রে উত্রুমণ পর্যায় এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের "ওপর 
থেকে বিপ্লবকে" দরকার পেছন ফেরানো নয়, তাকে পাঁরপূরণ করা 
দরকার ণনস্ভু থেকে আন্দোলনে? । 


রাষ্ট্রের রূপের প্রশ্নে এঙ্গেলস উদাসীন নন, শুধু তাই নয়, বরং 
অসাধারণ তন্ন তন্ন করে উৎক্রমণ রূপগ্নীলর 'বশ্লেষণ করছেন যাতে 


ণউ 


প্রাতাটি আলাদা আলাদা দন্টান্তের মূর্তশনীর্দন্ট এীতহাঁসক বৈশিষ্ট্য 
অন_সারে 'চ্ছির করা যায় 'নার্দষ্ট উৎরুমণ রূপাঁট কোথা থেকে কোথায় 
উতরুমণ। 

মার্সের মতোই এঙ্গেলস প্রলেতারয়েত ও প্রলেতারীয় 'বপ্লবের 
দৃণ্টভীঙ্গ থেকে গণতাল্নিক কৌন্দ্রকতাকে, একীভূত ও আবিভাজ্য প্রজাতন্তকে 
সমর্থন করছেন। ফেডারেল: প্রজাতল্নকে 'তাঁন গণ্য করছেন হয় ব্যাতক্রম 
ও বকাশের অন্তরায় বলে, নয় রাজতন্ত্র থেকে কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্দ্রে উতর্রমণ 
পর্যায় 'হশেবে, বিশেষ কতকগুলি পারাস্থিততে 'অগ্রপদক্ষেপ' বলে। 
এই বিশেষ পারাস্ছাতিগ্যালর মধ্যে তুলে' ধরা হচ্ছে জাতীয় প্রশন। 

মাক্সের মতো এঙ্গেলসও ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের প্রাতিন্লয়াশশীলতাকে 
এবং 'নার্ঘন্ট কয়েকাঁট মর্তনার্দন্ট ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যা দিয়ে সে 
প্রাতীক্রিয়াশীলতার আচ্ছাদনকে নির্মম সমালোচনা করলেও, জাতীয় 
সমস্যাকে ভীঁড়য়ে দেবার 'বিন্দুমান্র চেম্টা করেন নি -_ ণনজেদের ছোটো 
ছোটো রাষ্ট্রের কৃপমণ্ডূক-সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের 'বরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত 
সংগ্রাম করতে গিয়ে ওলন্দাজ ও পোলায় মার্কসবাদীরা যে পাপটা প্রায়ই 
করে বসেন। 

এমনকি বৃটেনে, যেখানে ভৌগোলিক পারাস্থিতি, ভাষার আভন্নতা, 
বহু? শত বছরের হাতিহাস, সব থেকেই মনে হবে বুঝি বৃটেনের আলাদা 
আলাদা ছোটো ছোটো বভাগগুীলর জাতীয় সমস্যা শেষ হয়ে গেছে, 
এমনাক সেখানেও এঙ্গেলস এই পাঁরজ্কার ঘটনাটার ধহশেব রেখেছেন যে, 
জাতীয় সমস্যাটা এখনো আঁতিক্রান্ত হয় নি এবং, 'তাই, ফেডারেল প্রজাতল্মকে 
স্বীকার করছেন 'অগ্রপদক্ষেপ' বলে। বলাই বাহুল্য, এর মধ্যে ফেডারেল 
প্রজাতন্ত্ের ব্রুটির সমালোচনা থেকে বিরাতি, বা একীভূত, কেন্দ্রীভূত 
গণতান্ত্িক প্রজাতল্মের পক্ষে কৃতসংকল্প প্রচার বিসর্জনের ছায়া মান্র নেই। 

কমু গণতান্ত্রিক কোন্দ্রিকতাকে এঙক্ষেলসে বোঝেন মোটেই সেই 
আমলাতান্ত্রিক অর্থে নয়, যে অর্থে বুজোয়া ও পোঁট বুর্জোয়া ভাবপ্রবক্তারা, 
এবং শেষাঁটর অন্তর্গত নৈরাজ্যবাদীরা কথাটা ব্যবহার করে। এঙ্গেলসের 
কাছে কোল্দ্রিকতায় তেমন ব্যাপক স্ছানীয় স্বশাসন মোটেই বাদ পড়ে না, 
যাতে, 'কামিউন' ও অণ্চলগুীলর পক্ষ থেকে একীভূত রান্ট্রের স্বেচ্ছামূলক 
সমর্থনে, সর্বাবধ আমলাতান্তিকতা এবং 'ওপর থেকে 'হকুমদারির' নিঃশেষ 
অবসান হয়। 


ণহ 


রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদের কর্মসূচিমূলক দৃস্টিভাঙ্গ পারাবকশিত 
করে এঙ্গেলস লিখছেন, ...তাই, একীভূত প্রজাতন্ম, কিন্তু বর্তমান 
ফরাসী প্রজাতন্মের অর্থে নয়, এট ১৭১৯৮ সালে স্থাপিত সাম্রাজ্য 
ছাড়া আর কিছুই নয়, যাঁদও সম্রাট নেই। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৮ 
সাল পর্যন্ত প্রাতিটি ফরাসী ডিপার্টমেন্ট, প্রাঁতিটি কাঁমিউন (03910617796) 
আমোরকান ধরনে পুরোপুরি স্বশাসন ভোগ করত, আমাদেরও তা 
পাওয়া চাই। স্বশাসন কীভাবে সংগঠিত করা উচিত এবং কীভাবে 
আমলাতান্ত্রিকতা এড়ানো যায় সেটা আমাদের দৌখয়েছে ও প্রমাণ করেছে 
আমোরকা ও প্রথম ফরাসী প্রজাতন্, আর বর্তমানে তা আরো দেখাচ্ছে 
কানাডা, অস্ট্রেলয়া এবং অন্যান্য ইংরেজ কলোন। এই ধরনের প্রাদোশক 
€আণ্ালক) ও স্ছানীয় স্বশাসন দম্টান্তস্বর্প সুইজারল্যান্ডীয় 
ফেডারোলিজমের চেয়ে অনেক মুক্ত প্রাতিষ্ঠান, সেখানে বন্দ" (অর্থাৎ 
সমগ্রভাবে ফেডারেটিভ রান্ট্র) প্রসঙ্গে ক্যান্টন অনেক স্বাধীন তা সত্য, 
স্ব জেলা ও কমিউন প্রসঙ্গেও তা স্বাধীন। ক্যান্টন সরকার জেলা 
শাসক (36210555050)516) ও প্ীলস-কর্তা নিয়োগ করে, ইংরোজ 
ভাষার দেশগুলিতে তা একেবারেই নেই, আমাদের দেশেও ভাঁবষ্যতে 
রোগরুঙম্রাংদের (কমিশার, জেলা শাসক, লাট, সাধারণভাবে ওপর 
থেকে নিযুক্ত আমলা)। এই অনুসারে কর্মসূচির স্বশাসন ধারাটি 
এঙ্গেলস সব্রবদ্ধ করার প্রস্তাব করেছেন এইভাবে: “সার্বজনীন 
ভোটাধিকারে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মারফত প্রদেশে গেবেন্নিয়া ও 
অণ্ল) 'জেলায় ও কাঁমউনে পাঁরপনর্ণ স্বশাসন; রাষ্ট্র কর্ৃক 'নযুক্ত 
সমস্ত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বিলোপ? 


কেরেনাঁ্কি ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রীরা যে পান্রকাঁটকে বন্ধ 


করে দিয়েছেন সেই 'প্রাভদায় ৩২) (৬৮ সংখ্যা, ২৮শে মে, ১৯৯১৭) আম 
দেখাবার সুযোগ পেয়োছিলাম কীভাবে এই পয়েশ্টে, _ এবং, বলাই বাহুল্য, 
আরো বহু পয়েন্টে _ আমাদের মোক বৈপ্লাবক মোক গণতল্মের মৌক 
সমাজতান্লিক মুখপান্ররা গণতান্ত্িকতা থেকে ভয়ঙ্কর রকম সরে গেছেন ।* 


* ভ.ই.লোনন, 'একটি নশীতগত প্রশ্ন" । _ সম্পাঃ 


৩ 


বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার সঙ্গে 'কোয়ালশনে' জড়িত লোকেরা 
এই 'নির্দেশগুলোর প্রাত বাঁধর হয়ে থাকছিলেন। 

'একথা লক্ষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এক্গেলস হাতে তথ্য "নিয়ে, 
আত যথাযথ দণ্টান্তে বশেষ করে পোৌট বুর্জোয়া গণতন্তদের মধ্যে 
অসাধারণ প্রচলিত এই কুসংস্কারকে খণ্ডন করেছেন যথা: কেন্দ্রীভূত 
প্রজাতন্দের চেয়ে ফেডারেল প্রজাতন্ন বুঝ আত অবশাই অনেক মুক্ত। 
কথাটা ঠিক নয়। ১৭৯২--১৭৯৮ সালের কেন্দ্রীভূত ফরাসণ প্রজাতল্ল ও 


সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল প্রজাতন্ের ঘটনাঁদতে তা খণ্ডিত হচ্ছে। 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্র চেয়ে সত্যকারের গণতান্দিক কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র 


স্বাধীনতা দিয়েছে বেশ। অথবা অন্যভাবে বললে: ইতিহাসে যা জানা 
আছে, তাতে সর্বাধক স্থানীয়, আণ্চালক ইত্যাঁদ স্বাধীনতা 'দয়েছিল 
ফেডারেল প্রজাতন্ন নয়, কেন্দ্রীভূত প্রজাতল্দ। 

এই ঘটনাটার ওপর 'তথা সমগ্রভাবে ফেডারেল ও কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত 
ও স্থানীয় স্বশাসনের সাধারণ সমস্যায় আমাদের পার্ট'র প্রচার ও আন্দোলনে 
যথেস্ট মনোযোগ দেওয়া হয় শন ও হচ্ছে না। 


&। মাকর্সের '্ষান্দে গৃহযাদ্ধ' গ্রন্থের 
১৮৯১ সালের ভূমিকা 


ফ্রান্সে গৃহযদ্ধের তৃতায় সংস্করণের ভূমিকায় (ভূঁমিকাঁটর আঁরখ 
১৮ই মার্চ ১৮৯১, এবং প্রথম প্রকাশিত হয় 1)12 11676 2৪৮ পান্রকায়) 
এঙ্গেলস রাম্টরের প্রত মনোভাবের নানা প্রশ্নে কথায় কথায় কৌতূহলোদ্দীপক 
পকছু মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কামিউনের শিক্ষাবীলর একটা আশ্চর্য উজ্জবল 
খাতয়ান 'দয়েছেন (৩৩)। কমিউনের তারিখ থেকে লেখকের বিশ বছর 
ব্যবধানের সমগ্র অভিজ্ঞতায় পরিপুম্ট ও জার্মানিতে প্রচলিত 'রাম্ট্রের ওপর 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'বশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশেষ করে পাঁরচালত এই খাঁতয়ানাটিকে 
সঙ্গতভাবেই আলোচ্য প্রশ্নে মার্কসবাদের শেষ কথা বলে ধরা যায়। 


এক্গেলস লিখেছেন, ফ্রান্সে প্রাতটি বিপ্লবের পর শ্রীমকেরা সশস্ম 
হত; 'সেইজন্য রাস্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়ার কাছে প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল 
শ্রীমকদের 'নিরস্ত করা। এইজন্যই মজুরদের জেতা প্রত্যেকাঁট 'বপ্লবের 
পরই নতুন সংগ্রাম, যার শেষ হচ্ছে মজুরদের পরাজয়ে... 


৭8 


বুর্জোয়া 'বিপ্লবগহীলর আঁভজ্ঞতার সারার্থটা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমান 
অর্থব্যঞ্রক। আসল কথাটি -- প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রের প্রশ্নেও তাই (নিপণডিত 
শ্রেণীর অন্তর আছে কি?) -_- এখানে চমৎকার তুলে ধরা হয়েছে। আর এই 
আসল কথাঁটিই সবচেয়ে বোশ এাঁড়য়ে যান যেমন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের 
প্রভাবাধীন অধ্যাপকেরা, তেমনি পেঁটি বুর্জোয়া গণতন্তীরা। ১৯১৭ 
সালের রুশ বিপ্লবে 'মেনশেভিক' 'অপিচ মাকসবাদণ' সেরেতোঁলর ভাগ্যেই 
বুর্জোয়া বিপ্লবের এই রহস্যটি ফাঁপ করে বসার সম্মান (কোভোনয়াকী 
সম্মান) জুটেছিল। ১১ই জুনে তাঁর 'এুতহাসক' বক্তৃতায় সেরেতোল 
পেরগ্রাদ মজুরদের 'নিরস্মন করার জন্য বুর্জোয়ারা যে কৃতসংকল্প সেকথা 
বলে বসেন, অবশ্য সে সংকল্পটাকে নিজের বলে এবং সাধারণভাবে ররাম্ট্রীয়' 
আবশ্যকতা বলে চালান 6৩৪)। 

শ্রী সেরেতোল পাঁরচালিত সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার ও মেনশোভিকদের 
গেল, ১৯১৭ সালের বিপ্রবের সমস্ত এতিহাসকের কাছে তার একটা 
জাজবল্যমান দ্টাম্ত হিশেবে সেরেতোলর ১১ই জুনের এাঁতিহাঁসক 
বক্তৃতাঁটি অবশ্যই পাঁরগণত হবে। 

রাম্ট্ের প্র“ন নিয়ে কথাচ্ছলে এল্সেলসের দ্বিতীয় মন্তব্যটি ধর্ম প্রসঙ্গে। 
সবাই জানেন, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি ক্রমাগত সবীবধাবাদী হয়ে যতই 
জীর্ণ হয়েছে ততই তারা ঘন ঘন ঝকেছে ধর্মকে ব্যাক্তগত ব্যাপার 
ঘোষণার বিখ্যাত সূত্রটির কৃপমণ্ডূক অপব্যাখ্যায়, যথা : সত্রাটর ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে এমন ভাবে যেন বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের পার্টির পক্ষেও 
ধর্মের প্রশ্নটা ব্যাক্তগত ব্যাপার!! প্রলেতারয়েতের বৈপ্লাবক কর্মসৃচর 
প্রত এই পাঁরপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার বরৃদ্ধে দাঁড়ান এঙ্গেলস। ১৮৯১ 
সালে তান নিজ পার্টর মধ্যে সবিধাবাদের কেবল ক্ষাণতম সত্রপাতটাই 
দেখোছলেন এবং তাই আত সাবধানে মন্তব্য করেছিলেন : 


'কমিউনে যেহেতু আসন নেয় প্রায় একমাত্র শ্রামকেরা অথবা শ্রামকদের 
প্রলেতারীয় চারত্রের। হয় সেসব 'সিদ্ধস্তে এমন সংস্কারের 'ডান্র জার 
হয় যা প্রজাতান্লিক বুর্জোয়ারা কেবল হীন ভীরুতাবশেই জার করতে 
অস্বীকার করে, এবং শ্রামক শ্রেণীর কর্মের স্বাধীনতার জন্য যা একটা 


৭৫ 


অত্যাবশ্যক 'ভীত্ত __ যথা, রাষ্ট্রের দক থেকে ধর্ম নিতান্তই ব্যাক্তগত 
ব্যাপার, এই নশীতিটি কার্যকরী করা -- নয় তো কমিউন এমন 'ডিক্রি 
জার করে যা সোজাসাজ শ্রামকদের স্বার্থানুষায়ী, এবং অংশত 
যা পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে গভশরভাবে বিদীর্ণ করে... 


রাষ্ট্রের দিক থেকে' কথাটি এনঙ্সেলস ইচ্ছে করেই চিহি্ত করেন এবং 
তাতে করে যে জার্মান স্বাবধাবাদ ধর্মকে পার্টির 'দক থেকে ব্যাক্তগত 
ব্যাপার বলে ঘোষণা করেছে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টিকে অবনত 
করেছে স্ছালতম 'স্বাধীনিন্তক' কুপমণ্ডূকতার মাত্রায়, যা ধর্মনিরপেক্ষতা 
পার্টগত সংগ্রামের কর্তব্যে অস্বীকৃত, তাদের শবরুদ্ধে মোক্ষম আঘাত 
হেনেছেন। 

১৯১৪ সালে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির লঙ্জাকর ভরাডুবির মূল 
সন্ধান করতে গিয়ে এতিহাসকেরা এই প্রশ্নে পার্টর মতপ্রবক্তা নেতা 
কাউতাস্কর প্রবন্ধাবীলিতে এাঁড়য়ে-বাওয়া, সুবিধাবাদের দরজা-খুলে-দেওয়া 
বিবৃতি থেকে শুরু করে ১৯১৩ সালে 1০5-৬০1-001)2-98%/209125 
€(গিজজা ছাড়ার আন্দোলনের) (৩৫) প্রাত পার্টির মনোভাব পর্যন্ত 
কৌতৃহলোদ্দীপক মালমসলা পাবেন কম নয়। 

কন্তু বিশ বছর পরে সংগ্রামী শ্রলেতারয়েতের জন্য এঙ্গেলস কাঁমিউনের 
শিক্ষাবীলির ক খাঁতিয়ান টেনেছেন সেই প্রশ্নে যাওয়া যাক। 

এঙ্গেলস সামনে তুলে ধরেছেন এই শিক্ষা: 


...বিগত কেন্দ্রীভূত সরকারের যে পাঁড়নমূলক ক্ষমতা, সৈন্যবাহিনন, 
রাজনোতিক পালস, আমলাতন্্ নেপোলয়ন সাষ্ট করোছলেন ১৭৯৮ 
সালে এবং তদবধি যা প্রাতিটি সরকার বাঁঞ্চত অস্ত হিশেবে গ্রহণ 
করেছে ও প্রাতপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, ঠিক এই ক্ষমতাটার 
যেমন পতন হয়েছিল প্যারসে, তেমাঁন পতনই হওয়া উচিত ছিল 
সমগ্র ফ্রাশ্সে। 

'একেবারে শুরু থেকেই কাঁমিউনের স্বীকার করা উচিত ছিল যে 
শ্রমিক শ্রেণ' প্রভৃত্বে এসে পুরনো রাম্ট্ষন্্টা নিয়ে আর কাজ চালাতে 
পারে না; সদ্যার্জত প্রভূত্ব ফের হারাতে না হলে শ্রামক শ্রেণীর উচিত 
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একদিকে সমস্ত পুরনো পড়নের যন্ম যা আগে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত 
হয়েছে তা দূর করা এবং অন্যাঁদকে তাদের নিজস্ব প্রাতানধি ও 
রাজকর্মচারীদের সবাইকে বিনা ব্যতিন্রমে ষে কোনো সময়ে অপসারণণয় 


এঙ্গেলস বার বার এই কথায় জোর 'দয়েছেন যে শুধু রাজতল্মে না, 
গণতাল্লিক প্রজাতল্্েও রাম্ট্র রাম্ট্রই থেকে যায়: অর্থাৎ পদাধকারণদের, 
“সমাজের সেবকদের", তার সংস্থাগ্ীলকে সমাজের উপরওয়ালা প্রডুতে 
'সারণত করার মূল পার্থক্যসূচক বৈশিল্ট্যটা বজায় রাখে। 


...এ যাবৎ বিদ্যমান সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই সমাজের সেবক থেকে 
সমাজের উপরওয়ালা প্রভূতে রাষ্ট্র ও রাম্ট্র-সংস্াগ্ালর এই আঁনবার্ধ 
পাঁরণাঁতর বিরুদ্ধে কমিউন দুটি 'নির্ভূল উপায় গ্রহণ করে। প্রথমত, 
প্রশাসন, বিচার, জনাশক্ষার সমস্ত পদে তা সার্বজনীন ভোটাধকারে 
শনর্বাচত ব্যক্তিদের 'নয়োগ করে, ও সেই সঙ্গে থাকে নির্বাচকদের 
সদ্ধাস্ত অনুসারে যে-কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার করার আঁধকার। 
পদ্ধতীয়ত, অন্যান্য শ্রীমকেরা যে কেতন পেত, সেই বেতনই সে দেয় 
উচ্চ নীচ সমস্ত পদাধকারীদেরই। সবচেয়ে উচ্চ কেতন কাঁমিউন 
যা আদৌ দিয়েছিল তার পাঁরমাণ ৬,০০০ ফ্রাঁ।* প্রতিনাধত্বমূলক 
প্রাতষ্ঠানগ্ালতে প্রাতানাধদের উপর বাধ্যতামূলক 'নর্দেশদানের আরো 
যে পদ্ধাত কামিউন চাল করোছিল, তা বাদ দলেও এতে করে 
পদলোলহপতা ও ভাগ্যান্বেষণের পথে নিভরযোগ্য প্রতিবন্ধক গড়ে ওঠে... 


এক্েলস এখানে সেই আগ্রহোদ্দীপক সীমাঁটর কাছে আসছেন যেখানে 
সৃসঙ্গত গণতন্ঘ একাঁদকে সমাজতল্ত্ে পাঁরণত হচ্ছে, অন্যাদকে সমাজতল্ম 
দাঁৰ করছে। কেননা, রাষ্ট্র-বিলোপের জন্য দরকার রাম্দ্রের কাজগনলিকে 
ঘনয়ল্মণ ও গহশেব রাখার এমন সহজ ক্রিয়ায় পাঁরণত করা, যা প্রথমে 


* বাহ্ত মোটামুটি ২,৪০০ রুবল, বর্তমান হারে মোটামদাট ৬,০০০ রুবল। 
দস্টাম্তস্বরূপ, গোটা রাষ্টের পক্ষেই সর্বাধক ৬,০০০ রুবল --টাকাটা যথেম্ট, এই 
প্রস্তাব না করে যেসব বলশোঁভিক পৌর পরিষদে ৯,০০০ রুবল বেতনের প্রস্তাব দিচ্ছেন 
তাদের আচরণ একেবারেই অমাজনীয়। (৩৬) 
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আঁধবাসীদের বিপুল আঁধকাংশের পক্ষে, পরে প্রত্যেকের পক্ষেই সাধন"য়, 
সাধ্যায়ত্ত। আর ভাগ্যান্যেষণ পুরোপ্যর দূর করার জন্য দরকার যাতে 
রাষ্ট্র-সেবার অলাভজনক কিন্তু “সম্মান? চাকুরাঁট ব্যাঙ্ক বা জয়েশ্ট-স্টক 
কোম্পানতে আঁতিলাভজনক চাকরিতে লাফিয়ে ওঠার 'সপড় হতে না পারে, 
মুক্ততম সমস্ত প*জবাদী দেশেই যা ক্রমাগত ঘটছে। 

কিন্তু অন্য কিছু মার্কসবাদী দক্টাম্তস্বর্প জাতির আত্মনিয়ল্মণ 
আঁধকারের প্রশ্নে যে ভুল করে বসেন, এঙ্গেলস তা করেন 'নন। তাঁরা বলেন, 
জাতীয় আত্মীনয়ল্পণ পাজবাদে অসম্ভব, সমাজতল্তে অবান্তর । যে-কোনো 
গণতাল্ত্িক প্রাতিষ্ঠান প্রসঙ্গে তথা রাজকর্মচারীদের পাঁরমিত বেতন সম্পর্কেও 
বাহ্যত সরাঁসক, 'কস্তু আসলে ভ্রাস্ত এ ধরনের যাক্তর পুনরাবাত্ত করা 
যায়, কেননা শেষ পর্যন্ত সুসঙ্গত গণতান্ত্িকতা প:ঁজবাদে অসম্ভব, আর 
সমাজতন্তে সমস্ত গণতনল্লই শুকিয়ে মরবে । 

এটা কুতর্ক, সেই পুরনো রাসকতাটার মতো -লোকের আর একটা চুল 
উঠে যাওয়া মানেই টাক পড়া কনা। 

গণতন্নের শেষাবাঁধ বিকাশ, সে 'বকাশের ন্লূপ সন্ধান, কার্ক্ষেন্রে 
তাদের পরাক্ষা, ইত্যাঁদ - এ সবই হল সমাজ বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের 
অঙ্গাঙ্গ কর্তবোর একাঁটি। আলাদা আলাদাভাবে ধরলে, কোনো গণতান্তিকতা 
থেকেই সমাজতন্ন আসবে না, কিস্তু বাস্তব জীবনে গণতাল্তিকতা কখনোই 
“আলাদাভাবে ধরা পড়বে" না, ধরা পড়বে সমশ্রভাবে', অর্থনীতির ওপরও 
তা প্রভাব ফেলবে, সে অর্থনীতির পুনর্গঠনে ঠেলা দেবে, নিজে অর্থনোতিক 
বিকাশের প্রভাবাধন হবে ইত্যাঁদ। সোঁট হল জীবন্ত ইতিহাসের দ্বান্বিকতা। 

এঙ্গেলস আরও লিখছেন : 


“..পুরনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এই 'বদারণ (37০67)858108) এবং নতুন, 
সত্যকার গণতান্নিক একাঁট ক্ষমতা 'দয়ে তার বদলের কথা 'বিশদে বলা 
হয়েছে গৃহযুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে। তাহলেও সেই বদলের কতকগদাল 
দক নিয়ে সংক্ষেপে এখানে আরেকবার একটু আলোচনা করা প্রয়োজন, 
কারণ ঠিক জার্মানিতেই রাষ্ট্র সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দর্শনের 
গণ্ডি ছাঁড়য়ে বুর্জোয়াদের, এমনাঁক বহু মজুরের সাধারণ চেতনায় 
গিয়ে পেশছেছে। দর্শনের মতে, রাষ্ট্র হল “ভাবের রূপায়ণ' অথবা দার্শীনক 
ভাষার তজমায়, পঁথবীতে এশ্বারক রাজ্য, রাষ্ট্র হল সেই ক্ষেত্র যেখানে 
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শাশ্বত সত্য বা ন্যায় রূপ্াায়ত হচ্ছে বা হওয়া উচিত। এই থেকেই 
আসে রাম্্র ও তৎসম্পার্কত সমস্ত কিছুর প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্ভ্রম, 
তা আরো সহজে শিকড় গেড়ে বসে এইজন্য যে, লোকে ছোটো থেকেই 
ভাবতে অভ্যস্ত হয় যে পুরনো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ রাস্ট্র ও তার উচ্চ 
বেতনের চাকুরিতে পুরস্কৃত রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে ছাড়া সারা 
সমাজের সাধারণ কর্ম ও স্বার্থ সাঁধত ও রাঁক্ষত হওয়া সম্ভব নয়। 
লোকে ভাবে যে বংশানুক্রীমক রাজতন্তে বিশ্বাস বজন করে গণতাল্মিক 
প্রজাতলন্মের পক্ষপাতী হয়ে তারা অসাধারণ সাহসী একটা অগশ্রপদক্ষেপ 
করছে। আসলে কিন্তু রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমনের 
যন্ত্র ছাড়া কছু নয়, এবং গণতাল্লক প্রজাতন্তে সেটা রাজতল্মের চেয়ে 
একছিটে কম নয়। সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও রাম্ট্র হল শ্রেণী-প্রভুত্বের সংগ্রামে 
বিজয় প্রলেতারয়েতের হাতে দায়ভাগ রূপে পাওয়া একটা অমঙ্গল; 
দিকগুলো ছেটে ছেটে দিতে বাধ্য হবে যতাঁদন না নতুন, মুক্ত সমাজ 
পারাস্থিতিতে বেড়ে ওঠা বংশধরেরা রাষ্ট্রপাটের এই গোটা জঞ্জালটাই 
একেবারে ছুড়ে ফেলার মতো অবস্থায় পেশছবে ।” 


একঙ্গেলস জার্মানদের হংঁশিয়ার করে 'দয়েছেন যে, রাজতন্মের বদলে 
প্রজাতন্ম এলে তারা যেন সাধারণভাবে রাস্ট্রের প্রশ্নে সমাজতন্ত্র 
মৃূলকথাগুলো না ভোলে। সে হঠশিয়ারটা আজ শ্রী সেরেতেলি ও শ্রী 
চেনেনেভদের কাছে সোজাসুজি একটা তিরস্কার বলেই শোনাবে, যাঁরা তাঁদের 
“কোয়ালশনী' আচরণে রাস্ট্রের ওপর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
সম্ভ্রম দেখাচ্ছেন! 

আরো দুটি মন্তব্য: ১) এঙ্গেলস যে বলেছেন রাম্ট্র “এক শ্রেণী কর্তৃক 
অপর শ্রেণকে দমনের যল্ম” হয়েই থাকছে এবং তা রাজতন্মের চেয়ে 
গণতাঁন্ত্রক প্রজাতল্মে 'একাছিটে কম নয়", তার অর্থ মোটেই এই নয় যে 
দমনের রূপচীয় প্রলেতাঁরয়েতের ছু এসে যায় না, যা 'শেখায়' কোনো 
কোনো নৈরাজ্যবাদণরা । শ্রেণী-পীড়ন ও শ্রেণ-সংগ্রামের আরো প্রশস্ত, আরো 
স্বাধীন ও 'আরো প্রকাশ্য রূপ থাকলে সাধারণভাবে শ্রেণী-লোপের সংগ্রামে 
প্রলেতারয়েতের বিপুল সুবিধা হয়। 
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২) রাম্ট্রপাটের এই গোটা জঞ্জালটা একেবারে ছংড়ে ফেলার মতো 
অবস্থায় কেন শুধু নতুন পুরুষেরাই পেশছবে, এ প্রশনটা গণতন্্ আতক্রমণের 
প্রশ্নের সঙ্গে জাঁড়ত, এবং সেই প্রশ্নেই আমরা যাচ্ছি। 


৬। গণতন্ত্র আতিন্রমণের প্রশ্নে এনগেলন 


এ বিষয়ে এঙ্গেলসকে মত দিতে হয় 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, আখ্যাঁটর 
বৈজ্ঞানিক বোঠিকতার প্রশ্ন নিয়ে । 

১৮৭০-এর দশকে 'লাখিত নানা বিষয়ে, প্রধানত 'আন্তজ্াঁতক' বিষয়ের 
(47205059059155155 285 0612 “ড ০11555059) প্রবন্ধাবালর এক সংকলনের 
ভূমিকায় (তারিখটা ১৮৯৪ সালের ৩রা জানুয়ার, অর্থাৎ এঙ্গেলসের 
মৃত্যুর দেড় বছর আগে) এক্ষেলস লেখেন যে, সমস্ত প্রবন্ধে তিনি 'সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট” না বলে “কামিউনিস্ট” কথাটি ব্যবহার করেছেন, কেননা সে সময় 
ফ্রান্সে প্রুধোঁপল্ধী, জার্মানতে লাসালপল্থীরাও (৩৭) নিজেদের সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট বলত। 


অমন সম্প্রসারণীয় একটা শব্দ ব্যবহার করা তাই মার্কস ও আমার 
পক্ষে ছিল একেবারে অসন্ভব। এখন অবশ্ছাটা অন্য রকম এবং শব্দটা 
(সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') হয়ত চলতে পারে (085 0855121212), যাঁদও 
তেমন পার্টর পক্ষে তা অবথার্থই (828559750, অনুপযুক্ত) থেকে 
যাচ্ছে, যার অর্থনোতক কর্মসূচি শুধু সাধারণভাবে সমাজতান্দ্িক 
নয়, সোজাসুজি কমিউনিস্টসুলভ, যার চূড়ান্ত রাজনোতিক লক্ষ্য হল 
সমস্ত রাষ্ট্র সতরাং গণতন্নকেও আঁতিন্রম করা। তবে সত্যকার বেড়ো হরফ 
এক্সেলসের) রাজনোতিক পার্টর নাম কখনোই পুরোপুরি উপযুক্ত 
হয় না, পার্ট বাড়ে নামটা পড়ে থাকে । 


দ্বান্বিক এঙ্গেলস "দনাবসানেও দ্বান্দিকতায় বিশ্বাসী । তিনি বলেছেন, 
পাঁ্টর জন্য মার্কস ও আমার চমৎকার, বৈজ্ঞাঁনকভাবে যথাযথ নাম ছল, 
কিন্তু সত্যকার, অর্থাৎ গণাভান্তিক প্রলেতারায় পার্টি স্থিল না। এখন (ডাঁনশ 


* « 'জনরাম্ট্রঁ থেকে আস্তজাতক প্রসঙ্গ ।' __ সম্পাঃ 
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শতকের শেষে) সত্যকার পার্ট রয়েছে, 'কস্তু নামটা তার বৈজ্ঞানিকভাবে 
বেঠিক। তবে ভাবনা নেই, চলতে পারে শুধু পা্টটা ৰাড়লেই হল, শুধু 
তার নামের বৈজ্ঞানিক অধথার্থতা যেন পার্টর কাছে চাপা না থাকে, 
এবং সঠিক ধারায় বাড়তে যেন বাধা না দেয়! 

কোনো রাঁসক সম্ভবত আমাদের, বলশেভিকদের এঙ্জেলসের ধারায় 
সান্ধুনা দেবেন: সাত্যকার পার্ট আমাদের আছে, চমৎকার তা বাড়ছে, এবং 
'বলশোভক' এই অর্থহীন কদাকার যে কথাটায় ১৯০৩ সালে রুসেল্স- 
লণ্ডন কংগ্রেসে আমাদের সংখ্যাধক্য-লাভের একান্ত আপাঁতিক ঘটনাটা€৩৮) 
ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না, তাও 'চলতে পারে'... হয়ত এখন যখন 
প্রজাতল্লবাদী ও শীবপ্রবণ' কৃপমন্ডূক গণতল্ন কর্তৃকি আমাদের পার্টর ওপর 
জুলাই ও আগস্ট মাসের দমননীতিতে 'বলশোঁভক' কথাটা এমন দেশজোড়া 
শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে, তাছাড়া তাতে যখন সূচিত হচ্ছে যে নজের সত্যকার 
বিকাশে আমাদের পার্টি এতটা শবরাট এরীতহাসক পদক্ষেপ করেছে, তখন 
আঁমও হয়ত পার্টর নাম পাঁরবর্তনের জন্য আমার এপ্রল প্রস্তাবে "দ্বিধা 
বোধ করব। আম হয়ত আমার কমরেডদের কাছে একটা 'আপোস' প্রস্তাব 
করব: নাম হোক কমিডীনস্ট পার্টি, সেই সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে বলশোভিক 
কথাটা... 

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাত বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের মনোভাবের তুলনায় পাঁর্টর 
নামকরণের প্রশ্নটা অতুলনীয় কম গুরুত্বপূর্ণ। 

রাষ্ট্র প্রসঙ্গে চলাঁতি আলোচনায় ভ্রুমাগত যে ভুলটা করা হয় তার 
বরুৃদ্ধে এঙ্গেলস এখানে হঠঁশিয়ার দিয়েছেন ও আগের বক্তব্যে আমরা 
তা কথাচ্ছলে উল্লেখ করে গোঁছ যথা: ভ্রমাগত ভুলে যাওয়া হয় যে, রাম্ট্রের 
বিলোপ মানে গণতন্লেরও বিলোপ, রাম্ট্র শুকিয়ে মরা মানে গণতন্দেরও 
শুঁকয়ে মরা। 

প্রথম দৃম্টিতে এর্‌প উীক্তকে মনে হবে চড়ান্ত রকমের বিদঘন্টে ও 
দূর্বোধ্য। কারো কারো বলতে কি এমন আশঙওকাও হবে যে এমন একটা 
সমাজব্যবস্থার আগমনই কি আমরা আশা করাছি যখন অধিকাংশের কাছে 
অজ্পাংশের আজ্ঞাধীনতার নীত মানা হবে না? কেননা গণতন্ত্র মানে 
তো এঁ নীতিটাই মানা 

না। আঁধকাংশের কাছে অল্পাংশের আজ্ঞাধীনতা আর গণতন্দ এক নয় । 
গণতন্ত্র হচ্ছে আঁধকাংশের কাছে অজ্পাংশের আজ্ঞাধীনতা-মানা রাষ্ট্র, অর্থাং 
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এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর, জনগণের একাংশ কর্তৃক অপরাংশের 
উপর "নয়ামত বলপ্রয়োগের সংগঠন। 

আমাদের শেষ লক্ষ্য আমরা 'নিয়োছি রাস্ট্রের বিলোপ, অর্থাৎ সংর্গাঠত 
ও এনয়ামত সর্বাবধ বলপ্রয়োগের, সাধারণভাবে লোকের উপর সর্বাঁবধ 
বলপ্রয়োগের বিলোপ । আঁধকাংশের কাছে অজ্পাংশের আজ্ঞাধীনতার নীতি 
মানা হচ্ছে না, এমন সমাজব্যবস্থার আগমন আমরা আশা করাছ না। 'কস্তৃ 
সমাজতন্তের দিকে এগুবার সময় আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, তা 
পারাবকাঁশত হকে কমিউনিজমে, এবং সেই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে লোকেদের 
ওপর বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা, একজনের কাছে আরেকজনের, আঁধবাসঈদের 
একাংশের কাছে অপরাংশের আজ্ঞাধশীনতার সর্বাবধ প্রয়োজন লোপ পাবে, 
কেননা বলপ্রয়োগ ছাড়া, আজ্ঞাধশীনতা ছাড়াই সমাজজীবনের প্রাথামক সর্ত 
মেনে চলতে লোকে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। 

অভ্যাসের এই উপাদানাটতে জোর দেবার জন্যই এঙ্গেলস নতুন প5র;বদের 
কথা বলেছেন যারা 'নতুন, মুক্ত সমাজ পাঁরাস্থাতিতে বেড়ে উঠে রাম্ট্রপাটের 
এই গোটা জঞ্জালটাকে একেবারে ছঠড়ে ফেলার মতো অবস্থায় পেশছবে, _ 
গণতান্তিক-প্রজাতান্ত্রিক রাস্ট্রপাট সমেত সব রকমের রাম্ট্রপাট। 

এটা বুঝিয়ে বলার জন্য রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অর্থনোৌতিক ভাত্তর 
প্রশ্নাট আলোচনা করা দরকার । 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
রাষ্ট্র শুকিয়ে মরার অর্থনোতিক 1ভাত্ত 


সমস্যাঁটর আদ্যোপান্ত একটা পারব্যাখ্যান মার্কস দিয়েছেন তাঁর 'গোথা 
কর্মসূচির সমালোচনায়” (১৮৭৫ সালের ৫&ই মে'র ব্রাকে'র নিকট চিঠি, 
ছাপা হয় কেবল ১৮৯১ সালে, 1)16 1686 29, 1%, ১, পান্রকায়, পৃথক 
সংস্করণ হশেবে রুশ ভাষাতেও প্রকাশিত)। এই আশ্চর্য রচনাঁটতে 
বিতর্কের যে অংশটীয় লাসালপন্থার সমালোচনা আছে সেটায়, বলা যেতে 
পারে, আড়াল পড়ে গেছে তার সদর্থক অংশটা, যথা: কমিউানিজমের 
বকাশের সঙ্গে রাষ্ট্র শীকয়ে মরার ষে সম্পর্ক আছে তার 'বিশ্লেষণ। 


১৯। মার্কস কর্তৃক প্রশ্না্টর উপস্থাপন 


ব্রাক্কোর নিকট মাক্সের ১৮৭৫ সালের ৫&ই মে'র চিঠির সঙ্গে বেবেলের 
নিকট এঙ্ষেলসের ১৮৭৫ সালের ২৮শে মার্চ তারখের পর্বালোচিত চিঠির 
ভাসাভাসা তুলনায় মনে হতে পারে যে, এঙ্গেলসের চেয়ে মার্স অনেক 
বেশি 'রাম্্রবাদ?', রাষ্ট্র প্রসঙ্গে উভয়ের দৃম্টিভাঙ্গতৈ যেন যথেস্ট পার্থক্য 
আছে। 

বেবেলকে এঙ্গেলস রাষ্ট্র নিয়ে বাগ্‌বিস্তার পুরোপ্নীর থামাবার জন্য, 
কর্মসূচি থেকে রাম্ট্র কথাটি একেবারেই তুলে দিয়ে তার জায়গায় 'পণ্ায়েৎ, 
কথাট বসাবার জন্য পরামর্শ 'দিয়োছলেন। এঙ্গেলস এমনকি এই ঘোষণাই 
করেছেন যে, সঠিক অর্থে কীমিউন আর রাষ্্র ছিল না। অথচ মার্কস 
.এমনাঁক “কমিউীনস্ট সমাজের ভাঁবষ্যৎ রাস্ট্রপাটের, কথাই বলছেন, অর্থাৎ 
এমনাঁক কমিউাঁনজমের আমলেও মার্কস যেন বা রাস্ট্রের প্রয়োজনীয়তা 
মানছেন। 


6” ৬৩ 


কিন্তু এরকম ধারণা আমূল ভ্রান্ত। খটয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, 
রাষ্ট্র ও তার শনীকয়ে মরা নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃ্টভাঙ্গ পুরোপ্ার 
আভন্ন, মাক্সের পর্বোদ্ধাত ডীক্তাট ঠিক এই মনমূর্য রাম্ট্রপাট 
নিয়ে। 

একথা পাঁরম্কার যে, ভাবিষ্যৎ “শুকিয়ে মরার, কোনো মুহূর্ত ধার্ষ 
করার কথাই উ্জতে পারে না, সেটা আরো এই কারণে যে, শাঁকিয়ে মরা 
স্বভাবতই একাঁট দশর্ঘ প্রাক্রুয়া। মার্ক ও এঙ্গেলসের মধ্যে এই 
আপাতপ্রতীয়মান পার্থক্যের কারণ হল তাঁদের গৃহীত বিষয়বস্তু ও 
অনুসৃত লক্ষ ছিল পৃথক। রাম্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত (লাসালও যা কম 
গ্রহণ করেন নি) কুসংস্কারগ্লির পুরো উন্তটতা বেবেলকে জাজবল্যমান 
ও তীব্র রূপে, বড়ো আঁচড়ে দেখাবার কর্তব্য নিয়োছলেন এঙ্গেলস। 
মার্কস শুধু কথাচ্ছলে এই সমস্যাটা ছংয়ে গেছেন, তাঁর আগ্রহ অন্য 
প্রসঙ্গে: কমিউীনস্ট সমাজের বিকাশে । 

বিকাশের তন্বঁটিকে তার সর্বাধক সসঙ্গত, 4 
সারসমৃদ্ধ রূপে আধুনিক পঠঁজবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিয়েই মার্কসের 
সমস্ত তত্ব । স্বভাবতই মার্কসের কাছে প্রশ্ন ছিল সে তত্বাটিকে প:াঁজবাদের 
আসন্ন 'বিপর্যয় ও ভাঁবষ্যৎ কাঁমউাঁনজমের ভাঁবষ্যৎ 'নকাশে সে তত্ব 
প্রয়োগ করা। 


ভাবষ্যংৎ কাঁমউানজমের ভাঁবষ্যৎ বিকাশের প্রশনাট হাজির করা যায় 
কোন্‌ কোন্‌ তথ্যের 'ভাক্ততে ? 

এই 'ভাত্ততে যে, তা উদ্ভুত হচ্ছে প:জিবাদ থেকে, এীতিহাসিকভাবে 
বেড়ে উঠছে পজবাদ থেকে, পজিবাদ যেসব সামাজিক শক্তির জল্ম 
দিয়েছে তাদেরই ক্রিয়ার পাঁরণাম তা। কোনো একটা ইউটোঁপয়া রচনার, 
যা জানা অসস্ভতব, খামকা তা আন্দাজ করতে যাবার 'বন্দুমান্ন চেস্টা 
মার্কস করেন 'নি। নতুন একাঁট জীবপ্রজ্াতর এই-এইভাবে উৎপাঁত্ত হয়েছে 
ও ঠিক এই-এই 'নার্দন্ট ধারায় তার বদল ঘটছে; এটা একবার জানার 
পর প্রকাতাবদ যেভাবে তার বিকাশের প্রশ্নাট হাজির করবেন, মার্কসও 
ঠিক সেইভাবে কমিউনিজমের প্রশনাট রেখেছেন। 


রাশ্ী ও সমাজের সহ-সম্পকের প্রশ্নে গোথা কর্মসূচি ফত বিশ্রান্ত 
জাময়োছল, সর্বাগ্রে তা ঝেশটয়ে দূর করেছেন মার্কস। 
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তান লিখছেন, “...বর্তমান সমাজ হল পংজিবাদশ সমাজ, সমস্ত 
সভ্য দেশেই যা মধ্যবুগীরতার মিশেল থেকে ন্যনাধক মুক্ত, প্রাতাঁট 
দেশের এীতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যে ন্যনাধক পাঁরবার্তিত, ন্যনাধিক 
[বিকশিত রূপে বিদ্ামান। এর 'বপরণতে 'বর্তমান রাষ্ট্র প্রাতাঁট রাষ্ট্র 
সীমান্তের সঙ্গে সঙ্গেই বদলাচ্ছে। প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যে তা 
সুইজারল্যান্ডের চেয়ে একেবারেই অন্য রকম, ইংলশ্ডে 'তা মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে একেবারেই অন্য রকম। সুতরাং 'বর্তমান রাম্ট্' 
একটা অলশকতা । 

তাহলেও, 'বাভিল্ব সভ্য দেশের 'বাভল্ব রাষ্ট্রের রূপের 'বিচিন্ন রকমা'র 
সত্তেও তাদের ভেতরে এই একটা মল আছে যে, ন্যনাধক পণজবাদনী 
ধরনে বিকশিত আধ্নক বুর্জোয়া সমাজের ভিক্তিতে তারা দণ্ডায়মান । 
তাই, তাদের কতকশীলি সাধারণ মৌলিক লক্ষণ আছে। এই 'দিক 
থেকে যখন তাদের বর্তমান শিকড়, বুর্জোয়া সমাজ মরে যাবে, 
তখনকার ভাবষ্যৎ রাষ্ট্রপাটের 'বিপরণীতে 'বর্তমান রাম্ট্রপাটের' কথা বলা 
সম্ভব। 

“তারপর প্রশ্ন দাঁড়ায় : কমিউনিস্ট সমাজে রাম্ট্রপাটের কী রুপাস্তর 
ঘটবে? অন্য কথায়, এখনকার রাম্্রীয় কৃত্তিগলির অনুরূপ কী কী 
সামাঁজক বৃত্ত তখনো থেকে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় 
কেবল বৈজ্ঞানক উপায়ে; 'জন' শব্দাটর সঙ্গে রাম্ট্ শব্দাটর 
হাজারবার যোগাযোগেও তার বিল্দুমান্র সমাধান 'হবে না... 


এইভাবে 'জনরান্ট্রের সমস্ত কথাকে উপহাস করে মার্কস দেখিয়েছেন 


কীভাবে প্রশ্নট উপস্ছিত করতে হয় এবং সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তার 
বৈজ্ঞাঁনক জবাব সম্ভব কেবল সংপ্রাতম্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর নির্ভর 
করে। 


প্রথম যে 'জানিসটা বিকাশের সমস্ত তত্বে ও সাধারণভাবে সমস্ত বিজ্ঞান 


দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত €ষেটা ভুলে যেতেন ইউটোপীীয়রা এবং এখন ভুলছেন 
সমাজতাল্লিক বিপ্লবে ভয়-পাওয়া বর্তমান সীবধাবাদীরা) সেটা হল এই 
যে, পংাঁজবাদ থেকে কমিউানজমে উৎক্রুমণের জন্য ইতিহাসের "দক 
থেকে নিঃসন্দেহেই একটা বিশেষ পর্যায় অথবা বিশেষ ধাপ থাকতেই 
হবে। 


|, 


২। পঃজিবাদ থেকে কাঁমউাঁনজমে উৎক্রমণ 


মার্কস বলছেন, :...পধাজবাদী ও কাঁমিউনিস্ট সমাজের মাঝখানে 
আছে প্রথমটির দ্বিতীয়ে বৈপ্লবক রূপাস্তরের একটা পর্ব। সে পর্বের 
সহগ একটি রাজনৈতিক উতর্ুমণ পর্বও আছে, এবং সে পর্বের রাম্ট্ 
প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লাবক একনায়কত্ব ছাড়া আর ছু হতে পারে না... 


মারক্সের এ সিদ্ধান্ত দাঁড়য়ে আছে আধুনিক পঃজিবাদশী সমাজে 
প্রলেতারয়েতের নেওয়া ভূমিকার িগ্লেষণের ওপর, সে সমাজের বিকাশ, 
এবং প্রলেতারয়েত ও বুর্জোয়ার স্বার্থের আপোসহশীন বৈপরণত্যের 
তথ্যের ওপর । 

আগে সমস্যাটা রাখা হত এইভাবে: স্বীয় মুক্ত অজনের জন্য 
করে নিজের বৈপ্লাবক একনায়কত্ব স্থাপন করা। | 

এখন প্রশ্নটা রাখা হচ্ছে একটু অন্যভাবে: কামিউনিজমের দিকে 
বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজ থেকে কমিউনিস্ট সমাজে উৎর্রুমণ একটা 
'রাজনোতিক উৎক্রুমণ পর্ব" ছাড়া অসম্ভব এবং এ পর্বের রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব 
কেবল প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লাবক একনায়কত্ব। 

এই একনায়কত্বের সঙ্গে গণতল্মের সম্পর্ক কী? 

আমরা দেখোছ, যে 'শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারয়েতের রূপাস্তর' 
এবং গাণতন্ অজর্না এই দুটি বক্তব্কে “কাঁমউীনস্ট ইশতেহার' স্রেফ 
পাশাপাশি রেখেছে । পঁজবাদ থেকে কমিডাঁনজমের 'দকে উৎন্রমণের 
সময় গণতন্ম কীভাবে বদলায় সেটা পূর্বালোচিত সমস্ত বক্তব্য থেকে 
যথাযথরূপে নির্ণস্্ করা সম্ভব। 

প*জবাদী সমাজে, তার 'বকাশের সর্বাধিক অনুকূল পাঁরাস্থিতিতে 
আমরা পাই গণতান্লিক প্রজাতন্তে ন্যনাধিক পাঁরপূর্ণ গণতান্নিকতা। 
কমু এ গণতান্তিকতা সর্বদাই পাঁজবাদী শোষণের সঙ্কীর্ণ গাঁণ্ডিতে 
পম্ট, সঙ্কুচিত এবং সেইহেতু সর্বদাই হয়ে থাকে কেবল অল্পাংশের জন্য, 
কেবল সম্পাত্তবান শ্রেণীগুঁলর জন্য, কেবল ধনীদের জন্য গণতন্ম্। 
প*জবাদী সমাজে স্বাধীনতা সর্বদাই থেকে যায় মোটামুটি প্রাচীন গ্রীক 
প্রজাতন্মের স্বাধীনতার মতো: দাস-মালিকদের স্বাধীনতা । আধুনিক 
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মজুর-দাসেরা পুঁজিবাদী শোষণের পাঁরাস্থিতির ফলে, অভাব ও দারিদ্র্য 
এতই অবদাঁমত থেকে যায় যে, তাদের মনোভাব হয়, 'রাখো তোমার গণতন্ম”, 
'রাখো তোমার রাজনাত', সাধারণ শান্তপূর্ণ ঘটনাধারায় জনগণের 
আধকাংশই থাকে সামাঁজিক-রাজনোতিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে বাঁণ্চিত। 

এ ডীকক্তর সঠিকতা সবচেয়ে জাজবলামানরূপে সমার্থত হয় সম্ভবত 
জার্মানিতে, ঠিক এইজন্য যে, এই রাষ্ট্রে সাংীবধানিক বৈধতা চালু থাকে 
আশ্চর্য দীর্ঘকাল ধরে ও পাকাপোক্তরূপে, প্রায় অর্ধশতক (১৮৭১: 
১৯১৪),এবং সোশ্যাল-ডেমোক্লাস এই সময়ের মধ্যে অন্য যে-কোনো দেশের 
তুলনায় 'বৈধাবস্থা ব্যবহারের জন্য এবং দুনিয়ায় সবচেয়ে বোশ করে 
রাজনোতিক পার্টিতে শ্রীমকদের সংঘবদ্ধ করার জন্য অনেক বোশ 'কছ; 
করেছে। 

পধাঁজবাদশী সমাজে পাঁরলক্ষিত রাজনোতিকভাবে সচেতন ও সান্ুয় 
মজুর-দাসের এই" সবচেয়ে বোঁশি মান্রাটা ক পাঁরমাণ ? দেড় কোট মজার- 
শ্রামকের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোল্রাঁটক পার্টর সদস্যসংখ্যা দশ লক্ষ! দেড় 
কোটির মধ্যে তিরিশ লক্ষ দ্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ! 

নগণ্য সংখ্যাল্পের জন্য গণতন্ত্র, ধনীদের জন্য গণতল্্, এই হল প:ঁজবাদশ 
সমাজের গণতাল্তিকতা। যাঁদ প:ঁজবাদশী গণতন্তের যল্বব্যবস্থাটা আর একটু 
খটিয়ে দেখি, তাহলে ভোটাধিকারের 'তুচ্ছ', তথাকাঁথত তুচ্ছ খংটনাটিতে 
(বসবাসের সর্ত, নারীদের বাঁহভূর্শত ইত্যাদ), প্রাতানাধত্বমূলক 
প্রাতষ্ঠানগুলির কৎকৌশলে, সমাবেশ আঁধকারের বাস্তব বাধায় (সামাঁজক 
ভবনগুলি ণভাখাঁরদের, জন্য নয়!), দৌনিক সংবাদপন্রের খাঁটি পংাঁজবাদী 
সংগঠনে ইত্যাদি ইত্যাদিতে সর্বঘ্ই আমরা দেখব গণতন্তের সীমাবদ্ধতার 
পর সীমাবদ্ধতা । গাঁরবদের বিরুদ্ধে এই সব সীমাবদ্ধতা, ব্যত্যয়, ব্যাতিক্রম, 
বাধা মনে হয় তুচ্ছ, বিশেষ করে নিজে যে কখনো অভাব সয় নি ও নিপণীড়ত 
শ্রেণীগৃলির ব্যাপক জঈবনষাপনের সঙ্গে যার ঘাঁনষ্ঠতা নেই (আর বুর্জোয়া 
প্রাবাঙ্ধক ও রাজনীতিকদের মধ্যে তেমন লোকই শতকরা 'নিরানব্বই জন না 
হলেও অন্তত দশের মধ্যে নয়) তার চোখে; 'িস্তু সব একনে ধরলে এই সব 
সশমাবদ্ধতায় রাজনশীত থেকে, গণতল্মে সান্রুয় অংশগ্রহণ থেকে গাঁরবেরা 
বাদ পড়ে, বিতাঁড়ত হয়। 

কয়েক বছরে একবার করে 'নিপশীড়তদের "স্ির করতে দেওয়া হয় 
দিপপীঁড়ত শ্রেণীর ঠিক কোন প্রাতিনাধাট পার্লামেন্টে তাদের প্রাতানিধিত্ব 
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করবে ও তাদেরই দমন করবে: কমিউনের আঁভজ্ঞতা বিশ্লেষণে এই কথা 
বলে মার্কস পংজবাদশ গণতন্মের মর্সার্থাউট চমতকার ধরোছিলেন!(৩৯) 

কমু এই পধাঁজবাদী গণতন্্ থেকে _ আনবার্যধরূপেই সংকীর্ণ, 
গোপনে গাঁরবদের বিতাড়িত-করা এবং সেই কারণে সমূহ ভন্ড ও 
মথ্যাচারী এই গণতন্ম থেকে - সহজে, সোজাসৃজি ও মসৃণভাবে অগ্র্গাত 
হয় না ন্রমাগত বৃহত্তর ও বৃহত্তর গণতল্মের দিকে", যা: ভাবেন উদারনশীতিক 
অধ্যাপক ও পোঁট বুর্জোয়া সবিধাবাদীরা। না, অগ্রগাত, অর্থাৎ 
কাঁমউনিজমের দিকে বিকাশ এগোয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মধ্য "দিয়ে, 
অন্যভাবে এগুনো যায় না, কেননা, শোষক পঃক্িবাদশদের প্রাতরোধ চর্ণ 
করার মতো আর কেউ নেই এবং অন্য পথ অসম্ভব । 

এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, অর্থাৎ উৎপীড়কদের দমনের জন্য 
শাসক শ্রেণী রূপে উৎপশীড়তদের অগ্রবাহনশর সংগঠন শ্রেফ কেবল 
গণতন্মের প্রসার দ্বটাবে, তা হতে পারে না। গণতাল্লিকতার বিপুল প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে, এই সর্বপ্রথম যে গণতান্লিকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধনশদের জন্য নয়, 
গরিবদের জন্য, জনগণের জন্য গণতাল্লিকতা, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব নিপশড়ক, শোষক ও পঠধাজপাঁতিদের স্বাধশনতার উপর একগন্ছ 
বাধানিষেধ চাপায়। মজুরি-দাসত্ব থেকে মানবজাতির মাাক্তর জন্য তাদের 
দমন করতেই হবে, তাদের প্রাতিরোধ চূর্ণ করতে হবে বলপ্রয়োগে -_ একথা 
পারিজ্কার যে, যেখানে দমন রয়েছে, বলপ্রয়োগ রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা 
নেই, গণতল্ম নেই। 

পাঠকদের মনে আছে, বেবেলের 'নিকট পন্রে এঙ্গেলস ব্যাপারটা চমৎকার 
প্রকাশ করেন এই বলে যে, প্রলেতারয়েতের কাছ্ছে রাম্ট্রের প্রয়োজন 
স্বাধীনতার জন্য নয়, প্রতিপক্ষীয়দের দমনের জন্য, আর যখন স্বাধীনতার 
কথা বলা সম্ভব হবে, তখন রাষ্টী থাকবে না।, 

জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য গণতন্ত্র এবং জনগণের শোষক 
ও 'নিপশড়কদের বলপ্রয়োগে দমন অর্থাৎ গণতন্দ থেকে বাঁহচ্কার __ 
গণতন্মের এই রূপাস্তরই ঘটে প:ঁজবাদ থেকে কাঁমউানিজমে উৎক্রুমণের সময় । 

কেবল কাঁমউনিস্ট সমাজে, পাঁজপাতিদের প্রাতিরোধ যখন চূড়াস্তরূপেই 
চূর্ণ, পজপাতরা যখন 'বিলহপ্ত ষখন শ্রেণী আর নেই (অর্থাৎ উৎপাদনে 
সামাজিক উপায়ের সঙ্গে সম্পকের দিক থেকে সমাজসভ্যদের মধ্যে কোনো 
প্রভেদ নেই) শান্ত তখনই 'রাম্ট্ী লোপ পায় ও স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব 
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হয়”। কেবল তখনই সত্যসত্যই পাঁরপূর্ণ, সত্যসত্যই সবাবধ' ব্যত্যয় ছাড়া 
গণতন্ত সম্ভবপর এবং 'তা কার্যকরী হবে। এবং কেবল তখনই গণতন্ম 
শূকিম্মে মরতে শর; করে নিতান্ত এই ঘটনাচক্রের জন্য যে, পাঁজবাদশ 
দাসত্ব থেকে, পঃজিবাদী শোষণের অসংখ্য বীভৎসতা, বন্যতা, টন্তটতা ও 
জম্বন্যতা থেকে মুক্ত লোকেরা যুগষুগ ধরে জানা এবং হাজার হাজার 
বছর ধরে সমস্ত হিতোপদেশে পুনরুক্ত সমাজ জীবনের প্রারথামক নিয়মগুলি 
পালনে অভ্যন্ত হবে, তা পালনে অভ্যস্ত হবে বিনা জবরদদাস্ততে, বিনা 
বাধ্যবাধকতায়, বিনা আজ্জাধীনতায় __ বাধ্য করার সেই ৰশেষ বন্দর 
ছাড়াই, যাকে বলা হয় রাষ্ট্র 

রাষ্ট্র শ্যাকয়ে মরে" কথাটি খুবই সৃনির্বাচিত, কেননা তাতে প্র্নিয়াঁটর 
ক্লামকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত দুই-ই 'নার্দম্ট হয়েছে। এ ব্যাপার ঘটাতে পারে 
কেবল অভ্যাস এবং 'নঃসন্দেহেই তা ঘটাবে, কেননা আমাদের চার পাশে 
লক্ষ বার করে আমরা দেখাঁছি শোষণ না থাকলে, 'বিক্ষুন্ধ করার মতো, রোষ ও 
বিদ্রোহ উদ্রেকের মতো, দমনের আবাশ্যকতা ঘটাবার মতো 'কছু না থাকলে 
লোকে কত সহজেই না তাদের পক্ষে সমাজ জীবনের আবশ্যক নিয়মগ্ীল 
পালনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। 

অতএব: পংবজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেপ্ড়া, হতচ্ছাড়া, জাল- 
করা একটা গণতন্ম, যা কেবল ধনীদের জন্য, অঙ্পাংশের জন্য। প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব, কাঁমউানজমে উত্ক্রুমণের পর্বটাই প্রথম দেবে শোষকদের উপর 
সংখ্যা্পদের আবশ্যকীয় দমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের জন্য, আঁধকাংশের 
জন্য গণতন্ত্র । কেবল কাঁমউাঁনজমই 'দিতে পারে সত্যসত্যই পাঁরপূর্ণ 
গণতন্ন, এবং সে গণতন্ল যতই পাঁরপূর্ণ হবে, ততই দ্রুত তা নিষ্প্রয়োজন 
হয়ে দাঁড়াবে, আপনা থেকেই শুকিয়ে মরবে। 

অন্য কথায়: পংঁজবাদে আমরা পাই সঠিক অর্থে একটি রাম্্ী, এক 
শ্রেণী কর্তক অপর শ্রেণকে, তদুপরি সংখ্যা্প কর্তৃক সংখ্যাগুরহদের 
দমনের একটা বিশেষ যন্তর। বোঝাই যায় যে, সংখ্যা্প শোষক কর্তৃক 
সংখ্যাগুরু শোষিতদের নিয়ামত দমনের মতো একটা ব্যাপার সফল হতে 
হলে দরকার দমনের চূড়ান্ত হিংম্রতা ও পাশাঁবকতা, দরকার রূক্তের একটা 
সমদ্র, মানবজাতিকে যেখানে খঠ্ড়য়ে চলতে হয় দাসত্বে, ভূমিদাসত্বে, 
মজুর দাসত্বে। 

তারপর, পঁজবাদ থেকে কমিউনিজমে উৎরুমণের সময় দমন তখনো 
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দরকার, তবে সেটা আঁধকাংশ শোষিত কর্তৃক অজ্পাংশ শোষকদের দমন। 
সেটা তখন উৎ্ক্রমায়মান রাম্ট্র, সাঠক অর্থে সেটা আর তখন রাষ্ট্র নয়, 
মজুরি-দাসদের অধিকাংশ কর্তৃক শোষকদের অল্পাংশকে দমন করার কাজটা 
এতই সহজ, সাধারণ ও. স্বাভাবিক যে, মানবজাতিকে তার জন্য অনেক কম 
মূল্য দিতে হবে। এবং তাতে জনসংখ্যার এতই বিপুল একটা সংখ্যাগরিম্ঠের 
নকট গণতন্ত্ের সম্প্রসারণ চলে যে দমনের বিশেষ যন্তের প্রয়োজন লোপ 
পেতে শুরু করে। খযবই স্বাভাঁবক যে, শোষকেরা এর্প কাজের জন্য 
জাঁটলতম যন্ত ছাড়া জনগণকে দমন করতে অক্ষম, কিন্তু জনগণ শোষকদের 
[বিশেষ হাতিয়ার ছাড়াই -- নিতান্তই সশস্ত জনগণের সংগঠন দিয়েই (একটু 
এগিয়ে বাল, যেমন, শ্রামক-সৈনিক প্রাতনাধ সোভিয়েত)। 

শেষত, রাষ্ট্রের পাঁরপূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কেবল 
কাঁমউনিজমে, কেননা, তখন দমন করার মতো কেউ থাকছে না __ “কেউ? 
এটা অবশ্য শ্রেণীর অর্থে, জনগণের 'নার্দন্ট একটা অংশের সঙ্গে প্রণালশবদ্ধ 
সংগ্রামের অর্ে। আমরা মোটেই ইউটোপায় নই এবং ব্যাক্তি বিশেষের 
অনাচার তথা সের্প অনাচার দমনের আবশ্যকতা যে আছে এ সম্ভাবনা 
এবং আঁনবার্ধতা আমরা এতটুকু অস্বীকার কার না। "কিন্তু প্রথমত, তার 
জন্য দমনের বিশেষ যল্পের প্রয়োজন নেই, সশস্ত্র জনগণ 'নাজেরাই সে 
কাজটা তেমাঁন সহজে ও অনায়াসে করবে যেভাবে এমনাঁক বর্তমান 
সমাজেই সসভ্য জনতা মারাঁপট ছাঁড়য়ে দেয় কিংবা নারীর ওপর বলাৎকার 
হতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে, সমাজ জীবনের নিয়ম লঙ্ঘন: 
করা অনাচারের মূল কারণ হল জনগণের উপর শোষণ, তাদের অভাব- 
অনটন। অনাচারের এই প্রধান কারণটা দূর হলেই অনাচারও আঁনবার্ধভাবেই 
প্যাকয়ে মরতে' শুরু করবে। সেটা কত তাড়াতাঁড় ও কা ক্রামকতায় 
হবে সেটা আমরা জান না, 'িল্তু এটা আমরা জান যে, ওগুলো শনাঁকয়ে 
মরবে। তারা শুকিয়ে মরার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও শযকিয়ে মরবে। 

সে ভাষ্য সম্পর্কে আজ যা নার্দন্ট করা যায়, মার্কস ইউটোপিয়ায় 
পা না 'দয়েই সে সম্পর্কে আরো 'বিশদে বলে গেছেন, যথা : কাঁমীনজমের 
ণনম্ন ও উচ্চ পর্যায়ের ধোপ, স্তর) মধ্যে তফাৎ। 


৪০ 


৩। কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম পর্যায় 


সমাজতন্মে শ্রীমকেরা 'অকার্তিত” অথবা 'পাঁরপূর্ণ শ্রমফল' পাবে, 
লাসালের এই ধারণাকে মার্কস 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনায়, গবশদে 
খণ্ডন করেছেন । মার্কস দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সমাজের সামাগ্রক সামাঁজক 
শ্রম থেকে মজুত তহবিল, প্রসারত উৎপাদনের ও যল্লপাতর 'ক্ষয়ক্ষাতি, 
পূরণের তহবিল ইত্যাদি কেটে রাখা প্রয়োজন, তারপর ভোগ্য বস্তু থেকে 
রাখা দরকার ব্যবস্থাপনা, স্কুল, হাসপাতাল, বার্ধক্য ভবন ইত্যাদি 
ভরণপোষণের জন্য তহবিল। 

লাসালের ঝাপসা, অস্পন্ট, সাধারণ বৃলির €শ্রাীমকদের জন্য পাঁরপূর্ণ 
শ্রমফল') বদলে মার্কস 'ম্থিরমীস্ত্ক খাঁতিয়ান দিয়েছেন ঠিক কীভাবে 
সমাজতান্ত্রক সমাজ তার কারবার চালাতে বাধ্য হবে। যে সমাজে পধাঁজবাদ 
থাকবে না, তার মূর্ত-নার্দষ্ট বিশ্লেষণে নেমে মার্কস বলছেন : 


“এখানে কথাটা হচ্ছে' শ্রামক পার্টির কর্মসূচি বিচারে) “এমন 
কমিউনিস্ট সমাজ নিয়ে নয় যা তার নিজস্ব 'ভীত্ততে গড়ে উঠেছে, 
বরং তেমন কাঁমউনিস্ট সমাজ নিয়ে যা সবেমাত্র ঠিক পণাঁজবাদী সমাজ 
থেকেই বোরয়ে আসছে এবং সেই কারণে অর্থনৌতিক, নৈতিক, 
বৃদ্ধবৃত্তিক, সমস্ত দিক দিয়েই যে পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তা 
বাহর্গত তার ছাপ তখনো বহন করছে।, 


পঁজবাদের গর্ভ থেকে সদ্যপ্রস্ত এই যে কাঁমটীনস্ট সমাজ সমস্ত 
দিক দিয়েই পুরনো সমাজের ছাপ বহন করছে, একেই মার্কস বলেছেন 
কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম" অথবা নিম্ন পর্যায়। 

উৎপাদনের উপায় তখনই এক একটা লোকের ব্যক্তিগত মালিকানা 
থেকে বোরয়ে এসেছে । উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের সম্পান্ত। সমাজের 
প্রান্তাট সভ্য সমাজের 'দক থেকে আবশ্যক কাজের 'নার্দস্ট একটা অংশ 
সম্পন্ন করে তখন সমাজের কাছ থেকে এই প্রত্যয়পন্র পায় যে, সে অমুক 
পাঁরমাণ কাজ করেছে। এই প্রত্যয়পন্র অনুসারে সে সামগ্রীর সামাজিক 
ভাণ্ডার থেকে পায় যথাযোগ্য পাঁরমাণ সামগ্রী । সামাজিক তহবিলে যে 
পাঁরমাণ শ্রম যায় তা বাদ 'দলে, প্রাতাঁট শ্রীমক সমাজকে যতটা দেয় 
ততটাই পায়। 


৯১ 


মনে হবে যেন সমতার' রাজ্য। 

কিন্তু এই রূপ সমাজব্যবস্থার (সাধারণত একে বলা হয় সমাজতল্ম, 
মার্কস কিন্তু একে বলেছেন কমিউানজমের প্রথম পর্যায়) কথা মনে রেখে 
লাসাল যখন বলেন যে, এটা নন্যাধ্য বন্টন", এটা হল “সমান শ্রমফলে প্রত্যেকের 
সমান আঁধকার', তখন লাসাল ভূল করেন এবং মার্কস সে ভুল ধারয়ে 
দিয়েছেন । 

মার্স বলছেন, 'সমান আঁধকার এখানে সাত্যই রয়েছে, কিন্তু সেটা 
তখনো “বুর্জোয়া আধকার', যাতে সমস্ত আঁধকারের মতোই আগে থেকেই 
অসাম্যের কথা ধরে নেওয়া হয়। প্রত্যেকটা আধকার মানেই হল 'বাভন্ন 
লোক যারা আসলে একরকম নয়, পরস্পর সমান নয়, তাদের প্রসঙ্গে একই 
মাপকাঠির প্রয়োগ এবং তাই “সমান আঁধকার হল সমতার লঙ্ঘন এবং 
অন্যায়। আসলে, অন্যের সঙ্গে সামাঁজক শ্রমের সমান অংশ খেটে প্রত্যেকে 
পায় সামাজিক উৎপন্ের সমান ভাগ (উপারালাখত বাবদ বাদে)। 

অথচ লোকেরা সব সমান নয় : কেউ বলবান, কেউ দুর্বল, কেউ বিবাহিত, 
কেউ নয়, ছেলোপলে কারো বোঁশ, কারো কম ইত্যাদি। 


বস্তুর তহাবলে সমান অংশিদারতে কেউ কেউ আসলে পায় অন্যের 
চেয়ে বেশি, হয়ে দাঁড়ায় অন্যের চেয়ে ধন ইত্যাদি। এই সমস্ত ঘটি 
পারহারের জন্য অধিকারকে সমান হওয়ার বদলে অসমান হওয়াই 


সহতরাং কামিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় ন্যায় ও সমতা দিতে পারে 
না: ধনের তফাৎ এবং অন্যায় তফাৎ থেকে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ কর্তৃক মানুষ 
শোষণ অসম্ভব, কেননা উৎপাদনের উপায়, কলকারখানা, যন্নপাতি, ভূমি 
ইত্যাদ্দিকে ব্যক্তিগত সম্পান্ত হিশেবে দখল করা চলছে না। সাধারণভাবে 
“সমতা” ও ন্যায় নিয়ে লাসালের অস্পষ্ট পোঁট বুর্জোয়া বুলিকে চূর্ণ 
করে মার্কস কাঁমিউনিস্ট সমাজের বিকাশ গাঁতি দেখিয়েছেন; ব্যাক্তি বিশেষ 
যে উৎপাদনের উপায়গ্ীল দখল করে রেখেছে, শুধয এই 'অন্যায়টা” এ 
সমাজ প্রথমে দূর করতে বাধ্য, কিন্তু কাজ অনুসারে চোঁহদা অনুসারে 
নয়) ভোগ্য বস্তু বস্টনের মধ্যে যে আরেকটা অন্যায় রয়েছে সেটা তৎক্ষণাৎ 
দূর করতে অক্ষম । 


ই 


বুর্জোয়া অধ্যাপক তথা 'আমাদের' তুগান সমেত স্থল অর্থনশীতাবিদেরা 
সমাজতন্মীদের ভ্রুমাগত এই ভর্থসনা করেন যেন তাঁরা লোকেদের অসাম্যের 
কথা ভুলে গেছেন এবং সে অসাম্য দূর কপার স্বপ্ন দেখেন'। দেখাই যাচ্ছে 
এরুপ ভর্সনায় শ্রীমান বুর্জোয়া ভাবপ্রবক্তাদের চূড়ান্ত অজ্ঞতাই প্রমাণিত 
হচ্ছে। 

লোকেদের মধ্যে অনিবার্য অসাম্যের কথাটাই শুধু মার্কস যথাযথভাবে 
[হিশেবে নিয়েছেন তাই নয়, এ কথাও তিনি মনে রেখেছেন যে, শুধু 
উৎপাদনের উপায় সমগ্র সমাজের করতলগত হলেই সেচরাচর শব্দপ্রয়োগে 
'সমাজতল্ম') বন্টনের ব্লাট ও "বুর্জোয়া অধিকারের অসাম্য দূর হয় না -_ 
এ অসাম্য তখনো প্রাধান্য চালিয়ে যায়, কেননা উৎপন্ন বাশ্টত হয় 'কাজ 
অনুসারে, | 


মার্ক বলেছেন, “.কস্তু কাঁমউীনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে, 
প:ইজবাদশ সমাজ থেকে দখর্ঘ প্রসব-যন্তণার পর যে চেহারায় তা বৌরয়ে 
আসে তাতে এই ন্লুটিগুলি অনিবার্য। অর্থনোতিক ব্যবস্থা ও তাল্লার্দস্ট 
সমাজের সাংস্কৃন্তিক বিকাশের চেয়ে আঁধকার কদাচ উ্চু হতে পারে না... 


এইভাবে কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায়ে যাকে সাধারণত বলা হয় 
সমাজতন্ত্র) “বুর্জোয়া আধকার' লোপ পাচ্ছে পুরোপ্নীর নয়, মাত্র অংশত, 
অর্থনোতিক র্‌পাস্তর যতটা সম্পন্ন হল মান্র সেই অনুপাতে, অর্থাৎ মার 
উৎপাদন-উপায়গলির ক্ষেত্রে। 'বুর্জোয়া আঁধকার” এগুলিকে স্বীকার করে 
বাঁভল্ন লোকের ব্যাক্তগত সম্পান্ত হশেবে। সমাজতন্ম তাদের করে তোলে 
সাধারণ সম্পাশ্ত। এই পাঁরমাণে, এবং শুধু এই পাঁরমাণেই বুর্জোয়া 
অধিকার লোপ পাচ্ছে। 

তা সত্বেও সে আঁধকার থেকে যাচ্ছে তার অন্য অংশে, থেকে যাচ্ছে 
সমাজের সভ্যদের মধ্যে উৎপন্ন বন্টন ও শ্রম বণ্টনের নিয়ামক (নির্ধারক) 
হিশেবে । 'যে কাজ করে না, তার খাওয়াও চলবে না" -_ এই সমাজতান্মিক 
নশীতাঁট ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়ে গেছে; “সমপরিমাণ শ্রমের বদলে সমপরিমাণ 
উৎপন্ন”--এই সমাজতান্ত্রিক নশীতাঁটও ইতিমধ্যে কার্যকরী । কিন্তু তবু 
এটা কাঁমউানিজম নয়; সেই বুর্জোয়া আঁধকার এতে তখনো দূর হচ্ছে না 
যাতে অসমান লোকেরা অসমান কোর্যত অসমান) পাঁরমাণ শ্রমের জন্য পায় 
সমান উৎপন্ন । 


নত 


মার্কস বলছেন, এটা '্ুট', 'কস্তু কাঁমউানজমের প্রথম পর্যায়ে তা 
অপাঁরহার্য, কেননা, ইউটোপিয়ায় পা না দিলে একথা ভ্বাবা চলেনা ধে, 
পঃঁজবাদ উচ্ছেদের পর লোকে তৎক্ষণাৎ জাঁধকারের কোনো রকম মাপকাঠি 
ছাড়াই সমাজের জন্য কাজ করতে শিখে নেবে; বস্তুত পংঁজবাদ-লোপের 
সঙ্গে সঙ্গেই এরুপ পাঁরবর্তনের অর্থনোৌতিক পূর্বসর্ত মেলে না। 

আর বুর্জোয়া আধিকার' ছাড়া অন্য মাপকাঠি নেই। এবং সেই পাঁরমাণেই 
তখনো থেকে যাচ্ছে রাম্ট্রের প্রয়োজনীয়তা -- উৎপাদন-উপায়ের ওপর 
সাধারণ মালিকানা রক্ষা করে যা শ্রমের সমতা ও উৎপন্ন বন্টনের সমতা 
রক্ষা করবে। 

রাষ্ট্র শুকিয়ে মরছে এই পাঁরমাণে যে, পাঁজবাদীরা আর নেই, 'বাঁভন্ন 
শ্রেণী আর নেই, সুতরাং দমন করার মতো শ্রেশও আর নেই। 

কিন্তু রাম্ট্র তখনো পরোপ্নার শ্াকয়ে মরে নি, কেননা কার্যত অসাম্যকে 
পাবত্র-করা 'বুর্জোয়া আঁধকার' রক্ষার কাজটা তখনও থেকে যাচ্ছে। রাস্ট্রের 
পুরোপাুর শ্বাকয়ে মরার জন্য দরকার পাঁরপূর্ণ কাঁমউনিজম। 


৪1 কমমিউানস্ট সমাজের উচ্চ পর্যায় 
মার্কস বলেছেন: 


“..কমিউনস্ট সমাজের উচ্চ পধায়ে, শ্রম-বিভাগের নিকট মানুষের 
দাসসূলভ অধাীনতা 'নাশ্চহ হবার পর; যখন সেই সঙ্গে লোপ পাবে 
মানাঁসক ও কাঁয়ক শ্রমের বৈপরণত্য; যখন শ্রম কেবল জীঁবকারজনের 
উপায় না হয়ে নিজেই পারণত হবে জীবনের প্রাথথামক চাহিদায় ; 
যখন ব্যাক্তর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শীক্তগুলিও 
বেড়ে উঠবে এবং সামাজিক সম্পদের সমস্ত উৎস পূর্ণ বেগে উৎসারিত 
হবে, _ কেবল তখনই সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া আঁধকারের সন্কীর্ণ দিগন্ত 
আতন্রম করা সম্ভব হবে এবং সমাজ তার পতাকায় লিখে নিতে পারবে : 
প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাকে চাঁহদা অন-যায়ী!”, 


ক্বাধীনতা' ও বরাষ্ট” কথাদুটকে একসঙ্গে জুড়ে দেবার উদ্তটতাকে 
এক্ষেলস যে নির্মম পরিহাস করেছিলেন, সে মন্তব্যের পুরো যাথার্থের 


মূল্য কেবল আমরা এখনই বুঝতে পারি। যতক্ষণ রাষ্ট্র আছে, ততক্ষণ 
স্বাধীনতা নেই। যখন স্বাধীনতা থাকবে, তখন রাষ্ট্র থাকবে না। 

রাষ্ট্রের পরোপ্নার শুকিয়ে মরার অর্থনোৌতক 'ভীত্ত হল কমিউানজমের 
এমন উচ্চ বিকাশ যাতে মানাসক ও কায়িক শ্রমের বৈপরাত্য লোপ পাচ্ছে, 
সুতরাং লোপ পাচ্ছে সাম্প্রতিক সামাঁজক অসাম্যের অন্যতম একাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তদনুপাঁর এমন উৎস যা কেবল উৎপাদন-উপায় সামাজিক 
মাঁলকানায় তুলে 'দয়ে, কেবল পঃঁজপাঁতদের উচ্ছেদ করেই তৎক্ষণাৎ 
কোনোক্রমেই দূর করা যায় না। 

এ উচ্ছেদে উৎপাদন-শক্তির হিমালয়প্রমাণ বকাশের সম্ভাবনা খোলে। 
এবং বর্তমানে ইতিমধ্যেই পঃজবাদ কী আঁবশ্বাস্য রকমে সে বকাশ আটকে 
রাখছে, ইতিমধ্যেই আয়ত্ত আধুনিক ট্েকনিকের 'ভাঁন্ততে কত কিছু এগিয়ে 
যেতে পারত এটা দেখার পর আমরা পাঁরপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গেই একথা 
বলতে পারি বে, প:জপাঁতিদের উচ্ছেদের ফলে আনিবার্যভাবেই মানবসমাজের 
উৎপাদন-শাক্তর 'হিমালয়প্রমাণ বকাশ ঘটবে। কিন্তু সে বিকাশ কত দ্লুত 
এগুবে -_ শ্রম-বিভাগ বর্জনের মান্রায়, মানাসক ও কাঁয়ক শ্রমের বৈপরাঁত্য 
লোপের মান্রায়, 'জনবনের প্রাথামক চাঁহদা" রুপে শ্রমের পাঁরণাঁতির মান্রায় 
তা কত তাড়াতাড় পেশছবে, সেটা আমরা জানি না, জানা সম্ভব নয়। 

সেইজন্যই আমরা কেবল রাষ্ট্র শুঁকয়ে মরার আনবার্ধতার কথাই 
বলতে পারি ও সে প্রক্রিয়ার দীর্ঘকালঈীনতায়, কমিউনিজমের উচ্চ 
পর্যায়াটর বিকাশের দ্রুততার ওপর তার নিভভ'রশনলতায় জোর দিতে পারি, 
ধকম্তু শুকিয়ে মরার মেয়াদ কিংবা তার মূর্তনাষ্ট রূপের প্রশ্নটি 
পুরোপ্যার খোলা রেখে ঠিকই করব, কেননা ওর্‌প প্রশ্ন সমাধানের মতো 
মালমসলা নেই। 

রাষ্ট্র পুরোপুরি মরতে পারে তখন, যখন প্রত্যেকে দেবে সাধ্যমতো, 
প্রত্যেকে পাবে চাহদা অনুযায়' এই নিয়ম সমাজ কার্মকরা করবে, অর্থাৎ 
যখন সমাজযান্রার মূল নিয়মগুলি পালনে লোকে এতই অভ্প্ত হবে ও 
তাদের শ্রম হবে এতই উৎপাদনশশল যে, তারা স্বেচ্ছায় সাধ্যমতো খাটবে। 
বুর্জোয়া আঁধকারের সংকীর্ণ যে দিগন্তে লোকে বাধ্য হয় শাইলকের 
পাষস্ডতায় (৪০) 'হশেব করতে অন্যের চেয়ে আধঘন্টা যেন বোৌশ না খাটি, 
কারো চেয়ে পাঁরশ্রীমক যেন কম না পাই _ এই সঙ্কীর্ণ দিগস্তটা তখন 
আঁতিক্রান্ত হবে। উৎপন্ন বন্টনে তখন সমাজের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের প্রাপ্য 


৯৫ 


দ্রব্যের পাঁরমাণে হার বাঁধার প্রয়োজন থাকবে না; প্রত্যেকেই "চাহিদা 
অন্যায়, অবাধে নেবে। 

বুর্জোয়া দৃষ্টিভাঙ্গ থেকে এরূপ সমাজব্যবস্থাকে শনভেঁজাল ইউটোপিয়া' 
ঘোষণা করা ও এই বলে টটকার দেওয়া সহজ যে, পৃথক পৃথক নাগাঁরকের 
শ্রমের ওপর কোনো রকম নিয়ল্মণ ছাড়াই প্রত্যেককেই সমাজের কাছ থেকে 
যত খুঁশ বিলাসী খাদ্য, মোটর গাঁড়, 1পয়ানো প্রভাতি পাবার প্রাতশ্রাত 
দিতে চাইছে সমাজতল্লীরা। এখনো পর্যস্ত আধকাংশ বুর্জোয়া 'পাঁণ্ডত' 
এই ধরনের টিটকার 'দয়েই দায় সারেন ও তাতে করে নিজেদের অজ্ঞতা 
ও প:ঁজবাদের অর্থগৃধ্ ওকালতিই জাহির করেন। 

অজ্ঞতা, কেননা কাঁমউাঁনজমের উচ্চ পর্যায়ের বকাশ শুরু হবে এ 
প্রাতশ্র2ীত' দেবার কথা কোনো সমাজতন্্ীর মাথায় আসে নন, 'কম্তু তা 
যে আসবে, মহান সমাজতন্ীদের এই ভাঁবধ্যং-দৃন্টিতে যা ধরে নেওয়া 
হয় সেটা শ্রমের বর্তমান উৎপাদনশশলতাও নয়, ৰত্মানের কৃপমন্ড্করাও 
নয়, যারা পাঁময়ালভাঁস্কর সৌমনার-ছান্রদের মতো (৪১) "খামোকা' সামাজিক 
সম্পদের ভান্ডার নম্ট ও অসস্তবের দাঁব করতে সক্ষম । 

কাঁমউানজমের 'উচ্চ' পর্যায় যতাঁদন না শুরু হচ্ছে ততাঁদন সমাজতন্ন্ীরা 
সমাজ ও রাল্ম্র উভয়ের পক্ষ থেকেই শ্রমের মাপ ও উপভোগের মাপের ওপর 
কঠোরতম নিয়ন্মণ দাঁব করে, শুধু সে নিয়ন্লণ শ;র করা চাই পাঁজপাঁতদের 
উচ্ছেদ দিয়ে, পংজপাঁতিদের ওপর শ্রামকদের নিয়ল্লণ দিয়ে এবং তা চাল: 
করকে রাজপুরুষেরা নয় সশস্ত্র শ্রামকদের রাম্ট্র। 

বুজোয়া ভাবপ্রবক্তাদের (এবং সেরেতোল চেনোভ কোংর মতো তাদের 
লেজড়দের) পক্ষ থেকে প:াঁজবাদের অর্থগৃধ্হু ওকালাতটা ঠিক এইখানে 
যে, দূর ভাঁবষ্যৎ "নয়ে তর্ক ও কথাবার্তার আড়ালে তারা চাপা দেয় 
আজকের দিনের রাজনশীতর এই মৌলিক ও জরুরী প্রশ্নটা: পজপাতদের 
উচ্ছেদ, একক বৃহৎ "সাঁণ্ডিকেট” অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রের কমাঁ ও কমণচারী রূপে 
সমস্ত নাগারকদের রূপান্তর, এবং সাঁত্যসীত্যই গণতাল্ত্রক রাস্ট্রের, শ্রামক 
সৈনিক প্রাতানাধ সোভিয়েত রাষ্ট্রের পাঁরপূর্ণ অধীনতায় সে সমগ্র 
াসশ্ডিকেটের সমস্ত কর্মীনর্বাহ | 

আসলে যখন কোনো পণ্ডিত অধ্যাপক, তাঁর পেছনে কুপমণ্ডূক এবং 
তাদের পেছনে সব্বশ্রী সেরেতোল ও চের্নোভরা যাঁক্তহীন ইউটোঁপয়ার 
কথা, বলশোভকদের বাগাড়ম্বরী ঘোষণার কথা, সমাজতন্ন “প্রবর্তনের, 


১, 


অসভ্ভাবিতার কথা বলেন, তখন তাঁরা কামিউান্জমের উচ্চ পর্যায় বা 
ধাপাঁটর কথাই ভাবেন, যা প্রবর্তনের প্রাতশ্রুত যে কেউ দেয় নি 
শুধু নয়, মনে মনেও ভাবে নি, কারণ তা প্রবর্তন” করা আদপেই 
অসন্ভব। 

এইখানে আমরা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে সেই বৈজ্ঞানক 
পার্থক্যের প্রশ্নে আসাছ যা 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, আখ্যার বেঠিকতা নিয়ে 
তাঁর পূর্কাঁথত বক্তব্যে এঙ্গেলস ছংয়ে 'গিয়োছলেন। কাঁমউানিজমের প্রথম 
বা নিম্ন পর্যায়ের সঙ্গে তার উচ্চ পর্যায়ের রাজনোতক পার্থক্য যথাকালে 
াশ্চয়ই হবে বিপুল, কিন্তু বর্তমানে, পংাঁজবাদের আমলে সেটাকে মান্য 
করতে যাওয়া হবে হাস্যকর এবং তাকেই সর্বপ্রধান করে তুলতে পারেন 
কেবল কোনো কোনো নৈরাজ্যবাদী (োঁদ অবশ্য নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে 
এখনো এমন লোক থেকে থাকেন যাঁরা ্রুপোাকিন, গ্রাভ, কন্নোলসেন প্রভাত 
নৈরাজ্যবাদের নানা “তারকার সোশ্যাল-শভিনিস্ট রূপে অথবা নৈরাজ্যবাদশী 
মর্যাদা ও বিবেক যে অল্প কয়জন টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের অন্যতম গে 
যা বলেছেন নৈরাজ্যবাদী-পারখাবাদী রূপে তাঁদের 'প্রেখানভ-মার্কা' 
রূপান্তরের পরেও কিছু শেখেন নি)। 

কিস্তু সমাজতল্মের সঙ্গে কাঁমউনিজমের বৈজ্ঞানিক পার্থক্যটা পারিজ্কার। 
সাধারণত যাকে বলা হয় সমাজতন্ত্র সেটাকে মার্কস বলোছিলেন কাঁমীনিস্ট 
সমাজের প্রথম" বা নিম্ন পর্যায়। উৎপাদনের উপায় যেহেতু হচ্ছে সাধারণ 
সম্পত্তি, সেইহেতু 'কামউাঁনজম' কথাটা এখানেও প্রযোজ্য হয় যাঁদ না ভুল 
যে, সেটা পূর্ণ কমিউানজম নয় । মার্কসের পাঁরব্যাখ্যানের বিপুল গুরুত্ব 
এইখানে যে, কামউানজমকে প:াঁজবাদ থেকে বকাশমান একটা জিনিস 
হিশেবে দেখে তান এইক্ষেন্রেও সসঙ্গতর্পে প্রয়োগ করেছেন বস্তুবাদী 
দ্বাল্কতা, বিকাশের তত্ত্ব । পশ্ডিতী ধরনে কঁ্পিত, “বানানো সংজ্ঞ। ও 
শব্দ নিয়ে নিষ্ফল তকের বদলে (সমাজতন্ত্র কী, কমিউনিজম কাঁ) মাক্স 
যার বিশ্লেষণ করেছেন সেটাকে বলা ষেতে পারে কমিউনিজমের অর্থনোতিক 
পাঁরপকতার স্তরাদ। 

প্রথম পর্যায়ে, প্রথম ধাপে কমিউনিজমের পক্ষে তখনো অর্থনৈতিক 'দিক 
থেকে পুরোপ্যার পাঁরপরু, পংঁজবাদের এীতহ্য অথবা 'চিহ থেকে 
পুরোপীর মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যই কাঁমউনিজমের প্রথম পর্যায়ে 
“বুর্জোয়া আঁধকারের সঙ্কপর্ণ 'দগস্ত' রক্ষার মতো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার দেখা 
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দেয়। ভোগ্য বস্তু বন্টনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া আঁধকার বলতে অবশ্যই 
আঁনবার্ধভাবেই বর্জোয়া রাম্্ম ধরে নিতে হয়, কেননা অধিকারের মান 
পালনে বাধ্য করার মতো যন্ম না থাকলে অধিকার কিছুই নয়। 

দাঁড়াচ্ছে যে, কাঁমউীনজমে 'কছ_্টা কালযাবং বুর্জোয়া আধকারই শুধু 
নয়, বুর্জোয়া রাষ্ট্রও টিকে থাকছে -_ বুর্জোয়া ছাড়া! 

এটা মনে' হতে পারে একটা আপাত-বৈপরাত্য অথবা বাদ্ধর দ্বান্দিক 
কসরাতি; মার্কসবাদের অসাধারণ গভীর বক্তব্য অধ্যয়নের জন্য 'বন্দমাত্র 
কম্ট-না-করা লোকেরা প্রায়ই এই নালিশটা করে মার্কসবাদের 'বরুদ্ধে। 

আসলে কিন্তু প্রকীতিতে ও সমাজে বাস্তব জীবন আমাদের প্রাতপদক্ষেপেই 
নতুনের মধ্যে পুরনোর অবশেষ দেখিয়ে 1দচ্ছে। মার্কস নিজের খুশি মতো 
বুর্জোয়া, অধিকারের একটা টুকরো কমিউনিজমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এমন 
নয়, পঃঁজবাদের গর্ভ থেকে ডীগখত সমাজে রাজনোতক ও অর্থনৌতিক 
দিক থেকে যা অপরিহার্য সেইটাই 'নিয়েছেন। 

পঃজপাঁতদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বীয় মুক্তর জন্য সংগ্রামে 'গণতন্ত্ের 
তাৎপর্য প্রকাণ্ড । 'কস্তু গণতন্ত্র আদৌ অনাঁতন্রমণীয় এক পাঁরসীমা নয়, 
সামন্ততন্ম থেকে পাঁজবাদে ও পঃজবাদ থেকে কমিউনিজমে যাবার পথে 
একটি পর্ধায় মান্র। 

গণতন্লে বোঝায় সমতা । বোঝাই যায় সমতার জন্য প্রলেতারয়েতের 
সংগ্রাম এবং শ্রেশ-উচ্ছেদের অর্থে কথার্টা সাঠকভাবে বুঝলে, সমতার 
ধানাটর তাৎপর্য কী বিপুল । কিন্তু গণতন্তে বোঝায় কেবল ৰাহ্যিক সমতা । 
এবং উৎপাদন-উপায়ের ওপর আঁধকারের দিক থেকে সমাজের সমস্ত সভ্যের 
সমতা, অর্থাং শ্রমের সমতা, পাঁরশ্রামকের সমতা কার্যকরী করার সঙ্গে 
সঙ্গেই মানবজাঁতর সামনে অবধাঁরতভাবেই প্রশ্ন উঠবে কীভাবে আরো 
এগুনো যায় বাহ্যক সমতা থেকে প্রকৃত সমতায়, অর্থাৎ প্রত্যেকে দেবে 
সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাকে চাহিদা অনুযায়ী" এই নিয়ম কার্যকরী করায়। 
কী কী পর্যায় 'দয়ে, কী কাঁ ব্যবহারিক ব্যবস্থার মধ্য য়ে মানবজাতি এই 
উচ্চ লক্ষ্যে যাবে সেটা আমরা জান না, জানা সম্ভব নয়। 1কন্তু সমাজতল্প 
বুঝি একটা প্রাণহীন, 'িলনীভূত, চিরকালের জন্য 'নার্দন্ট একটা জানস এই 
চলাত বুর্জোয়া ধারণাটা যে কী অপাঁরসঈম মিথ্যা সেটা নিজের কাছে পাঁরজ্কার 
রাখা জরুরী, কেননা আসলে কেবল সমাজতন্ল থেকেই শুরু হয় সামাঁজক 
ও ব্যক্ত জীবনের সবর্ষেত্রে প্রথমে জনগণের আঁধকাংশ ও পরে সমগ্র 


৯৮ 


জনগণকে নিয়েই একটা দ্রুতগাঁতি, প্রকৃতই গণচাঁরত্রের সত্যকার এক চলমান 
অগ্রগাঁতি। 

গণতল্ম হল রাষ্ট্রের একট রূপ, তার রকমফেরের একাঁট। সুতরাং 
সমস্ত রাষ্ট্রের মতোই তা হল লোকের ওপর সংগঠিত প্রণালীবদ্ধ বলপ্রয়োগ। 
এটা একটা দিক। কিন্তু অন্যাদক থেকে গণনল্তের অর্থ নাগাঁরকদের মধ্যে 
সমতা, রাস্ট্র-কাঠামো নির্ণয়ে ও তা পাঁরচালনায় সকলের সমান আঁধকারের 
বাহ্যক স্বীকীতি। সেটার সঙ্গে আবার এই ব্যাপারটা জাঁড়ত যে, গণতল্মের 
[বিকাশের একটা 'নাঁদ্ট পর্যায়ে তা প্রথমত, পধাজবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী 
শ্রেণী প্রলেতারিয়েতকে একীভূত করে এবং বুর্জোয়া, এমনাঁক প্রজাতান্ত্িক- 
বুর্জোয়া রাম্ট্রযল্্, স্থায়ঁ ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্রকে ভাঙা, চূর্ণ বিচূর্ণ 
করা, দুনিয়া থেকে মুছে দেবার সুযোগ তাকে দেয়, এমন একটা জিনিস 
স্থলাভাঁষক্ত করার সুযোগ দেয় যা আরো বোশ গণতান্নিক, কিন্তু মাঁলাসয়ায় 
জনগণের প্রত্যেকের অংশগ্রহণের দিকে এগয়ে যাওয়া সশস্ত্র শ্রামকগণের 
আকৃতিতে তা তখনো রাস্ট্রযন্ত্ই ৷ 

এখানে “পরমাণ পাঁরবার্তত হয় গুণে': গণতলন্তের এরূপ পর্যায় 
বুর্জোয়া সমাজের কাঠামো থেকে বাঁহর্গমন ও তার সমাজতাল্নিক পুনর্গঠনের 
সঙ্গে জাঁড়ত। রাম্ট্র প্রশাসনে যাঁদ সত্য করেই সবাই অংশ নেয়, তাহলে 
পঃাঁজবাদের আর টেকার উপায় থাকে না। আর প:ঁজবাদের বিকাশ আবার 
রাম্দ্র-প্রশাসনে সত্যই “সবাইকার অংশগ্রহণ করতে পারার পূর্বদর্ত গড়ে 
দেয়। সেরুপ পূর্বসর্তের মধ্যে পড়ে সার্বজনীন সাক্ষরতা যা অনেকগ্ীল 
সর্বাগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশে ইতিমধ্যেই ঘটেছে, তারপর ডাক, রেলওয়ে, 
বৃহৎ কারখানা, বৃহদাকার বাঁণজ্য, ব্যাঞ্কিং ইত্যাদ ইত্যাঁদর বৃহদায়তন, 
জাঁটল, সমাজীকৃত যল্ত মারফত লক্ষ লক্ষ শ্রামকের 'তাঁলম ও শৃঙ্খলাভ্যাস। ৷ 

এইধরনের অর্থনৌতিক পূর্বসর্ত থাকলে খুবই সম্ভব যে, আবলম্বে, 
রাতারাতি প:ঁজপাঁত ও আমলাদের উচ্ছেদে এগয়ে যাওয়া যাবে, তাদের 
স্থলাভাঁষক্ত করা যাবে _ উৎপাদন ও বন্টনের ওপর নিম্মল্্ণের ব্যাপারে, 
শ্রম ও উৎপন্নের হিশেব রাখার ব্যাপারে _ সশস্ব শ্রীমকদের, সমগ্র সশস্ত 
জনগণকে । (নিয়ল্পণ ও 'হিশাবের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র, কাঁষাবিদ প্রভাতি 'বিজ্ঞান- 
শাক্ষত কমর্শদের প্রশ্নাট গুলিয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই । এই সব ভদ্রুলোকেরা 
আজ প:ঁজপাঁতদের মার্জতে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন, কাল সশস্ত্র শ্রামকদের 
মজতে বাধ্য হয়ে আরো ভালো কাজ করবেন ।) 
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হাশেব আর নিয়ল্্ণ __- “সুবন্দোবস্তের জন্য", কামিটীনন্ট সমাজের 
প্রথম পর্যায়ে সঠিক কাজ চলার জন্য প্রধান যা দরকার তা এই। সমস্ত 
নাগাঁরক পাঁরণত হচ্ছে সশস্ত্র শ্রমকর্‌পা রাষ্ট্রের মজ্বীরজীবাী কর্মচারীতে। 
সমন্ত নাগারক পাঁরণত হচ্ছে একটি একক, দেশব্যাপ+, রাম্দ্রীয় ণসশ্ডিকেটের' 
কর্মচারী ও শ্রামকে। কথাটা হল সবাই ষেন সমানভাবে সাঠকভাবে কাজের 
হার মেনে খাটে এবং সমান মান্রায় পায়। তবে তার 'হশেব, তার ওপর 
'নিয়ন্মণটা পধাঁজবাদ চূড়ান্ত রকমে সরল করে দিয়েছে, পর্যবেক্ষণ আর 
রেজিস্ট্রি, পা্টিগাঁণতের চারাঁট সূত্রের জ্ঞান আর যথাযোগ্য রাঁস্দ কাটার 
মতো অসাধারণ সহজ কতকগুলো কাজে পাঁরণত করেছে, যা প্রাতটি সাক্ষর 
ব্যাক্তরই আয়ত্তাধীন।* 

জনগণের আধকাংশ যখন: স্বাবলম্বীভাবে ও সর্বত্র এই রূপ হিশেব, 
পংাঁজপাঁতদের (তখন কর্মচারীতে পারত) এবং প:াঁজবাদী কেতা টাকয়ে 
রাখা শ্রীমান বাদ্ধজীবীপুঙ্গবদের ওপর নিয়ল্লণ চালাতে শুরু করবে, 
তখন এ নিয়ল্মণ হয়ে উঠবে সত্যসত্যই সাবশন্রক, সার্বজনীন, দেশব্যাপ", 
তখন কোনোন্রমেই তা এড়নো যাবে না, 'কোথাও যাবার থাকবে না" । 

গোটা সমাজ হয়ে দাঁড়াবে শ্রমের সমতা ও পাঁরশ্রীমকের সমতাসহ 
একাঁটি অফিস ও একটি কারখানা। 

কিন্তু 'কারখানাসলভ' এই যে শঙ্খলাটা প্রলেতারিয়েত পধজপাতদের 
পরাজিত ও শোষকদের উৎখাত করে সারা সমাজে প্রসারিত করবে, সেটা 
কোনোর্মেই আমাদের আদর্শ বা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। শুধু একটা 
ধাপ মাত্র, পাঁজবাদী শোষণের জঘন্যতা ও নচতা থেকে সমাজের আমূল 
পারশদ্ধির জন্য এবং সামনে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন। 

সমাজের সমস্ত সভ্য অথবা তাদের বিপুল সংখ্যাগার্ঠেরা খন নিজেরাই 
রাষ্ট্র চালাতে শখেছে, 'নানজেরাই কাজটা স্বহস্তে তুলে নিয়েছে, নগণ্য 
অল্পাংশ প:জিপাঁতদের ওপর, প:জিবাদশী কেতা রক্ষণেচ্ছ ভদ্রুপুঙ্গবদের 
ওপর, প:জিবাদে প্রচণ্ড অধঃপাতিত শ্রীমকদের ওপর নিয়ন্লণের “সুব্যবস্থা, 


* রাস্ট্রের কাজের প্রধানতম অংশটা যখন খোদ শ্রামকদের দ্বারাই এই ধরনের হিশেব 
ও ধনয়ল্মণে পর্যবাঁসত হবে, তখন সেটা আর 'রাজনোৌতক রাম্্র' হয়ে থাকবে না, তখন 
'সামাঁজক কাজগুলো রাজনৌতক থেকে পাঁরণত হয সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজে' 
(দ্রষ্টব্য: ৪র্ঘ পারচ্ছেদ, ২য় অংশ, নৈরাজ্যবাদশদের সঙ্গে এঙ্গেলসেব বিতকর্)। 
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করেছে, সেই মুহূর্ত থেকে সাধারণভাবে সর্ববধ প্রশাসনের প্রয়োজনই 
ফুরুতে শুরু করে । গণতন্ন যত পাঁরপূর্ণ হয়, ততই তার 'নম্প্রয়োজন হয়ে 
ওঠার মুহূর্তটা কামে আসে । সশস্ত্র শ্রামকদের নিয়ে গড়া এবং "সঠিক 
অর্থে যা আর রাম্ট্র নয়” তেমন 'রাষ্ট্রটা” ফতই বোশ গণতান্ত্রিক হয়, ততই 
দ্রুত শহাকিয়ে মরতে শুরু করে সবশীবধ রাষ্ট্রপাট। 

কেননা, স্বাবলম্বীভাবে সবাই যখন সামাঁজক উৎপাদনের পাঁরচালনা 
করতে শিখে যাবে এবং সাঁত্যসাত্যই চালাবে, স্বাধীনভাবে 'হিশেব রাখবে 
ও ফাঁকিবাজ, বাবু, জোচ্ছোর প্রভাীতিদের মতো “পীজবাদের এীতিহ্যরক্ষকদের' 
ওপর 'নিয়ন্তণ রাখবে, তখন এই সার্বজনশন 'হশেব ও নিয়ন্ত্রণ এড়ানো হয়ে 
উঠবে এতই আঁবশ্বাস্য রকমের কিন, এতই 'বরলতম ব্যাতিক্রম, সঙ্গে সঙ্গেই 
তা পাবে এত ত্বারৎ ও গুরুতর শাস্তি কেননা সশস্ত্র শ্রামকেরা ভাবপ্রবণ 
বাদ্ধজীবীপুঙ্গব নয়, ব্যবহাঁরক জগতের লোক, তাদের সঙ্গে ঠাট্টা চলবে 
না) যে, সর্বাবধ মানাঁবক, সমাজজশবনের 'অজাটিল, মূল ানয়মগনাীলি পালনের 
আবশ্যিকতা আত শশঘ্রই অভ্যাসে দাঁড়াবে । 

এবং তখনই কাঁমউীনিস্ট সমাজের প্রথম পর্যায় থেকে তার উচ্চ পর্ষায়ে 
উত্ত্রমণের ও সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের পরোপ্ীর শুকিয়ে মরার দরজা খুলে 
যাবে হাট হয়ে। 


ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
সমবিধাবাদশীদের হাতে মাকসবাদের অপকর্ষণ 


যেমন সাধারণভাবেই বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে তেমান সমাজ বিপ্লবের সঙ্গে 
রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজ বিপ্লবের সম্পর্ক নিয়ে দ্বিতীয় আন্তজর্শাতিকের 
(১৮৮৯--১৯১৪) বিখ্যাত তত্বকার ও প্রাান্ধকেরা অনুশশলন করেছেন 
কম। কিন্তু সুবিধাবাদের ভ্রামক যে বৃদ্ধির পাঁরণাম হয় ১৯১৪ সালে 
দ্বতীয় আন্তর্জাতিকের ভরাডুবি, সে প্রাক্রুয়ার সর্বাধিক বৌঁশম্ট্যসৃচক 
দিকটা এই যে, এমনাকি প্রশ্নটায় একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়লেও তা 
এঁড়য়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে অথবা নজরেই নেওয়া হয় নি। 

সব মাঁলয়ে মোটের ওপর একথা বলা যায় যে, রাস্ট্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় 
বিপ্লবের সম্পকে প্রশ্নটা এড়াবার এই যে ঝোঁকটা স্াবধাবাদের পক্ষে 
লাভজনক, সবিধাবাদকে পাঁরপুম্ট করে, তা থেকে এসেছে মার্কসবাদের 
বিকৃতি ও তার পাঁরপূর্ণ অপকর্ষ। 

এই শোচনয় প্রান্রুয়াটার অন্তত সংাক্ষপ্ত একটা চারিব্বৈশিষ্ট্য বুঝাবার 
জন্য মার্কসবাদের বিখ্যাত তত্বকার প্লেখানভ ও কাউখাঁস্কিকে নেওয়া যাক। 


১। নৈরাজ্যবাদশদের সঙ্গে প্লেখানভের বিতর্ক 


সমাজতল্লের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে প্লেখানভ একটি 
পৃথক পাীম্তকা লেখেন: 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ন', এটি জার্মান ভাষায় 
প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। ] 

এ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় প্লেখানভ কায়দা করে সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে 
জবলম্ত, এবং নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজনৈতিক "দক থেকে 
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সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'জানিসাঁটই এাঁড়য়ে গেছেন, থা, রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের 
সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রের প্রশন! তাঁর পাীস্তকায় দুই ভাগ: 
এতহাঁসক সাহাত্ক, যাতে স্ভিরনার, প্রুধোঁ প্রভৃতিদের ভাবনার হাঁতহাস 
নিয়ে মূল্যবান মালমসলা আছে। 'দ্বতীয় ভাগাট কৃপমণ্ড্কসৃলভ, 
ডাকাতের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীর তফাৎ নেই এই 'নয়ে এক 'বাঁদাকিচ্চার 
আলোচনা । 

সংমিশ্রণাট মজাদার এবং রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রাককালে ও 
বিপ্লবী পর্বের সময় প্লেখানভের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বৈশিল্ট্যসৃচক : 
১৯০৫ -- ১৯১৭ সালে প্রেখানভ সাঁত্যই নিজেকে জাঁহর করেন 
আধা-মতবাগণীশ আধা-কুপমণ্ড্ক হিশেবে, রাজনীতিতে বুর্জোয়ার 
পচচ্ছানুগামী। 

আমরা দেখোছি কীভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে 
আদ্যোপান্ত রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৮৯১ সালে মাক্সের 'গোথা 
কর্মসূচির সমালোচনা" প্রকাশের সময় এঙ্জগেলস ছিলখোঁছলেন: “আমরা 
অর্থাৎ এক্েলস ও মাকস) সে সময় বাকুনিন ও তার নৈরাজ্যবাদীদের 
সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে লপ্ত ছিলাম __ (প্রথম) আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের 
পর(৪২) তখন দুবছরও কাটে ন।*৫৪৩) 
সমার্থত হচ্ছে, যাঁদও কমিউনের শিক্ষা এবং মার্কস কর্তৃক সেসব শিক্ষার 
বিশ্লেষণ তারা একেবারেই বোঝে 'নি। পুরনো রাম্ট্রযন্্রকে ভাঙা দরকার 
কিঃ তার স্থলাভাঁষক্ত হবে কী2 এই সব মূর্ত-নার্দ্ট রাজনোৌতক প্রশ্নে 
সত্যোদঘাটনের এমনাঁক কাছাকাছি পেশছবার মতো কোনো জবাব নৈরাজ্যবাদ 
দেয় নি। 

কিন্তু রাম্ট্রের সমগ্র প্রশ্নাট এাঁড়য়ে গিয়ে, কাঁমিউনের আগে ও পরে 
মার্কসবাদের সমস্ত বিকাশ লক্ষ না করে 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্মের' কথা 
বলতে যাওয়ার অর্থ আঁনবার্ধভাবেই স্বাবধাবাদের ঢালতে নেমে যাওয়া । 
কেননা আমাদের সদ্যোল্লিখত প্রশ্নদাটি যাতে আদৌ উীখত না 
হয় ঠিক এইটেই হল সুবিধাবাদের একান্ত দাবি। সেইটেই হল 
সাবধাবাদের জয়। 
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২। স্নাঁবধাবাদশীদের সঙ্গে কাউাঁচ্কর বিতর্ক 


অন্য যেকোনো ভাষার চেয়ে রুশ ভাষায় কাউতাস্কর লেখা অনাঁদত 
হয়েছে নঃসন্দেহেই অপাঁরমিত বোঁশ। কাউতাস্কর লেখা লোকে পড়ে 
এই রাঁসকতাটা অকারণে নয় (বন্ধনীর মধ্যে বলি, রাঁসকতাটা যাঁরা চাল: 
করোছিলেন তাঁরা যা ভাবেন তার চেয়ে অনেক বোঁশ গভশর এীতিহাসিক 
মর্ম আছে এতে, যথা, বিশ্বের শ্রেম্চ সোশ্যাল-ডেমোক্রা্টক সাহত্যের সেরা 
রচনাগুীলর জন্য অসাধারণ প্রবল অদৃজ্টপূর্ব এক চাঁহদা তোলা এবং 
অন্যান্য দেশের পক্ষে যা অশ্রুতপূর্ এমন পাঁরমাণে এই সব রচনার অনুবাদ 
ও সংস্করণ পাওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯০৫ সালে রুশ শ্রীমকেরা বলা যেতে পারে 
আমাদের প্রলেতারীয় আন্দোলনের নতুন জাঁমিতে, দ্রুত গতিতে প্রাতবেশন, 
আঁধকতর অগ্রণী একাঁট দেশের বিপুল আঁভজ্ঞতা রোপণ করে দেয়)। 

মার্কসবাদের জনবোধ্য পাঁরবেশন ছাড়াও স্াবধাবাদীদের সঙ্গে এবং 
তাদের নেতা বেনস্তাইনের সঙ্গে বিতকেরি জন্য কাউতাস্কি আমাদের দেশে 
[বিশেষ পাঁরচিত। কিন্তু একটা ঘটনা প্রায় অজানা, এবং ১৯১৪--১৯১৫ 
সালের মহা সংকটের সময় আঁবশ্বাস্য রকমের লঙ্জাকর বিহৰলতায় ও 
সোশ্যাল-শাভনিজমের সমর্থনে কাউতাঁস্কর অধঃপতন ঘটল কীভাবে তা 
যাঁদ অনুধাবন করার দায়িত্ব নিই, তাহলে সে ঘটনাটা উপেক্ষা করা যায় না। 
ঘটনাটা হল এই যে, ফ্রান্সে (মিলেরাঁ, জোরেস) ও জার্মানিতে (বেনস্তাইন) 
সুবিধাবাদের প্রখ্যাত মুখপান্দের সঙ্গে বিতর্কে কাউতাস্ক প্রচুর দ্বিধা 
দেখিয়েছেন। ১৯০১--১৯০২ সালে স্তুৎগার্ত থেকে প্রকাশিত ও বিপ্লবী 
প্রলেতারীয় মতামত সমর্থনকারণ মার্কসীয় পন্িকা 'জারিয়া" (8৪) কাউৎস্কির 
সঙ্গে বিতর্কে নামতে বাধ্য হয়, ১৯০০ সালে প্যারসের আন্তর্জাঁতক 
সমাজতাল্তিক কংগ্রেসে68৫) তাঁর আধ-খেশ্চড়া, এাঁড়য়ে-যাওয়া, 
স্ীবধাবাদীদের প্রাত আপোসপরায়ণ প্রস্তাবাঁটকে 'রবারসলভ' বলে আভাঁহত 
করে। জার্মান সাহত্যে কাউতাস্কির 'চাঠপন্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও 
বেনস্তাইনের বিরুদ্ধে আভিষানে নামার আগে' কম ছিধা প্রকাশ পায় নি। 

তবে অপাঁরমেয় বৌশ তাৎপর্য এই ব্যাপারটার যে, স্ীবধাবাদীদের সঙ্গে 
তাঁর 'বতকেই, তাঁর প্রশ্নের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা পদ্ধাতর মধ্যে আমরা 
এখন, মার্কসবাদের প্রাত কাউধাঁস্কর সাম্প্রাতকতম বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস 
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অনুধাবনের সময় দেখতে পাচ্ছ ঠিক রাস্ট্রের প্রশ্নেই সুবিধাবাদের দিকে 
তাঁর নিয়ামত 'বিচ্যাতি। 

সীবধাবাদের বিরুদ্ধে কাউতাঁস্কর প্রথম বৃহৎ রচনা, তাঁর 'বেনস্তাইন 
ও সোশ্যাল-ডেমোল্রা্টক কর্মসূচি” বইটি ধরা যাক। গবশদে বেরস্তাইনকে 
খণ্ডন করেছেন কাউতস্ক। কিন্তু বৌশিস্ট্যের ব্যাপার হল এই: 

বেনস্তাইন তাঁর 'সমাজতন্তের পূর্বসর্ত নামক হেরোস্ত্াৎ-মাকণা খাতির 
গ্রন্থে মার্কসবাদকে ব্লিত্কিবাদের দোষে আভিযুক্ত করেছেন (এ আঁভিযোগটা 
রাঁশয়ায় বিপ্লবী মার্কসবাদের প্রাতানাধ বলশোভিকদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদী" 
ও উদারনীতিক বুর্জোয়ারা তখন থেকে হাজার বার পুনরাবৃত্তি করেছে)। 
তা করতে গিয়ে বেনস্তাইন মাক্সের ফ্রান্সে গৃহযাদ্ধ' নিয়ে বিশদে 
আলোচনা করেছেন ও চেম্টা করেছেন -_- (আমরা, দেখোছ, একেবারেই 
ব্ার্থভাবে) -- কমিউনের শিক্ষাবলী সম্পর্কে মাক্সের দৃষ্টিভীক্গটাকে 
প্রুধোঁর দৃম্টিভাঙ্গর সঙ্গে আভন্ন করে দেখাতে । ১৮৭২ সালে কমিউনিস্ট 
পার্টর ইশতেহারের' ভূমিকায় মার্কস যে 'সদ্ধান্তে জোর দেন ও যাতে 
বলা হয় “তৈরি রাম্ট্রষন্তরটাকে ন্রেফ হস্তগত করেই শ্রামক শ্রেণী তাকে নিজের 
লক্ষ্যে চালাতে পারে না" __ এ সিদ্ধান্তটি বের্স্তাইনের বিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করেছে। 

এ ডীক্তাট বেরনস্তাইনের এতই 'ভালো লেগে গেছে" যে, নিজের বইটিতে 
তান অন্যন তিনবার এটি পুনরাক্তি করেছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
একান্ত বিকৃত, সাবিধাবাদীসূলভ অর্থে । 

আমরা দেখোছ যে, মার্কস বলতে চেয়োছলেন যে শ্রামক শ্রেণীঁকে 
গোটা রাম্ট্রযন্তটাকে ভাঙতে হবে, চূর্ণ করতে হবে, বিদ্ফোর্রিত করতে হবে 
(55:219810 -_ বিস্ফোরণ, এঙ্গেলসের ব্যবহৃত শব্দ)। কিন্তু বেরনস্তাইনের 
কাছে মনে হয়েছে যেন মার্কস একথায় ক্ষমতা দখলে অত্যধিক বিপ্লবীপনার 
বিরদ্ধে শ্রীমক শ্রেণীকে সাবধান করে 'দয়েছেন। 

মার্কসের ভাবনার এর চেয়ে স্কুল ও যাচ্ছেতাই বিকৃতি কল্পনা করা 
কঠিন। 

বেনস্তাইনীপনার 'বশদতম খণ্ডনে কাউত্াঁস্ক কীভাবে এগয়েছেন 26৪৬) 

এই পয়েন্টে স্বীবধাবাদ কর্তৃক মাকসবাদ 'বকাতির সমস্ত গভীরতার 
বাচার এাঁড়য়ে গিয়েছেন 1তাঁন। মার্কসের 'গৃহযুদ্ধ' বইটিতে এঙ্গেলসের 
ভূমিকা থেকে পূর্বোদ্ধীত অংশাঁট তুলে দিয়ে তিনি বলেছেন যে. মাকসের 
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মতে শ্রমিক শ্রেণী তাঁর রাম্ট্ষল্পটা গ্রেফ দখল করতে পারে না বটে, কিন্তু 
সাধারণভাবে দখল করতে পারে, বাস। মার্কসের সত্যকার বক্তব্যের সোজাসজি 
উল্টো অর্থটা যে বেরনস্তাইন মার্কসের ওপর চাঁপয়েছেন, ১৮৫২ সালে 
যে মার্কস রাষ্ট্রযন্্টা "চূর্ণ করার' কর্তব্য হাজির করেন প্রলেতারায় 
বিপ্লবের সামনে (8৭), সে বিষয়ে কাউতাঁস্ক একাঁট কথাও বলেন 'নি। 

দাঁড়াল এই যে, প্রলেতারীয় 'িপ্রবের কর্তব্যের প্রশ্নে সাীবধাবাদের 
সঙ্গে মারক্সবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটাই কাউৎাস্কির হাতে 
ধামাচাপা পড়ল! 


বেনস্তাইনের শবর7দ্ধে কাউতস্কি লিখলেন, 'প্রলেতারঈয় একনায়কত্বের সমস্যার 
সমাধানটা আমরা একান্ত নিশ্চিন্তে ভাঁবষ্যতের হাতে ছেড়ে দিতে পাঁর।' (জার্মান 
সংস্করণের ১৭২ পৃঃ 1) 


এটা বেনস্তাইনের বিরদ্ধে বিতর্ক নয়, আসলে এ হল তাঁকে ছাড় 
দেওয়া, সুবিধাবাদের কাছে ঘাঁটি-সমর্পণ, কেননা প্রলেতারীয় বিপ্লবের 
কর্তব্য নিয়ে সমস্ত মূল প্র*্নগুীলকে একান্ত শনাশ্চিন্তে ভাবষ্যতের হাতে 
ছেড়ে দিতে পারলে সুবিধাবাদীদের আপাতত আর বোশ কিছ চাই না। 

মার্কস ও এঙ্গেলসে ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত চল্লিশ 
বছর ধরে প্রলেতারিয়েতকে শিখিয়েছেন যে, তাকে রাম্টীষন্তটি ভাঙতে 
হবে। আর ১৮৯৯ সালে এই প্রশ্ন মার্কসবাদের প্রাত সুবিধাবাদদের 
পাঁরপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সামনে কাউতাস্ক রাম্্রযন্ত্রাট ভাঙা প্রয়োজন কিনা 
এই প্রশ্নাটর বদলে হাত সাফাই করে এনেছেন ভাঙার মূর্তানীর্দন্ট 
র্‌পের প্রশ্ন এবং এই 'তর্কাতনত' (ও নিম্ষল) কৃপমন্ডূক সত্যের আড়ালে 
আত্মরক্ষা করেন যে আগে থেকেই মূর্ত নার্দস্ট রূপগ্াল জানা আমাদের 
সম্ভব নয়!! 

শ্রমিক শ্রেণকে বিপ্লবের জন্য তোর করার দিক থেকে প্রলেতারায় 
পার্টর কর্তব্যের প্রত্তি মনোভাবে মার্কস ও কাউৎ্স্কির মধ্যে আকাশপাতাল 
ব্যবধান। 

বহুলাংশে স্ীবধাবাদের ভ্রান্ত খণ্ডনে লেখা কাউৎস্কির পরবতাঁ 
আরো পাঁরণত একাঁট রচনা নেওয়া যাক। এটা হল তার “সমাজ বিপ্লব, 
পান্তকা। লেখক এখানে তাঁর বিশেষ প্রসঙ্গ হিশেবে নিয়েছেন 'প্রলেতারীয় 
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ণবপ্লব ও প্রলেতারীয় আমল'। এতে লেখক অসাধারণ মূল্যবান অনেক 
কথাই বলেছেন, সু ঠিক রাষ্ট্রের প্রশ্নাটই এড়িয়ে গেছেন। পাস্তকায় 
সবন্রই মান্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ বাছা হয়েছে 
এমন একটি সূত্র যাতে সুবিধাবাদশদের জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে কেননা 
রাম্ট্রন্ত না ভেঙেই ক্ষমতা দখল মেনে নেওয়া হচ্ছে। ১৮৭২ সালে 
'কাঁমডীনস্ট পার্টর ইশতেহারের' কর্মসূচিতে যে জিনিস মার্কস 'অচল' 
বলে ঘোষণা করেছিলেন (৪৮), ১৯৯০২ সালে ঠিক সেইটেকেই কাউতস্ক 
পুনরহজ্জশীবত করছেন। 

পুস্তিকায় 'সমাজ বিপ্লবের রূপ ও অস্তাদ' নিয়ে একটি বিশেষ 
অনুচ্ছেদ আছে। এখানে গণ রাজনৈতিক ধর্মঘট, গৃহযুদ্ধ এবং 'আমলাতন্ত 
ও ফৌজের মতো আধুনিক বৃহৎ রাম্ট্রের শাক্তযন্তের কথা বলা হয়েছে, 
কিস্তু কমিউন শ্রামকদের যে শিক্ষা দেয় তা নিয়ে একটি কথাও নেই। 
স্বভাবতই রান্ট্রের প্রাতি 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন শ্রদ্ধার বিরৃদ্ধে এঙ্গেলস বিশেষ 
করে জার্মান সমাজতন্ন্ীদের খামকা সাবধান করেন 'ন। 

কাউৎাসক ব্যাপারটা রাখছেন এইভাবে : 'বজয়ী প্রলেতারয়েত "গণতান্ত্রিক 
কর্মসূচি কার্যকরী করবে এবং তার দফাগুলো পেশ করেছেন। কিন্তু 
প্রলেতারীয় গণতল্ন 'দয়ে বুর্জোয়া গণতন্মের বদলের প্রশ্নে ১৮৭১ সাল 
নতুন কী দিয়েছিল তা নিয়ে একটি কথাও নেই। কাউতস্কি কর্তব্য 
সেরেছেন এই ধরনের 'ভাঁরক্‌কণ' ধৰানর মামুলয়ানায় : 


স্বতঃই স্পম্ট যে আমরা বর্তমান ব্যবস্থাধীনে আঁধপত্য অর্জন করব না। বিপ্লব 
মানেই দর্ঘায়ত ও গভশর-ব্যাপ্ত এক সংগ্রাম যা তার মধ্যেই আমাদের বর্তমান রাজনৌতক 
ও সামাজিক কাঠামোকে বদলে দিতে পারবে। 


সন্দেহ নেই যে ঘোড়ায় দানা খায় এবং ভলগা ক্যাঁস্পয়ান সাগরে 
পড়ে এই সত্যের মতোই ও-কথাটা “স্বতঃই স্পম্ট'। দুঃখের বিষয় শুধু 
এই যে, 'গভনর-ব্যা্ত” সংগ্রামের ফাঁকা ও ফাঁপানো বুল 'দিয়ে কাউৎাস্কি 
বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছে জরুরী এই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছেন _ 
অতাঁতের, অপ্রলেতারীয় 'বিপ্রবগ্ীলর সঙ্গে তুলনায় রাষ্ট্রের প্রশ্নে তার 
বিপ্লবের 'গভীরতাটা, প্রকাশ পাচ্ছে কীসে। 

এই প্রশ্নাট এাঁড়য়ে গিয়ে মূখে স্মীবধাবাদের প্রাতি ভয়ঙ্কর যন্দ্ধ 
ঘোষণা করে, শবপ্লবের আদর্শের তাৎপর্যে জোর 'দিয়ে (বপ্রবের মূর্ত 
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না্দষ্ট শিক্ষাগূলো শ্রীমকদের কাছে প্রচার করতে ভয় পেলে সে "আদর্শের 
দাম কতটুকু 2) অথবা “সবাঁকছুর আগে বৈপ্লাবক আদর্শবাদের' কথা বলে আর 
ইংরেজ শ্রামকেরা বর্তমানে 'পোঁট বুর্জোয়া চেয়ে বোশ কিছ; কিনা 
সন্দেহ, এই কথা বলে কাউতাসিক কার্ক্ষেত্রে এ জরুরী পয়েন্টাটতে 
সুবিধাবাদের কাছে ছাড় 'দিচ্ছেন। 


কাউৎাস্ক লিখেছেন: "সমাজতাল্লিক সমাজে পাশাপাশি থাকতে পারে আত 
বিভিন্ন রুপের সব প্রাতিষ্ঠান: আমলাতান্রিক (১৫), ট্রেড ইউানিয়নী, সমবায়মূলক, 
একব্যক্তিক'... “যেমন, বর্তমান থাকে এমন প্রাতষ্ঠান যা আমলাতান্ত্রিক (2?) সংগঠন 
ছাড়া চলতে পারে না,-_- যেমন, রেলওয়ে। এক্ষেত্রে গণতাল্নিক চেহারা হতে পারে এই 
রকম: শ্রামকেরা প্রাতীনাধ নিবাচন করবে, প্রীতানাধিরা পার্লামেন্টের মতো একটা 
কিছ? গড়বে এবং সেই পার্লামেন্ট কাজের ব্যবস্থাধারা স্থির করে আমলাতাঁন্নিক যল্রটা 
চালানোর ওপর নজর রাখবে। অন্য ধরনের উদ্যোগ শ্রীমক সংঘগুলির হাতে তুলে 
দেওয়া যেতে পারে এবং আরো অন্য কিছু উদ্যোগ সংগাঠত করা যেতে পারে 
সমবায় নীততে। (১৯০৩ সালের রুশ অনুবাদের জেনেভা সংস্করণের ১৪৮ 
ও ১১৫ পৃঃ1) 


এ যাাক্ত ভ্রান্ত, কমিউনের শিক্ষার দণ্টান্ত দোখয়ে ৭০-এর দশকে 
মার্কস ও এঙ্গেলস যা ব্যাখ্যা করোছলেন তার তুলনায় পশ্চাৎপদক্ষেপ। 

প্রয়োজনীয় এক তথাকাঁথত “আমলাতান্নিক' সংগঠনের দৃন্টি থেকে 
বৃহৎ যন্ত্রশল্পের সমস্ত প্রাতিজ্ঞান, যে কোনো কারখানা, বৃহৎ দোকান, বৃহৎ 
পরজবাদী কীষ উদ্যোগ আর রেলওয়ের মধ্যে একেবারেই কোনো পার্থক্য 
নেই। এই সমস্ত উদ্যোগেই টেকাঁনক এমন যে অবধার্যই কঠোরতম শৃঙ্খলা, 
প্রত্যেকের নার্দ্ট কর্মাংশ সাধনে সাতিশয় নির্ভূলতা বাধ্যতামূলক, নইলে 
সমস্ত কাজ বন্ধ, অথবা যল্ন্বব্যবস্থা নস্ট, উৎপন্ন নম্ট হবার আশঙ্কা থাকে । এই 
সমস্ত উদ্যোগেই শ্রীমকেরা অবশ্যই 'প্রাতানাধি 'নর্বাচন করবে, প্রাতানাধরা 
পালামেণ্টের মতো একটা কিছ; গড়বে ।, 

িল্তু আসল কথাটাই হল এই যে, “পার্লামেন্টের মতো একটা কিছুটা, 
বুর্জোয়া পার্লামেন্ট প্রাতিষ্ঠানের অর্থে পালণমেন্ট হবে না। আসল 
কথাটাই হল এই যে, এই পার্লামেন্টের মতো একটা কিছ শুধু 'ব্যবস্থাধারা 
স্থির করে আমলাতান্তিক যল্রুটা চালানোর ওপর নজর রাখবে' না, যা 
বলেছেন কাউৎাস্ক, ভাবনা যাঁর বুর্জোয়া পালামেশ্টপ্রথার কাঠামো ছাড়ায় 
না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রামক প্রাতানাধদের নিয়ে গড়া 'পালণমেন্টের 
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মতো একটা কিছ, অবশ্যই 'ব্যবস্থাধারা শ্ছির করে 'ল্নটা' "চালানোর ওপর 
নজর রাখবে, কিন্তু সে যন্ত্রটা 'আমলাতান্লিক' হবে না। রাজনোতিক 
ক্ষমতা জয় করে শ্রীমকেরা পুরনো আমলাত্ান্তিক যন্দ্রটাকে ভাঙবে, তার 
ভান্ত পর্যন্ত চূর্ণ করবে, তার একাঁটি ইণ্টও অবাঁশম্ট রাখবে না, তার 
জায়গায় ওই একই শ্রমিক ও কর্মচারী দিয়ে নতুন যন্নম বসাবে, কেউ 
যাতে ফের আমলাতন্মীতে পাঁরণত না হয় তার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা 
নেবে, মার্স ও একঙ্গেলস তা সাঁবস্তারে ধনরশে করে গেছেন: ১) শুধু 
নির্বাচন নয়, যেকোনো সময়ে প্রত্যাহার; ২) মজুরের চেয়ে বোৌশ বেতন 
নয়; ৩) আবিলম্বে এমন অবস্থায় যাওয়া যেখানে 'নয়ন্তণ ও তত্তাবধানের 
কাজ চালাচ্ছে সবাই, যেখানে সাময়িকভাবে সবাই হয়ে উঠেছে “আমলা” 
ফলে কেউ আর 'আমল।' হয়ে থাকতে পারছে না। 

কাউতাঁস্ক মারক্সের এই কথাটা 'নয়ে একেবারে ভাবেন নি: 'কাঁমিউন 
ছিল পার্লামেন্টী নয়, কাজের কর্পোরেশন, যুগপৎ আইন-প্রণয়নী ও 
কার্ধীনর্বাহক।, ৫৪৯) 

গণতন্বের (জনগণের জন্য নয়) সঙ্গে আমলাতন্নকে (জনগণের বিরদ্ধে) 
মেলানো বুর্জোয়া পার্লামেন্টপ্রথার সঙ্গে প্রলেতারীয় গণতলন্লের পার্থক্য 
কাউৎসিক একেবারেই বোঝেন নি-_এ প্রলেতারায় গণতন্ত্র আমলাতান্কতার 
মূলোচ্ছেদের জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবে, এবং শেষ পর্যন্ত, আমলাতান্তিকতার 
পারপূর্ণ বিলোপ, জনগণের জন্য গণতন্দের পাঁরপূর্ণ প্রবর্তন পযন্ত 
সেসব ঝাবস্থা চালিয়ে যেতে সমর্থ থাকবে। 

কাউতাস্কি এখানে রাল্ট্রের প্রাতি সেই 'কুসংসকারাচ্ছন শ্রদ্ধা” আমলাতন্দের 
ওপর 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দেখিয়েছেন। 

সুবিধাবাদীদের শবরৃদ্ধে কাউৎাস্কর শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁর ক্ষমতার 
পথ" পদীস্তকাটা ধরা যাক (মনে হয় রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় ন, কেননা 
বইটি বেরয় ১৯০৯ সালে, আমাদের দেশে প্রাতিক্রিয়ার চরমে)। বইটি 
একাঁট বৃহৎ অগ্রপদক্ষেপ, কেননা বেনস্তাইনের বিরুদ্ধে ১৮৯৯ সালের 
পাীপ্তকাঁটর মতো সাধারণভাবে বিপ্লবী কর্মসূচির কথা নয়, ১৯০২ 
সালের "সমাজ বিপ্লব” প্াম্তকাঁটর মতো সমাজ বপ্লব আগমনের 
কালানার্বশেষে সমাজ বিপ্লবের কর্তব্যের কথা নয়, মূর্তনীর্ট পারস্থাতর 
কথা এতে বলা হয়েছে, যাতে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে শবপ্রবের 
যুগ” শুরু হচ্ছে। 
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সানার্দন্টরূপেই লেখক সাধারণভাবে শ্রেণী-বিরোধের তক্ষচুতার কথা 
এবং সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন, যা এঁদক থেকে সে সময় খুবই বৃহৎ 
একটা ভূমিকা নেয়। পশ্চিম ইউরোপের '১৭৮৯- ১৮৭১ সালের বিপ্লবী 
পর্বের' পর ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হচ্ছে পূর্বের পক্ষে অনুরূপ একটা 
পর্ব । বিশ্ববুদ্ধ এগিয়ে আসছে বিপজ্জনক দ্রুততায়। 'অকাল বিপ্লবের 
কথা প্রলেতারয়েত আর বলতে পারে না।' শবপ্লবী পর্বে আমরা পা 
দয়োছ।' শবপ্পবী যুগ শুরু হচ্ছে।, 

[ববৃতিগুলি একেবারেই পাঁরজ্কার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি কী হবার প্রতিশ্র;ৃতি দিম্োছল এবং যুদ্ধ বেধে গেলে 
কী নিচুতেই না তা স্বয়ং কাউৎস্ক সমেত) পাঁতিত হয়, তা তুলনার 
একটা মাপকাঠি হওয়া উচিত কাউতাঁস্কর এই পনীস্তকাঁট। আলোচ্য পনাস্তিকায় 
কাউত্াস্ক লিখেছেন, বর্তমান পাঁরাস্থাতির মধ্যে এই বিপদ আছে যে, 
আমরা (অর্থাৎ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁস) আসলে যতটা তার চেয়ে 
বোশ নরমপল্থী বলে সহজেই আমাদের ধরা যায়। দেখা গেল, আসলে 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রা্টক পার্টকে যতটা মনে হয়োছল তার চেয়ে 
অতুলনীয় রকমের বৌশ নরমপল্থী ও স্মাবধাবাদী তারা! 

তাই এটা আরো বোৌশল্ট্যপূর্ণ যে, বিপ্লবী যুগ শুরু হবার ব্যাপারে 
কাউৎস্কির অমন স্ানার্দস্ট বকৃতি সত্বেও তাঁর যে প্ীস্তকাটি তাঁর 
নিজের কথাতেই প্রাজনৌতিক বিপ্লবের সমস্যা বচারে উৎসার্গত, তাতেই 
[তান রাস্ট্রের প্রশ্নাট পুনরায় একেবারেই এাঁড়য়ে গেছেন। 

এই সব প্রশ্ন পরিহার, নঈরবতা, ধরা-ছোঁয়া-না-দেওয়ার যোগফল থেকে 
আঁনবার্ধভাবেই দেখা দেয় পাঁরপূর্ণ সুবিধাবাদে সেই উত্তরণ, যে কথা 
এখন আমাদের বলতে হবে। 

কাউাস্কর মুখ 'দয়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোল্রাঁস যেন ঘোষণা করেছে : 
আম বিপ্লবী দূসম্টভাঙ্গ পোষণ কার (১৮৯৯), বিশেষ করে আমি 
প্রলেতারয়েতের সমাজ বিপ্লবের আনবার্ধতা মান (১৯০২), বিপ্লবের 
নব যুগ সূচনা আম স্বীকার কার (১৯০৯); 'কন্তু তাহলেও রাম্দর 
প্রসঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্তব্যের প্রশ্ন উঠলেই ১৯৮৫২ সালেই মার্কস 
যা বলেছিলেন তার বিরুদ্ধে পিছনে হি (১৯১২)। 

পান্নেকুকের সঙ্গে কাউৎস্কর বিতর্কে প্রশ্নটা ঠিক সরাসাঁর এই ভাবেই 
উঠোছিল। 


১৯১০ 


৩। পান্নেকুকের সঙ্গে কাউংগ্কির বিতক" 


রোজা লহক্সেমবূর্গ, কার্ল রাদেক প্রমূখেরা যার অন্তর্গত, সেই 'বাম- 
র্যাঁডকেল' ধারার অন্যতম প্রাতানাঁধ 'হশেবে পান্নেকুক কাউৎস্কির বিরোধিতা 
করেন। এ ধারা বিপ্লবী রণকৌশল সমর্থন করে এই প্রত্যয়ে এক্যবদ্ধ 
হয় যে, মার্কসবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে নীতিহীনভাবে দোলায়মান এক 
'কেন্দ্রের' অবস্থানে কাউৎাঁস্ক চলে যাচ্ছেন। এ মতের সাঠকতা পুরোপার 
প্রমাণিত হয়েছে যুদ্ধে, যখন 'কেন্দ্রের' ধারাট (বোঠিকভাবে যাকে বলা হয় 
মার্কসবাদ৭), অথবা 'কাউৎস্কপল্থী ধারাঁট' তার সমস্ত ন্যক্কারজনক 
শোচনীয়তায় আত্মপ্রকাশ করে। 

রাস্ট্রের প্রশন তোলা 'গণকর্ম ও বিপ্লব প্রবন্ধে 01)16 11656 2621, 
1912, 25, 2) পান্নেকুক কাউংস্কির অবস্থানকে আভাহিত করেন শনাচক্কয় 
র্যাডকেলিজমের অবস্থান, ণনাঁক্ক্ুয় প্রতীক্ষার তত্ব । 'কাউাস্ক বিপ্লবের 
প্রাক্রয়া দেখতে চান না" (৬৯৬ প৪), এই ভাবে প্রশ্নাট তুলে পাল্নেকুক রাস্ট্রের 
প্রসঙ্গে প্রলেতারণয় বিপ্লবের কর্তব্যের যে প্রসঙ্গাটতে আমাদের আগ্রহ তাতে 
এসেছেন। 


[তান লেখেন, 'প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম নেহাৎ শহ্ধু রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য বৃর্জোয়ার 
বিরৃদ্ধে সংগ্রাম নয়, রাম্ট্ক্ষমতার বিরদ্ধে সংগ্রাম... প্রলেতারীয় বিপ্লবের অস্তঃসার 
হল রাষ্ট্রের শাক্তযল্ত্র ধৰংস, প্রলেতারয়েতের শীক্তযন্ত্র দিয়ে তার অপসারণ (আক্ষারক 
অর্থে ভেঙে দেওয়া, £561555159) ... সংগ্রাম বন্ধ হবে কেবল তখন, যখন তার শেষ 
পাঁরণাম হশেবে রাম্ট্রসংগঠনের পাঁরপূর্ণ নিরস্মীকরণ শুরু হবে। আধিপত্যকারন 
সংখ্যাজ্পের সংগঠনকে 'বিলৃপ্ত করে সংখ্যাগুরুদের সংগঠন তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। 
(৫8৮ পৃঃ।) 


যে সুন্ত্রায়নে পান্নেকুক তাঁর ভাবনাকে রেখেছেন তাতে খুবই বড়ো 
রকমের ব্ুঁটি আছে। 'ক্তু ভাবনাটা পাঁরচ্কার, এবং কাউধাঁস্ক কাঁভাবে 
তার জবাব দিচ্ছেন সেটা চিন্তাকর্ষক। 


1তাঁন লেখেন, 'এতাঁদন পর্যস্ত সোশ্যাল-ডেমোল্লাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে 
বৈপরধতাটা ছিল এই যে, প্রথমোক্তরা রাষ্ট্রক্ষমতা জয় করতে চাইত, "দ্বতীয়োক্তরা চাইত 
তাকে ধংস করতে। পান্নেকুক দুটোই করতে চাইছেন।' (৭২৪ পঃ।) 


পান্নেকুকের বক্তব্য যাঁদ অস্পম্টতা ও মূর্ততার অভাবে পাঁড়ত হয়ে 
থাকে (ববেচ্য প্রসঙ্গের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তাঁর প্রবন্ধে তেমন সব ব্রুটির 
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কথা ছেড়ে দিলে), তাহলেও কিন্তু কাউৎস্ক পান্নেকুক উাল্লাখত নীতিগত 
মর্মার্থীটই 'নয়েছেন এবং মূলনীতিগত প্রশ্নে কাউতাস্কি পুরোপ্নীর 
মাকসবাদের অবাঁস্থৃতি ছেড়ে চলে গেছেন পুরোপুরি সুবিধাবাদে। সোশ্যাল- 
ডেমোল্রাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে তফাৎ 'তাঁন দেখিয়েছেন একেবারেই 
ভুলভাবে, মাকসবাদকে করেছেন বিকৃত ও চূড়ান্তরূপে স্কুল। 

মার্কসবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে তফাৎ এই যে: (১) প্রথমোক্তরা 
রাস্ট্রের পূর্ণ বিলুপ্তির লক্ষ্য নিলেও স্বীকার করে যে, সে লক্ষ্য কার্যকরী 
হওয়া সম্ভব কেবল সমাজতান্ত্িক বিপ্লব কর্তৃক শ্রেণী-বিলোপের পরে, রাম্ট্র 
শুকিয়ে মরার দিকে আগুয়ান সমাজ তল্ত প্রাতিজ্ঞার ফল হিশেবে; শেষোক্তরা 
রাতারাতি রাষ্ট্রের পারপূর্ণ বিলোপ চায়, সেরূপ বিল্াপ্তি কার্যকরী করার 
সর্ত বোঝে না। (২) প্রথমোক্তরা স্বীকার করে যে, প্রলেতারয়েতের পক্ষে 
রাজনোতক ক্ষমতা জয় করার পর সাবেক রাম্ট্রযন্্টা পুরোপুরি ভেঙে 
তার স্থলে প্যারস কমিউন ধরনে সশস্ত শ্রাীমকদের সংগঠন বসানো দরকার; 
'দ্বিতীয়োক্তরা রাম্ট্রযন্্ ধংস সমর্থন করলেও তার স্থলে প্রলেতারয়েত 'কণ 
বসাবে এবং কীভাবে বিপ্লবী ক্ষমতা সে কাজে লাগাবে সে ধারণা তাদের 
একেবারেই অস্পম্ট; নৈরাজাবাদীরা এমনাক বিপ্লবী প্রলেতারয়েত কর্তৃক 
রান্ট্রক্ষমতা ব্যবহারে, তার বিপ্লবী একনায়কত্বেও আপাতত করে। তি) 
প্রথমোক্তরা আধুনিক রান্ট্র কাজে লাগয়ে প্রলেতারিয়েতকে বিপ্লবের জন্য 
প্রস্তুত করার দাব করে; নৈরাজ্যবাদীরা তার বরোধাী। 

এ 'বতর্কে পান্নেকুকই মাকসবাদ পেশ করেছেন কাউৎস্কির 'বরুদ্ধে, 
কেননা মার্কসই এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, পুরনো রাম্ট্রযল্নটা নতুন হাতে 
গেল এই অর্থে প্রলেতাঁরয়েত স্রেফ রাম্ট্রযন্টাকে দখল করতে পারে না, 
সে যন্তটাকে ভাঙতে হবে, চূর্ণ করতে হবে, নতুন ষন্ত্রকে তার স্থলাভাষক্ত 
করতে হবে। 

মার্কসবাদ ছেড়ে কাউাস্কি সুবিধাবাদীদের কাছে যাচ্ছেন, কেননা 
রাষ্ট্রযন্তের এই. যে ধৰবংসটা সাবিধাবাদীদের কাছে একেবারেই গ্রহণনয় নয়, 
সেটা তাঁর বক্তব্যে অন্তর্ধান করছে এবং 'দখল" কথাটাকে নেহাৎ সংখ্যাধক্য 
অর্জন রূপে ব্যাখ্যার দিক থেকে তাদের জন্য ফাঁকি রেখে দেওয়া হচ্ছে। 

মার্কসবাদকে যে তান বিকৃত করছেন সেটা ঢাকবার জন্য কাউত্থাস্ক 
পঠাঁথবাগশশের ভাব করছেন: খোদ মার্কস থেকেই উদ্ধাতি' দিচ্ছেন তানি। 
১৮৫০ সালে মার্কস লিখোছিলেন, 'রাম্ট্ীক্ষমতার হাতে শীক্তর সদন 
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কেন্দ্রীকরণ' আবশ্যক (৫০)। বিজয় গর্বে কাউৎাস্ক জিজ্ঞাসা করেন পান্নেকুক 
'কৌন্দ্রকতা' ধৰংস করতে চান নাক £ 

এটা নেহাৎ একটা হাত সাফাই, কৌন্দ্রকতার স্থলে ফেডারেশনের প্রশ্নে 
মার্কসবাদ ও প্রহধোঁবাদকে এক করে দেওয়ার বেনন্তাইনী কায়দার মতো । 

কাউতাস্ক যে উদ্ধৃতি 1দয়েছেন সেটা একেবারেই খাটে না। সাবেকণ 
ও নতুন উভয় রাম্ট্রষন্ত্ের ক্ষেত্রেই কোন্দ্রিকতা সম্ভব । শ্রামকেরা যাঁদ স্বেচ্ছায় 
তাদের সশস্ত্র শাক্ত সম্মিলিত করে, তবে সেটাও কৌন্দ্রকতা হবে, কিন্ত 
সেটা দাঁড়াবে কেন্দ্রীভূত রাম্ট্রষন্তের, স্থায়ী কফৌজ, পুীলস ও আমলাতন্দ্বের 
'পাঁরপূর্ণ ধবংসের' ওপর । কীমউন প্রসঙ্গে মাকসি ও এঙ্গেলসের আত সাবাদত 
বক্তব্য এাঁড়য়ে গিয়ে ও প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহ*ন উদ্ধৃতি টেনে এনে 
কাউতাঁস্ক একেবারেই জয়ার করেছেন। 


কাউৎস্কি বলে যাচ্ছেন, “..পান্নেকুক হরত বা কর্মকর্তাদের এাপ্্রীয় কাজ তুলে 
1দতে চান? কিন্তু রাষ্ট-প্রশাসনের কথা ছেড়েই 'দিচ্ছি, পার্ট ও গ্রেড ইডীনয়ন সংগঠন 
কোথাও কর্মকতর্থদের ছাড়া আমাদের চলে শা। আমাদের কর্মসচতে দাঁব করে 
রাষ্ট্রীয় কর্মকতদের বিলোপ নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের নির্বাচন... “ভাঁবষ্যং রাম্টে 
প্রশাসন ষন্তটার রূপ কণ হবে তা নিয়ে বর্তমানে কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে রাম্দরক্ষমতা 
আমরা জয় করার আগেই আমাদের রাজনোৌতিক সংগ্রাম সে ক্ষমতাকে উচ্ছেদে করে 
চিনা আক্ষারক অর্থে ভেঙে দেয়, ৪৪£1691) বেড় হরফ কাউর্থাস্কর)। কর্মকর্তাঁদ 
সমেত কোন মান্ধদপ্তর বিলুপ্ত হতে পারে 2, শিক্ষা, আইন, অর্থ ও সমর মাল্দদপ্তরের 
'তাঁলকা দেওয়া হয়েছে। 'না, সরকারের 'বরুদ্ধে আমাদের রাজনোৌতিক সংগ্রামের ফলে- 
বর্তমান মান্ত্িদপ্তরগ্ীলর একাটও বিলুপ্ত হবে না... ভুল বোঝা এড়াবার জনা ফের 
বাল, বিজয়ী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি 'ভাঁবষ্যৎ রাষ্ট্রকে, কী রূপ দেবে তা 1নয়ে নয়, 
কথা হচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রকে আমাদের বিরোধিতা কীভাবে বদলাবে ।' (৭২৫ পৃঃ।) 


এটা স্পষ্টতই একটা কারসাজি । পান্নেকুক ঠিক বিপ্লবের প্রশ্নই 
তুলোছলেন। সেটা তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামায় ও উদ্ধৃত স্থানগ্লিতে পারিষ্কার 
বলা আছে। লাফয়ে শবরোধতার' প্রশ্নে চলে 1গয়ে কাউৎাস্ক ঠিক 
বিপ্লবী দৃম্টিভাঙ্গটাকেই বদলে এনেছেন স্দীবধাবাদী দৃম্টি। তাঁর মতটা 
দাঁড়াচ্ছে: আপাতত বিরোধিতা, আর ক্ষমতা জয়ের পরে কি, সে দেখা যাবে। 
বিপ্লব অন্তর্ধান করছে! ঠিক এইটেই হল সুবিধাবাদীদের দাব। 

কথাটা হচ্ছে 'বরোধিতা নিয়েও নয়, সাধারণভাবে রাজনৌতক সংগ্রাম 
নিয়েও নয়, বিপ্লব নিয়েই। বিপ্লবটা এই ষে, প্রলেতাঁরয়েত “প্রশাসন যন্ত্র 
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এবং সমগ্র রাষ্ট্রন্্টাকে ধ্বংস করে, সশস্ত্র শ্রামকদের নিয়ে গাঠিত নতুন 
যন্দ তার স্ুলাভীষক্ত করে। 'মাল্মদপ্তরগীলর' প্রতি 'কুসংস্কারাচ্ছন শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করেছেন কাউৎাস্কি, 'কন্তু ধরা যাক পূর্ণ ক্ষমতাধর, সার্বভোম 
শ্রমিক-সোনিক প্রাতানাধ সোভিয়েতের অধীনম্ছ বিশেষজ্ঞ কামাঁটগুল 
তাদের স্থান নিতে পারবে না কেন? 

'মন্তিদপ্তর' থাকবে, নাকি "শবশেষজ্ঞদের কোনো কাঁমট, বা অন্য 
কোনো প্রাতজ্ঞান তাদের স্থান নেবে সেটা অসল কথা নয়, ওটা একেবারেই 
তুচ্ছ ব্যাপার। আসল কথাটা হল পুরনো রাম্ট্রযল্লটা (সহম্রসূত্রে বুর্জোয়ার 
সঙ্গে জাঁড়ত এবং গতানুগাঁতকতা ও অচলতায় সমূহ আচ্ছন্ন) থাকবে, নাক 
তা ভাঙা হবে ও নতুন যন্ত্র তার স্থান নেবে। 'বিপ্লবটার এই হওয়া উচিত নর 
যে, নতুন শ্রেণী ট সাবেক রাষ্ট্রযন্ত্রটার সাহায্যে হুকুম দিতে লাগল, 
ব্যবস্থাপনা চালাতে লাগল, হওয়া উচিত এই যে, সে যন্দ্রটাকে নতুন শ্রেণী 
ধংস করল এবং নতুন যন্দের সাহায্যে হুকুম চালাতে লাগল, ব্যবস্থাপনা 
করতে থাকল । মার্কসবাদের এই মূল কথাটা কাউৎাস্ক ধামাচাপা 'দয়েছেন, 
অথবা তা একেবারেই বোঝেন 'নি। 

কর্মকর্তা প্রসঙ্গে তাঁর প্র্নটাতেই জাজবল্যমান দেখা যায় যে, তান 
কাঁমউনের পাঠ ও মার্কসের 'শক্ষা কিছুই বোঝেন 'নি। “আমরা পার্ট ও 
ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনেও কর্মকর্তা ছাড়া চলতে পার না... 

কর্মকর্তা ছাড়া আমরা চলতে পাঁর না প:ঁজবাদের আমলে, বজোয়ার 
আধিপত্যের কালে। পধাজবাদ প্রলেতারয়েতকে 'নপীঁড়ত, ব্যাপক 
মেহনতাীঁজনকে দাস করে রেখেছে । পঠাজবাদের আমলে মজ-ার-দাসত্ব, 
জনগণের অভাব ও 'নঃস্বতার সমস্ত পারাস্থতিতে গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ, পিষ্ট, 
কার্তিত ও 'বকৃত। এইজন্য এবং কেবল এইজন্যই আমাদের রাজনৌতিক 
ও ট্রেড ইউীনিয়ন সংগঠনগন্লিতে পদ্যাধকারীরা পঃাঁজবাদের পাঁরশ্থিতিতে 
অধঃপাঁতিত হয় (যথাযথভাবে বললে, অধঃপাতিত হবার প্রবণতা রাখে) 
ও আমলাতান্তিকে অর্থাৎ জনগণ থেকে ববাচ্ছন্ন, জনগণের উধর্বাস্থিত 
স্মীবধাভোগী ব্যাক্ততে অধ্পাতিত হবার প্রবণতা দেখায়। 

এই হল আমলাতান্নিকতার মূলকথা এবং যতাঁদন পধাঁজপাতিদের উচ্ছেদ 
না হচ্ছে, যতাঁদন বুর্জোয়ার উৎখাত না হচ্ছে, ততাঁদন পর্যস্ত এমনকি 
প্রলেতারীয় পদাধকারণ ব্যক্তিদেরও খানিকটা 'আমলাতন্ভবন' আঁনবার্ধ। 

কাউৎস্কির কাছে ব্যাপারটা এই রকম: 'িনর্বাচিত পদাধকারী যখন 
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থাকছে, তখন তার মানে সমাজতল্মে কর্মকর্তারাও থাকছেন, থাকছে 
আমলাতল্ম! ঠিক এইটেই হল ভুল। ঠিক কমিউনের দষ্টান্তেই মার্কস 
দেখান যে, সমাজতন্দে পদাধিকারা ব্যক্তিরা 'আমলাতান্দিক' হয়ে থাকবেন 
না, 'কর্মকর্তা হয়ে থাকবেন না, থাকবেন না যে পরিমাণে নির্বাচন ছাড়াও 
যেকোনো সময়ে আরো চালু হবে প্রত্যাহারের আধকার, আরো চালু হবে 
মজুরদের গড় মান্রার মতো বেতন, আরো হবে পার্লামেন্ট প্রাতজ্ঠানের 
বদলে 'কাজের প্রাতজ্ঠান, অর্থাৎ আইন প্রণয়নী ও কার্ধানর্বাহক।' (৫১) 

মূলত, পান্েকুকের বিরুদ্ধে কাউতস্কির সমস্ত যুক্ত ও বিশেষ করে 
তাঁর এই আহামার "সিদ্ধান্ত যে, দ্রেড ইডীনয়ন ও পার্ট সংগঠনে আমরা 
কর্মকর্তা ছাড়া চলতে পার না -_ এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে 
মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বের্নস্তাইনের পুরনো 'যাক্তরই" পুনরাবৃত্তি করছেন 
কাউৎস্কি। “সমাজতন্ত্র পূর্বসর্ত নামক তাঁর বিশ্বাসঘাতক গ্রন্থে বেরস্তাইন 
লড়েছেন “আঁদম' গণতন্ত্েরবরুদ্ধে, যাকে তান বলেছেন 'মতসর্বস্ব 
গণতাল্ত্রকতা' -_ বাধ্যতামূলক ম্যাণ্ডেট, অবৈতাঁনক পদাধিকারী, ক্ষমতাহশীন 
কেন্দ্রীয় প্রাতিনাধসভা ইত্যাদর বরুদ্ধে। এই 'আঁদম' গণতান্তিকতা যে 
অকেজো তার প্রমাণ হিশেবে বেনস্তাইন বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলর 
আভক্ঞতার নাঁজর 'দয়েছেন ওয়েব দম্পাঁতির ভাষ্যে ৫২)। বলেছেন, সত্তর 
বছর ধরে নাকি 'পারপূর্ণ স্বাধীনতায়' জোর্মান সংস্করণের ১৩৭ পৃঃ) 
বিকাশের, পর ট্রেড ইডীনয়নগুলি আদম গণতান্লিকতার অযোগ্যতায় 
দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছে এবং তার স্থলাভিষিক্ত করেছে সাধারণ গণতাল্ল্রিকতা : 
আমলাতান্লিকতার সঙ্গে সাম্মলিত পার্লামেন্টপ্রথা। 

আসলে ট্রেড ইউনিয়নগ্‌লো “পরিপূর্ণ স্বাধীনতায়, নয়, বিকাশিত 
হয়েছে পারপূর্ণ পঠাজবাদশী দাসত্বের, যে ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে, প্রচালত 
অকল্যাণের কাছে, জবরদস্তি, মিথ্যার কাছে উচ্চ” প্রশাসনের ব্যাপার থেকে 
গাঁরবদের বাহম্কারের কাছে একগোছা ছাড় না দিয়ে "লা যায় না'। সমাজতল্মে 
“আদিম গণতন্রের অনেক ছুই আনবার্ষভাবেই পুনরুজ্জীবিত হবে, 
কেননা সভ্য সমাজের হীতহাসে এই প্রথম জনগণ চ্বাধীনভাৰে উঠে 
দাঁড়াবে শুধু ভোটদান ও নির্বাচনে অংশ নিতে নয়, দৈনন্দিন প্রশাসনেও 
অংশ 'িতে। সমাজতল্্ে সবাই প্রশাসন চালাবে পালা করে এবং দ্রুত এই 
জিনিসটায় অভ্যন্ত হয়ে উঠবে যে কেউ আর প্রশাসক থাকছে না। 

মাস তাঁর প্রাতভাদপ্ত 'বিচারশীল বশ্লেষণমূলক মেধায় কামিউনের 


১১৫ 


ব্যবহারিক ব্যবস্থাগদলির মধ্যে সেই মোড়টা .দেখোঁছলেন ষা কাপুরূষতা বশে, 
বর্জোয়ার সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পকর্ছেদে আনচ্ছাবশত স্মাবধাবাদীরা ভয় পায়, 
স্বীকার করতে চায় না এবং নৈরাজ্যবাদীরা যা দেখতে চায় না হয় ধৈষ'হীনতায়, 
নয় সাধারণভাবে কোনো গণ সামাঁজক রূপান্তরের সর্ত না বোঝার ফলে। 
"সাবেক রাস্ট্রযন্মটা ভাঙার কল্পনাও করো না, মন্রিদপ্তর আর কর্মকর্তা 
ছাড়া আমরা চলব কি করে?-বলে সবিধাবাদশরা, কৃপমন্ডূকতায় যারা 
সমূহ আচ্ছন্ন এবং আসলে যারা শুধু বিপ্লবে, বিপ্লবের সৃজনশশীলতায় 
আঁবশ্বাসী তাই নয়, তাকে যমের মতোই ভয় পায় যেমন ভয় পাচ্ছে 
আমাদের মেনশোভিক ও সোশয/ালস্ট-রেভাঁলউশানাররা)। 

“সাবেকী রাষ্ট্রযন্্টা ভাঙার কথাই শুধু ভাবো, প্রাক্তন প্রলেতারণয় 
[বপ্লবগ্ালর শূর্ত-না্দন্ট শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর ও চূর্ণ যল্লটার 
স্থলাভিষিক্ত হবে কী ও কীভাবে সে 'বশ্লেষণের প্রয়োজন নেই'--বলে 
নৈরাজ্যবাদঈরা (অবশ্যই নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে যারা সেরা; তারা নয় যারা 
নুপোধাকন কোংর পেছ; গেছ বুর্জোয়ার লেজুড় ধরছে); এবং 
নৈরাজ্যবাদীদের তাই হয় হতাশার রণকোৌশল, মূর্ত/নার্দস্ট কর্তব্য নিয়ে 
বৈপ্লাবক কাজের নিমম সাহস অথচ সেই সঙ্গে গণ আন্দোলনের ব্যবহারিক 
পারাস্থীতির হিশেব নেওয়া রণকৌশল নয়। 

মার্কস আমাদের 'শাখিয়েছেন উভয় ভুলকে পারহার করতে, 'শাঁখয়েছেন 
অসীম সাহসে সমগ্র সাবেক রাম্ট্রীযন্্টা চর্ণ করতে এবং সেই সঙ্গে 
শাখয়েছেন মূর্ত-নার্দন্ট রূপে প্রশ্ন তুলতে: কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
কাঁমউন একটা নতুন প্রলেতারীয় রাষ্ট্রযন্তের নির্মাণ শুর; করতে পেরেছিল 
বৃহত্তর গণতন্বের জন্য ও আমলাতান্তিকতা উৎপাটনের জন্য এই-এই 
ব্যবস্থাগীল চাল, করে। কাঁমিউনারদের কাছ থেকে শিখব বৈপ্লাবক সাহস, 
তাদের ব্যবহারিক ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে দেখব ব্যবহারিকভাবে জরুরী ও 
আবলম্বে সপ্তবপর ব্যবস্থার রূপরেখা, তবেই এই পথ ধরেই আমরা পেশহব 
আমলাতান্নকতার পাঁরপুর্ণ ধবংসে। 

এরূপ ধৰংসের সম্ভাবনা নিশ্চিত হচ্ছে এইজন্য যে, সমাজতন্ত্র শ্রমাঁদনের 
দৈর্ঘ্য কমাবে, জনগণকে তুলে দেবে একটা নতুন জীবনে, জনগণের 
আঁধকাংশকে এমন অবস্থায় রাখবে যাতে 'বনা ব্যতিক্রমে সকলের পক্ষেই 
'রাষ্ট্রীয় কাজ' চালানো সম্ভব হয় এবং তার পাঁরণাঁতি হবে সাধারণভাবে 
সবাকিছহ রাম্ট্রপাটেরই পরিপর্শ শযাকয়ে মরা । 


৯১৯৬ 


কাউৎস্কি লিখেছেন, "...গণ ধর্মঘটের লক্ষ্য কখনোই হতে পারে না রাণীক্ষমতা 
চূর্ণ করা, তার লক্ষ্য শুধু কোনো নিদিষ্ট প্রশ্নে সরকারকে নাতিস্বীকারে বাধ্য করা 
অথবা প্রলেতারয়েতের প্রাত শরুভাবাপন্ন সরকারের বদলে তার প্রাতি অনুকূল 


(০0169700150/77)01)0) সরকার আনা... কিন্তু কখনোই এবং কোনো পারাস্থতিতেই 
তার, (অর্থাৎ শন্রুভাবাপন্ন সরকারেন ওপব প্রলেতারয়েতের বিজয়) 'পাবণাম হতে 
পারে না রাষ্ট্রক্ষমতার ধৰংস, হতে পাবে কেবল বরাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরে শাক্ত-সম্পকের 
খানিকটা স্ানান্তর (%০75010161)817)... এবং এক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের 
লক্ষ্য আজও পর্যস্ত আগের মতোই থেকে যাচ্ছে পার্লামেন্টে সংখ্যাধিক্য অর্জন করে 
রাষ্ট্ক্ষমতা জয় এবং পালামেন্টকে সরকারের প্রতুত্বে পারণত করা।' (৭২৬, ৪২৭, 
৭৩২ পা) 


এটা একেবারেই বিশহদ্ধতম ও স্ছুালতম সুবিধাবাদ --বিপ্রবকে মুখে 
স্বীকার করে কাজে বজ্ন করা। এমনাক 'প্রলেতাবিয়েতের প্রা অনুকূল 
সরকার, ছাড়িয়েও কাউৎস্কির চিন্তা এগুচ্ছে না -- ১৮৪৭ সালে যখন 
'কমিউনিস্ট পাঁর্টর ইশতেহার" 'শাসক শ্রেণী রূপে প্রলেতারিয়েতের 
সংগঠন ঘোষণা করোছিল তার তুলনায় কৃপমণ্ডুকতার দিকে এক 
পশ্চাংপদক্ষেপ। 

কাউত্থাসককে তাঁর পেয়ারের “এঁক্য স্থাপন করতে হবে শেইদেমান, 
প্লেখানভ, ভান্দেভেলিদের সঙ্গে যাঁরা সবাই প্রলেতারিয়েতের প্রীতি অনুকূল 
সরকারের' জন্য লড়তে রাজী । 

আমরা কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রাতি এই সব বেইমানদের সঙ্গভাগ করব ও 
সমগ্র সাবোঁক রাম্ট্রযল্টা ধ্বংসের জন্য লড়ব যাতে সশস্ত্র প্রলেতারয়েত 
নিজেরাই হয়ে ওঠে সরকার। এ হল “দু বৃহৎ প্রভেদ'। 

লেগিন, দাভিদ, প্লেখানভ, পন্রেসভ, সেরেতোল, চেনেেভদের প্রণীতকর 
সাহচর্য লাভ করতে হবে কাউংস্কিকে; এগ্রা রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরে শাক্ত- 
সম্পকেরি স্থানান্তরের, জন্য, পালামেন্টে সংখ্যাধক্য অর্জন ও সবকারের 
ওপর পার্লামেন্টের সার্বভোমত্বের' জন্য লড়তে পুরোপ্ীর রাজশী- - 
উদারতম লক্ষ্য বটে, সাবধাবাদীদের কাছে তা সবই গ্রহণযোগা, 
সবই থেকে যাচ্ছে বুজৌোয়া পার্লামেণ্টশী প্রজাতন্তের কাঠামোর 
মধ্যে। 


আমরা কিন্তু সবধাবাদীদের সঙ্গ ত্যাগ করব; আপন সমগ্র সচেতন 
প্রলেতাঁরয়েত আমাদের সঙ্গে থাকবে 'শাক্ত-সম্পকেরি স্থানান্তরেব' জন্য নয়, 


৯১৭ 


বর্জোয়াকে উৎখাতের জন্য, বুর্জোয়া পার্লামেন্টপ্রথা ধবংসের জন্য, কাঁমিউন 
ধরনের গণতাল্ত্িক প্রজাতন্ন অথবা শ্রামক সোনক প্রাতানাধ সোভিয়েত 
প্রজাতল্লের জন্য, প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লাবক একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামে । 


এ 


আন্তর্জাতিক সমাজতন্তে কাউতাস্কর দক্ষিণে আছেন জার্মানির 
'সমাজতান্ত্িক মাসিকপন্র'(&৩) (লোগন, দাঁভদ, কোল্‌ব এবং স্ক্যাশ্ডিনেভীয় 
স্তাউনিঙ ও ব্রাস্তঙ সমেত আরো অনেকে), ফ্রান্স ও বেলাঁজয়মে জোরেসপল্থশ 
(৫৪) আর ভান্দেভেল্‌দে, ইতালীয় পার্টির (৫&) তুরাতি, ব্রেভেস প্রভাতি 
দক্ষিণপল্থী মুখপান্র, ইংলণ্ডে ফ্যাঁবয়ান ও “স্বাধীনরা” (হীশ্ডিপেন্ডেন্ট 
লেবর পাটি” (৫৬), কার্ধক্ষেত্রে সর্বদাই উদারনীতিকদের মুখাপেক্ষী) 
প্রভাতি ধারা। এই সমস্ত মহাশয়েরাই পার্লামেন্ট কাজে ও পার্টর 
প্রচারসাহিত্যে বপুল, প্রায়ই একটা প্রাধান্যকারী ভূমিকা "নিয়ে প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বকে সোজাসুজি বর্জন করেন ও অনাব্ত সুবিধাবাদ 
চালান। এ*দের কাছে প্রলেতারীয় 'একনায়কত্ব' গণতল্লের ণবরোধ?'!! 
পেঁটি বুর্জোয়া গণতন্্ীদের থেকে এদের মূলত কোনো গুরুতর তফাৎ 
নেই। 

এই অবস্থাটা মনে রাখলে আমরা এই সিদ্ধান্ত টানার আধকারী যে, 
দ্বিতীয় আন্তজজাঁতক তার সরকারী মুখপারদের বিপুল সংখ্যাধিক্যে 
পুরোপযার স্ীবধাবাদে নেমে গেছে । কমিউনের আভজ্ঞতা শুধু িবস্মৃত নয়, 
বিকৃত হয়েছে। সময় আসছে যখন শ্রামক জনগণকে আভষানে নামতে হবে, 
ভাঙতে হবে সাবেকণ রাস্ট্রযল্্টাকে, নতুন যন্ত্র তার চ্ছলাভিাষক্ত করতে 
হবে এবং তাতে করে তাদের রাজনোতিক প্রভূত্বটাকে পাঁরণত করতে হবে 
সমাজের সমাজতান্তিক পুনর্গঠনের ঘাঁটিতে -_শ্রাীমক জনগণের মনে এই 
চেতনার উদ্রেক তো করাই হয় নি, করা হয়েছে ঠিক উল্টো্টাই এবং 
ক্ষমতা দখলটা” এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যাতে স্াবধাবাদের জন্য 
হাজারটা, ফাঁক থেকে যায়। 

রাষ্ট্রগুলি যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রাতযোগিতার ফলস্বরূপ প্রবলীকৃত সমর 
যল্গুল মারফত পাঁরণত হয়েছে সামরিক 'পশাচে, যা লক্ষ লক্ষ লোক 


৬৯৬ 


সংহার করছে শুধ; এই কলহ মেটানোর জন্য যে, বিশ্বের ওপর প্রভূত 
করবে বৃটেন, না জার্মানি, অমুক ফিনান্স প:জি, না অমূক ফিনান্স 
পুজি, তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নে বিকৃতি 
ও নীরবতা বিরাট ভূমিকা না নিয়ে পারে নি।* 


* পাশ্ডুলাপতে পরে আছে: 


“সপ্তম পারচ্ছেদ 
১৯১০৫ ও ১৯১৭ সালের 


রুশ বিপ্লবের আঁভজ্ঞতা 


এ পাঁরচ্ছেদের 'শিরোনামায় উল্লিখিত বিষয়টি এতই অপাঁরসীম 'বিরাট যে, তা নিয়ে 
খণ্ডের পর খণ্ড লেখা যায় ও উঁচিত। বর্তমান পনীস্তকায় বলাই বাহুল্য শুধু বিপ্লবে 
রাষ্ট্রক্ষমতার প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যের সঙ্গে সরাসাঁর যা সংশ্লিষ্ট, শুধু তেমন 
আভিজ্ঞতালন্ধ প্রধান প্রধান শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।, 

এইখানেই পাশ্ডুলাপ শেষ।) _ সম্পাঃ 


প্রথম সংস্করণের উত্তর-নিবেদন 


পৃপ্তকাটি ১৯১৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে লেখা । ১৯০৫ ও 
১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আঁভজ্তা' নামে পরবতাঁ সপ্তম পাঁরচ্ছেদাটর 
ছক আম করে রেখোঁছলাম। কিন্তু শিরোনামাটি ছাড়া ও পাঁরচ্ছেদের 
একটি পঙীক্ত লেখাও আমার হয়ে উঠল না: 'ব্যাঘাত' ঘটাল রাজনোতিক 
সংকট, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্ন । এমন 'ব্যাঘাতে' কেবল 
আনন্দই হবার কথা । তবে প্ীপ্তকার দ্বিতীয় অংশটা (১৯০৫ ও ১৯১৭ 
সালের রুশ "বিপ্লবের অভিজ্ঞতা' নিয়ে) হয়ত দীর্ঘকাল স্থগিত রাখতে 
হবে। লেখার চেয়ে শবপ্লবের অভিজ্ঞতা” লাভ করাই বোঁশ প্রীতকর ও 
হিতকর। 


লেখক 
পেতগ্রাদ 
৩০শে নভেম্বর, ১৯১৭ 
1লাখত: আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ ভ.ই.লোনন রচনাবলীর ৫ম 
২য় পাঁরচ্ছেদের ৩য় অংশ রুশ সংস্করণের পাঠ অনুসারে, 
১৯১৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের আগে ৩৩ খন্ড, ১১২০ পূঃ 


পুস্তকাকারে মাদ্রত ১৯১৮ সালে 
পেগ্রাদে ণজজূন ই জানিয়ে, 
প্রকাশভবন কর্তৃক 


উপকা 


০১) পার ও বিপ্লব বইটি লৌনন লেখেন আত্মগোপন করে থাকার সময়, ১৯১৭ 
সালের আগস্ট __ সেপ্টেম্বরে । রাষ্ট্রের প্রশ্ন 'নয়ে তাত্বক বিচারের প্রয়োজনশয়তাগ 
কথা লোনন বলোছলেন ১৯১৬ সালের 'দ্বিতীয়ার্ধে। তখন তান "যুব 
আন্তুাতক' নামে সে প্রবন্ধ লেখেন তাতে রাম্মর বিষয়ে বুখাঁরনের মার্কসবাদ- 
[বিরোধী মতামতের সমালোচনা করেন এবং রাম্ট্রী প্রসঙ্গে মার্কসবাদের দৃষ্টিভাঙ্গতে 
1বশদ প্রবন্ধ লেখার প্রাতশ্র্তি দেন। আ.ম. কল্লস্তাইর নিকট ১৯১৭ সালের 
১৭ই ফেব্রুয়ারর চিঠিতে লোনিন জানান যে, রাশ্টী প্রসঙ্গে মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গি 
ণনয়ে 'তাঁন মালমসলা প্রার তোর করে এনেছেন। রাষ্ট্র 'বষয়ে মারকসবাদ' 
শিরোনামায় এ মালমসলা তিনি ছোটো ছোটো অক্ষরে লিখে রেখোছিলেন নীল 
মলাট-দেওয়া একট খাতায়। তাতে 'ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসসের রচনা থেকে 
উদ্ধৃতি, এবং কাউধাস্ক, পান্যেকুক ও বের্নন্তাইনের বই থেকে নেওয়া কিছু 1কছু 
অংশ ও ভ. ই. লোননের সমালোচনামূলক মন্তব্য, ষ্াক্ত ও সাধারণীকরণ। 

পারকজ্পনা ছিল ররাম্্বী ও 'বিপ্রব বইটিতে থাকবে সাতাঁট পাঁরচ্ছেদ, কিন্তু 
১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ 'বিপ্রবের আভিজ্ঞতা' নামক শেষ, সপ্তম পাঁরচ্ছেদাঁট 
লোনন 'লিখে উঠতে পারেন নি, শুধু তার 'বশদ ছকটাই টিকে আছে। পুস্তক 
প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রকাশভবনের কাছে লৌনন 'লখে পাঠান, যাঁদ এই সপ্তম 
পাঁরচ্ছেদটা শেষ করতে বড়ো বোশ দোর হয় অথবা তা আয়তনে বোশ দণর্ঘ 
হয়ে দাঁড়া, তাহলে প্রথম সংস্করণ হিশেবে প্রথম ছয়াট পাঁরচ্ছেদ আলাদাভাবে 
পাশ্ডুালাঁপর প্রথম পাতায় লেখক হশেবে ছদন্নাম দেওয়া ছিল “ফ. ফ. 
ইভানভক্কি'। এই ছদমনামে লোনন বই প্রকাশের প্রস্তাব দেন, অন্যথায় সামায়ক 
সরকার তা বাজেয়াপ্ত করতে পারত। কিন্তু বহীঁট প্রকাশিত হয় মাত ১৯১৮ 
সালে, তখন ছদননামের আর দরকার ছিল না। 'দ্বতীয় সংস্করণে লোনন ২য 
পারচ্ছেদে '১৮৫২ সালে মার্কস কর্তৃক প্রশ্নাটর উপস্থাপন' নামে একটি অংশ 

যোগ করেন, এট প্রকাশিত হয় ১১১১ সালে। 
নামপত্র। 
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(২) ফ্যাঁদয়ান -১৮৮৪ সালে প্রাতাষ্ঠত বৃটিশ সংস্কারবাদশ সংগঠন ফ্যাবিয়ান 


(৩) 


08) 


সোশ্যাইটির সভ্য; নামাঁট নেওয়া হয় খঃ পৃঃ তৃতশয় শতকের রোমক সেনাপাঁতি 
ফাবিয়াস মাক্সিমের নাম থেকে। হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর গাঁড়মাঁস রণকৌশল, 
এবং চ্ড়ান্ত লড়াই পাঁরহারের জন্য তাঁর ডাকনাম হয় কুঙ্কটাটর (দ্দেশর্ঘসূব্র”')। 
ফ্যাবিয়ান সমাজের সভ্যরা ছিল প্রধানত বুর্জোয়া ব্যাদ্ধজশবণ বিজ্ঞানী, লেখক, 
রাজনীতিক এস. ও বি. ওয়েব, আর. ম্যাকডোনাল্ড, বার্নার্ড শ' প্রভৃতি)। 
প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্িক বিপ্রবের প্রয়োজনশর়তা তাঁরা 
অস্বীকার করতেন ও বলতেন যে, পঁজবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎত্রমণ সম্ভব 
কেবল ছোটোথাটো সংস্কার ও সমাজের ক্রুমক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে । ফযাবয়ানবাদকে 
লেনিন আভাহত করেন ্চ্‌ড়াস্ত স্যাবধাবাদশী ধারা, বলে। ১৯০০ সালে 
ফ্যাবিয়ান সোশ্যাইটি লেবর পাতে যোগ দেয়। লেবর পার্টির মতাদর্শের 
একটি উৎস 'ফ্যাবিয়ান সমাজতল্ত' | 


প্রথম বিশ্ববদ্ধের সময় ১৯১৪--১৯১৮) ফ্যাবিয়ানরা সোশ্যাল-শাঁভানিস্ট মত 
অবলম্বন করে। পৃঃ ৫ 


ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 'পাঁরবার, ব্যাক্তিগত মালকানা ও রাস্ট্রের উৎপা্তি' দুষ্টব্য। 
১০,১১; ১২-১৭ পাতায় লোনিন এঙ্গেলসের এই রচনা থেকেই উদ্ধত 'দিয়েছেন। 
পৃঃ ৮ 


সোশ্যালস্ট-রেভাঁলউশানারি -_ রাশিয়ার পোঁট বুর্জোয়া পার্টি। নানা রূপ 
নারোদবাদী গ্রপ ও চক্রের সম্মেলনে পাঁটিশট দেখা দেয় ১৯০১ সালের শেষ 
ও ১৯০২ সালের গোড়ায়। প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের সময় আধকাংশ সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানারি সোশ্যাল-শাঁভানস্ট মত অবলম্বন করে। 

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার বৃর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের পর সোশ্যাঁলস্ট- 
রেভিউশানাররা মেনশোভিকদের সঙ্গে একত্রে হয়ে দাঁড়ায় সামায়ক বুর্জোয়া 
সরকারের প্রধান খাট এবং পার্টর নেতারা কেরেন্স্কি, আভক্োন্তয়েভ, 
চের্নোভ) সে-সরকারে যোগ দেন। জাঁমদার মালিকানা উচ্ছেদের জন্য কৃষকদের 
দাঁব সমর্থন করতে অস্বীকার করে সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানারি পার্টি; ভূমিতে 
জমিদার মালিকানা সংরক্ষণের পক্ষ নেয়; সামার়ক সরকারের সোশ্যাঁলিস্ট- 
রেভালউশানারি মন্মশরা জামদার জাম দখলকারশ চাষীদের বিরুদ্ধে 'পটুনী 
বাঁহনী পাঠায়। অন্লৌোবর সশস্ত বিপ্লবের প্রাক্কালে পাঁট্শাট খোলাখুলি 
প্রাতাবপ্রবী বুর্জোয়ার পক্ষে চলে যায়, পজবাদ' ব্যবস্থা সমর্থন করে ও 
বৈপ্লাবক জনগণ থেকে 'বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 

১৯১৭ সালের নভেম্বরের শেষে এদের বাম পক্ষ স্বাধীন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট 
রেভাঁলউশানার পার্টি গঠন করে। কৃষক জনগণের ওপর প্রভাব বজায় রাখার 
আশায় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানাররা বাহ্যত সোঁভয়েত রাজকে 


৯২২ 


৫) 


ডে) 


(৭) 


মেনে নেয় ও বলশোভকদের সঙ্গে আপোস করে, কিন্তু আঁচরেই সোভিয়েত 
রাজের 'বিরদুদ্ধে লড়াইয়ের পথ ধরে। 

বৈদোশক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের সময় সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারিরা প্রার্তীবপ্লবখ 
অন্তর্থাত চালায়, হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষদের সাক্রুয় সাহায্য করে, প্রাতাবপ্রবী 
চক্রান্তে অংশ নেয়, সোঁভয়েত রাষ্ট্র ও কমিউীনস্ট পার্টর কমর্দের বিরুদ্ধে 
সন্মাসমূলক আন্ুমণ চালায়। গৃহযুদ্ধ শেষের পর সোশ্যাঁলস্ট-রেভাঁলউশানারিরা 
দেশের অভ্যন্তরে ও শ্বেতরক্ষী দেশাস্তরীদের শাবর থেকে শত্রুতা চাঁলয়ে যেতে 
থাকে। পৃঃ ৯ 
গেনশোঁভক -__ রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁসর অভ্যন্তরে পো বুর্জোয়া, সুবিধাবাদশ 
ধারা, শ্রামক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক। এ নামকরণ হয় ১৯০৩ 
সালের আগস্টে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টির ২য় কংগ্রেসের সমর 
থেকে, যখন কংগ্রেসের শেষে পার্টর কেন্দ্রীয় সংস্থাগ্ীলর 'নর্বাচনে তারা 
হয় সংখ্যালঘু রেুশীতে মেনশিন্ভ্তুভো) আর লোননের নেতৃত্বে বিপ্লব সোশ্যাল- 
ডেমোল্রাটরা হয় সংখ্যাগুরু রেখশশীতে বলশিন্ভ্তুভো); এই থেকেই মেনশোভিক 
ও বলশোভক আখ্যা চালু হয়। 

মেনশোভিকরা বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সমঝোতা করাতে চাইত, 
শ্রামক আন্দোলনে অনুসরণ করত সুবিধাবাদী ধারা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের পর সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারদের সঙ্গে একন্রে 
তারা সামায়ক সরকারে প্রবেশ করে, তার সাম্রাজ্যবাদী নাত সমর্থন করে 
এবং বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্রবের বিরুদ্ধে লড়ে। 

অক্টোবর সমাজতাল্মিক 'বপ্রবের পর মেনশোভকরা খোলাখ্বীল প্রাতাবপ্লবী 
পাট” হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের সক্ষ্যে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের আয়োজন 
করে ও তাতে অংশ নেয়। পৃঃ ৯ 


গোত্র কোৌলক) সংগঠন - আদম গোচ্ঠীবদ্ধ ব্যবস্থা অথবা মানব হীতিহাসের 
প্রথম সামাঁজক-অর্থনৌতক সংগঠন। এট হল অর্থনৌতক ও সামাঁজক সম্পর্কে 
সাম্মীলত রক্ত সম্পার্কত আত্মীয়দের গোষ্ঠী । গোত্র সমাজের 'বকাশে দুটি 
পর্ব: মাতৃতান্ত্িক এবং 'পিতৃতাল্ত্িক। 'পিতৃতান্তিক সমাজ বিকাশের শেষে আদিম 
সমাজ পাঁরণত হয় শ্রেণ-সমাজে ও রাম্ট্র দেখা দেয়। আদম সমাজে উৎপাদন 
উপায়ের ওপর ছিল সামাঁজক মাঁলকানা ও উৎপন্ন বণ্টন হত সমমাত্রায়। সে 
পর্বে উৎপাদন শাক্তর নিম্ন মান্না ও তাদের চাঁরঘ্রের সঙ্গে এটা মূলত খাপ 
খেত। পৃ ১০ 


কার্ল মার্কসেন্স 'গোথা কর্মসূচর সমালোচনা" €৪র্থ [িভাগ) এবং ফ্রেডাঁরক 
এঙ্গেলসের 'আ্যান্টি-দ্যারঙ' তথা ১৮৭৫ সালের ১৫ই--২৮শে মার্চ আ. বেবেলের 
কাছে এঙ্গেলসের চিঠির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ২১ 


9৯ ০৬, 


(৮) কার্ল মারক্সের 'পাঁজ', ১ম খস্ড। 


পঃ ২১ 


(৯) ন্রিশবর্ষ হদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮)-_প্রথম ইউরোপ-জোড়া যুদ্ধ, বিভব 


(১০) 


(১১) 


ইউরোপীয় রাষ্ট্র জোটের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধির ফলে এটি দেখা দেয় ও ব্যার্থালক 
বনাম প্রটেস্টান্ট সংগ্রামের রূপ নের়। যুদ্ধ শুরু হয় হ্যাপসবৃর্গ রাজতল্মের 
নিপাড়ন এবং ক্যার্থালকতার আক্রমণের 'বরাদ্ধে চেক দেশে বিদ্রোহ থেকে। হ্ছে- 
নামা ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগীল দুটি শাবির গঠন করে: ক্যারথীলকতার ঝাণ্ডায় সা্মালত 
পোপ, স্প্যানিশ ও অস্মীর হ্যাপসবূর্গরা এবং জার্মানর ক্যাথথালক রাজারা লড়াই 
চালায় চেক, ডেনমার্ক, সুইডেন, হল্যাপ্ড প্রজাতন্ত্র প্রভাতি প্রটেস্টাণ্ট দেশ 
ও 'রিফর্মেশন গ্রহণ-করা কিছন জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্ট দেশগৃলিকে 
সহায়তা করে হ্যাপসবূর্গের প্রীতদ্বন্ী ফরাসশ রাজারা । জার্মান হয়ে দাঁড়ায় এ 


লড়াইয়ের প্রধান ক্ষেত্র, সামারক লুষ্ঠন ও দখলের সামগ্রণী। ১৬৪৮ সালে বন্ধ 
শেষ হয় ভেস্তফালিয়া শাস্ততে, জার্মানির রাজনৌতিক খণ্ডাঁবখণ্ডতা এতে 
পাকা হয়। পঃ ২৭ 


গোথা কর্জসহাঁচ--জার্মানির সমাজতাল্তিক শ্রামক পাঁ্টর এ কর্মস্যাচিটি গৃহশত 
হয় ১৮৭৫ সালে, তদবাঁধ 'বদ্যমান আলাদা দুঁট সমাজতান্তক পাট" 
এইজেনাখপল্থধী €আ. বেবেল ও ভ. িলবক্লেখুতের পাঁরচালনার, মার্কস ও 
এঙ্রেলসের ভাবগত প্রভাবের অধীনে) ও লাসালপল্থীদের সাঁম্মালত করা 
গোথায় অন্দাষ্ঠত কংগ্রেসে। কর্মসাচাটিতে পাঁচামশালশপনা ও সুবিধাবাদের 
দোষ ছিল কেননা গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশ্নে এইজেনাখপল্ধীরা লাসালপম্থীদের 
ছাড় দেয় ও লাসালণয় সূত্র গ্রহণ করে। কার্ল মার্কস তাঁর 'গোথা কর্মসূচির 
সমালোচনায় এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ১৮৭৫ সালের ১৮ই-_- ২৮শে মার্চ 
আ.বেবেলের 'নকট চঠিতে গোথা কর্মসূচির খসড়াকে নির্মম সমালোচনা 
করেন ও ১৮৬৯ সালের এইজেনাখায় কর্মসূচীর তুলনায় পশ্চাৎপদক্ষেপ বলে 
আঁভাহত করেন। পর ২৩ 


১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের গোড়ায় একগুচ্ছ দেশের বুর্জোয়া শাসক 
চক্রেরা শ্রামক আন্দোলনকে বিভক্ত এবং তুচ্ছ কিছু ছাড় দিয়ে. বৈপ্লাবক 
সংগ্রাম থেকে প্রলেতারিয়েতকে বিচ্যুত করার জন্য কুটিল চালাকির আশ্রয় নেয়: 
প্রীতক্রিয়াশশল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেবার জন্য সমাজতাল্তিক পার্টিগুলর 
কিছু কিছ সংস্কারবাদশ নেতাদের টেনে আনে। ইংলণ্ডে ১৮৯২ সালে পার্লামেন্টে 
নির্বাচিত হন জন বার্নস __ ঘ্মীল্পপদের লোভে বুর্জোয়ার কাছে আত্মাবন্রীত, 
শ্রামক শ্রেণীর সরাসার বেইমানদের, একজন ভে. ই. লৌনন)। ফ্রান্সে ১৮৯৯ 
সালে র. ভালদেক-রুসো বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন সমাজতন্মী আলেক্সান্দর 
এতয়েন 'মলেরা ও বৃর্জোরা নত চালাতে সাহায্য করেন। 'মিলেরা 


৯৪ 


6১২) 


০১৩) 


6১৪) 


প্রাতান্রয়াশীল বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেওয়ায় ফ্রান্সের শ্রামক আন্দোলনের 
অত্যন্ত ক্ষত হয়। লেনিন 'মিলেরাঁপন্থাকে বলেন ব্রতশ্রষ্টতা, শোধনবাদ, 'কার্যত 
বে্নন্তাইনবাদ'। 'মিলেরাঁর মতো 'সমাজতন্্ীরা', লৌনন বলেন, "ক্ষুদে সংস্কারের 
আশ্বাস 'দয়ে' শ্রামক শ্রেণীকে সাঁরয়ে আনে বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে। ইতালিতে 
বশ শতকের গোড়ায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার খোলাখুলি পক্ষপাতী 
ছিলেন লেওানদা বিসসোলাতি, ইভানয়ে বনোম, প্রভাতিরা, ১৯১২ সালে 
যাঁরা সমাজতান্মক পার্ট থেকে বাহচ্কৃত হন। 

প্রথম বিশ্বযদ্ধের সময় একগুচ্ছ দেশের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টির 
দক্ষিণপল্থী সুবিধাবাদী নেতারা খোলাখুলি সোশ্যাল-শাঁভাঁনস্ট মত অবলম্বন 
করে, নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া সরকারে ষোগ দেয় ও হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া 
রাজনীতির বাহক। 


পু ২৬ 
রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ার (১২ই মার্চ) বুর্জোয়া-গণতান্ক 
বিপ্লবের ফলে স্বৈরতন্্র উৎখাত হয় ও গাঁঠিত হয় বুর্জোয়া সামায়ক সরকার । 

পৃঃ ৩১ 


কাদেত __ রাশিয়ায় উদারনশীতক-রাজতন্মী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি নিয়মতাঁল্ক- 
গণতন্ত্রী পার্টর সভ্য। এ পার্ট গঠিত হয় ৯৯০৫ সালের অন্তোবর মাসে, তাতে 
যোগ দেয় বুর্জোয়াদের মুখপান, জামদারদের মধ্য থেকে জেম্স্তুভো কর্মকর্তারা 
এবং বুর্জোয়া বণদ্ধজশীবীরা। প্রথম 'বিশ্ববুদ্ধের সময় কাদেতরা জার সরকারের 
রাজ্যগ্রাসী বাহনশীতর সার্লুয় সমর্থক 'ছিল। ফেব্রুয়ারর বুর্জোয়া-গণতাল্মিক 
বিপ্লবের সময় তারা রাজতন্কে বাঁচাবার চেস্টা করে। বুর্জোয়া সামায়ক 
লাভজনক জনাবরোধণ প্রাতাবিপ্রবী নীতি চালায়। মহান অক্লোবর সমাজতান্ক 
ধবপ্লবের বিজয়ের পর কাদেতরা সোভিয়েত রাজের চরম শন হিশেবে দেখা দেয়, 
সমস্ত সশস্ম প্রীতাবপ্লবী আক্মণ ও হন্তক্ষেপকারীদের আঁভযানে অংশ নেয়। 
হস্তক্ষেপকারী ও ম্থেতরক্ষীরা 'বধবন্ত হবার পর দেশাস্তরে গিয়ে তারা তাদের 
সোভয়েত-বিরোধশ প্রাতীবপ্লবী ক্রিয়াকলাপ চাঁলয়ে যেতে থাকে। পৃঃ ৩১ 


1)66 1166 268 নেববৃগ)-_ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক পার্টর তাত্বক 
পন্রিকা। জুৎগার্ত থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যস্ত। 
১৯১৭ সালের অক্টোবরের আগে সম্পাদক 'ছিলেন ক. কাউৎাস্ক, পরে গ. কুনভ। 
1016 1686 261 পান্রকায় মার্কস ও এঙ্গেলসের কয়েকাঁট রচনা প্রথম 
প্রকাঁশত হয়। এঙ্গেলস তাঁর পরামর্শ দিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীকে সাহায্য করতেন 
ও পাব্রকায় মাকসবাদ থেকে "বিচ্যুত প্রকাশ পাওয়ার সমালোচনাও করেছেন 
প্রারই। ৯০-এর দশকের 'দ্বতীয়ার্ধে এঙ্গেলসের মত্যুর পর থেকে পান্রিকায় 


১২৫ 


6১৫) 


(১৬) 


6১৭) 


০১৮) 


6১৯) 


(২০99 


(২১) 


নিয়ামতভাবে শোধনবাদীদের লেখা ছাপা হতে থাকে। বের্নস্তাইনের 'সমাজতন্দের 
সমস্যা' নামক যে রচনা দিয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে শোধনবাদশদের আঁভষান 
শুরু হয়, তাও এই পান্রকাতেই বেরয়। প্রথম 'বশ্বযুদ্ধের সময় (১১১৪-- 
১৯১৮) পন্রিকাটি কেন্দ্রপল্থী অবস্থান নেয় ও কার্যত পোশ্যাল-শাভিনিস্টদের 
সমর্থন করে। পৃঃ ৩৪ 


লণ্ডনে ১৮৭০ সালের ৬ই ও ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাকস লাখত 'ফ্রাঞ্কো- 
প্রথসীয় যদদ্ধ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রামক সমিতির সাধারণ পরিষদের ন্বিতণয় 
1ববৃতি। ইউরোপ ও আমোরকায় আন্তর্জাতক শ্রামক সাঁমাতর সদস্যদের প্রাত' 
বিবাতাঁটর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৭ 


১৮৭১ সালের ১২ই এ্রীপ্রল ল. কুগেলমানের কাছে লেখা কার্ল মার্কসের 
চিঠি দুষ্টব্য। পৃঃ ৩৭ 


কাল মার্কসের ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ দুষ্টব্য। লোৌনন পরে ৪৫, ৪৬; $১-৬৬ 
পৃচ্ঠায় এই বই থেকেই উদ্ধ্যাত 'দিয়েছেন। পৃঃ ৪৩ 


“দেলো নারোদা (জনন্রত) __ সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার পার্টর মুখপত্র দোনক 
কাগজ, পেন্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১১১৮ সালের 
জুলাই পর্যস্ত, কয়েক বার কাগজের নামটা বদল করা হয়। প্রাতরক্ষাবাদী ও 
আপোসপল্থধ মতামত পোষণ করত কাগজাট, স্মায়ক বুর্জোয়া সরকারকে 
সমর্থন করে। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে সামারা থেকে চোরাঁটি সংখ্যা) এবং 
১৯১৯ সালের মার্চে মস্কো থেকে দেশটি সংখ্যা) কাগজট পুনঃপ্রকাশিত হয়। 
প্রাতীবপ্রবী ক্রিয়াকলাপের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় কাগজাঁটকে। পৃঃ 8৪৭ 


হেরোসভ্রাৎ-__ গ্রীক, খৃঃ পৃঃ ৩৫৬ সালে নাম ছড়াবার আশায় এথেন্সে 
আতোমদার মান্দর পাাঁড়য়ে দেন। পৃঃ ৫২ 


[জিরপ্ডপল্ধী --১৮ শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া 'বপ্লবের পর্বে বুর্জোয়াদের 
একটি রাজনোতিক জোট। এরা নরমপল্থী বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রকাশ করত, 
বিপ্লব ও প্রাতীবপ্লবের মধ্যে দোল খেত, রাজতল্মের সঙ্গে চুক্তির পথ নেয়। 

পৃঃ ৫৫ 


ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 'বাসম্থান সমস্যা' দ্ুম্টব্য। পরে ৫৭-৫৯ পৃজ্ঠায় এই 
রচনা থেকেই উদ্ধাতি দেওয়া হয়েছে। পৃঃ &৮ 


৯১২৬ 


(২২) 


(২৩) 


(২৪) 


(২৫) 


৫২৬) 


রাঁক্কিপম্থী-__ ফরাসী সমাজতান্নিক আন্দোলনে বিখ্যাত বিপ্লবী, ফরাসখ 
ইউটোপাীয় কমিউনিজমের 'বাশিষ্ট মুখপান্র লুই অগ্যন্ত বাঁক (১৮০৫-- 
১৮৮১) পাঁরচাঁলিত ধারার অনুগামণরা। র্াষ্কিপম্ধীরা 'মজ-র-দাসত্ব থেকে 
মানবজাতির ম্াক্ত আশা করত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের মারফত নয়, 
ক্ষুপ্ধ এক বাাদ্ধজীবী সংখ্যাঞ্পের চক্রাস্ত মারফত" ভে.ই.লেনিন)। বৈপ্লাবক 
পার্টির ক্রিয়াকলাপের স্থলে মুষ্টিমেয় চক্রাস্তকারদের সংগ্রাম আমদানি করত 
তারা, অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূর্তনার্দ্ট অবস্থার কথা 
বিবেচনা করত না, জনসংযোগকে তাচ্ছিল্য করত। পৃঃ ৫৯ 


প্রযযোঁপল্থী __ ফরাসখ নৈরাজাবাদণ প্রুধোঁ প্রচারিত একটি অবৈজ্ঞানিক মাক'সবাদ- 
[বিরোধী পোঁট বুয়া সমাজতান্ঘিক ধারার অনুগামী। পোঁট বৃর্জোয়া 
দৃম্টিভাঙ্গ থেকে বৃহৎ প:জিবাদী মালিকানার সমালোচনা করে প্রুধো ক্ষ 
ব্যক্ত মালিকানাকে চিরস্থায়ী করার স্বপ্ন দেখতেন, 'জন' ব্যাত্ক ও শবানময়' 
ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব দেন, এর সাহায্যে নাঁক শ্রামকেরা নিজস্ব উৎপাদন উপায় 
সংগ্রহ করে কারুজশবশী হতে পারবে ও উৎপন্ন মালের ন্যাধ্য' বাজার পাবে। 
প্রলেতারিয়েতের এীতহাসিক ভূমিকা প্রুধো বোঝেন নি; শ্রেণী-সংগ্রাম, প্রলেতারায় 
বিপ্লব ও প্রলেতারণয় একনায়কত্বের প্রাত তন 'বরূপ ছিলেন; নৈরাজ্যবাদী 
দূস্টিভাঙ্গ থেকে রাম্টের প্রয়োজনশয়তা অস্বীকার করতেন। ১ম আন্তর্জাঁতকের 
ওপর প্রুধোঁপল্থীরা তাদের দ্াণ্টভাঙ্গ চাঁপয়ে দেবার চেম্টা করলে মার্কস ও 
এক্ষেলস সুসঙ্গতভাবে প্রুধোঁপল্ধীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। মাকর্স প্রুধোঁবাদের 
পিধবংসণী সমালোচনা করেন তাঁর দ্দর্শনের দাদু গ্রল্ধে। ১ম আন্তর্জাঁতকে 
মার্কস, এঙ্গেলসস ও তাঁদের অনুগামীরা প্রুধোবাদের বিরুদ্ধে যে বদ্ধপাঁরকর 
সংগ্রাম চালান তাতে ১ম আস্তজাতিকে মাক্সবাদ বিজয়ী হয়। 

লোনন প্রুধোঁবাদকে আভহিত করেন পমধ্যাবন্ত ও কৃপমণ্ড্কের বাদ্ধিম্ছুলতা' 
বলে, শ্রামক শ্রেণীর দৃম্টিভাঙ্গ গ্রহণে যা অক্ষম। শ্রেণী-সহযোগতা প্রচারের 
জন্য বুর্জোয়া “তাঁত্বুকরা প্রুধোবাদকে ব্যাপকভাবে কাজে লাঁগয়েছেন। পন ৬০ 


১৮৭৩ সালের িসেম্বরে ইতাঁলতে 41222182200 28219%41509520 7751 
1গেঘ০ 1824 (১৮৭৪ সালের প্রজাতান্তিক পান্নকা) সংকলনে মনাদুত ও পরে 
১৯১৩ সালে জার্মান অনুবাদে 742 1852 22 পান্রকায় প্রকাশিত কাল' 
মার্সের 'রাজনৌতক উদাসীনবাদ' এবং ফ্রেডারক এঙ্গেলসের কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে 
প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৬০ 


কার্ল মাস, 'রাজনোতিক উদাসীনবাদ'। পৃঃ ৬০ 
ফ্রেডারক এঙ্গেলস, কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে'। পঃ ৬২ 


১১৬, 


(২৭) ফ্রেডারক এঙ্গেলস, কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে । | পৃঃ ৬৩ 


(২৮) কার্ল মাক্স, 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" । পৃঃ ৬৪ 


(২৯) কার্ল মাক্সের 'দর্শনের দাঁরদ্য, রচনাটর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৬৫ 


(৩০) এরফুর্ভ কর্মসূচি --১৮৯১ সালের অক্টোবরে এরফুর্তে অনৃম্ঠিত কংগ্রেসে 


6৩১) 


গৃহীত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টি কর্মসচি। গোথা কর্মসূচির 
(১৮৭৫) তুলনায় এট এক অগ্রগামী পদক্ষেপ। এর মূলকথা ছিল এই মাকর্সীয় 
প্রাতপাদ্য যে, পধাজবাদশী উৎপাদন পদ্ধাতর ধ্বংস আনবার্ষ ও সমাজতান্তিক 
উৎপাদন পদ্ধাত তার চ্ছান নেবে; বিশেষ জোর দেওয়া হয় যে, শ্রামক শ্রেণীর 
রাজনোৌতক সংগ্রাম চালানো আবশ্যক এবং সে সংগ্রামের নেতা 1হশেবে পার্টর 
ভূমিকা '্তার্ঘদস্ট হয় ইত্যাঁদ; 'কন্তু এরফুর্ত কর্মসূচতেও স্াবধাবাদের কাছে 
গুরুতর ছাড় দেওয়া হয়। কর্মসূচির আদ খসড়াটার 'বশদ সমালোচনা এঙ্গেলস 
করেন '১৮৯১ সালের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক খসড়া কর্মস্াঁচর সমালোচনা প্রসঙ্গে' 
প্রবন্ধে; মূলত এটা 'ছিল সমগ্র "দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের সৃবিধাবাদের সমালোচনা । 
কিন্তু জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টির নেতৃত্ব পার্ট সদস্যদের কাছ থেকে 
এঙ্গেলসের এই সমালোচনা লুকিয়ে রাখেন ও কর্মসাীচর চূড়ান্ত বয়ান রচনার 
সময় এঙ্গেলসের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্গুঁল উপপোক্ষত হয়। লোনন মনে করতেন 
যে, এরফুর্ত কর্মসূচতে প্রলেতারায় একনায়কত্ব সম্পর্কে নীরবতাই হল তার 
প্রধান ত্রুটি, সবধাবাদের নিকট কাপুরুযষোঁচত নাতস্বীকার। পু ৬৭ 


সমাজতন্ত্রী-ীবরোধী জরুরী আইন জার্মানতে পাশ হয় ১৮৭৮ সালে 
1বসমার্ক সরকারের আমলে, শ্রামক ও সমাজতাল্িক আন্দোলন দমনের জন্য। 
এতে সোশ্যাল-ডেমোল্রাটিক পাটির সমস্ত সংগঠন, গণ শ্রামক সংগঠন, শ্রামক 
সংবাদপত্র 'নাঁষদ্ধ হয়; বাজেয়াপ্ত হয় সোশ্যালিস্ট সাহিত্য; সোশ্যাল-ডেমোন্রযটরা 
নিগৃহীত ও 'নর্বাসত হন। তাহলেও দমন দিয়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটিক 
পার্টিকে ভাঙা যায় না, অবৈধ আঁন্তিত্বের সঙ্গে পার্ট তার কাজকর্ম থাপ খাইয়ে 
নেয়: বিদেশ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তার কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট' এবং নিয়ামত পাট কংগ্রেস বসে (১৮৮০, ১৮৮৩, ১৯৮৮৭); 
জার্মানিতে গোপনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন ও গ্রুপ দূত বেড়ে ওঠে, 
তাদের নেতৃত্ব করে অবৈধ কেন্দ্রীয় কাঁমাট। একই সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক 
বৃদ্ধির জন্য পার্টি বৈধ সুযোগ ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়, প্রভাব তার 
অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে । রাইখস্টাগ নির্বাচনে সোশ্যাল-ডেমোল্লাটদের পক্ষে 
প্রদত্ত ভোট ১৮৭৮ সালের তুলনায় ১৮৯০ সালে বেড়ে ওঠে 'তিনগ্ণের বেশি। 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রচুর সাহায্য করেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক 


৯৬ 


6৩২) 


0৩৩) 


(৩৪) 


এঙক্গেলস। ১৮৯০ সালে গণ ও ক্রমবর্ধমান শ্রামক আন্দোলনের চাপে 


সমাজতন্পী-বিরোধী জরুরী আইন নাকচ হয়। পৃঃ ৬৯ 
“প্রাভদাঃ -- বৈধ বলশোভক দৈনিক পনিকা; প্রথম সংখ্যা বেরয় 'পিটার্সবৃর্গে, 


১৯১২ সালের ২২শে এপ্রল ৫৫ই মে)। 

'প্রাভদার, মতাদর্শগত নেতা ছিলেন লোনন, প্রায় রোজ তাতে লিখতেন, 
সম্পাদকমণ্ডলীকে নির্দেশ দিতেন, কাগজটা যাতে সংগ্রামী, বৈপ্লাবক প্রেরণায় 
চলে তা দেখতেন। 

'প্রাভদার' সম্পাদকমণ্ডলীতে কেন্দ্রীভূত হয় পার্টর সাংগঠাঁনক কাজের একটা 
[বিরাট অংশ। স্থানীয় পার্ট চক্রের প্রাতীনাধদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হত 
এখানেই, কলকারখানায় পার্টি কাজের 'রপোর্ট আসত এখানে, এখান থেকেই 
পার্টর কেন্দ্রীয় ও 'পিটার্সবৃর্গ কামাঁটির নির্দেশ যেত। 

আবরাম পালসৰ পাঁড়ন চলে প্রাভদার' ওপর। ১৯১৪ সালের ৮ই (২১শে) 
জুলাই 'প্রাভদা' বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

প্রাভদার, পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতাল্ত্িক 
বপ্রবের পর। ১৯১৭ সালের ৫&ই(১৮ই) মার্চ থেকে 'প্রাভদা' বেরুতে থাকে 
রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক পাঁর্টর কেন্দ্রীয় ও পেন্রগ্রাদ কাঁমাঁটর মুখপন্র 
1হশেবে। 

লেনিন পেন্রগ্রাদে আসার পর তার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন এবং 
সমাজতাল্মিক বিপ্লব রূপে বৃজোয়া-গণতান্িক বিপ্রবের উদ্বদ্ধির লেনিনীয় 
পরিকল্পনার জন্য সংগ্রাম চালায় 'প্রাভদা' । 

১৯১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর 'প্রাভদা' প্রাতাঁবপ্রবী সামায়ক সরকারের 
অত্যাচারে বহুবার তার নাম বদল করে প্রকাশিত হয়, যেমন, পপ্রাভদাপন্র” 
প্রলেতাঁর” “রাবোঁচি' শ্রোমক), 'রাবোঁচ পু শ্রোমকপথ)। মহান অক্কোবর 
সমাজতান্ত্রক 'বিপ্রবের বিজয়ের পর ১৯১৭ সালের ২৭শে অক্টোবর €৯ই 
নভেম্বর) থেকে প্রাভদা, তার পুরনো নামেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। পৃঃ ৭৩ 


কার্ল মাসের ফ্রান্সে গৃহযদ্ধ' গ্রন্থে ফ্রেডারক এঙ্ষেলসের ভূঁমকা দ্রষ্টব্য । 
পৃঃ ৭৪ 


১৯১৭ সালের ১১ই (২৪শে) জুন ৯ম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের 
সভাপাঁতমন্ডলখ, পেন্নগ্রাদ শ্রীমক সোঁনক প্রাঁতানাধ সোভিয্েতের কার্যীনর্বাহক 
কাঁমিটি, কৃষক প্রাতানাীধ সোঁভিয়েতের কার্ধীনর্বাহক কমিটি এবং কংগ্রেসের 
সমস্ত উপদলের ব্যরো নিয়ে সাম্মীলত এক আঁধিবেশনে সামায়ক সরকারের 
মল্মশ, মেনশোঁভক সেরেতোলর বক্তৃতার কথা বলা হচ্ছে। সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানার ও মেনশোঁভক নেতারা নিজেদের সংখ্যাঁধক্যের সুযোগ নিয়ে 


৯১২৯ 


6৩৬) 


(৩৬) 


(৩৭) 


আঁধবেশনাটির আয়োজন করে বলশোঁভিক পার্টির ওপর আঘাত হানার জন্য। 
ক্ষিপ্ত ভাঙ্গতে সেরেতেলি তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, ১০ই (২৩শে) জুন 
বলশোঁভকদের আয়োজিত শোভাযান্রাটা ছিল "দরকার উচ্ছেদ করে বলশোভিকগণ 
কর্তৃক ক্ষমতা দখলের ষড়ষল্পর।' সেরেতোঁলর সমস্ত বক্তৃতাটাই ছিল কুৎসাপ্রণোঁদত 
ও প্রাতীবপ্লবী। সেরেতোঁল এবং অন্যান্য মেনশোঁভক ও সোশ্যাঁলস্ট-রেভাঁলউ- 
শানার নেতাদের প্রচারত কুৎসার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে বলশোভিকরা 
সভাকক্ষ ত্যাগ করে। লোনন এ আঁধবেশনে ছিলেন না এবং তাতে যোগ 
দেবার বিরোধী 'ছিলেন। 'প্রাভদার' সম্পাদকমণ্ডলশর নিকট পন্রে তিনি ঘোষণা 
করেন যে, তান 'এ রূপ প্রশ্নে (শোভাযান্রা নাষদ্ধকরণ) কোনো আঁধবেশনেই 
অংশ নেব না এই 'লাখত বিবৃতি 'দয়ে ও-সম্মেলনে যোগদানে বলশোঁভিকদের 
নীতগত আপাত্তকে সমর্থন করেন। পৃঃ ৭৫ 


[.95-৬০1-51701)0-855/59581795 (গা ছাড়ার আন্দোলন) অথবা 
101701615811515-2/59915 (গির্জা ত্যাগের আন্দোলন) জার্মানিতে গণচারল্্ 
গ্রহণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯১৪ সালের জানুয়ারিতে 722 1256 
28৪: পান্রকার পাতায় শোধনবাদশ পাউল গেরের 631)61721550200-02%/599180 
8110 5921810907015:9809 ণেশর্জা ত্যাগের আন্দোলন ও সোশ্যাল-ডেমোক্লাস') 
প্রবন্ধ থেকে শুরু হয় এই আন্দোলনের প্রাত জার্মানর সোশ্যাল-ডেমোল্রাটক 
পাঁটর মনোভাবের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা । গেরের বক্তব্য 'ছিল গির্জা ত্যাগের 
আন্দোলনে পার্ট তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং পার্টর নাম নিয়ে 
পার্ট সভাদের ধর্মীবরোধশ বা গিজীবরোধা প্রচার 'নাষদ্ধ করবে। আলোচনায় 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্লাটক পার্টির বড়ো বড়ো নেতারা গেরের কোনো প্রাতবাদ 
করেন 'ন। 

'সাম্রাজ্যবাদ পণীজবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, গ্রন্থের তথ্যাঁদ সংগ্রহের সময় 
লোনন এই আলোচনার 'দকে দৃম্টি আকর্ষণ করেন। পর ৭৬ 


সম্ভবপর বেতনহারের যে সংখ্যাটা লৌনন এখানে দিয়েছেন তা ১৯১৭ সালের 
দ্বিতীয়ার্ধের কাগুজে নোটের 'ভীত্ততে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় কাগুজে নোটের খুবই মূল্যহ্থাস 
পেয়োছল। পৃঃ ৭৭ 


লাসালপল্ধী __ জার্মান পোঁট বুর্জোয়া সমাজতল্নী ফ. লাসালের পক্ষভুক্ত ও 
অনুগামীরা, সাধারণ জার্মান শ্রামক ইউীনয়নের সভ্যরা, এ ইউনিয়নাটি 
স্থাঁপত হয় ১৮৬৩ সালে লাইপাঁজগে শ্রামক সাঁমাতগ্ীলর কংগ্রেসে, শ্রামক 
শ্রেণীকে স্বয় প্রভাবাধীন করায় চেম্টিত বুর্জোয়া প্রগাঁতশীলদের বিরুদ্ধে। 
ইউনিয়নের প্রথম সভাপাঁত ছিলেন লাসাল, তার কর্মসূচি ও মূল নাত 
[তাঁনই শ্ছির করেন। ইউনিয়নের রাজনৌতিক কর্মসূচি হিশেবে ঘোঁষত হয় 


১৩০ 


(৩৮) 


সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম এবং তার অর্থনৌতক কর্মসূচি হয় 
রাষ্ট্রের অর্থসাহাষ্য নিয়ে শ্রাীমকদের উৎপাদনী সামাতি গঠন। নিজেদের ব্যবহারিক 
ক্রিয়াকলাপে লাসাল ও তাঁর অনুগামীরা প্রাশিয়ার একাধপত্যের সঙ্গে নিজেদের 
খাপ খাইয়ে বিসমার্কের বৃহৎ শক্তি নীতির সমর্থন করতেন। ১৮৬৫ সালের 
২৭শে জানয়ার ফ্রেডারক এঙ্গেলস কার্ল মাক্সের কাছে 'লখোছলেন: 
বাস্তবক্ষেত্রে এটা হল নীচতা এবং প্রাশীয়দের 'হিতার্থে সমস্ত শ্রাীমক আন্দোলনের 
বেইমানি। মার্কস ও এঙ্গেলস লাসালপল্থার তত্ব, রণকৌশল ও সাংগঠাঁনক 
নীতিকে জার্মান শ্রাীমক আন্দোলনের মধ্যচ্থ একাঁট স্বীবধাবাদশ ধারা বলে 
একাধক বার তীব্র সমালোচনা করেছেন। পৃঃ 9০ 
১৯০৩ সালের ১৭ই জুলাই--১০ই আগস্ট (৩০শে জুলাই-__- ২৩শে আগস্ট) 
অনুষ্ঠিত রুশ পোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটিক শ্র্দিক পার্টির ২য় কংগ্রেসের কথা বল! 
হচ্ছে। কংগ্রেলের প্রথম ১৩টি আঁধবেশন হয় ব্রসেল্সে। তারপর পালন 
উপদ্রবের ফলে কংগ্রেস আধবেশন স্ছানাস্তারত হয় লম্ডনে। 

ধগ্রেসের প্রস্তুত চালায় 'ইস্কা'; লোননের নেতৃত্বে পাকাঁট বিপ্রবা 
মার্কসবাদের 'ভাত্ততে রুশ সোশ্যাল-ডেমোল্রাটদের এঁক্যের জন্য 'বরাট কাজ করে। 

কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশন ছিল পার্টর কর্মসূচি ও নিয়মাবলী গ্রহণ 
এবং পাঁরচালক পার্টি কেন্দুগাঁলর 'নর্বাচন। লোনন ও তাঁর পক্ষভুক্তরা 
স্বাবধাবাদের বিরদ্ধে কংগ্রেসে দৃঢ় সংগ্রাম চালান। 

"ইস্ক্লা, সম্পাদকমণ্ডলী যে খসড়া কর্মসূচি রচনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে 
বিশেষ করে শ্রীমক আন্দোলনে পার্টর নেতৃভাঁমকা, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব 
অর্জনের আবাশ্যকতা ও কাঁষ অংশাঁটর ওপর তীব্র আন্রমণ চালায় সৃবিধাবাদীরা। 
কংগ্রেস সৃবিধাবাদীদের প্রত্যাঘাত দেয় ও একবাক্যে একজন ভোটদানে 'বরত 
থাকেন) পার্ট কর্মসূচি অনুমোদন করে; এতে আসন্ন বৃর্জোয়া-গণতাল্মিক 
ধপ্রবের আশু কর্তব্য ধোনম্নতম কর্মসাঁচ) এবং সমাজতাল্মক বিপ্লবের 
বিজয় ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠার কর্তব্য ডেচ্চতম কর্মসযচ) 
উভয়ই সন্রবন্ধ হয়। মাক্স ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর আন্তর্জাঁতক শ্রামক 
আন্দোলনে সেই প্রথম এমন একাঁট বিপ্লবী কর্মসূচি গৃহীত হল যাতে, 
লোননের ডীক্ত অনুসারে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামকে পেশ 
করা হয় শ্রামক পাঁট'র মূল কর্তব্য হশেবে। 

পার্টির নিয়মাবলশ আলোচনার সময় তশব্ল সংঘাত বাধে পার্টি গঠনের 
সাংগঠাঁনক নশীতর প্রশ্নে। শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামী বৈপ্লাবক পার্টি গঠনের 
জন্য লড়াই চালান লৌনন ও তাঁর পক্ষভুক্তরা। সেই কারণে 'নয়মাবলীর 
প্রথম অনুচ্ছেদে পাট” সভ্যপদের যে সর্ত লোনন প্রস্তাব করেন তাতে শন্ধন 
পার্টির কর্মসূচি স্বীকার ও বৈষাঁর়ক সহায়তাই নয়, কোনো একটি পাটি" 
সংগঠনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণের কথাও ছিল। প্রথম অনুচ্ছেদের জন্য 
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মার্তভ কংগ্রেসে তাঁর নিজের যে সূত্র হাজির করেন তাতে কর্মসূচির স্বীকাঁতি ও 
বৈষাঁয়ক সহায়তা ছাড়া সভ্যপদের জন্য কেবল পার্টর কোনো সংগঠনের 
নেতৃত্বে পার্টির সঙ্গে নিয়ামত ব্যাক্তগত সহযোগিতার সর্ত 'ছিল। মার্তভের 
সুরে অদূঢ়মাতি লোকেদের পার্ট প্রবেশ সহজ হয়। কংগ্রেস সামান্য সংখ্যাঁধক্যে 
এ সত্তর গ্রহণ করলেও মোটের ওপর লোনন রাঁচত 'নয়মাবলশই পাশ হয়। 
রণনশীতর প্রশ্নেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস। 

কংগ্রেসে বদ্ধপারকর ইস্কাপল্থণী __ লোৌননপল্ধীদের সঙ্গে 'নরম' 
ইস্ক্লাপল্থীদের -_ মার্তভ পক্ষতুক্তদের মধ্যে ভাঙন ঘটে। কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানগৃলির 
নির্বাচনে কংগ্রেসে লেনিন ধারার অনুগামীরা বোশ ভোট পায় ও বলশোঁভক 
সেংখ্যাধক) নামে অভিহিত হয় এবং সাবিধাবাদীরা সংখ্যাষ্প ভোট পাওয়ায় 
পরিচিত হয় মেনশোঁভিক সেংখ্যাল্প) নামে। 

রাশিয়ায় শ্রীমক আন্দোলনের বিকাশে এ কংগ্রেসের ভূমিকা াবপুল। 
লেনিন লেখেন: 'রাজনোৌতিক ভাবনার একাট ধারা ও রাজনোতিক পাঁট হিশেবে 
বলশেভিকবাদের আস্তত্ব ১১০৩ সাল থেকে । রূশ সোশ্যাল-ডেমোল্রাটক শ্রামক 
পার্টর ২য় কংগ্রেস একাঁট নতুন ধরনের প্রলেতারীয় পার্ট গঠন করে যা হয়ে 
দাঁড়ায় সমস্ত দেশের বিপ্লবী মার্কসবাদীদের কাছে আদর্শস্বর্প, এবং তাই এ 
কংগ্রেস আন্তর্জাতিক শ্রীমক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একাঁটি মোড় পাঁরবর্তন। পৃঃ ৮১ 


কার্ল মাকসের 'ফষান্সে গৃহযুদ্ধ দ্ষ্টব্য। পৃঃ ৮৮ 


শাইলক __ শেক্সাপয়রের "ভোনিসীয় বাঁণক' নাটকের চাঁরত্র_ পৈশাচিক কুসীদজীবাী, 
খণশোধে অসমর্থ তার অধমর্ণের দেহ থেকে চুক্তি অনুসারে এক পাউন্ড 
মাংস কেটে নেবার দাবিতে অটল। পৃঃ ৯৫ 


সোঁমনারি-ছান অথবা বস্সাক __ সৌমনার হস্টেল বের্সা) বাসী অধ্যাত্বীবদ্যার 
ছান্ন, যাদের জীবনযাত্রার কথা রুশ লেখক ন. গ. পমিয়াল্ভাঁস্ক বর্ণনা করেছেন 
তাঁর 'বর্পা চিন্ত' গ্রন্থে। পৃঃ ৯৬ 


১ম আস্তজর্শীতকের হেগ কংগ্রেস হয় ১৮৭২ সালের ২রা-_-৭ই সেপ্টেম্বর। 
১৫টি জাতশয় সংগঠন থেকে তাতে উপস্থিত থাকেন ৬৫ জন প্রাতানাধ। 
কংগ্রেসের প্রস্টুত চালাবার সময় মার্কস ও এঙ্গেলস প্রলেতারীয় বিপ্লবী শাক্তর 
ঘনবন্ধতার জন্য 'াবপুল কাজ চালান। মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রস্তাব অন্নসানে 
আলোচ্য সৃচি ও কংগ্রেস আহবানের তাঁরখ ধার্য হয়। আলোচ্য ছিল দুটি 
মূল প্রশ্ন: ১) সাধারণ পাঁরষদের আঁধকার এবং ২) প্রলেতারয়েতের রাজনোতিক 
ক্রুয়াকলাপ। 

সাধারণ পাঁরষদের আঁধকার বাঁদ্ধ, পাঁরষদের দপ্তর স্থানান্তর, ণসোশ্যাল- 
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ডেমোক্রাটিক আ্যালায়েন্স' নামে একটি গোপন সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গে 
সদ্ধাস্ত গৃহশত হয়। এ সব সিদ্ধান্তের আঁধকাংশই মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা। 
বাঁকগুীলও রচিত তাঁদেরই প্রস্তাবের 'ভাত্ততে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, 'রাজনোৌতিক ক্ষমতা দখল 
হয়ে দাঁড়য়েছে প্রলেতারয়েতের মহান দাঁয়ত্ব' এবং "সামাজিক বিপ্লবের বিজয় 
নিশিত ও তার শেষ লক্ষ্য শ্রেণী-ীবলোপ ঘটাবার জন্/” রাজনৌতক পার্ট 
হিশেবে প্রলেতাঁরয়েতের সংগঠিত হওয়া দরকার। 

সব ধরনের পোঁট বুর্জোয়া গোম্ঠীবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও 
তাঁদের অনৃগামীদের বহুবছরেব সংগ্রাম সমাপ্ত হয় কংগ্রেসে। নৈরাজ্যবাদীদের 
নেতা ম. আ. বাকুনিন, দ. গিলম প্রভৃতি আন্তর্জাতক থেকে বাহম্কৃত হন। 

মার্ক ও এঙ্গেলসের সাক্ষাৎ নেতৃত্বে এবং তাঁদের সাক্ুয় অংশগ্রহণে 
পাঁরচাঁলিত হেগ কংগ্রেসের 'সিদ্ধান্তগূলিতে নৈরাজ্যবাদীদের পৌঁট বুর্জোয়া 
দৃস্টিভাঙ্গর ওপর মাকসবাদের বিজয় সূচিত হয় এবং ভাঁবব্যতে শ্রামক শ্রেণীর 
স্বাবলম্বী সব জাতশয় বাজনৌতিক পাটি গঠনের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। পৃঃ ১০৩ 


কাল" মাক্সের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'য় ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 
ভূঁমকা দ্ুম্টব্য। পৃঃ ১০৩ 


“জারিয়া” (উধা) _-মার্কসবাদশ বৈজ্ঞানিক-রাজনোৌতিক পন্রিকা; ১৯০১--১৯০২ 
সালে মুগার্তে 'ইস্ম' সম্পাদকমণ্ডলশী থেকে প্রকাশিত হর বৈধভাবে। প্রকাশিত 
হয় মান ৪ট সংখ্যা 0৩টি খণ্ড)। পৃঃ ১০৪ 


১১০০ সালের ২৩শে-২এশে সেপ্টেস্বর প্যারসে অনুষ্ঠিত শ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিকের পণ্চম বিশ্ব কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে। 'রাজনোতিক ক্ষমতা 
জয় ও বুর্জোয়া পাঁটদের সঙ্গে জোট' এই যে মূল প্রশ্নাট ওঠে প্রাতাবিপ্রবা 
ভালদেক-রূসো সরকারে আ. [িলেরাঁর যোগদান প্রসঙ্গে, তাতে ক. কাউৎস্কি 
উত্বাঁপত প্রস্তাব আঁধকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। "সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, “বুর্জোয়া 
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কার্ল মাক্সের 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই বুমেয়ার' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৬ 


কার্ল মার্স ও ফ্রেডারক এঙ্ষেলস কর্তৃক 'লাঁখত 'কাঁমউীনস্ট পার্টর 
ইশতেহারের' জার্মান সংস্করণে ১৮৭২ সালের ভূমিকা দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৭ 


কার্ল মার্কসের '্ফান্সে গৃহযুদ্ধ" দ্রন্টব্য। পৃঃ ১০৯ 
কার্ল মার্স ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলসের 'কাঁমীনস্ট লীগের প্রাত কেন্দ্রীয় 
কমিটির আবেদন, দুষ্টব্য। পৃহ ১১৩ 
কার্ল মার্কসের '্্ান্সে গৃহষ্দ্ধ' দুষ্টব্য। পৃঃ ১১৫ 


'সিডাঁন ও বিয়ান্ীস ওয়েবের “বৃটিশ ট্রেড ইউীনয়নবাদের তত্ব ও আচরণ" 
বইটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১৫ 


“মাজভান্দিক দাসকপন্তরা (592161151250772 94101221575112)  - জার্মান 
সাবধাবাদীদের প্রধান ও আন্তর্জাঁতক শোধনবাদের অন্যতম মুখপন্ন; প্রকাশিত 
হয় বার্লন থেকে ১৮৯৭--১৯৩৩ সালে। প্রথম বিশ্ববুদ্ধের সময় (১৯১৪-_ 
১৯১৮) সোশ্যাল-শাভনিস্ট দৃম্টিভাঙ্গ অবলম্বন করে। পৃঃ ১১৮ 


জোরেসপম্থী -- ফরাসী ও আন্তর্জাঁতক সমাজতন্নী আন্দোলনের 'বাঁশম্ট 
কমর্শ জা জোরেসের মতাবলম্বী। সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল ও রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে জোরেস গণতল্য, জনম্বাধশনতা ও শান্তর জন্য লড়েন। কিন্তু জোরেস 
ও তাঁর পক্ষপাতীরা মার্কসবাদের মূল কতকগ্াল কথাকে সংশোধন করতে চান। 
তাঁরা মনে করতেন যে, সমাজতন্মের বিজয় হবে বুর্জোয়া সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের 
শ্রেপী-সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, "গণতান্মিক ভাবনার পারিস্ফুরণের' ফলে। নিপাঁড়ক 
ও নপণখীড়তদের মধ্যে শ্রেণী-শাস্তর প্রচার করেন তাঁরা, সমবায় সম্পর্কে প্রুধোর 
ধবদ্রাস্ত পোষণ করতেন ও ভাবতেন পঠঁজবাদের পাঁরাঁক্ছাততে তার 'বকাশে 
বাঁঝ সমাজতল্মে ক্রমিক উত্তরণ সহজ হবে। ১৯০২ সালে জোরেসপল্থধীরা 
সংস্কারবাদশ মতবাদের 'ভীত্ততে ফরাসী সমাজতান্তিক পার্ট গঠন করেন। 
১৯০৫ সালে পাঁটিট গেদপল্ধশ ফ্রান্সের সমাজতাল্লিক পাঁ্টর সঙ্গে সাম্মীলত 
হয়ে ফরাসী সমাজতান্মিক পার্ট নামে একক পার্টি গঠন করে। জোরেস ও 
জোরেসপল্থশদের সংস্কারবাদশ দষ্টিভাঙ্গর তীব্র সমালোচনা করেন লোনন। 
যৃদ্ধের আসন বিপদের বিরুদ্ধে শান্তর জন্য জোরেসের সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ 
বৃর্জোয়ারা তাঁর ওপর রুষ্ট হয়। প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের প্রাক্কালে প্রাতাক্রিয়ার 
কেনা গৃণ্ডার হাতে 'তাঁন নিহত হন। 


৬১৩৪ 


(৫৫) 


(৫৬) 


প্রথম বিশ্ববহদ্ধের সময় ফরাসী সমাজতাল্নিক পার্টর নেতৃত্বে প্রাধান্যকারণ 
জোরেসপল্ধীরা খোলাখুলি সায়্াজ্যবাদশী 'বশ্বযুদ্ধ সমর্থন করেন ও সোশ্যাল- 
শাঁভানস্ট দৃশ্টিভাঙ্গ নেন। পৃঃ ১১৮ 


ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি স্ছাপত হয় ১৮৯২ সালে, প্রথমে তার নাম 
ছিল ইতালীয় মেহনতাঁদের পাটি; ১৮১৩ সালে রেজো-এমাঁলয়া কংগ্রেসে 
তার নাম হয় 'ইতালীয় মেহনতাঁদের সমাজতান্তিক পাটি”; ১৮১৫ সালে তা 
নাম নেয় 'ইতালীয় সমাজতাল্লিক পাট । প্রাতষ্ঠার সময় থেকেই তার 
অভ্যন্তরে সুবিধাবাদী ও বৈপ্লাবক দুই ধারার মধো রাজনগীত ও রণনশীত 
নিয়ে তীব্র ভাবাদর্শগত সংগ্রাম চলে। ১৯১১২ সালে রেজো-এামালয়া কংগ্রেসে 
বামপন্থীদের চাপে সবচেয়ে খোলাখীল সংস্কারবাদীরা, যুদ্ধের সমর্থক এবং 
সরকার ও বুর্জোয়ার দসে সহযোগিতার পক্ষপাতীরা (বেনোমি, 'বসসোলাতি 
প্রমুখ) পার্ট থেকে বাঁহচ্কত হন। প্রথম 'বিশ্বযন্ধের শুরু থেকে যুদ্ধে 
ইতালির যোগদান পধযস্ত ইতালশয় সমাজতান্মিক পাট যুদ্ধের বিরোধিতা করে 
ও ধ্যনি দেয়: “যুদ্ধের বিরুদ্ধে, নিরপেক্ষতার পক্ষে।” ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে 
বৃর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থক ও যুদ্ধের পক্ষপাতী একদল 
বিশ্বাঘাতককে মেসোলনি প্রমুখ) পার্ট থেকে 'বিতাঁড়ত করা হয়। আঁতাঁতের 
পক্ষ নিয়ে ইতাঁলর যুদ্ধে যোগদানের (১৯১৫, মে) ফলে ইতালায় সমাজতাল্নিক 
পার্টর মধ্যে তিনাট সস্পন্ট ধারা দেখা দেয়: ১) দাক্ষিণপল্থী, যুদ্ধ চালনায় 
বৃর্জোয়াকে যারা সাহায্য করে; ২) কেন্দ্রপল্থী, পার্টর আঁধকাংশ সভ্যই 'ছল 
তাদের পেছনে, ধ্যান ছিল 'যৃদ্ধে অংশগ্রহণও নয়, যুদ্ধ বানচালও নয়, এবং 
৩) বামপল্ধী, যুদ্ধের বিরদ্ধে তারা আরো দূ় মত পোষণ করলেও যুদ্ধের 
ণবরুদ্ধে সুসঙ্গত সংগ্রাম গঠনে অক্ষম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহয্দ্ধে পাঁরণত 
করা এবং বৃজ্জোয়ার সহযোগী সংস্কারবাদণদের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের প্রয়োজন 
তারা বুঝত না। ইতালীয় সমাজতল্মীরা লৃগানো-তে (১৯১৪) সুইজারল্যান্ডের 
সমাজতন্তীদের সাথে একন্রে সম্মেলন করে, তাঁসমেরভাল্দ (১৯১৫) ও কিন্তালে 
(১৯১৬) আন্তজাতক সমাজতান্্িক সম্মেলনে সাল্রুয় অংশ নেয়। 

১৯১৬ সালের শেষের 'দিকে ইতালীয় সমাজতান্দিক পার্টি সোশ্যাল- 
স্বাস্তবাদের পথ নেয়। পৃঃ ১১৮ 


বৃটেনের স্বাধীন শ্রামক পার্ট (ইশ্ডিপেশ্ডেপ্ট লেবর পার্ট) -_ সংস্কারবাদী 


সংগঠন; ১৮৯৩ সালে ধর্মঘট সংগ্রামের প্রাবল্য ও বুর্জোয়া পার্টর অধানতা 
থেকে ইংলণ্ডের শ্রামক শ্রেণীর স্বাধধনতা লাভের জন্য আন্দোলন বৃদ্ধির 


সভ্যরা, ফ্যাঁবয়ানদের প্রভাবাধশন ব্যাদ্ধজীবী ও পোট বৃর্জোয়ারা। পার্টর নেতা 


১৩৫ 


ছিলেন কেইর হার্ড ও র্যামজ্ে ম্যাকডোনাল্ড। উত্তবের মৃহূর্ত থেকে পাঁটাট 
বদ্জোয়া-সংস্কারবাদী দহষ্টিভার্গ নেয়, প্রধানত মন দেয় পার্লামেন্টী রূপের 
সংগ্রাম ও উদারনৌতক পার্টির সঙ্গে পার্লামেন্ট চুঁক্ততে। স্বাধশন শ্রামক 
পার্টির চার বর্ণনা করে লেনিন লেখেন যে, বকার্ধক্ষেত্রে এটি সর্বদাই 
বুর্জেয়ার মুখাপেক্ষী সুবিধাবাদী পাটি। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাধীন শ্রমিক পার্ট যুদ্ধের শীবরৃদ্ধে ঘোষণাপত্র 
প্রকাশ করে, কিন্তু অচিরেই সোশ্যাল-শাঁভনিস্ট দৃষ্টিভাঙ্গ নেয়। পৃঃ ১১৮ 


নামের স্াচ 


০1 


আভ্ক্োল্তয়েভ, ন. দ. (১৮৭৮ 
১৯৪৩): সোশ্যালিস্ট 
পার্টর একজন নেতা, তার কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর সদসা। সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্বববদ্ধের 
সময় ঘোরতর সোশ্যাল-শাভাঁনস্ট। ১৯১৭ 
সালে ফেব্রুয়ারর বুর্জোয়া-গণতান্তিক 


সরকারের সময় স্বরাম্ট্রী মল্মী, পরে 
প্রাতীবপ্রব প্রুশ প্রজাতল্মের সামাঁয়ক 
পাঁরষদের, প্োক-পার্লামেপ্টের) সভাপাঁতি; 
অন্লোবর সমাজতান্মক ীবপ্লবের পর 
প্রীতাবপ্রবী ধবদ্রোহাদর একজন 
সংগঠক । -_- ১৫, ৪৭। 


এ 


এন্গেলস (9519), ফ্রেডারিক (১৮২০-- 
১৮৯৫)_: বৈজ্ঞানক কাঁমউনিজমের 
অন্যতম প্রবর্তক, আন্তর্জাতিক 
প্রল্তারয়েতের নেতা ও গনর+ কার্ল 
মার্কসের বন্ধ ও সহযোগী । --৬-৮, 
১০-২৫, ৩০, ৩২, ৩৮, ৫&৭,৫৯-৬৭, 


10--388, 1266 


১৩৪ 


৬৮-৮৪, ৮৮, ৯৪, ৯৭, ১০০, 
১০৩, ১০৫-১০১৯, ১১৩। 


ও 


ওয়েব (৫০৮), বিয়ার (১৮৫৮-- 
১৯৪৩) __ জ্দাবাদতা ইংরেজ 


সমাজকমর্স। -- ১১৬%। 
ওয়েব (৪৮৮), সিডান (১৮৫৯ 
১৯৪৭) -_ স্াধাদত ইংরেজ 


সমাজকমর্ঁ, সংস্কারবাদী। স্ত্রী 
ধবয়া্রস ওয়েবের সঙ্গে একত্রে 
বৃটিশ শ্রীমক আন্দোলনের হীতহাস 
ও তত্ব নিয়ে একাধক প.ন্তক 
গিলখেছেন। পৌঁট বুর্জোয়া ও শ্রামক 
আঁভিজাতদের মতপ্রবন্তা হিশেবে 
[সডাঁন ওয়েব তাঁর রচনায় পধীজবাদী 
সমাজের কাঠামোর মধ্যে শ্রামক 
সমস্যার শান্তপূর্ণ সমাধানের কথা 
প্রচার করেন। সংস্কারবাদণ ফ্যাঁবয়ান 
সোশ্যাইীটির অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বষদ্ধের সময় 
সোশ্যাল-শাঁভানিস্ট মতাবলগ্বণী। 
প্রথম (১৯২৪) ও দ্বিতীয় 
(১৯২৯--১৯৩১) লেবর সরকারে 
ছিলেন। সোভিয়েত ইডীনিয়নের প্রাত 
সহানুভূতি ছিল। -_ ১১৫। 


ক 


করন্নোলসেন (0০115611559), খুস্ছিয়ান-_ 


ওলন্দা নৈরাজ্যবাদী, প. আ. 
ন্রপোর্কনের অনুগামী; মাক' সবাদের 
বিরোধিতা করেন। সাম্রাজ্যবাদী 
[বশ্ববদ্ধেরে সময় সোশ্যাল- 
শাঁভানস্ট। -- ৯৭। 

কাউৎস্কি (%:98$515$), কার্ল ১৮৫৪-- 
১৯৩৮) -- জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসি ও দ্বিতীয় 
আন্তজাতকের অন্যতম নেতা, 
গোড়ায় মার্কসবাদী, পরে 


মার্কসবাদদ্রোহৰ, সুবিধাবাদের 
সর্বাধিক বিপজ্জনক ও ক্ষাতকর 
একাঁট রকমফের কেন্দ্ুপল্থার 
(কাউধস্কপল্থার) মত প্ররবস্তা। 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোল্লাসর 
তাতক মুখপত্র 7012 71656 261 
নেবষুগ) পাত্রকার সম্পাদক। 
সাম্রাজ্যবাদী ীবশ্বযুদ্ধেরে সময় 
কাউতাস্ক কেন্দ্রপল্থী অবস্থান নেন 
ও আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসঙ্গে বুলি 
শদয়ে তাঁর সোশ্যাল-শাঁভীনজম 
আড়াল করতে চান। আত-সাম্রাজ্যবাদ 
নামে প্রাতীক্রয়াশীল তত্তের প্রণেতা । 
অক্রৌোবর সমাজতাল্মিক বিপ্লবের পর 
প্রকাশ্যেই প্রলেতারীয় বিপ্রব ও 
শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং 
সোভিয়েত রাজের 'িরোধিতা 
করেন। --৬, ৮, ৯, ১০, ১৪, 
২৩, ২৫, ২৯, ৩৫, 88৪, ৪৬, 


৬৬, ৬৭, ৭৬, ১০২, ১১৯৭- 
১১৮। 

কুগেলমান (85961127812) লযদাঁভগ 
০১৮৩০--১৯০২) - জার্মান 


১৩৬ 


সোশ্যাল-ডেমোল্লাট, কার্ল মার্কসের 
বন্ধ, জার্মানিতে ১৮৪৮--১৮৪৯ 
সালের বিপ্লবে যোগ দেন, প্রথম 
আন্তর্জাতকের সদস্য। -৩৮, ৩৯। 


কেরেনৃস্কি, আ. ফ. জেল্ম ১৮৮১) 


সোশ্য।লিস্ট-রেভালউশানার। ১৯১৭ 
সালে ফেব্রুয্ার বুর্জোয়া-গণতান্তিক 
বপ্লরবের পর আইন মল্রী, সমর ও 
সামীদ্বুক মল্ত্রী, এবং পরে সামায়ক 
সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও ফোজের 
সর্বাধনায়ক। অক্টোবর সমাজতাল্তিক 
বিপ্রবের পর সোভয়েত রাজের 
বিরুদ্ধে সারুয় সংগ্রাম চালান, 
১৯১৮ সালে দেশ ছেড়ে পালান।__ 
১৪, ৭৩। 


কোলুব (৫:০1), িলহেল্ম (১৮৭০-_ 


১৯১৮) -- জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট, চরম স্বাবধাবাদী ও 
শোধনবাদণী, ড017512514216 
জেনামত্)ট পাত্ুকার সম্পাদক। 


সাম্রাজ্যাদনটী বিশ্ববুদ্ধেরে সময় 
সোশ্যাল-শাভনিস্ট। -_-: ১৯৮। 


ক্রপোর্কিন, প. আ. 0১৮৪২--১৯২১)-- 


নৈরাজ্যবাদের একজন প্রধান নায়ক 
ও তাত্বক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের 
সময় শাঁভানস্ট। ১৯১৭ সালে 
দেশাস্তর থেকে রাশিয়ায় ফেরেন ও 
বুর্জোয়া মতামতই পোষণ করতে 
থাকেন, কিন্তু ১৯২০ সালে 
ইউরোপয় শ্রীমকদের নিকট পন্রে 
তানি অক্টোবর সমাজতান্িক 
প্রবের এীতহাসক তাৎপর্য 
স্বীকার করেন ও সোভিয়েত 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামারক হস্তক্ষেপে 
বাধা দেবার জন্য শ্রাীমকদের ডাক 
দেন। -- ৯৭, ১১৬। 


নি, 


গা 


আ. ইউ. মেত্যু ১৯১৯) -_ রূশ 
নৈরাজ্যবাদী। অক্লোবর সমাজতাঁন্মক 
বিপ্রবের পর সোভিয়েত রাজের 
পক্ষভুক্ত। _- ১৭। 


গেদ (3594০), জুল বোজিল, মাতিও) 


গ্রাভ 


10৯ 


(১৮৪৫--১৯২২) -- ফরাসী 


নেতা। ১৯০১ সালে গেদ ও তাঁর 
পক্ষতুক্তরা ফ্রান্সের সমাজতান্তিক 
পার্ট গঠন করেন যা ১৯০৫ 
সালে সংস্কারবাদী ফরাসী 
সমাজতান্তিক পার্টর সঙ্গে মিলে 
যায় ও সংযুক্ত ফরাসী সমাজতান্ঘিক 
পার্ট নামে পারাঁচত হয়। ফ্রান্সে 
মার্কসবাদের প্রচার ও সমাজতান্ক 
আন্দোলন বিকাশের জন্য গেদ 
অনেকাঁকছু করেন। 

কিন্তু দাঁক্ষণপল্থী সমাজতন্নশদের 
নীতির বিরোধিতা করতে গুগয়ে গেদ 
তত্ব ও রণকৌশলের প্রশ্নে গোচ্ঠী- 
সঙ্কীর্ণতাবাদী ভুল করে বসেন। 
সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্ববৃদ্ধের গোড়া 
থেকেই তান সোশ্যাল-শাভানস্ট 
অবস্থান নেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া 
সরকারে যোগ দেন। ১৯২০ সালে 


(08৮5), জাঁ ১৮৫৪--১৯৩৯)-- 
ফরাসী পোঁট বুর্জোয়া সমাজতল্লরী, 
নৈরাজ্যবাদের অন্যতম তত্বকার। 
বিশ শতকের গোড়ায় নৈরাজ্যবাদ- 


সিশ্ডিক্যালজমের অবন্থাম নেন। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় 
সোশ্যাল-শাঁভানস্ট। -__ ৯৭। 


চ 


চেননোভ, ভ. ম. ১৮৭৬--১৯৫২) -- 


সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার পার্টর 
একজন নেতা ও তত্বকার। ১৯০২-_- 
১৯১০৫ সালে সোশ্যালস্ট- 
রেভালউশানারিদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র 
ণরেভাঁলউৎসিওযায়া রোঁসয়া 
(বিপ্লবী রাশিয়া) পান্রকার সম্পাদক। 
সাম্রাজ্যবাদী ীবশ্ববদ্ধেরে সময় 
বামপল্থী বালির আড়াল নয়ে 
কার্যত সোশ্যাল-শাভিনিস্ট অবশ্থান 
নেন। ১৯১৭ সালে বুর্জোয়া 


সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহের 
অন্যতম সংগঠক। ১৯২০ সালে 
দেশ ত্যাগ করেন; বিদেশ থেকে 
সোভিয়েত-বিরোধশ ক্রিয়াকলাপ 
চালিয়ে যান। -_- ৫, ১৫, ৪৭, ৪৮, 
৭৯, ৯৬, ১১৭। 


জা 


জেঞ্জনভ, ভ. ম. জেল্ম ১৮৮১) -- 


সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার পার্টির 
অন্যতম নেতা, তার কেন্দ্রীয় 
কামাটর সদস্য। সাম্রাজ্যবাদী 
বিশ্ববদ্ধের সময় প্রাতিরক্ষাবাদী। 


জোরেপ 


১৯১৭ সালে পেন্রগ্রাদ সোভয়েতের 
কার্ধানর্বাহক কাঁমাটর সদসা, 
বৃর্জোয়ার সঙ্গে জোটের পক্ষপাতী । 
সোশ্যালিস্ট - রেভালউশানারিদের 
মুখপত্র 'দেলো নারোদা'র অন্যতম 
সম্পাদক। অক্টোবর সমাজতান্দিক 
বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের 
বিরোধী, শ্বেতদেশাস্তরী। -_ ৪৮। 
(883৬5), জা ০৯৮৫৯-- 
১৯১৪) __ ফরাসী ও আন্তর্জাঁতক 
সমাজতান্ক আন্দোলনের বিশিষ্ট 
কমণখ, এরীতহাসিক। ১৮৮৬--১৮৮৯, 
১৮১৯৩--১৮৯১৮) ১৯০২--১৯১৪ 


অন্যতম নেতা। ১৯০৪ সালে 
17224722222 মোনবতা) পান্রকা 
স্থাপন করেন ও মৃত্যু অবাধ তার 
সম্পাদনা করেন। গণতন্ম, 
জনস্বাধীনতার পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী 
পশড়ন ও রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
1তাঁন দাঁড়ান। তাঁর বিশ্বাস 'ছিল যুদ্ধ 
ও ওপাঁনবৌশক পাঁড়নের চূড়ান্ত 
অবসান হতে পারে কেবল 


১৪০ 


গান-বারানভষ্কি, ম.ই. 


প্রাক্কালে প্রাতান্রয়ার কেনা গৃণ্ডার 
হাতে জোরেস নিহত হন। -- 
১০৪, ১১৮। 


ত 


(১৮৬৫-_ 
১৯১১৯) রুশ বৃর্জোয়া 
অর্থনশীতাঁবদ। ৯০-এর দশকে 'বৈধ 
মার্কসবাদের, 'বিশিম্ট প্রাতানাধ। 
১৯০৫--১৯০৭ সালের বিপ্লবের 
সময় কাদেত পার্টির সভ্য। অক্টোবর 
সমাজতান্মিক বিপ্লবের পর ইউক্রেনে 
প্রাতীবিপ্রবের সীক্রয় কমাঁ। --৯৩। 


তুরাতি (2888), 'ফাঁলপ্পো (১৮৫৭-- 


১৯৩২) ইতালীয় শ্রমিক 
আন্দোলনের কম, ইতালীয় 
সমাজতান্মিক পার অন্যতম 
সংগঠক (১৮১৯২), তার দাঁক্ষিণপল্থণী 
সংস্কারবাদণী অংশের নেতা। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ববদ্ধেরে সময় 
কেন্দুপন্ধী অবস্থান নেন। অক্টোবর 
সমাজতান্দিক বিপ্লবের প্রাত 
বিদ্বেষ-পরায়ণ। ইতালায় 
সমাজতাল্পিক পার্টিতে ভাঙনের 


(১৯২২) পর সংস্কারবাদী 
ইউানটার কক) সমাজতান্ম্িক 
পার্টর নেতৃত্ব করেন। ১৯২৬ 


সালে ফাঁশস্ট ইতাঁল থেকে 
ফ্রান্সে পালান। -- ১১৮। 


ন্েভেস (05৬০৪), ক্লাউাঁদও (১৮৬৮-- 


১৯৩৩) -_ ইতালীয় সমাজতান্ত্িক 
পার্টর একজন সংস্কারবাদশী নেতা। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় 
কেন্দ্রুপম্থী। অক্কোবর সমাজতান্মিক 
বিপ্লবের প্রাত বিদ্বেষ-পরায়ণ। 


নেপোঁলয়ন প্রথম 


১৯২২ সালে ইতালশর সমাজতা্দ্িক 
পাঁটতে ভাঙনের পর সংস্কারবাদশী 
ইউানটার কক) সমাজতা্মিক 
পা্টর একজন নেতা। - ১১৮। 


দাঁভদ (98৮10), এদুক্সার্দ (১৮৬৩-- 


১৯৩০) -_- জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসির দাক্ষণ অংশের একজন 
নেতা, শোধনবাদী, পেশায় 


অর্থনীতাবদ। জার্মান 
সুবিধাবাদীদের মৃখপন্র 
902£21551250176 7৫07521915215 
(সেমাজতাল্লিক মাসিকপন্র) পান্রকার 
অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা। সাম্রাজ্যবাদ" 


ধবশ্ববদ্ধেরে সময় সোশ্যাল- 
শাঁভনিস্ট। __ ৫, ৪৬, ১৯৯৮। 


দ্যারঙও (001:52719), ওগেন ১৮৩৩-- 


১৯২১) -_ জার্মান দার্শানক ও 
অর্থনীতাঁবদ, পোঁটি বুর্জোয়া 
ভাবপ্রবক্তা। - ১৮, ২১, ৫৯। 


ন 


(বোনাপার্ট) 
(১৭৬১-১৮২১) - ১৮০৪-- 
১৮১৪ সালে এবং ১৮১৫ সালে 
ফরাসী সম্রাট । -- ২৯। 


নেপোঁলিযন তৃতীয় (বোনাপার্ট, লুই; 


লুই নেপোঁলয়ন) (১৮০৮ 
১৮৭৩) -- ১৮৫৬২ সাল থেকে 
১৮৭০ সাল পর্যস্ত স্রাল্সের সম্রাট, 
প্রথম নেপোঁলিয়নের শ্রাতৃষ্পৃর। 
১৮৪৮ সালের বিপ্লব পরাঁজত 


১৪১৯ 


পাময়ালভাষ্ক, ন. গ. 


পানেকুক 


হবার পর ফরাসী প্রজাতল্মের 
সভাপাঁত নর্বাঁচত হন; ১৮৬১ 
সালের ২রা ডিসেম্বর রামের 
কুদেতায় ক্ষমতা দখল করেন। -_ 
২৮, ২৯। 


পপ 


পিন্রেসভ, আ. ন. ১৮৬৯--১৯৩৪)-- 


মেনশোভিকবাদের একজন নেতা। 
সাম্মাজ্যবাদী বিশ্ববদ্ধেরে সময় 
সোশ্যাল-শাভানস্ট। অক্লোবর 
সমাজতাল্মক 'বিপ্রবের পর দেশ 
ত্যাগ করেন। _: $, ১১৭। 
0১৮৩৫-_ 
১৮৬৩) __ রুশ লেখক, গণতল্্ী। 
স্বৈরতান্মিক-আমলাতাঁন্মক রাশিয়ার 
ভাত্তগাঁলর বিরুদ্ধে, জবরদান্ত ও 
স্বৈরাচারের বিরদ্ধে লেখেন। -- 
৯৬। 

(58107015951), আস্তাঁন 
১৮৭৩--১৯৬০) _- ওলন্দাজ 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। ১৯১০৭ সালে 
হল্যান্ডের সোশ্যাল-ডেমোক্লাঁটিক 
শ্রামক পার্টির বাম অংশের মৃখপন্ন 
176 727285 মেন্ট) পান্ুকার 
অন্যতম প্রাতত্ভাতা, ১৯০৯ সালে 
এঁ বাম অংশটি হল্যান্ডের সোশ্যাল- 
ডেমোল্রাটক পাট” শেই্রীবউনিস্টদের 
পাট) হিশেবে সংগঠিত হয়। 
১৯১০ সাল থেকে জার্মানির 
বামপল্থী সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জাড়িত, তাদের 


সং্থাগলতে সাল্রুয়ভাবে সহযোগিতা 
করেন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের 
সময় আস্তজ্ণাঁতকতাবাদশী। 


ধাঁসমেরভাজ্দ বামপল্থধীঁদের তাত্বক 
মুখপত্র ৮০৮০০ অগ্রদূত) পান্রকা 
প্রকাশে অংশ নেন। ১৯১৮-- 
১৯২১ সালে হল্যাশ্ডের কাঁমীনস্ট 
পাতে যোগ দেন ও কমিশ্টার্নের 
ক্রয়াকলাপে অংশ নেন। আতি-বাম 
গোষ্ঠীবাদী মতামত পোষণ 
করতেন। ১৯২১ সালে পান্নেকুক 
কামউীনিস্ট পার্ট ত্যাগ করেন ও 
সক্রিয় রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে 
আঁচরেই সরে যান। --১১০,১১১, 
১১২, ১১৩। 


পালাঁচনাষ্ক, প. ই. মেত্যু ১৯৩০) -_ 


ইঁঞ্জানয়র, 'প্রদউগোল' কয়লা 
সণ্ডিকেটের সংগঠক, ব্যাঙ্ক, মহলের 
সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে জাঁড়ত। ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া- 


প্রেরণাদাতা। গণতান্মিক সংগঠনাদর 
ণবরৃদ্ধে লড়েন। _- ১৫। 


প্রুধোঁ (9:5801)012). পিয়ের জোসেফ 


(১৮০৯--১৮৬৫) -- ফরাসী 
প্রাবাঙ্ধিক, অর্থনীতাবদ ও 
সমাজাবদ, পোঁট বুর্জোয়া 
ভাবপ্রবক্তা, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা । -- ৫২, ৫৩, ৬৪,৮০, 


১০৩, ১০৫। 


প্লেখানভ, গ. ভ. (১৮৫৬--১৯১৮)_- 


রুশ ও আন্তজাতিক শ্রামক 
আন্দোলনের বাশষ্ট কমশ, 
রাশিয়ায় মার্কসবাদের প্রথম প্রচারক। 


১৮৮৩ সালে জেনেভায় শ্রম মন্ক্ত” 
গ্রুপ নামে প্রথম রুশশ মার্কসবাদী 


৪৪২ 


সংগঠন গড়েন। নারোদবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন প্লেখানভ, 
আন্তর্জাতিক শ্রীমক আন্দোলনে 
শোধনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বিশ 
শতকের শুরুতে ইস্তা" ও 
'জারয়া' পন্িকার সম্পাদকমণ্ডলশতে 
থাকেন। 

১৮৮৩ সাল থেকে ১৯০৩ 
সাল পর্যস্ত প্লেখানভ অনেক গ্রল্থ 
লেখেন, বস্তুবাদী দৃষ্টিভাঙ্গর 
সমর্থন ও প্রচারে তা বৃহৎ ভূমিকা 
নেয়। তবে সেই সময়েই তাঁর 
ভাবষ্যৎ মেনশোঁভক দৃম্টভাঙ্গর 
অণ হিশেবে গুরুতর ভ্রাম্তও তাঁর 
ছিল। রূশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটক 
শ্রীমক পার্টর ২য় কংগ্রেসের পর 
1তাঁন সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোসের 
পথ নেন ও পরে মেনশোভিকদের 
সঙ্গে যোগ দেন। প্রথম রুশ 
বিপ্লবের সয় সমস্ত মূল প্রশ্নেই 
তাঁর মত 'ছিল মেনশোঁভকদের 
অনুরূপ। সাম্নাজ্যবাদী বিশ্ববদ্ধের 
সময় সোশ্যাল-শাঁভনিস্ট অবস্থানে 
যান। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
বুর্জোয়া-গণতাল্নিক বিপ্লবের পর 


অংশ নেন 'নি। _ ৫, ৩৭, ৪০, 
৪৬, ৪৯, ৫৩, ৯১৭, ১০২,১০৩ 
১১৭1 


চি 


বাকুনিন, ম. আ. (১৮১৪--১৮৭৬)-- 


নারোদবাদ ও নৈরাজ্যকাদের একজন 
মতপ্রবক্তা। ১৮৪০ সাল থেকে 
1বদেশবাসী, জার্মানর ১৮৪০-- 
১৮৪৯ সালের 'বপ্রবে অংশ নেন। 
১ম আন্তর্জাঁতকে যোগ দেন, 
সেখানে মাক্সবাদের চরম শত্রু 


হয়ে ওঠেন। প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব সমেত সর্বাবধ রাস্টের 
বিরোধী ছিলেন বাকুনন, 


প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব-এীতহাসিক 
ভূমিকা বোঝেন নি, শ্রামক শ্রেণীর 
স্বাবলম্বী রাজনোতিক পার্টি গঠনের 
ারোধিতা করতেন, রাজনোৌতিক 
ক্রিয়াকলাপ থেকে শ্রামক শ্রেণীকে 
দবরত রাখার মতবাদ জমর্থন 
করতেন। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক 
এঙ্গেলস বাকুনিনের প্রাতন্রিয়াশীল 
দূষ্টভাঙ্গর 'বরৃদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম 
চালান। ভাঙনমূলক ক্রিয়াকলাপের 
জন্য বাকুনন ১৮৭২ সালে 
আন্তর্জাতক থেকে বাঁহচ্কৃত 
হন। -- ৫৩, ৬৬, ১০৩। 


ণিবসমার্ক (825708:05), অন্তো এদযয়ার্দ 


লেওপোল্দ (১৮১৫--১৮৯৮)- 
প্রাশয়া ও জার্মানির রাম্্নায়ক 
ও কুটনীতক। 'বিসমাকের প্রধান 
লক্ষা ছিল '্রাধরে ও লোৌহে' 
খণ্ডাঁবখণ্ড ছোটো ছোটো জার্মান 
রাষ্টীগুঁলির সাম্মলন ও মহগ্কার 
প্রাশিয়ার আঁধপত্যে একক জার্মান 
সাম্রাজ্য গঠন। ১৮৭১ সালে 
1বসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের রাইখের 
চ্যান্সেলার পদলাভ করেন ও ২০ 


5১৪৩ 


াবসসোলাতি 


বছর ধরে স্বরাষ্ট্র নীতি ও বাঁহনশীত 
চাঁলয়ে যান জাঁমদার-য়ুজ্কারদের 
স্বার্থে, যাঁদও একই সঙ্গে বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের সঙ্গে য়ুগ্কারদের 
জোট বাঁধারও চেষ্টা করে গেছেন। 
১৮৭৮ সালে সমাজতন্মশ- 
গবরোধী জরুরশ আইন চালু করেও 
শ্রীমফক আন্দোলন দমন করতে না 
পেরে 'বিসমার্ক সামাজিক আইন 
প্রণয়নের এক বাগাড়ম্বরী কর্মসূচি 
নেন ও কতকগুলি ধরনের 
শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বাঁমার 
আইন পাশ করেন। বস্তু 
ছোটোখাটো কছু ঘুষ দিয়ে শ্রামন: 
আন্দোলন ভাঙার চেস্টা তাঁর সফল 
হয় না। ১৮৯০ সালে অবসর 
নেন। -_- ১৪। 
(815509190), 
(১৮৫৭--১৯২০) -- 
সমাজতাল্দক পার্টির একজন 
প্রতিষ্ঠাতা এবং তার চরম 
দাঁক্ষণপল্থ সংস্কারবাদী অংশের 
নেতা। ১৯১২ সালে ইতালীয় 
সমাজতাগ্বিক পার্টি থেকে বাঁহচ্কৃত 
হয়ে “সোশ্যাল-সংস্কারবাদশী পাটি” 
গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্ববুদ্ধের 
সময় সোশ্যাল-শাঁভানস্ট, আঁতাঁতের 
পক্ষে ইতালির যুদ্ধে যোগদানের 
পক্ষপাতী । ১৯১৬--১৯১৮ সালে 
দপ্তরহশীন মন্ঘী হিশেবে সরকারে 
থাকেন। _- ৪৬। 

(8০০৪1), আগন্ত (১৮৪০ 


লেওাঁনদা 
ইতালীয় 


৬০-এর দশকের প্রথমার্ধয থেকে; 
১ম আন্তাঁতকের সভ্য 'ছিলেন। 
১৮৬৯ সালে ভ. 'লবরেেখতের 
সঙ্গে একল্পে জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোল্লাটিক শ্রীমক পাট গঠন 
করেন (এইজেনাখপল্থণ')। 
একাধিকবার রাইখস্টাগের প্রাতানাঁধ 
ননর্বাঁচিত হন। ৯০-এর দশকে এবং 
বিশ শতকের গোড়ার জার্মান 


সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মধ্যে 
সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের 
1বরোধিতা করেন। 


বের্নন্তাইনপল্ধশদের বিরুদ্ধে তাঁর 
ব্তৃতাকে লেনিন বলোছলেন, 
মার্কসবাদশ দ-ষ্টভাঙ্গ এবং শ্রামক 
পার্টর সাচ্চা সমাজতাল্মিক চাঁরঘের 
জন্য সংগ্রাম সমর্থনের আদর্শ __ 
৬৪, ৬৭, ৮৩, ৮৪, ৮৮। 


বের্নস্তাইন (962796112), এদয়ার্দ 


(১৮৫০--১৯৩২) -- জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাস ও 'ম্বতীয় 
আ্তাতকের চরম স্াবিধাবাদণী 
অংশের নেতা, শোধনবাদ ও 
সংস্কারবাদের তাত্বক। সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটক আন্দোলনে যোগ দেন 
৭০-এর দশকের মাঝামাবঝ থেকে। 
১৮৮১ থেকে ১৮৮৯ সালে 
জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
পাঁট্র কেন্দ্রীর মুখপত্র 706: 
50282116250 8626 (সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট) পান্নকার সম্পাদক। 
১৮৯৬--১৮৯৮ সালে 2)£ 9696 
261 নেবযুগ) পাত্রকায় 
'সমাজতল্মের সমস্যা নামে 
ধারাবাহক রচনা লেখেন, পরে 
তা “সমাজতল্মের পূর্বসর্ত ও 


পরের বছরগুজিতে সাম্রাজ্যবাদী 
বুর্জোয়ার নীত সমর্থন করে যান, 
অক্টোবর সমাজতান্মিক বিপ্লব ও 
সোভিয়েত রাম্মেরে 'বরোধতা 
করেন। -- 88, ৫২, ৫৩, ৫৪, 
১০৫, ১০৬, ১০৯, ১১৫ । 


বোনাপার্ট, লুই -_ তৃতীয় নেপোিয়ন 


দুষ্টব্য। 


ব্রান্ধে (8:5809), ভিলহেল্ম ১৮৪২-_ 


১৮৮০) -- জার্মান সমাজতল্ী, 
প্রকাশক ও পনন্তকাবক্রেতা, এইজেনাখ 
পার্টর অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা ও 
নেতা (১৮৬৯)। পার্ট সাঁহত্যের 
প্রধান প্রকাশক ও প্রচারক। _- ৬৪, 
৮৩। 


ব্রাম্তঙড (5258:)01)9), কার্ল ইয়ালমার 


(১৮৬০--১৯২৫) -- সুইডেনের 
সোশ্যাল-ডেম্লোক্রাটিক পার্টির নেতা, 
২য়  আন্তর্জাতকফের অন্যতম 
পাঁরচালক; সুবিধাবাদী মতাবলম্বী। 


১৮৮৭--১৯১৭ সালে মোঝে 
মাঝে ছেদ-সহ) পাঁট্র কেন্দ্রীয় 
মৃখপন্ন 5০0০7212628072627 
(সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) পাত্রকার 
সম্পাদক। ১৮৯৭--১৯২৫ সালে 
রিকদ্দাগের প্রাতাঁনাঁধ। সাম্রাজ্যবাদ 
বশ্ববৃদ্ধের সমর সোশ্যাল-শাঁভানস্ট। 
১৯১৭ সালে এদেনের উদারনোতিক- 
সমাজতান্মক কোয়ালশন সরকারে 
যোগ দেন, সোভিয়েত রাশিয়ার 
[বরুদ্ধে সামারক হস্তক্ষেপ সমর্থন 
করেন। -- ৪৬, ১১৮। 


ব্রেশকো-ব্রেশকোভস্কায়া, ইয়ে, ক. 


(১৮৪৪--১৯৩৪)-- সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানারি পাঁটর অন্যতম 
নেত্রী ও সংগঠক, তার চরম দক্ষিণ 
অংশের অন্তরুক্ত। ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্তিক 
বিপ্রবের পর সামায়ক সরকারের 
উৎসাহশী সমর্থক। পবজয়শ সমাপ্ত 
পর্যস্ত' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে 
যাবার পক্ষপাতশ। অক্টোবর 
সমাজতান্মক বিপ্লবের পর 
সোভিয়েত রাজের বিরদ্ধে সার 
সংগ্রাম চালান। -- &। 


ভান্দেভেলদে (৬৪:)৫৩:$5146), এমিল 


(১৮৬৬--১৯৩৮)_- বেলাঁজয়মের 


সরকারে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে 


১৪৫ 


ভেইদেমেয়ার 


গণতান্ছিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় 
আসেন সাম্রাজ্যবাদী শৃবশ্ববুদ্ধ 
চালিয়ে বাবার জনা প্রচার করতে। 
অক্লটৌবর সমাজতান্মক বিপ্লবের 
শন্লুতা করেন, সোঁভয়েত রাশিয়ার 
[বিরুদ্ধে সশস্ম হস্তক্ষেপে সক্রিয় 
সহযোঁগতা দেন; ২য় আন্তজাতিক 
পুনঃপ্রাতচ্ঠার চেষ্টা করেন অনেক। 
১৯২৫--১৯২৭ সালে বেলাঁজয়মের 
পররাম্টী মল্তশী, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বরুদ্ধে লোকাননে 
চক্ত সম্পাদনে (১৯২৫) অংশ 
নেন, কাঁমউানস্ট ও সোশ্যালস্টদের 
একক ফ্যাঁসস্ট-বিরোধী ফ্রণ্ট গঠনের 
ণবরুদ্ধে সান্রুয়ভাবে লড়েন। একগন্ছ 
পুষ্তক-পাীন্তকার লেখক যাতে 
লেনিন যা বলেছেন, 'মার্কসবাদের 
বরুদ্ধে' নেমেছে "পোঁট বৃর্জোয়া 
পাঁচামশালণীপনা, দ্বন্তত্বের 'বিরুদ্ধে 
কুটতর্ক, প্রলেতারীয় বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে কুপমণ্ডূক সংস্কারবাদ।*__ 
৫, ৪৬), ৪৮, ১১৭, ১১৮। 

(ড/০৬ 061785522), 
ইয়োজেফ 0১৮১৮--১৮৬৬) -- 
জার্মান ও মাঁক্নি শ্রমিক 
আন্দোলনের 'বাঁশম্ট কম, কার্ল 
মার্ক ও ফ্রেডারক এঙ্গেলসের 
বন্ধ ও সহকম। -- ৩৪। 


না 


ম'তেস্ক্য (81076650194), শার্ল লুই 


(১৬৮৯--১৭৫৫) -- ধবখ্যাত 
ফরাসী বুর্জোয়া সমাজাবদ, 
অর্থনশীতাবদ ও সাহাত্যক। ১৮ 


মাস (53150), 


মিখাইলভ্স্কি, ন. ক. 


[মলেরা 


শতকের বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রচার পর্বের 
প্রতিনাধ, সাংবধানিক রাজতল্দ্ের 
তত্বকার। প্রধান রচনা: "পারস্য 
পল্” 'রোমকদের মাহমা ও পতনের 
কারণ 'বিচার'” “আইনের মর্ম'। -_ 
৫ 


কাল (১৮১৮-_ 


৬-১০, ১৬, ১৯, ২১-৪১, ৪৩- 
৪৬, ৫২-৫৭, ৬০, ৬৪-৬৫, ৭০, 
৭২, ৮৩-৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯০-১৪, 
৯৭, ৯৮, ১০৩-১১৬। 

(১৮৪২-- 
১৯০৪) -- উদ্দারনীতিক 
নারোদবাদের 'বিশিন্ট তত্বকার, 
প্রাবান্ধক, সাঁহত্য সমালোচক, 
সাবজেন্ভ ধারার অন্যতম 
প্রাতানীধ। ১৮৯২ সালে “রুস্কয়ে 
বগাধন্তুভো' রেশী সম্পদ) পান্রিকার 
পাঁরচালক, তার পৃঙ্ঠায় মার্কসবাদের 
ণবরৃদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালান।--১১ 
(81111651910), আলেজান্দর 
এাঁতয়েন (১৮৫৯--১৯৪৩) -- 
ফরাসী রাজনশীতক। ৯০-এর দশকে 
সমাজতল্মীদের সঙ্গে যোগ দেন, 
ফরাসী সমাজতাল্মিক আন্দোলনে 
সুবিধাবাদী ধারার নেতৃত্ব করেন। 
১৮৯১৯ সালে ভালদেক-রুসোর 
প্রাতীক্রয়াশশীল বুর্জোয়া সরকারে 
যোগ দেন ও সেখানে গ্যারস 
কাঁমউনের ঘাতক জেনারেল 
গাঁলফের সঙ্গে সহবোগতা করেন। 


১৪৬ 


ভ. ই. লোনন মিলেরাঁপল্থাকে 
প্রলেতারীয় স্বার্থের প্রাত 
বিশ্বাসঘাতকতা ও শোধনবাদের 
বাস্তব আভব্যার্ত বলে উদঘাটিত 
করেন ও তার সামাজিক মূল 
দেখান। 

১৯০৪ সালে সমাজতাল্নিক 
পার্টি থেকে তাঁর বাঁহচ্কারের পর 
গিলেরাঁ অন্যান্য ভূতর্প্ব 
সমাজতল্মধদের (রিয়া, ভিভিয়াঁন) 
সঙ্গে একত্রে "স্বাধীন সমাজতল্তীদের, 
গ্রুপ গঠন করেন। ১৯০৯--১৯১০, 
১৯১২--১৯১৩, ১৯১৪-- 
১৯১৫ সালে 'বাঁভন্ন মাল্মপদে 
থাকেন। মিলের সোভিয়েত- 
ধিরোধী হস্তক্ষেপে আঁভযানের 
অন্যতম সংগঠক। -- ১০৪। 


মোরঙ (2161)1209), ফ্রানংস (১৮৪৬-- 


১৯১৯) -- জার্মানির শ্রামক 
আন্দোলনের 'বাঁশন্ট কম, জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বাম অংশের 
অন্যতম নেতা ও তত্বকার। পা্টর 
তাত্ক মুখপত্র 1016 1606 261 
নেবষৃগ) পান্রকার অন্যতম 
সম্পাদক। জার্মান কাঁমডীনস্ট 
পার্ট গঠনে বিশিষ্ট ভূৃঁমকা 


নেন। --৩৪। 


রাদেক, ক. ব ১৮৮৫--১৯৩৯) -- 


বিশ শতকের গোড়ায় গ্যাঁলীসিয়া, 
পোল্যান্ড ও জার্মানর সোশ্যাল-. 
ডেমোলন্লাটক আন্দোলনে যোগ দেন; 
জার্মানর বামপল্থী সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটদের প্রকাশনায় অংশ নেন। 


রুসানভ, ন. স. 


রেনোদেল 


সাম্রাজ্যবাদী 'বশ্ববৃদ্ধের সময় 
আন্তর্জাতিকতাবাদী, তবে 
কেন্দ্রপল্থার 'দকে দোলায়মানতা 
দেখান; জাঁতর আত্মানয়ল্লণের 
প্রশ্নে ভুল মত পোষণ করেন৷ 
বলশোভিক পাঁটিতে অছগেন ১৯১৭ 
সাল থেকে। ব্রেন্ত শাস্তিচুক্তর 
সময় 'বামপল্ধী কাঁমউীনস্ট', ১৯২৩ 
সাল থেকে ভ্রতাস্কপল্থী 'বিরোধী- 
গ্রুপে সাক্রুয় কম, সেই কারণে 
১৯১২৭ সালে সারা ইউনিয়ন 
কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোঁভক) 
১৫শ কংগ্রেসে পার্টি থেকে বাহম্কৃত 
হন। ১৯৩০ সালে পার্টিতে পুনঃ- 
গৃহীত হন, ১১৩৬ সালে ফের 
পাঁট-বিরোধী 'ক্রিয়াকলাপের জন্য 
বাহ্কত হন। _ ১১১। 


রুবানীভচ, ই. আ. ১৮৬০--১৯২০)- 


সোশ্যাঁলস্ট-রেভাঁলউশানারিদের 

একজন নেতা। আস্তর্জাঁতক 
সমাজতান্নক বযরোর সদস্য। 
সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্বব্ধেরে সময় 
সোশ্যাল-শাঁভানস্ট। অক্টোবর 
সমাজতান্মক ববপ্রবের পর 
সোঁভয়েত রাজের শু । -- &। 
জেল্ম ১৮৫৯) -- 
দলের অনুগামী, পরে সোশ্যাঁলস্ট- 
রেভাঁলউশানারি। দেশাস্তরে থাকতেন, 
এঙ্গেলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ১৯০৫ 
সালে রাশিয়ায় ফেরেন, সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানার কতকগুলি পান্তিকার 


সম্পাদনা করেন। অক্টোবর 

সমাজতান্মিক 1বপ্রবের পর 

শ্বেতদেশাস্তরী। _ 8৪৮। 
(86150461), 1পয়ের 


৯১৪৭ 


লাসাল 


(১৮৭১--১৯৩৫) -- 
সমাজতান্মিক পার্টর একজন 
সংস্কারবাদী নেতা। সাম্রাজ্যবাদশ 
বিশ্ববৃদ্ধের সময় সোশ্যাল-শাভানস্ট। 
১৯২৭ সালে সমাজতাল্মক পাঁটর 
নেতৃপদ থেকে সরে আসেন, ১৯৩৩ 
সালে পার্ট থেকে বাঁহত্কৃত হন; 
পরে ছোটো একট নয়া-সমাজতান্মক 
গ্রুপ গঠন করেন। _- &। 


ফরাসশ 


ল 


(1.855811). ফোর্দনান্দ 
(১৮২৬--১৮৬৪) -_- জার্মান 
পোঁট বুর্জোয়া সমাজতল্ী, জার্মান 
শ্রামক আন্দোলনে স্বাবধাবাদের 
একাঁট রকমফের লাসালপম্ধার 
প্রবর্তক। সাধারণ জার্মান শ্রামক 
ইউাঁনয়নের অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা 
(১৮৬৩)। শ্রামক আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে এ ইডীনয়ন গঠনের একটা 
ইতিবাচক 'দিক 'ছিল, 'কম্তু লাসাল 
ইউনিয়নের সভাপাঁত নির্বাচিত হয়ে 
তাকে সুবিধাবাদী পথে চালান। 
লাসালপল্থীরা মনে করতেন বে, 
সার্বজনীন ভোটাধিকার ও রুগ্কার 
রাস্ত্ থেকে অর্থসাহাধ্য-পাওয়া 
উৎপাদন সাঁমাত গঠনের জন্য বৈধ 
আন্দোলন চাঁলয়ে তাঁরা প্বাধীন 
জনরাস্টর গড়তে পারবেন। 
প্রাতন্রিয়াশশল প্রাশিয়ার আধিপত্যে 
ওপর থেকে' জার্মানর একের 
নাত লাসাল সমর্থন করতেন। 
লাসালপল্থীদের সুবিধাবাদী 
নীতিতে ১ম আন্তর্জাতকের 
ক্রুয়াকলাপে ও জার্মাঁনতে খাঁট 
শরীমক পার্টি গঠনে বাধা হয়, 


ঘলবরেখত (436১1160150, 


প্রমকদের শ্রেণী চেতনা গড়ে 
তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। -- ৮০, 
৮৪, ৯১, ৯২। 

1ভলহেল্ম 
(১৮২৬-১৯০০) -- জার্মান ও 
আ্তর্জাতক শ্রামক আন্দোলনের 
বাঁশষ্ট কমর, জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটক পার্টর অন্যতম 
প্রাতম্ঠাতা ও নেতা। ১৮৭৫ সাল 
থেকে মততযু পর্যন্ত জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটক পার্টর কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর সদস্য এবং তার কেন্দ্রীয় 
মুখপনর %০225205 আগল্সান) 
পান্কার দায়ত্বশশল সম্পাদক। 
১৮৬৭ সাল থেকে ১৮৭০ সাল 
পর্যস্ত উত্তর-জার্মান রাইখস্টাগের 
প্রাতীনাধ, এবং ১৮৭৪ সাল থেকে 
একাধকবার জার্মান রাইখস্টাগের 
প্রাতানাধ। প্রাশশয় য়ুগ্কারতল্মের 
প্রাতাক্রুয়াশশল পররাষ্টী ও স্বরাম্ম 
নশীতর মুখোস খোলার জন্য 


কতকগুলি ভুলের 
সমালোচনা তাঁরা করেন ও সঠিক 
অবচ্ছানে যেতে তাঁকে সাহায্য 
করেন। _- ৬৬, ৬১। 


লুই নেপোঁলিয়ন __ নেপোলিয়ন তৃতীয় 


দুষ্টব্য। 


১৪৬ 


লুক্সেমবর্গ 


(19050000819), রোজা 
(১৮৭১--১৯১৯) -- আন্তর্জাতক 


আন্দোলনে 
1াবরোধতা করেন। ১৮৯৭ সাল 
থেকে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোন্রাঁটক 
আন্দোলনে সন্রিয় অংশ নেন, 
বেনন্তাইনপল্থা ও মিলেরাপল্ধার 
ণবরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। প্রথম রুশ 
বিপ্রবে ওেয়ারশ-তে) রোজা 
লুক্সেমবৃর্গ অংশ নিয়োছলেন। 
প্রাতীক্রয়ার পর্বে ও নতুন 'বিপ্রবী 
জোয়ারের সময় িকুইডেটরদের 
প্রীত .আপোষের মনোভাব দেখান। 

সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্ববৃদ্ধের শুরু 
থেকে আন্তর্জাঁতকতাবাদী অবস্থান 
নেন। জার্মানিতে 'আন্তর্জাঁতক' 
গ্রুপ সৃষ্টির অন্যতম উদ্যোক্তা, পরে 
এর নাম হয় 'স্পার্টাকাস' গ্রুপ ও 
আরো পরে স্পার্টাকাস লগ?। 
জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর 
বিপ্রবের পর জার্মান কমিউনিস্ট 
পাঁ্টর প্রাতন্ঠা কংগ্রেসে নেতৃভৃমিকা 
নেন। ১৯১৯ সালের জানুয্লারিতে 
ধৃত হন ও নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা 
করা হয়। -- ১১১। 


লোগন (8815:2), কার্ল €(১৮৬১-- 


১৯২০) -_- দাঁক্ষিণপল্থী জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, জার্মান ম্রেড 
ইউনিয়নের অন্যতম নেতা, 
শোধনবাদশ। ১৮৯১০ সাল থেকে 
জার্মান খ্রেডে ইডীনয়নের সাধারণ 


কাঁমশনের সভাপাঁত। ১৯০৩ সাল 


১৯৯৩ সাল থেকে সভাপাঁত। 
১৮৯৩ থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত 
(মধ্যে মধ্যে ছেদ-সহ) জার্মান 
রাইথস্টাগে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক 
পার্টর প্রাতানাধ। সাম্রাজ্যবাদী 
শভিনিস্ট। ১৯১৯--১৯২০ সালে 
ভাইমার প্রজাতন্তে জাতীয় সভার 
বুর্জোয়ার রাজনীতি 
সমর্থন করতেন, বৈপ্লাবক 
প্রলেতারীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
লড়েন। -- ৫, ৪৬, 8৮, ১১৮। 


শ 


শেইদেমান (5০161061781), ফিলিপ 


(১৮৬৫-_-১৯৩৯) -- জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির চরম 
দাক্ষণপল্থণী সাবিধাবাদী অংশের 
একজন নেতা। সাম্রাজ্যবাদী 
বশ্ববদ্ধের সময় উগ্র সোশ্যাল- 
শাভনিস্ট। জার্মীনতে ১৯১৮ 
সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময় 
তথাকাঁথত জন-আঁধকারী পাঁরষদে 
ঢোকেন, স্পার্টাকাসপল্থীদের 
বিরুদ্ধে গু্ডাম আঁভযানের 
অন্যতম প্ররোচক। ১৯১৯ সালের 
ফে্রুয়ার _ জুনে ভাইমার 
প্রজাতন্মের কোয়ালশন সরকারের 
নেতা, ১৯১৮--১১২১ সালে 
জার্মান শ্রামক আন্দোলনের রক্তাক্ত 
দমনের অন্যতম সংগঠক। পরে 
সন্রয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 


৯১৪৯ 


সাম্বা 


থেকে সরে যান। -_ &, ৪৬, ৪৮, 
১১৮। 


সস 


(567288৪0, মার্সেল (১৮৬ ২-_ 
১৯২২)_- ফরাসী সমাজতান্্রক 
পার্টর একজন সংস্কারবাদী নেতা, 
সাংবাদিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বুদ্ধের 
সময় সোশ্যাল-শাঁভানস্ট। ১৯১৪ 
সালের আগস্ট থেকে ১৯১৭ সালের 
সেপ্টেম্বর প্যস্ত ফ্রান্সের 
সাম্রাজ্যবাদী 'জাতীয় প্রাতরক্ষা 
সরকারে সমাজকর্মের মল্মী। 
১৯১৫ সালের ফেব্রুয্লারতে আঁতাত 
দেশগুলির সমাজতল্মীদের লন্ডন 
সম্মেলনে অংশ নেন, এটি আহত 
হয়োছল সোশ্যাল-শাঁভানজমের 
কর্মসূচিতে তাদের এক্যবদ্ধ করার 
উদ্দেশ্যে। __ ৪৬, 8৮। 


সেরেতোল, ই. গ. ১৮৮২--১১৫৯)- 


মেনশোঁভকবাদের একজন নেতা। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় 
কেন্দ্রপন্থী। ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া-গণতান্মিক 
বিপ্লবের পর পেনুগ্রাদ সোভয়েতের 
কার্ধানর্বাহক কাঁমাটর সদস্য, 
প্রাতিরক্ষাবাদী। ১৯১৭ সালের মে 


স্তাউানিঙ 


পারচালক। 
রাজের বিজয়ের পর শ্বেতদেশাস্তরী। 
&, ১৫, ৪8৭, ৪৮, ৭৬, ৭৯, 
৯৬, ১১৭। 


স্কবেলেভ, ম. ই. ১৮৮৫-_-১৯৩৯) 


মেনশোভিকদের পক্ষভুক্ত হয়ে 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাটক আন্দোলনে 
যোগ দেন ১৯০৩ সাল থেকে। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ববৃদ্ধেরে সময় 


কেন্দুপল্থাী। ১৯১১৭ সালের 
ফেব্রুয়ারি বর্জোয়া-গণতাল্মিক 


1বপ্রবের পর পেন্রগ্রাদ সোভিয়েতের 
সহসভাপাঁত; প্রথম কেন্দ্রীয় 
কার্শনর্বাহক কমিটির সহসভাপাতি; 
১৯১৭ সালের মে থেকে আগস্ট 
পর্যস্ত বুর্জোয়া সামায়ক সরকারে 
শ্রম মন্তরী। অক্লৌোবর সমাজতাল্লিক 
ধিপ্রবের পর মেনশোভিকদের সঙ্গ 
ত্যাগ করেন, সমবায় ব্যবস্থায় ও 
পরে বাহর্বাণিজ্যের জন- 
কামশারয়েতে কাজ করেন। -8৭। 
(56510151759), তরভাজ্দ 
আভগুন্ত মারিন্স (০১৮৭৩-- 
১৯৪২) ডেনমাকের রাম্ট্রনায়ক, 
ডেনমাকেরি সোশ্যাল-ডেমোক্লাসি 


নেতা। -_- ৪৬, ১১৮। 


৬০ 


স্মুশ্তে, 


স্পেন্পার 


জা্জয়ার় সোভিয়েত ভ্তিরনার (50292), মাঝ (১৮০৬-- 


১৮৫৬) -: জার্মান দার্শীনক, 
বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্দ্য ও 
নৈরাজ্যবাদের অন্যতম ভাবপ্রবক্তা। 
১৮৪৪ সালে নিজের মতামত পেশ 
করেন 40625102152 06 53112 
51939750828 ধথেকক ও তার 
সম্পর্তি') পস্তকে। কার্ল মাস 
ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস একাধিকবার 
তাঁকে সমালোচনা করেছেন।_-১০৩। 
প. ব. ১৮৭০--১১৪৪) -_ 
বুর্জোয়া অর্থনশীতাবিদ ও প্রাবান্ধক, 
কাদেত পাঁটর একজন নেতা । ৯০- 
এর দশকে 'বৈধ মার্ক সবাদের, 
[বাশিষ্ট মৃখপান্র, কার্ল মাসের 
অর্থনোতক ও দাশশনক শিক্ষার 


সদস্য, শ্থেতদেশাস্তরী। -- ৪০। 
(5199:022), হার্বার্ট 
(১৮২০--১৯০৩) -- ইংরেজ 
দার্শীনক, মনন্তত্বাবদ ও সমাজাবদ, 
পঁজটিভিজমের বিশিম্ট প্রাতানাধ, 
সমাজের তথাকথিত জৈব তত্বের 
অন্যতম প্রবর্তক। সামাঁজক 
অসাম্যকে ন্যায্য প্রতিপম্ের চেষ্টায় 
তান মানবসমাজকে জাীবদেহের 
সঙ্গে তুলনা. করেন ও আন্তিত্বের 
সংগ্রাম বিষয়ে জীববিদ্যার যে সত্তর 
আছে তা মানবজাতর হীাতহাসে 
চাপান। তাঁর প্রীতান্রয়াশশল 


দার্শীনক ও সামাজক মতামতের 
জন্য স্পেল্সার হয়ে ওঠেন ইংরেজ 
বুর্জোয়াদের সবচেয়ে জনীপ্রয় 
ভাবপ্রবক্তা। মূল রচনা: 59519109 
০? 531207200 5101199901851 


€সংশ্লেষণমলক দর্শনতন্ন'), 
১৮৬২--১৮৯৬। _- ১১। 
ছা 


হাইন্ডম্যানা  (357700919), হেনার 


মাইয়ার ০১৮৪২--১৯২১) -- 
ইংরেজ সমাজতন্ত্র, সংস্কারবাদী। 
১৮৮১ সালে ডেমোল্লাটিক 
ফেডারেশন গঞন করেন, ১৮৮৪ 
সালে তা পুনগ্গাঠত হয় সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাঁটক ফেডারেশনে। ১৯০০-- 
১৯১১০ সালে বশ্ব সমাজতাঁল্নক 
ব্যরোর সদস্য। বৃটিশ সমাজতাল্লিক 
পার্টর একজন নেতা, ১৯১৬ সালে 


[বপ্রবের প্রাত শন্রুভাবাপধ্ব ছিলেন, 
সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক 
হস্তক্ষেপ দাঁব করেন। _- | 


হেগেল (769৩1), গেওগা ভিলহেল্ম 


ফ্রিদরথ €0১৭৭০--১৮৩১) -- 
মহান আর্মান দার্শানক, 
অবজেকাঁটভ ভাববাদী, জার্মান 
বুর্জোয়াদের ভাবপ্রবক্তা। হেগেলের 
এীতহাসিক কশীর্ত হল দ্বন্তত্ের 
গভীর ও সবাঙ্গীন অনুশীলন, যা 
হয়ে দাঁড়ায় দ্বন্থমূলক বন্ুবাদের 
একটি তাঁত্ক উৎস। তবে হেগেলের 
দ্বান্বকতা 'ছিল ভাববাদী চাঁরনের, 
তাঁর রক্ষণশীল আঁধাঁবদ্যামূজলক 
দর্শন ছকের সঙ্গে জাঁড়ত। 
৮ 


হেন্ডেরসস (861927592), আর্থার 


(১৮৬৩--১৯৩৫) -- ইংলন্ডের 
লেবর পার্ট ও গ্রেডে ইডীনয়ন 
আন্দোলনের একজন নেতা । 
সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ববৃদ্ধের সময় 
সোশ্যাল-শাভাঁনস্ট। একাধকবার 
ইংলশ্ডের বুর্জোয়া সরকারে যোগ 
দেন। _ ৪৬ 


